





হরফ প্রকাশনী । এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মাকেট। 
কলকাতা-৭।1। মূদ্রণঃ স্বদেশ প্রিন্টিং ওয়াকস 
প্রাইভেট লিমিটেড । ৫৮ এ/ব লোয়ার রেঞ্জ। 
কলকাতা-১৯।। প্রচ্ছদ৪ আময় ভট্টাচার্য ।। 
গ্রল্থনঃ বাঁধাই । ২ সি কাঁলসোম স্ট্রীট। কলকাতা-১।। 
প্রথম প্রকাশঃ শনিবার। ১২ রাবয়ল আউয়ল ১৩০৭ ।। 
১৫ নভেম্বর ১৯১৫৮ । ২৮ কারক ১৩৬৫ || 


ভিঙ্খকস্যশ্চর্থ 


কবল পা 

ক্রাতি আহ্হ্চুর্তে শ্রাতি অনুভ্ভঞবে 
ণৃহ্যালা হালন্ধজ্রীশগিনশী হালে 

অহা চেতনা সঙ্গে হলেন 


নিবেদন 


কাবার পথে প্রকাশিত হল। 
আলহামদো 'লল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা বশ*বানাখলের প্রাতপালক 
মহান আল্লাহর! 


'কাবার পথেঃ মন্ধা পর্ব" প্রকাশের আনান্দিত মুহূর্তে কত কথাই 
মনে পড়ছে! এই ত সোঁদন আল্লাহর রহমত সম্বল করে আতমীয়- 
স্বজন বন্ধুবান্ধবদের দোওয়া নিয়ে হজ উপলক্ষে সস্ত্রীক বোরয়ে 
পড়লাম কাবার পথে। কয়েকাঁদন বোম্বাইয়ে অবস্থানের পর এক 
পণ্য প্রত্যুষে বমান বন্দর থেকে মান্র চার ঘণ্টায় উড়ে এসে পেশছে 
গেলাম আশ্চর্য এক স্ব্নের দেশে-যে দেশ আমার ধ্যানে ছিল, চিন্তা 
এবং চেতনায় ছিল, রসমলদজ্লাহ স-এর সেই মুবারক দেশের ম্মাত্তকা 
স্পর্শ করলাম। তারপর শ্দরু হল একের পর এক সেই রহসাময় 
পাবন্ন প্রা্তরসমূহের রহস্যোন্মোচন, স্পর্শ করলাম সেই সব 
ভূখণ্ডের অন্তর্বেদনা, অনুভব করলাম সেই মূক মাত্তকার উল্লাস 
মুখরতা, মুখোমুখী দাঁড়ালাম বিপূল ইতিহাসের। আর সে 
ইতিহাস কখনো রক্তান্ত ও রোদনমূখা, কখনো বেদনাহত ও বৈগ্লাবিক, 
কখনো আত্মস্থ ও আলোকময়, কখনো জীবনসণ্চারী ও জান্নাত- 
স্পশাঁ। হজরত পালনের সঙ্গে সঙ্গে আমি এই সব ভামখণ্ডের 


নিবেদন 


অন্তপ্রবাহের সঙ্গে মশে গোছ আর তখন মনে হয়েছে এই মহান 
উজ্জবল স্বর্ণরেণু। কাবার পথের পৃচ্ঠায় পৃজ্ঠায় আম ছাঁড়য়ে 
থাকা সেই সব আশ্চর্য স্বর্ণরেণ্‌কে সণ্য় করার চেষ্টা করেছি। 
সুতরাং কাবার পথে নিছক একটি ভ্রমণ কাহিনী নয়, একাধারে 
রসৃল_জ্লাহ স-এর বিস্তারিত জঁবনী, ইসলামের সোনালী যুগের 
ইতিহাস, মুসালম কৃম্টি ও সংস্কৃতির ধারক, মহাতীর্থ কাবা 
শরীফ এবং হজ সংক্কান্ত সকল তথ্য ও তত্যের সমাবেশে 
বোশিষ্ট্যময়। একটি গ্রন্থের মধ্যে বহু ঘটনার সমাবেশ কিন্তু বহর 
মধ্যে এক আল্লাহর কথা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে বার বার। রসমলুজ্লাহ 
স-এর সকল ক্রিয়াকর্মের মধ্যে আল্লাহর প্রাত যে গভীর বিশ্বাস 
এবং সেই মহান প্রাতপালকের নিকট সমার্পত আতমনার যে 
আর্তিকে আম বারে বারে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছি। কাবার পথে 
শিহারত হয়োছ, হৃদয়াবেগে আশ্লত হয়োছি এবং বহ7 পৃন্ঠার 
পান্ডাঁলপি অনায়াস অশ্রুপাতে অস্পঙ্ট হয়ে গেছে। স্বীকার 
করতে 'দ্বধা নেই এসবই আমার দুর্বলতা এবং একাচ্ত ব্যান্তগত। 
কখনো কখনো এমনও মনে হয়েছে যে এ রচনা বোধহয় আম 


নিবেদন 


শেষ করে যেতে-পারব না,সে যোগ্যতা নেই আমার, সে ক্ষমতাও 
না। আল্লাহর অসাম রহমত, শেষ পর্যন্ত কাবার পথের শেষ পূজ্ঠার 
সবশেষ শব্দাট লিখে ফেললাম একাদন এবং তা প্রকাশিতও হল। 
হজযান্রা ছিল স্বপ্নের মানসাভিসার, এ গ্রল্থরচনাও যেন তেমান এক 
স্বপ্ন মনে হয়। আঁম একজন মূর্খ মানুষ। এ গ্রন্থের যে বিশাল 
বাঁপ্ত, আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের জন্য নশ্চয়ই সেখানে তথ্যগত 
অনেক ভূলন্রটি থেকে গেছে কিন্তু আল্লাহ ত জানেন আমার 
আল্তরিকতায় কোন ফাঁকি ছিল না। 
ধারাবাহিক ভাবে কাফেলায় প্রকাশ মূহূর্তে পাঠক সমাজে যে 
বিপুল সাড়া জেগোছিল, আমার মত দীনহীনকে অসংখ্য সুধী পাঠক 
যে ভাবে অভিনন্দনে আপ্লুত করেছেন, তা সারা জনবনের সম্পদ 
হয়ে রইল । গ্রন্থের প্রকাশ মুহূর্তে সেই সব উদারাচত্ত সহ্‌দয় পাণ্ক 
পাঠিকার কথা আম কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করাছি। যে মহামানবের 
কথা আম কাবার পথে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, “বিশ্ববাসীর জন্য 
সুন্দরতম আদর্শ” সেই মহান পুরুষের জীবনাচরণ ও বাণী থেকে 
যাঁদ কেউ সামান্য পাঁরমাণ অনুপ্রেরণা লাভ করেন, আমার পারশ্রম 
ধন্য হবে, নিজের অনেক দীনতাকে ভূলে যাব। হীঁতি 
আবদ্‌ল আজশীজ আল-আমান 


্ 


দূর আরবের স্বগ্ন ! 
শ্যামল বাংলার 'নরজন এক প্রান্তে বসে কতাঁদন ধরেই তো এ 
মধুর স্বপ্ন দেখাছ ! 


চোখ বন্ধ করলেই চোখের পাতায় নিবিড় হয়ে ভেসে ওঠে 
বর্ষাণাসন্ত নিশীথে স্বপন দেখ মসাঁজদ নববীর। 

স্বপ্ন ভাঙে, আবার স্বপ্ন দেখি এবং স্বপ্ন দেখতেই থাঁক। 

কোনোদিন এমন সৌভাগ্য হবে কিঃ আম চলে যাব পাবন্র আল 
মন্কা আল মোকাররমায়, দু'চোখ ভরে দেখব আল কাবা আল হারাম,১ 
দেখব হাজরে আসোয়াদ-কৃষ্ণ পাথর, মাকামে ইবরাহিম, দেখব মা 
ফাতেমার কুটির প্রাঙ্গণ, কোন আঙিনার ধুলোয় বসে কিশোর নবী 
সৃগোল হাত দুটি আন্দোলিত করে খেলা করতেন, কোন পথ ধরে 
যেতেন বায়তুল্লায়, কোথায় দাঁড়িয়ে উপদেশ দিতেন সাহাবাদের, 
অহী নিয়ে জবরাইল আ আসমান থেকে নেমে আসতেন কোন পথে, 
জমজম কোথায়, দেখব সাফা-মারোয়া, দেখব জবলে নূরের- হেরা 
পর্বতের কোন নিভৃত গুহায় সাধনা করতেন আমার নবাঁজী... 

এ স্বন যে কোন 'দিন বাস্তবে রূপ পাবে তা ভাবতেই পাঁরান। 
অথচ এই অসম্ভবকে আল্লাহ সম্ভব করলেন একাঁদন। সম্ভব 


১. কাবা শরাঁফের মত পবিত্রতম গহকে আল হারাম বলা হয় কেন সে 
সম্পর্কে সঞ্পন্ট ধারণা থাকা দরকার | হারাম অর্থ বিশেষ ভাবে পারিত্যজ্য 
বা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ! আল্লাহর 'নর্দেশ অননম়াযণ কাব্য শরাঁফের 'নার্দস্ট 
এলাকায় সর্বপ্রকার প্রাণ-হত্যা সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ বা হারাম বলে এই গৃহকে 
আলংহারাম বলা হয়। 


১৮ কাবার পথে 


করলেন এক কান পরাক্ষার মধ্য 'দিয়ে। এই পরীক্ষার ব্যাপারটি 
একান্তই আমার ব্যান্তগত, একান্তভাবে আমার জীবনে ঘটেছে এবং 
এতাঁদন ঘটনাটি জীবনের অনেক গোপনীয় বিষয়ের মত, শান্ত যেমন 
আপন বক্ষে মূন্তাকে গোপন রাখে, অব্যন্ত রেখোছিলাম। আজ 
[বিষয়টি আনৃপৃর্বিক আম অকপটে স্বীকার করে যাঁচ্ছি। কারণ 
আমার 'বিশবাস, এর থেকে হয়ত কেউ কেউ--সামান্য 'কছয হলেও 
_শিক্ষাগ্রহণ করতে পারেন, স্ফৃলিঙ্গের মত হলেও কি আলোক 
পেতে পারেন। যেমন সূর্য থেকে আলোকিত হয় চন্দ্র, চন্দ্র থেকে 
পৃথিবী, এবং পৃথিবী থেকে আভাসিত আলোকে আমাদের 
গৃহাভ্যন্তরের জমাট অন্ধকার। 
পরীক্ষাও। আজ আমাকে স্বীকার করতেই হবে এই পরাঁক্ষায় 
আম উত্তীর্ণ হতে পাঁরান। আম অপরাধ । 

স্বপ্ন দেখাছলাম বদন থেকে। ১৯৩১ সালে আম মনে 
মনে স্থির করে ফেললাম এ বছরেই আল্লাহর মেহমান হয়ে চলে 
যাব কাবায়। আমার স্তীকেও সে সংকল্পের কথা জানালাম। 'তাঁন 
মহৎ মনের মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে কি খুশিই না হলেন ! আমাদের 
এই সংকল্পের কথা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানলেন না, বন্ধু 
বান্ধব আতনীয়-স্বজন এমন কি আমার দুই পাবন্রকেও এ বিষয়ে 
কিছুই বললাম না। 

দিন বত এগিয়ে যায় আমি ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হতে থাঁকি। 
একাঁদন রাইটার্স বাল্ডং-এ হজ অফিসে চলে গেলাম খোঁজ খবর 
ণনতে। একজন আফসার আমাকে বললেন, যাঁদ গ্লেনে যান, 
ঈদউল ফিতর এর পরে আসবেন। এখন যাঁরা জাহাজে যাবেন তাঁদের 
টাকা জমা নেওয়া হচ্ছে। 

আম নিশ্চিন্ত হয়ে বাসায় ফিরে এলাম। রমযানের মধ্যে 
এ ব্যাপারে আর কোন রকম খোঁজ নেবার প্রয়োজনই অনুভব করলাম 
না। তাছাড়া এসময় ঈদ-সংখ্যার কাজ নিয়ে খুবই ব্যস্ত 'ছিলাম। 
যথাসময় ঈদ-সংখ্যা কাফেলা আত্মপ্রকাশ করল, পাবি ঈদ উৎসবও 


কাবার পথে ১৪) 


উদযাপিত হল। তন দিন পর হজ অফিসে ফর্ম আনতে গিয়ে 
শুনলুম, বিমানযান্রীদের ফর্ম জমা দেবার শেষ তারিখ ছিল ২৭ 
রমযান, এ ব্যাপারে যা কিছ করার সব চুকে গেছে। 

এখানকারই একজন লোক আমাকে ঈদের পর আসতে বলেছিলেন 
_এ-কথা জানাতেই একজন আফসার প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। 
যেন আমিই অপরাধী । বললেন ঃ এ ব্যাপারে কাগজে বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হয়োছল- দেখেনান ? আমি চুপচাপ দাঁড়য়ে থাকলাম। 
ক বলব বা কি করব কোন কিছুই তখন আমার মাথায় আসাছিল না। 
আরো শুনলাম 2 পাঁশ্চমবঙ্গ থেকে বিমানযান্নীর 'নার্দ্ট কোটা পূর্ণ 
হয়নি। আগ্রহ যাত্রী পাওয়া যায়ান। ফলে ২৭ রমযানের পর 
সেই অসম্পূর্ণ তাঁলকাই সেন্ট্রাল হজ কমাট বোম্বেতে পাঠিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। 

সৃতরাং এখান থেকে কোন কিছ হবার শেষ সম্ভাবনাটুকুও 
বিলীন হয়ে গেছে। 

খুবই আশাহত হলাম। চোখে মুখে তার চিহ্ন সংস্পন্ট। 
[ানজেকে অপরাধী মনে হল। মনে হল £ আমার নিয়েত ঠিক নেই। 
আল্লাহ আমার উপর প্রসন্ন নন। দু-আড়াই মাস আগে দায়সারা 
গোছের সংবাদ জেনে চুপচাপ বসে রইলাম বাঁড়তে, মাঝে আরো 
দু-একবার কেন এলাম না হজ আঁফসে খোঁজ নিতে । বাঁড়তে বসে 
বসেই সব পণ্য সণয় করে নেব_এ হয় না। পণ্যের পথ এত 
সহজ নয়। 

তখন জ.লাই মাস। 

কাঁদন খুবই কম্টে কাটল। সব সময় মনমরা হয়ে থাঁক। তারপর 
এই ভাবটা ধারে ধারে কিছদটা কেটে গেল ; কিন্তু প্রচন্ড অপরাধবোধ 
থেকে কিছুতেই ম্ন্তি পেলাম না। 

দন যায়। 

এবার যখন হজে যাওয়া হবেই না, আম দৈনান্দন কর্মতালকার 
মধ্যে ভবে গেলাম। অনেকগ্যাল স্কুল বই প্রকাশের ব্যাপারে, 
পূর্বাপেক্ষা অধিক ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বইগ্লি নতুন আঁঞ্গাকে 


২০ কাবার পথে 


অফসেটে ম্াদ্রুত হয়ে বেরুবে_এমন পারিকজ্পনাও নেওয়া হল। 
আগাগোড়া দু'রঙে ছাপা হবে । সুতরাং একাধক অফসেটে কাজ 
জানা দক্ষ শিল্পী চাই, আর্ট পুল চাই, ভাল অফসেট প্রেস চাই-_ 
ইতিপূর্বে কোন অফসেট প্রেসের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটোন, 
টাই আর্টওয়ার্ক থেকে পজোঁটভ মেকার। অর্থাৎ একটা বিশাল 
কর্মযজ্ঞের সঙ্গে নতুন করে য্বস্ত হয়ে গেলাম। ঠিক মত বইগুলি 
বার করে ক্যানভাস করতে পারলে একটা বিরাট অঙ্কের টাকা যে ঘরে 
আসবে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলাম এর মধ্যেই । 

কাজ এগিয়ে চলল। 

একাঁদন প্রেসে যাবার পথে নেদায়ে ইসলাম সম্পাদক জনাব 
সৈয়দ আশরাফ হোসেনের (আল্লাহ পৃথিবী এবং আখেরাতের 
সর্বীবষয়ে তাঁর মঙ্গল করুন) সঙ্গে দেখা । সে সময় তাঁকে হজ 
যাত্রীদের কোন একাট বিষয়ে খুব ব্যস্ত দেখলাম, পরে শুনলাম 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাঁরা হজ করতে যান প্রায় অর্ধেকাংশের ব্যবস্থা 
আশরাফ হোসেন সাহেবই করে থাকেন। তাঁকে আম আমার 
ব্যর্থতার কথা জানাতেই তান বোম্বে হজ কাঁমিটির ঠিকানা 'দয়ে 
সঙ্গে সঙ্গে একাঁট রোঁজস্ট্রী চিঠি লিখতে বললেন এবং জানালেন 
যে বোম্বে থেকে ওরা দু জনের হজে যাবার ব্যবস্থা করেও দিতে 
থেকে যায়। তানি আরো জানালেন যাঁদ সঁঁট পাওয়া যায় পনের 
দিনের মধ্যে জবাব আসবে এবং আমরা যেন টাকা পয়সা সব মওজদ 
রাখি, গ্রীন সিগন্যাল পেলেই সঙ্গে সঙ্জো জমা দিতে হবে। 

বাঁড়তে ফিরে এসেই চিঠি লিখলাম এবং পরের 'দিন ডাকে 
পাঠিয়ে দিলাম। চিঠি ছেড়ে দিয়েই শুরু হল পরীক্ষা, আ্লাহ- 
নিিভরতার পরণক্ষা, ঈমানের পরীক্ষা । 

চিঠি ডাকে দেবার পর থেকে কেমন যেন ভাবান্তর উপাঁস্থিত 
হল আমার মধ্যে, দেখলাম মনটা যেন 'দ্বধাবভন্ত হয়ে পড়ছে। 
একটি মন বলছে £ উত্তর এলেই সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চলে যাব 
আল্লাহর পথে, সংসার তো , 'চরাঁদনের। আর একাঁট মন মাথা 


কাবার পথে ২৯ 


নেড়ে বলছে £ না- তা হয় না। চিঠি দিয়ে ভাল করাঁন। প্রথমেই 
বাধা পড়েছে, এবারে না হয় হজে নাই যেতে । তছাড়া এতগুলো 
নতুন বই বার করবে, হাজার হাজার টাকার ঝুকি 'নয়েছ- এগাল 
দেখবে কে, তোমার তো উপষ্য্ত আর কেউ নেই। সুতরাং...... 

এই "দ্বিতীয় মনটা ধীরে ধারে প্রথম মনের অনেক উপরে উঠে 
গেল এবং শেষে তার উপর রীতিমত প্রভাব বিস্তার করে ফেলল। 
এখন সে নিলজ্জের মত সরব ঃ এবারে হজে গেলে সমূহ ক্ষাতি। 
ইতিমধ্যে অনেক ইনভেস্টমেন্ট হয়ে গেছে, বইগ্যাল বার করতেই 
হবে, আর বার করলেই হাজার হাজার টাকা, চাই কি লাখ টাকাও 
হতে পারে। সুতরাং 'নাবষ্ট চিন্তে বই প্রকাশের দিকে মন দাও-_ 
হজে নয়। 

বোম্বে থেকে উত্তর আসার সম্ভাব্য দিন যত এগিয়ে আসছে 
উপলব্ধি করলাম. আমি ততই আল্লাহ 'নর্ভরতা থেকে দূরে সরে 
যাচ্ছ। দেখলাম, লোভ-লালসার ফাঁদ পেতে শয়তান আমাকে 
দুর্বল করে ফেলেছে, বলা যেতে পারে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছে। 
দু-একবার ক্ষীণভাবে মনে হচ্ছে সব িছু আল্লাহর উপর ছেড়ে 
দিয়ে হজেই যাব, পরক্ষণেই রাহ:র গ্রাস এবং অন্ধকার। চিত্তের 
এমন দীন-দশা আমার জীবনে আর কখনো ঘটেছে বলে মনেই পড়ে 
না। এক সময় এমন অবস্থা হল যে, আম মনে-প্রাণে কামনা করে 
বসলাম ৪ বোম্বে থেকে যেন আর উত্তর না আসে। দশটার পর 
থেকে প্রার্থনা করতে থাঁক যেন পিয়ন এ পথে না আসে, শাকত হইঃ 
এই বুঝি এসে কড়া নাড়ল- সাব একঠো রেজস্ট্রী। 
নবীকে বলছেন যে, যুদ্ধ সম্পর্কে আয়াত অবতঈর্ণ হলে মৃত্যুভয়ে 
মুনাফিকদের মুখ পাংশ্মবর্ণ ধারণ করে আর মুমেনগণ আনন্দে 
উল্লসিত হন কেননা যুদ্ধে গিয়ে মৃত্যু রণ করলে তাঁরা শহাঁদ 
হবেন আর বিজয় হলে গাজী হবেন। সুতরাং এদের মূখে কোন 
ভশীতর "চহু থাকে না। অনেক মুনাফিক আবার রসুল:জ্লাহর 
সম্মুখে তাঁর মন যুগিয়ে কথা বলত আবার পেছনে গিয়ে তাঁর 


১ কাবার পথে 


বিরুদ্ধে নানান চক্রান্ত করত। সর্বশীল্তমান আল্লাহ এদের গোপন 
পরামর্শের কথা অহশী-মারফত নবাঁজীকে জানয়ে দিতেন। এ 
ধরনের অহণ সম্পর্কে এইসব মুনাফিকেরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ত। 
সুরা তওবার চৌষটু সংখ্যক আয়াতে স্পম্ট বলা হয়েছেঃ “মুনা- 
ফেকরা ভয় করে এমন এক সুরা অবতীর্ণ না হয় যা ওদের অন্তরের 
কথা ব্যন্ত করে দেবে !” 


বলতে দ্বিধা নেই, এ-সময় আমার অবস্থা এই মুনাফিকদের 
মত হয়োছল। হয়ত আমার ঈমান ছিল না, আয়াত নাজেল হবার 
মত পর্প্রাপ্তর শঙ্কায় আমও ক্ষণে ক্ষণে ভীত হয়ে পড়াছিলাম। 
বার বারই মনে হচ্ছিল £ আমি হজে গেলে এ-সব বই বেরবে না, 
যেন এসব বই বার করার একমান্র মালক আমি, আর বই না বেরুলে 
ব্যবসায়ে এমন ক্ষাত হবে যা কোনাঁদনই পূরণ হবার নয়। 


আম একটি বারও সম্পূর্ণরূপে সর্বশীস্তমান আল্লাহর উপর 
নির্ভর করলাম না। আমি আমার জীবনে এমন মারাতয়ক ভ্রম আব 
ম্বতনয়বার করোছ কনা সন্দেহ। কিন্তু শেষ পর্য্ত আম 
ভুলেরই শিকার হয়ে গেলাম। আমি গন্দম ভক্ষণ করলাম । পার্থৰ 
সম্পদ আমার কাছে অনেক বড় হয়ে দেখা দিল । আমি লোভ-লালসার 
পাঁকে তাঁলয়ে গেলাম। 
আবার বিশ্বাসের জগতে 'ফিরে আসতে শুর করলাম। শেষে এমন 
হল যে প্রাতজ্ঞা করলাম ঃ যাই ঘটক এখন 'চাঠি এলে সব ছেড়ে 
দয়ে আমি আল্লাহর পথেই বোরয়ে যাব। 

তখন চিঠি আসার আর কোনই সম্ভাবনা নেই, কেননা সেন্ট্রাল 
হজ কমিঁটতে ফর্ম জমা দেবার শেষ দিন ইতিমধ্যেই গত হয়ে গেছে। 
দু-একাঁট গ্লেন প্রীতাঁদন হজযাত্রীদের নিয়ে জেদ্দার পথে উড়তে শুরু 
করেছে । বুঝলাম ৪ এই বিশ্বাসহাীন প্রাতিজ্ঞায় আমি নিজেকে 
মিথ্যা প্রবোধ দিতে চাইছি, এতে আতনা হয়ত আঁধিকতর কলমাষত 
হচ্ছে। এই প্রাতজ্ঞায় সাধু হয়ে আল্লাহকে ফাঁক দেওয়া যাবে না। 


কাবার পথে ১৬৩] 


এ যেন জান-কবজের মুহূর্তে ডুবন্ত ফেরাউনের আল্লাহ- 
স্বীকাত। ৃ 

শেষ পর্যন্ত বোম্বে থেকে চিঠি এল না। 

সামান্য কয়েক সপ্তার ব্যাপার। এর তরে মনে হল আমার 
জন্মান্তর ঘটে গেল। আল্লাহ-নিরভরতায় আম হেরে গেলাম। 
ঈমানের পরাক্ষায় আম সম্পূর্ণরূপে পরাজত। 

এ আম কি করলাম ! 

এরপর শুরু হল অনুশোচনা । সারা জীবন জুড়ে লু-হাওয়ার 
দাপট শুরু হল। মরদ্যান পুড়ে ভস্মে পারণত। মরুর আয়তন বেড়ে 
গেল আবশ্বাস্য রকমে । শোকের মাতম শুরু হল । উদ্দাম সীমূমে 
দিগন্ত উথ্থাল-পাতাল। 

হায়, আম এ কি করলাম ! রহমান্র রহীম আল্লাহ_আপাঁন 
ক্ষমা না করলে আমার ক্ষমা নেই ! আপাঁন সান্তবনা না দিলে আমার 
কোন সান্তনা নেই ! আম আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করলাম। 

শুরু হল বৃকফাটা হাহাকার, অপরিসীম বেদনাবোধ আর- আর 
এর পরের ইতিহাসাঁট অশ্রুজলের হীতহাস। সে অন্য জগতের 
কথা ।... 


কাবার পথে-র পাঠকদের আম এ বছরের ব্যবসার ফলাফলটা 
জানিয়ে দিতে চাই। আম বার বার স্বীকার করাছ যে িছাদনের 
জন্য হলেও আল্লাহর উপর বিশ্বাস হারিয়ে আমি পার্থিব লোভ- 
লালসার খাঁতয়ান তৈরী করেছিলাম জাবদা খাতায়। আল্লাহও 
তার সমৃচিত শিক্ষা দলেন। ঈমানহীন কর্মে বরকত হয় না, হয়ও 
নি। শতচেম্টা করেও যথাসময়ে বইগ্ুলি বার করতে পারাঁন। 
যখন বেরুল তখন ক্যানভাঁসং-এর কাজ শেষ। সুতরাং এ বই 
আমার কোন কাজেই এল না। কার্‌ণের সম্পদের মত অহেতুক 
শোভা হয়ে থাকল। 

অথচ আশ্চর্য, এই বইগদীলর জন্যই আমি আমার ঈমানকে কি 
জঘন্যভাবেই না কলুষিত করে ফেললাম ! 


৪ কাবার পথে 


বইগ্ীল থেকে আম কিছুই পেলাম না উপরন্তু এগ্দলি প্রকাশ 
করতে গিয়ে বিপুল পাঁরমাণ জমা অর্থের অপচয় হল। আর 
এগুলির পিছনে ব্যস্ত থাকায় অন্যান্য বইয়ের প্রচারও ঠিকমত হল 
না। ফলে ব্যবসা এত খারাপ হল ধা কল্পনা করা চলে না। আমার 
ষোল বছর ব্যবসায় জীবনে এমন দুর্ধসর আর একটি বারও 
আসোনি। সাল তামামিতে দেখা গেল লাভ তো হয়ই নন, এমনাঁক 
আমার যে জমা তহবিল ছল তাও প্রায় শেষ। শুধু তাই-ই নয় £ 
বাজারে তখন বিপুল পাঁরমাণ দেনা বর্তমান। এ টাকা কিভাবে 
কোথা থেকে শোধ করব তা ভেবে আম 'দশেহারা হয়ে পড়লাম। 
রাতের ঘুম প্রায় উঠে গেল। পাগলের মত অবস্থা । 

এ ব্যবসা ছাড়াও আমার অন্য ব্যবসাতেও প্রচণ্ডভাবে আঘাত 
নেমে এল। এমন আঘাত যা আমি ভাবতেই পাঁরান। জীবনে 
আরো নানান ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দিল। সেগুলির উল্লেখ এখানে 
অনাবশ্যক। 'দবালোকের মত আম স্পম্ট উপলাব্ধ করলাম, 
সম্ভবত £ আল্লাহ আমার প্রাত প্রসন্ন নন। 

এ অবস্থায় আম আল্লাহর শুকর গোজার করলাম। 
আমার জন্য এই আঘাতের অত্যন্ত প্রয়োজন 'ছিল। আমার জন্য 
এই আঘাত যেন হোনাইনের৩ যুদ্ধের মত, কেননা এই যুদ্ধের 
মূসালম সৌনকদের মত, আমি আল্লাহ-নিভরতা থেকে সরে আতম়- 
[নর্ভর হয়ে উঠোছলাম। আল্লাহ আমাকে তার পারণাত দেখিয়ে 
[দলেন। 


৩. মন্কা-বজয়ের অব্যবাঁহত পরেই হে।নাইন প্রাম্তরে এ যদদ্ধ সংঘটিত 
হয়| এ যদ্ধে বপক্ষের হাওয়াজন ও বাঁন-শফাঁক গোত্রের) সৈন্য সংখ্যা মাত্র 
চার-পাঁচ হাজার আর সদ্য মন্কাজয়ী মহসাঁলম সৈন্য সংখ্যা বার মতাল্তরে চোদ্দ 
হাজার | এই বিপদল সংখ্যক সৈন্য দেখে মসালমদের অনেকেই গার্বত হন, 
যেমন বদরের যহদ্ধে সৈন্যাঁধক্ষ্যে গাঁর্তি ছিল আব জেহেল। মনসালম 
সৈনাদের অনেকেই ভ'বতে থাকেন যে তাঁরা তুঁড় মেরে স্বপ সংখ্যক 'বিপক্ষণয় 
সৈন্যদের তুলোর মত ডীঁড়য়ে দেবেন। এ সংবাদ রসলরলাহ শেষ মহর্তে 
অবগত হয়ে অত্যন্ত বেদনাবোধ করেন। হোনাইন প্রান্তরে সসৈন্যে 


কাবার পথে ৫ 


অবশ্যই আল্লাহ সব শিক্ষকের বড় 'শিক্ষক। 

আত সংক্ষেপে এই দুঃখজনক ঘটনাটিকে আমরা একট বিশ্লেষণ 
কার। আম চিঠি পেতে ভয় পাচ্ছিলাম তার কারণ 

ক. চিঠি পেলে আমাকে হজে যেতে হবে 

খ. আম চলে গেলে বই বেরুবে না 

গ. বই না বেরুলে ক্যানভাঁসং হবে না 

ঘ. অনেক টাকা লোকসান হবে 

ঙ. থাকলে বই বেরুবে এবং বহু টাকা ঘরে আসবে 

এর একাঁটও সফল হয়েছে ক ? মাঝ থেকে বেড়েছে দেনা, চিন্তা, 
রাভপ্রেসার, দুর্নাম এবং অন্যান্য রোগ । আল্লাহকে ভূলে দিনে 
দনে এত আতমাঁবশবাসী ও আতমগর্বী হয়ে পড়াছিলাম যে, এই 
হয়ে পড়তাম। 


রসলর্লাহর পেশাছানোদ্প সংবাদ পেয়ে বিপক্ষ তীরন্দাজ সৈন্যগণ সংকীর্ণ 
1[গারপথের দদধারে নানান গহায় আত্মগোপন করে থাকে, মনসলিম সৈন্ঃদের 
অগ্রগণ্তির সঙ্গে সঙ্গে তারা উভয় দক থেকে অতীঁক্তে বৃম্টিধারার মত আবরাম 
তাঁর বষ'ণ শর করে, ফলে সংখ্যা গর্বে গর্বিত মনসটলম সৈন্যরা পরাজিত 
হয়ে পিছন হঠতে বাধ্য হন। আল্লাহ্র রহমতের উপর নর না করে যাঁর 
কেবল বাহ7বলের অহংকারে অন্ধ হয়োছলেন তাঁরা তখন উপলাব্ধ করেন যে কি 
মার্মক ভূলই তাঁরা করেছেন। সর্ব অবস্থাতে সকল কাজে আল্লাহর উপর 
সম্পূর্ণ নিভভর করেই অগ্রসর হতে হয় এ-শক্ষা ইসলামের এক মোৌলক 
অবদান। যা হোক, সৈন্যদের গর্বোদ্ধত শির ভুলনণ্ঠিত হলে, আল্লাহ্‌র 
সাহায্য নেমে আসে- তখন যাদ্ধের পরিস্থাতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। অবিশ্বাসীরা 
পযনিদস্ত ও পরাজত হয়ে ঠিছ7 পালয়ে যায় এরং আঁধকাংশ বন্দ হয়। 
এ যদ্ধ সম্পর্কে আলংকোরানের ঘোষণা এই £ “হোনাইনের যহদ্ধের দিনে 
যখন তোমাদের সংখ্যাধক্য তোযাদেন্র উৎফদল্ল করোছিল 'কিল্তু তা তোমাদের 
কোন কাজে আসেনি এবং পাঁথবাঁ 'ঠবস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য 
সওকুণ্চত হয়েছিল ও পরে তোমরা পণ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করোছলে। 
অতঃপর আল্লাহ তাঁর ?নকট হতে তাঁর রসদল ও বিশ্বাসাঁদের উপর দয়া বর্ষণ 
করেন যাতে ওদের চিত্তে প্রশান্ত হয়... 1” সরা তওবা £ পশাচশ ও ছাব্বিশ 
সংখ্যক আয়াত। 


২৬ 


কাবার পথে 


এই দূর্ঘটনার পর যে উপলব্ধি আমার হয়েছে এবং যে কথা 
আম বার বার সকলকে অশ্রদজলে সন্ত করে বলতে চাই তা আল্‌ 
ব্ন্ত করেছেন ঃ 

ক. তোমাদের উপাস্য তো একমান্ন আল্লাহ, সুতরাং তাঁরই 


খ. 


গা. 


[নাকট আতম়সমর্পণ কর ২২ 8৩৪ 

এবং বিশবাঁসগণের আল্লাহর উপর নির্ভর করা উচিত। 
৩৪ ১৬০ 

যাঁদ তোমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করে থাক, যাঁদ তোমবা 
আত্মসমর্পণকারী হও তবে তোমরা তাঁরই উপর নিভ/'র 
কর। ১০ £ ৮৪ 

বিশ্বাসীদের কর্তব্য আল্লাহর উপর নির্ভর করা। 
৫&৮ 2 ১০ 


, আল্লাহ সর্বশ্রেম্ঠ জীবনোপকরণ দাতা । ৬২৪১১ 


আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপাঁরামিত জীবিকা দান করেন। 
২৪ £ ৩৮ 


, তোমার প্রাতপালক যার জন্য ইচ্ছা তার জাবনোপকরণ 


বার্ধত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হাস করেন, 'তাঁন 
তাঁর দাসদের ভালভাবে জানেন ও দেখেন। ১৭ ৪ ৩০ 


এ-সব আয়াতের পর আর কোন কথা চলে না। সূর্য যেমন 
যেমন নিশ্চল- সদ্‌ঢ় ঈমানের উপর ভিত্তি করে আমরাও যেন 
আল্লাহতে পাঁরপূর্ণরূপে সমার্পত হই, িিভ'র কার, বলশন হই 
মিশে যাই। 


, 


সৈয়দ আশরাফ হোসেন সাহেব বলেছিদুলন ৪ আপনাদের হজে 
যাবার কথা যখন আম জানতে পেরোছি, নিশ্চিন্ত থাকুন, ইনশা 
আল্লাহ্‌ ১৯৩১ সালে হজ-যান্রার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আম করে দেব। 
এরজন্যে আপনাদের এতট;কু ব্যস্ত হতে হবে না। 

ব্যস্ত হলাম না কন্তু গতবারের ভুলের পুনরাবাঁত্ত যাতে না 
ঘটে তার জন্যে তওবা করলাম, সংকল্প স্থির করে পাঁরপূর্ণ রূপে 
আল্লাহর উপর তওয়াক্কাল করলাম। আল্লাহর 'নিদে'শকে সকল 
সময় মনে রেখোছলাম £ “তুম কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর 
প্রীতি নির্ভর করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্ভরশীলদের ভালবাসেন।" 
৩ ৪ ১৫৯ 

এবারেও অসংখ্য সমস্যা জাঁটলতর আকার ধারণ করে পথ 
অবরুদ্ধ করার চেস্টা করল, শয়তান আঁধকতর শান্ত অজ্জন করে 
আমাকে ফাঁদে ফেলার নানান উপায় উদ্ভাবন করতে লাগল 'কল্তু 
কোন কিছুকেই আমল দিলাম না। লাভ-লোকসান, বিপদ-আপদ যা 
আল্লাহ তকদীরে রেখেছেন তাই হবে, সুতরাং কোন পার্থব 
সমস্যাই আমাকে আমার সংকল্প থেকে টলাতে পারল না। আম 
কেবল, সকল কাজের মধ্যে একান্ত সংগোপনে আল্লাহর সম্মাতর 
প্রতীক্ষায় সকাতর প্রার্থনায় নিমগ্ন রইলাম। 

ইতিমধ্যে বোম্বে থেকে একাধিকবার চিঠিপন্ন এল, অবশেষে হজ 
-মহাভিসারে যাবার অনুমতি পন্র পাওয়া. গেল। প্রাণ উজাড় করে 
আল্লাহকে শুকরিয়া জানালাম। মনে হল £ রহমানূর রহম 
ক্ষমা করেছেন, তার অনন্ত রহমতের এক কণা হয়ত আমার উপর 
বার্ধত হয়েছে। 

বহাদদন পর মন সত্যই প্রসন্ন হয়ে উঠল। এতাঁদন ষেন একটা 
অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গম কয়েদখানায় বন্দী 'ছলাম, আজ মস্ত পেয়ে 
উদার আকাশ তলে নির্মল আলো-হাওয়ায় এসে দাঁড়ালাম । 


২৮ কাবার পথে 


শেষ চিঠিতে জানলাম ৫ সেপ্টেম্বর ৮২-তে আমাদের শ্লেন, 
ফ্লাইট সকালের 'দিকেই। ীনদেশ ছিল অন্ততঃ পাঁচ দিন পর্বে 
যেন আমরা বোম্বে পেশছে সেন্ট্রাল হজ কাঁমিটিতে রিপোর্ট কাঁর। 
নার্দন্ট দিনে ট্রেনের টিকিট পাওয়া গেল না, সৃতরাং 'তিন দিন 
আগে পেশছানোর ঝুকি নিয়ে ৩১ আগস্টের টাকট আমাদের হাতে 
দয়ে গেলেন জনাব আশরাফ হোসেন। 

আমরা অধীর আগ্রহে ৩১ আগস্টের প্রতনক্ষায় রইলাম। আগের 
মত এবারেও আম বিষয়টা 'নয়ে কানাকানি করলাম না, এমন 'ি 
সেন্ট্রাল হজ কাঁমাঁট থেকে পাকা এবং শেষ চিঠি আসার পরও 
আমাদের জীবনযান্রায় বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা গেল না৷ 
কিন্তু মনোজগতে যেন ঝড় বইতে শুরু করল। আর এক 
মৃহূর্ত বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না, কবে যাব সেই পাঁব্র শহরে, 
কখন দাঁড়াব সেই পাক জামিনে, কখন দেখব দু চোখ ভরে 
পৃথিবীর সেই পাঁব্রতম গৃহ বায়তুজ্লাহ_কাবাশরীফ, এই 
অপাঁবন্র হাত 'দিয়ে সেই আলোকিত গৃহ স্পর্শ করতে পারব কি * 
বুক কেপে ওঠে, সারা শরীর রোমাণ্টিত হয়, পৃথিবী ভূলে যাই, 
কতক্ষণ এমনই তন্ময়তায় এমনই ভাবের ঘোরে কাটে, তারপর এক- 
সময় বাস্তবে ফিরে আসি । দীঘ্্বাস বোরয়ে আসে আপনা 
থেকেই। বলি ঃ আল্লাহ সবই আপনার ইচ্ছা। কয়েক হাজার 
িলোমিটার দূরে কাবা শরীফ অথচ আম এখানে বাংলার এই 
'ননরজন কুঁটিরে বসে উল্লাসে উত্তেজনায় ভয়ে সম্দ্রমে কেপে কেপে 
অস্থির । 

ণাবদেশে যাবার জন্যে যে সব 'জানিসের প্রয়োজন হয় তার ছু 
আগেই সংগৃহীত হয়োছিল, যা বাকি 'ছিল প্রাতাঁদন কিছু না কিছু 
ক্ল় করতে শুরু করলাম। এমান করে সবার দৃষ্টির আড়ালে 
আমাদের যাত্রার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এল। 

আয়োজন বলতে সামান্যই, একেবারে যেগুলি সঙ্গে না নিলেই 
নয়। বিলাসিতাও যেমন নেই, তেমান অনটনও নেই আমাদের 
আয়োজনে । অনেকেই বলে থাকেন £ হজ-যাত্রায় যত কম্ট হয় ততই 
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ভাল, অর্থাং দৌহক ক্লেশ স্বীকার করে আল্লাহর সমীপবতন 
হওয়াকেই তাঁরা অনেক বেশি মূল্যবান মনে করেন। গুড় কথা এবং 
নিশ্চয়ই মূল্যবান। অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে কাবায় গিয়ে যাঁরা 
সেখানকার কাজগ্াীলও স্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন তাঁরা 
মহাভাগ্যবান। কিন্তু আমরা যারা সাধারণ. এবং এ ধরণের লোকের 
সংখ্যা হাজারে ন শো নিরানব্বই, তাদের পক্ষে পথের ক্লান্তি যত কম 
হয় ততই মঞ্গল। কেননা পথের কম্ট স্বীকার নয় কাবা শরীফের 
তওয়াফ এবং জিয়ারতই আমাদের লক্ষ্য, হজ আমাদের মাকসাদ। 
পথের ধকল সইতে না পেরে অনেকেই পাঁবন্র শহর মক্কাতে উপাস্থত 
হয়ে শয্যাশায় হয়ে পড়েন, এদের অনেকেই ঠিক মত ওমরাহ 
করতে পারেন না, তওয়াফ করতে পারেন না, যথারীতি পাঁচ ওয়ান্ত 
জামাতে সামিল হওয়া এ+দের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, এমন 
কারও কারও পক্ষে ঠিক মত হজ করাটাও সম্ভব হয়ে ওঠে না। 
গোলাপ কাটায় ক্ষতবিক্ষত হওয়া নয়, গোলাপ ফুলের দিকেই দৃষ্টি 
নিবদ্ধ হওয়া উচিত। পথের ক্লান্তি কম হলে সঠিক ভাবে মূল 
লক্ষ্যে পেশছান সহজ হয়। 

যারাই এ পথের পাঁথক হবেন তাঁদের সকলের জন্যই জরুরী । এই 
আশু করণীয় কর্তব্যগালর প্রধান একটি হল সর্বপ্রকার খণ 'মাঁটয়ে 
ফেলা । কদিন ধরে মনে মনে আমি কেবল খণের চিন্তা করলাম, 
দেখলাম দুটি বিষয়ে আম মানীসকতার 'দিক থেকে ভীষণ কষ্ট 
পাঁচছ। বাঁড়তে পানির সংযোগ লাইনাঁট খারাপ হয়োছিল, সেটা 
সাঁরয়ে ছিল একজন উড়ে 'মস্তি। তাকে আমি বলেছিলাম পাঁন 
ঠিক মত পাওয়া গেলে পাঁচ টাকা বোঁশ দেব, এক সপ্তাহ পরে এসে 
সে ষেন দেখা করে। কিন্তু দীর্থাদন সে আর দেখা করোন অথচ 
পান পাচ্ছিলাম পর্যাপ্ত পাঁরমাণে। এ সময় তার কথা বিশেষ করে 
মনে পড়ল। দারোয়ানকে 'দয়ে দু দিন সংবাদ পাঠালাম। অবশেষে 
তার দেখা মিলল। পাঁচটা টাকা হাতে পেয়েসে ভাষণ খ্াঁশ। 


৩০ কাবার পথে 


আর এই প্রাতশ্রতি রাখা ও খণ পাঁরশোধ করতে পারায়, এতাঁদন 
পর আমার বুক থেকে যেন মস্ত একটা পাহাড় নেমে গেল। 

একজনের একাঁট ডট পেন এনোছিলাম, মনে পড়ল । নজরুলের 
কয়েকটি গান জেরক্স করাতে গিয়ে এই কলমটার প্রয়োজন হয়োছিল, 
কোম্পানীই দিয়েছিল আমাকে অথচ আর ফেরত দেওয়া হয়নি। 
হলাম একাঁদন। পাঁচটা টাকা সামনে ধরে, সব ঘটনাটা স্মরণ কাঁরয়ে 
দাম কেটে নিতে বললাম। সব শুনে তারা তো হেসেই অস্থির, 
আচ্ছা মানুষ তো আপাঁনি, এই দেশেই বাড়ি না? 

ও"রাও টাকা নেবেন না, আমিও ছাড়ব না। শেষ পরন্তি আমিই 
হেরে গেলাম। বললেন, আপাঁন মাঝে মাঝে আসবেন- তা হলেই 
আমরা খুঁশ হব। 

কালি বাব্‌ মারা গেছেন, অত্যন্ত সং আর বিনয়ী মানুষ । 
যতবার গেছ সুন্দর একটা অনুচ্চ পবিল্র হাঁস হেসে দু হাত কপালে 
ঠেকিয়ে তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানাতেন, আসন আসুন। 'তাঁন 
মারা গেছেন কিন্তু তাঁর বিখ্যাত কালি প্রসেস বর্তমান। এখান 
থেকেই আমি স্টিরও করাতাম। উনি আমায় এত বিশ্বাস করতেন 
যে হরফের কাছে জনিষ সরবরাহ করেও আর চালান করতেন না. 
নিজের মত করে কোথায় যেন সংক্ষেপে টুকে রাখতেন। শেষে 
দীর্ঘাদন পর প্রয়োজন পড়লে টাকার অণ্ক বলতেন আমি 'দয়ে 
[দিতাম। এই অবস্থায় চলছিল, হঠাৎ মারা গেলেন। ইতিমধ্যে 
িছু কাজ হয়েছিল, িছ; পূর্বেকার জের ছিল। কিন্তু সেটা 
কত তা বলার মত আজ আর কেউ নেই। আমি মনে মনে ঠিক 
করলাম, একটা 'না্্ট অত্কের টাকা তাঁর ছেলেদের হাতে তুলে 1দয়ে 
বলব, কম হলেও তারা যেন আমার কাছে দাবী না রাখে আর বোশ 
হলেও আমি তাদের কাছে কিছুই দাবী করব না, অর্থাৎ এই টাকাতেই 
শোধবোধ। কিন্তু অত্যন্ত ব্যস্ততার জন্যে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ করা 
হয়নি। মক্কা শরীফে বসে ঘটনাটা হঠাং মনে পড়ল এবং আম দার্‌ন 
ব্যথা পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে বিষয়টা হেলেদের গোচর 
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আনলাম। এখানে আমার এন্তেকাল হলে তারা যেন বিষয়টি 
[মটিয়ে দেয়। ব্যবসায়ে আর যেসব চলাত দেনা-পাওনা ছিল 
সেগীল আম ছেলেদের বুঝিয়ে দলাম এবং কি ভাবে শোধ করবে 
তাও বলে 'দলাম। হজ থেকে ফিরে এসে দোখ, রহমত আল্লাহর, 
তারা এই দৈনান্দিন দেনার প্রায় সবটাই শোধ করে ফেলেছে । 

আর একটি বড় কাজ হল কারও আমানত যাঁদ কিছ; জমা থাকে 
তা মালিককে প্রত্যর্পণ করা। আমার স্ত্রী আতমীয়-স্বজন এবং 
প্রতিবেশী সকলের কাছে অত্যন্ত বিশ্বাসী, আমি নিজে দেখোছি 
অনেকেই তাঁকে অন্ধভাবে 'বিশবাস করেন, অনেকেই অলঙকারাদি, 
জমা রাখেন, অনেকে আবার নগদ টাকাও । একাঁদন রাত্রে দোখ তান 
আমাকে বলছেন ঃ এতো ভার মুস্কিল হল। আম জিজ্ঞেস 
করলাম, কি 2 'তাঁন বললেন, কেউ তাদের গাঁচছত সম্পদ ফেরৎ 'নতে 
চাইছে না, সকলেই বলছে-_ও তো আমার আয়রন সেফে জমা আছে-_ 
আম বললাম, তবুও আর একবার চেস্টা করা উচিত-_দ্বিতীয় বারের 
চেম্টাতেও সফল হওয়া গেল না, সকলের এক কথা, আমাদের জন্যে 
ভেব না- তোমরা নিশ্চিন্ত মনে চলে যাও হজে-_ 

একটি বিশেষ কাজ বাঁক ছিল, সেটা এবার সম্পূর্ণ করতে মনস্থ 
করলাম। হজের জন্য টাকা জমা দেবার সময় একাঁদন ছেলেদের 
ডেকে তাদের অন্মাত 'নয়ে নিলাম। আব্বা-আম্মা জশীবত থাকলে 
তাঁদের অনুমাত আগে নিতে হয়। কিন্তু এই কর্তব্যই আমাদের 
মধ্যে অনেকেই সম্পাদন করেন না। আব্বা-আম্মার অনুমাত কেউ 
কেউ নিলেও, সন্তানদের অন্যমাতি নেবার প্রয়োজন কেউ অনুভব 
করেন না। এট একটি মারাতমক ভ্রম। আমার দুই পুন, আমার 
বন্তব্য শুনে বিশেষ করে আমরা দু জনে একন্রে যাব শুনে, ভীষণ 
খুশি । দেখলাম তাদের চোখ মুখ দিয়ে একাঁটি আবেগ আলোর 
ঝরণার মত আবরাম ঝরে পড়ছে। 

তাদের দু জনকেই, আমার দুই প্দত্রকে, মিরাজ-উল আজবীজ 
এবং মাঁনর-উল আজাঁজ, আজ ডাকলাম একট গভীর রাতেই। 
তখন আগস্টের শেষ সপ্তাহ, আমাদের যাবার আর সাত দিনও বাঁক 
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নেই। তারা কাছে এলে আম আমার বন্তব্য পেশ করলাম। স্থাবর 
অস্থাবর এবং অন্যান্য সকল সম্পান্তর একাঁট তালিকা তুলে ধরলাম 
এবং কে কোনাঁট নেবে সে সম্পর্কে মোটামুট একাঁট আঁসয়াত করে 
গেলাম। বার বার তাদের একটি বিষয়ের উপর জোর দিলাম এ 
ভাগবাটোয়ারার ব্যাপারে কোন মতান্তর উপাঁস্থত হলে তারা যেন 
সম্পূর্ণ বাইরের কারো প্ররোচনায় প্ররোচিত না হয় বরং উভয়েই 
অজ্প- বিস্তর ত্যাগ স্বীকার করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বরোধ 
নিজেরাই 'মাঁটয়ে নেয়। 

শমরাজ এবং মাঁনর মৌনতার ভিতর 'দিয়ে সে সম্মাতিই আমাদের 
দিল। আসলে এসব জাঁটলতার জন্য তারা আদৌ তৈরী ছিল না, এই 
পড়াশুনার বয়সে সম্ভবতঃ কেউ তৈরী হতেও পারে না। সম্পূর্ণ 
ব্যাপারটা তাদের কাছে কেমন যেন অদ্ভূত ঠেকাঁছল। এ সব 'বিষয়- 
আশায়-এর থেকে কা্দন পর আমরা চলে যাব এবং দীর্ঘ দন আর 
দেখা হবে না এ ব্যাপারটাই তাদের কাছে প্রধান হয়ে উঠোছল। তবুও 
আম আমার কর্তব্য করে গেলাম । 

প্রত্যেক হজ যাত্রীর উচিত ওরশানদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা 
সম্পূর্ণ করে যাওয়া যাতে পরবর্তীকালে কোন রকম বিবাদের সষ্টি 
না হয়। 

হজে যাবার ব্যাপারাট অনেক আগে থেকে সকলের মধ্যে প্রচারিত 
হোক এটা আমরা একেবারেই চাইনি এবং সেজন্যই আতমীয়-স্বজনের 
সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত এবং মাফ চেয়ে নেবার ব্যাপারটা শেষের দিকে 
রেখেছিলাম। মান্ষের পক্ষে ভূল করা স্বাভাঁবক, ছোট বড় 
সকলের কাছে মান্ষ নানান সময় ভুল বশতঃ স্বেচ্ছায় হোক নানান 
রকম নাট ও অপরাধ করে থাকে । সেই সব পূর্বকৃত অপরাধ মাফ 
চাইতে গিয়ে যাঁর বাড়তেই উপস্থিত হলাম, দেখলাম কেমন করে 
যেন তাঁরা ব্যাপারটি সকলেই জেনে গেছেন। আল্লাহ যা করেন 
তা মঙ্গলের জন্যই। ক্ষমা চাওয়া এবং বিদায় নেওয়ার ব্যাপারাঁট 
আমরা তিন দিনের মধ্যেই সেরে ফেললাম। একটা জিনিষ লক্ষ্য 
করলাম $ আমাদের হজে যাবার ব্যাপারে সকলেই বেশ খুশি, 
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ব্যাপারাঁট তাঁরা অত্যন্ত আন্তারকতার সঙ্গে নিয়েছেন। আমরা 
সকলেরই স্বতঃস্ফূর্ত দোয়া পেলাম। বাঁড় ফিরে মহান আল্লাহ 
তায়ালাকে সহম্ত্র শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম। 

আগস্টের শেষ রোববারে ছিল উনান্রশ তাঁরখ, কাফেলা আফিসে 
অনুষ্ঠিত হয়োছল সাহত্য মজলিশ। অধ্যাপক নূরুল ইসলাম 
মোল্লা সেই অনুষ্ঠানে আমাদের আল্লাহর পথে আভসারের কথা 
ঘোষণা করলেন এবং তার স্বভাবসলভ ভরংগতে একটা আবেগপ্রবণ 
বন্তুতাই দিয়ে ফেললেন। রাঁফউল্লাহ্‌ও বললেন গছ কথা । আম 
লাম এবং উপস্থিত কবি-সাহিত্যিক বন্ধুদের নিকটে ক্ষমাও চেয়ে 
লাম দীর্ঘ সময় যে এই মজলিশের অনুম্ঠানগুলিতে উপস্থিত 
থাকতে পারব না তার জন্যে বেদনাবোধ করাছলাম। 

আমার এক আতমীয়, যিনি বছর চারেক আগে হজ করে এসেছিলেন, 
বার বার নানান বিষয়ে উপদেশ দিলেন। কি কি সঙ্গে 'নয়ে 
থাকতে হবে ইত্যাদদ নানান বিষয় তাঁর আলোচনার মধ্যে ছিল। 
একাট 'বষয়ে তান অনেকবার অন্মরোধ জানালেন £ আমরা যেন 
রসুলুজ্লাহর কাছে তাঁর সালাম পেশছে দই এবং আল্লাহ 
পাকের দরবারে তাঁর হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা কার। তাঁর কাছ থেকে 
বিদায় নিয়ে যখন আমরা বাসায় ফিরাছলাম, তখন রাত হয়ে গেছে। 
1তাঁন দু তলা থেকে নেমে সেই অন্ধকারেও আমাদের সঙ্গে অনেক 
দূর পর্যন্ত এলেন এবং বার বার একই অন্দরোধ জানালেন। সোঁদন 
তাঁর মধ্যে এক অদ্ভূত আকুঁল-বিকুলি লক্ষ্য করোছিলাম। হজ 
থেকে ফিরে এসে শুনলাম আমার এই আতনীয়াট ইন্তেকাল 
করেছেন। আল্লাহ তাঁর জান্নাত নসীব করন ! 

দিন ক্রমেই এগিয়ে আসছে । সেই মহালশ্নের আর বোঁশ দেরী 
নৈেই। মনের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে সোবেহ সাদেকের ইশারা। 
ঘন তামম্রা় যেন এক অপার্থিব আলোকের শব্দহীন বিচ্ছুরণ 
ঘটতে চাইছে । আম দেহে মনে আতমায় বার বার এক আশ্চর্য 

কা. প-_ ৩ 


৩৪ কাবার পথে 


অনুভূতির পরশ পাচ্ছি, বার বার শিহাঁরত হাঁচ্ছ_কিন্তু বাইরে 
তার কোনই প্রকাশ ঘটল না। আম পাঁরপূর্ণ রূপে রি 
আতমসমর্পত হলাম। 

হজ যাত্রার একদন আগে এলেন মৌলানা মূহম্মদ তাহের 
সাহেব। এই পরম শুভ মুহূর্তে এই শ্রদ্ধাস্পদ মানুষাঁটও যে 
আমার মত নগণ্যজনকে মনে রেখেছেন এরজন্য আল্লাহকে শুকরিয়া 
জানালাম। 'তাঁন দোয়া করলেন এবং আসল উপদেশাঁটি 'দলেন। 
ঠিক দু বছর আগেই তান মহান হজ ব্রত সপূত্র সম্পন্ন করে 
এসেছেন। বললেন, থাকা-খাওয়ায় শরীরে অহেতুক কম্ট দেবেন না-_ 
কম্ট দেবেন আল্লাহর এবাদাতে আর বায়তুজ্লাহ তওয়াফ করবেন 
যত বেশি পারেন যত সাধ্যে কুলায় এবং মাঁদনায় রওজা পাকে বসে 
করবেন দরুদ শরীফ পাঠ ও কোরআন তেলায়ত। 

বলতে দ্বিধা নেই, এই উপদেশ আমাদের সমগ্র হজে যেন নতুন 
প্রাণ সণ্টার করেছে। 
পড়েন কিংবা কালাম পাক তেলায়ত করেন তাঁদের আমি দোষ দেব 
না কিন্তু নফল নামায বা তেলায়তের থেকে যে তওয়াফ বোঁশ 
সওয়াবের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তা ছাড়া নফল নামায বা 
তেলায়ত বাঁড়তে বসে সারাজীবন করা যাবে কিন্তু হজ থেকে ফিরে 
নিজ মাতৃভঁমতে তওয়াফের জন্য কাবা শরীফকে পাওয়া যাবে না। 

অবশেষে এসে গেল সেই বহু প্রতীক্ষিত একান্রশ আগম্ট, 
মঙ্গলবার, প্রেমের পথে মহা আভিসারের শুভ লগন। সকাল থেকেই 
বাড়তে ভিড়_চেনা-অচেনা, বন্ধু-বান্ধব আতমীয়-স্বজন পাড়া- 
প্রাতবেশী- একে একে আসছেন, চলে যাচ্ছেন। সকলের মুখেই 
এক কথা, সকলেই মিনাত জানাচ্ছেন ঃ আমার জন্যে দোওয়া করবেন। 
দেখলাম সকলেই দোওয়ার প্রার্থী । বুঝলাম সংসার-জবনে এরা 
নানান ভাবে বিপর্যস্ত, নানান 'বপদ-আপদের সম্মুখীন, রোগ্নে- 
শোকে জীর্ণ অর্থনীতিক অবস্থায় বেসামাল, মানাঁসক দ্বন্ধে 
আস্থর। স্বচ্ছলতা চাই, শাদ্তি চাই--্দতরাং এরা দোওয়ার 
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প্রার্থী । এদের কথা ভেবে আমি ব্যথা পাই, আহত হই। এরা 
সকলেই নগদ বিদায়ে বিশ্বাসী । এপ্রা প্রত্যেকেই সংগ্রামে অবতীর্ণ না 
হয়ে জয়ী হতে চান। অথচ এই অসম্ভব ব্যাপারাঁট কখনই সম্ভব হতে 
পারে না। এ“দের মধ্যে ঈমান কতটা আছে তা আল্লাহই জানেন, কিন্তু 
আধকাংশই রুকু-ীসজদা করেন না, রোযা রাখেন না, যাকাতের ধার 
দয়েও যান না। সংসার-জীবনেও অলস এবং কর্মীবমুখ। ক্ষেতে 
আলু রোপন না করে কেবল মান্র দোওয়ার বরকতে 
হাজার মন আল ফলান যায় না। প্রথমে চাই সোনার মা প্রস্তুত 
করা, এক আল্লাহতে ঈমান সদ্‌ঢ় হবার পর চাই বীজ বপন অর্থাৎ 
চাই পাঁরচর্যা__নিড়ানো সার দেওয়া অর্থাৎ সংসার জীবনে সকলের 
সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলা এবং কোন বিষয়ে সীমালংঘন না 
করা। এ ধরনের জীবনবৃক্ষে, রহমত আল্লাহর, ফুল আপাঁনই 
ফুটবে । আমি ডাল ভরা ফুল চাইব আর বৃক্ষর মূল মাঁট থেকে 
ছন্ন করে রাখব_আমরণকাল অপেক্ষা করলেও আমার হাতে, কেবল 
দোওয়ার বরকতে, একটি পাপাঁড়ও 'ছিপ্ড়ে পড়বে না। 

ঈমান এবং আমলের সঙ্গে দোওয়া অগঙ্গাঙ্গি ভাবে জাঁড়ত, 
ফলের সঙ্গে যেমন জাঁড়য়ে আছে সৌরভ, যেখানে ফুল নেই সেখানে 
সৌরভও থাকতে পারে না। সেখানে ঈমান এবং আমল নেই সেখানে 
দোওয়া অর্থহশীন। আমাদের সকলের উাঁচত ঈমান-মুখী হওয়া, 
আমলমুখা হওয়া। ঈমান শান্তর উৎস, আমল সেই শান্তকে 
কল্যাণমূখা করে। 

অথচ আমাদের সমাজে অনেক পীর সাহেব, অনেক মাওলানা 
সাহেব দোওয়া প্রার্থীদের ঈমান-মুখাঁ হতে, আমলমুখন হতে কমই 
উপদেশ 'দিয়ে থাকেন। অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করোছ এপ্রা 
বরং মানুষকে আধকতর দোওয়া নির্ভরশীল করে তোলেন। তাতে 
শিষ্য সংখ্যা বাড়ে, বাড়ে আর্ক স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিজের বৃজরুকিও। 
এ*রা তখন রসলুজ্লাহ্‌র কথা বেমালুম ভূলে যান। এ*রা তো 
কেউই হযরত মুহম্মদ স-এর থেকে বড় নন। কেবল দোওয়ায় যাঁদ 


৩৬ কাবার পথে 


কাজ হত তা হলে রসলজ্লাহ সকেবল মসাঁজদ নববীতে বসে 
খন্দক-হ7নায়নের যুদ্ধক্ষেত্রে উপাস্থত হতে হত না। 

অসংখ্য মানুষের মধ্যে বিশেষ ভাবে ব্যাতিক্রম দেখলাম একজনকে, 
তাকে আম পূর্বে বড় একটা সুনজরে দেখতাম না। সেদুঁট 
ফুলের মালা এবং প্রচুর মেওয়া নিয়ে হাজির। আমার হাত দুটি 
জাঁড়য়ে ধরে সে একবার তার কপালে ঠেকায়, একবার চুমা খায়_ 
এমনি করে বার বার আর কেদে কেদে বলতে থাকে £ আম কিছু 
চাই না- আল্লাহ পাকের দরবারে আমার ঈমানের জন্য দোওয়া 
করবেন। 

আতিসাধারণ এই মানুষাঁটর ব্যবহারে সোঁদন আম বিস্ময়ে 
নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম । 

সব আয়োজন শেষ হয়ে এসেছিল, বিদায় মুহূর্ত আসন্ন। 
সৈয়দ আশরাফ হোসেন সাহেব তাঁর লেখা একাঁটি অত্যন্ত উপকারী 
পকেট বই 'দিয়োছলেন, হজ ও জিয়ারতনামা, বইটি যে কতখানি 
কাজের এবং গুরুত্বপূর্ণ তা কাবা শরাঁফে উপস্থিত হয়ে উপলাদ্ধি 
করোছিলাম। এই বইতে নানান দেশ এবং উপদেশ ছিল, বাঁড় 
থেকে বেরুবার আগে দু রাকাত নামায পড়া প্রয়োজন এবং সেজন্যই 
মহল্লার মসাঁজদে গেলাম। সৌভাগ্যক্রমে গিয়েই আসরের জামাত 
পেলাম। কিন্তু আসর আর মগারবের মধ্যে আর কোন নামায পড়া 
চলে না সৃতরাং দু রাকাত নামায পড়া হল না তবে আল্লাহ্‌র কাছে 
প্রাণ ভরে দোওয়া চাইলাম। মুনাযাত শেষ করে উঠে দেখ অনেকেই 
আমার জন্য অপেক্ষা করছেন, তাঁরা সকলেই একে একে আমার সঙ্গে 
মালতও হলেন, সকলেই আন্তাঁরক ভাবে হজযান্রা শুভ হোক বলে 
দোওয়া করলেন। আমার চোখ পানিতে ভরে এল। এত মানুষের 
এত শুভেচ্ছা, আল্লাহ গো 

বাঁড়তে এসে দৌখ আমার স্ত্রীও নামাষ পড়ে প্রস্তৃত। বলতে 
দ্বিধা নেই আমার স্ত্রী সর্ব বিষয়ে আমার থেকে অনেক বোৌশ সংষমী 
ও অগ্রগামী । এই দীর্ঘ অনুপাস্থাতিতে বাঁড়তে কে থাকবেন তারও 


কাবার পথে ৩৭ 


ব্যবস্থা তিনি করে রেখেছেন, আতি নিকট আতম্ীয়া মঞ্জ এবং তার 
দবামী আজ কাঁদন ধরেই বাঁড়তে আছে। সংসারের যে সব রাশিকৃত 
প্রয়োজন ছিল সে সব তিনি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করে রেখেছেন। 
সুতরাং এখন আমরা দায়মূন্ত এবং এখনই শুরু হবে মহাআভসার-_ 

এই আভিসারের প্রথম থেকে শেষ পর্্ত সকল নয়ম-নির্দেশ 
অনুন্ঠানউপাসনার মূল লক্ষ্য ঃ মানুষকে পাঁরপর্ণরূপে 
আল্লাহমুখী করা, তাকে সমুদয় অহংবোধ থেকে মস্ত করে বিনত 
করা, মহিমাময় আল্লাহতে আতমসমর্পত করা। 

বিকেল পাঁচটা তের মানট। এই দোওয়া পড়ে 'বিসামল্লাহ 
বলে আমরা আল্লাহ্‌র পথে পা বাড়ালাম £ 

বিসৃমি্লাহে তাওয়াককালতু আলাল্লাহে, ওয়ালা হাওলা 
ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহে। আল্লাহ্‌র নামে যাত্রা শুরু 
করলাম, আল্লাহ্‌র উপর সম্পূর্ণ নিভর, আল্লাহ্‌ শান্ত না দলে 
পাপ থেকে বাঁচার এবং তাঁর উপাসনা করার কারও কোন শান্ত নেই। 

অনেক ভিড়, অনেক অশ্রু সজল চোখ আতক্রম করে আমরা 
গাঁড়তে গিয়ে উঠলাম । 
চেয়োছল, আমি তাদের ধমক 1দয়েছিলাম এবং সকলকে বিশেষ করে 
নিষেধ করোছলাম কেউ যেন স্টেশনে না আসেন, বাঁড়তে যে যার 
নজির নিজের কাজ করুন। 

এক সময় গাঁড় ছাড়ল হাওড়া স্টেশনের উদ্দেশ্যে। আমাদের 
মহাসফর শুর্‌ হল, আমরা আল্লাহ্‌র কাছে বিনীত হলাম। 
পড়লাম £ আল্লাহুম্মা হাওবেন আলায়না...হে আল্লাহ যে সফরে 
যাচ্ছ তার সকল আনিম্ট হতে আম আপনার আশ্রয় চাই! এই 
সফরের সময় আপাঁন আমার সন্তানসল্তাঁত এবং 'বিষয় সম্পাত্ত রক্ষা 
করুন আমি আপনার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী এবং আপনাতেই 
আতমসমর্পনকারী। 

যাল্লা পথে কলকাতার সেই বিখ্যাত জ্যাম মাঝে মাঝেই পথ রোধ 
করে দাঁড়াল, পনের ানটের পথ শেষ হল পৌনে এক ঘণ্টায়। 


৩৮ কাবার পথে 


যখন স্টেশনে পেশছলাম তখন মগরিব জয়ীফ হয়ে গেছে। তব্দ 
নামায পড়লাম। মূনাধাত শেষ করে উঠে একেবারে অবাক হয়ে 
গেলাম। ইতিমধ্যে মালা হাতে, ফলের তোড়া সহ বহু? লোক 
এসে গেছেন এবং এখনও আসছেন অবিরাম। কয়েক 'মানিটের 
মধ্যেই লোকে লোকারণ্য। আমরা এটা একেবারেই আশা কাঁরানি। 
তা ছাড়া এই বাড়াবাঁড় ব্যাপারটা আমার কোন 'দিনই ভাল লাগেনা, 
সকলকে 'নষেধও করোছিলাম, দেখলাম অনেকেই সে ানষেধ মানেন 
নন ; তাঁদের হৃদয়াবেগের স্রোতে আমাদের নিষেধ খড়কুটোর মত 
কোথায় ভেসে গিয়েছে। 

প্লাটফর্মে গাঁড় এল, রিজার্ভ কামরায় আমাদের সামান্য মাল- 
পন্র তুলে দিলেন সকলে । তারপর সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। 
হাত মেলাচ্ছেন, কেউ ভিড় ঠেলে কাছে আসতে না পেরে আত বনীত 
এবং সশ্রদ্ধ ভাবে দূরে দাঁড়য়ে আছেন, আতিউংসাহণী যুবকের দল 
কামরার বাইরেটা ফুল 'দয়ে সাজাবার কাজে তখন ভনষণ ব্যস্ত। 
দেখতে দেখতে মালায় তোড়ায় এবং ফুলে কামরার ভিতরটা ভরে 
উঠল । মূহূর্মহ্‌ নারায়ে তকবীর আল্লাহ হো আকবর ধৰাঁনতে 
সমগ্র স্টেশন মুখাঁরত হয়ে উঠল । আমরা দুটি ক্ষুদ্র প্রাণী আভভূত 
হয়ে গেলাম। আমাদের মত আকিণ্ুনের জন্য এত মানুষের 
এত ভালবাসা এত শ্রদ্ধা যে জমা ছিল তা ভাবতেই পারিানি। 
বার বার চোখ দুটি ভিজে আসছে । সিজার এবং মাঁনর কাছে এল 
অবশেষে । বুকে ধরে শেষ বারের মত বললাম £ ঘাঁড়তে এলার্ম 
দিয়ে শোবে_ ফজরের নামায যেন কাজা না হয়। 

সাতটা একান্ন। সবূজ আলো জবলে উঠল, ট্রেন বোম্বের পথে 
চলা শুরু করেছে, পিছনে তখন নারায়ে তকবীর প্রাতধ্যনিত হচ্ছে, 
কিছক্ষণ অনেকের আন্দোলিত বাহুগলি দেখতে পাচ্ছিলাম, এখন 
আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না, সকলকে পিছনে ফেলে আমরা চলে 
যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি-দুরে বহ? দুরে। 


কাবার পথে ৩৯ 


একাঁদন সকলকে ফেলে, সকলের অশ্রুসজল চোখের উপর দিয়ে 
এভাবেই আম চলে যাব. আমরা চলে যাব। সোঁদন আমরা কেউই 
আর ফিরে আসব না। 

ইতিমধ্যে দেড় ঘণ্টার পথ চলে এসোঁছ। শহরের ব্যস্ত জটলা, 
এমন কি শহরতলীর আধা শাহরিক অর্ধ ব্যস্ততা ও নগ্নতাও বহ 
পূর্বেই আতক্রান্ত। এখানে, দু পাশেই গ্রাম বাংলার উদার আব- 
হাওয়া আর অকৃপণ রূপরাঁশির অনন্ত বিদ্তার। 

এখন প্রায় রাত ন-টা, আজ দবাদশী। একট. আগেই বৃষ্টি হয়ে 
গেছে,নর্মল আকাশে ছিটে ফোঁটা মেঘ। এবারে বিলম্বে বর্ধা নামায় 
এখনো রোয়ার কাজ চলছে মাঠে, কোথাও কোথাও ধানগাছ বেশ বড় 
হয়ে উঠেছে, বর্ষণ-সন্ত 'াবিড় গাছ-গাছালর পন্রপল্লব 'ঝিকামিক 
অপরূপা হয়ে উঠেছে। এসব দেখতে দেখতে কিছুক্ষণ যেন জের 
মনের অতলে তলিয়ে গেলাম। চোখের সামনে ভেসে উল মক্কা 
নগরী, ভেসে উঠল সাফা-মারওয়া, ভেসে উঠল রসুলুল্লাহ্‌র জল্ম- 
ভূমি, ভেসে উঠল জিবরাইল ফেরেশতা. ভেসে উঠল আল্লাহর ঘর 
বার্তা বয়ে নিয়ে জবরাইল আ এই নেমে আসছেন, এই উঠে যাচ্ছেন। 
সসীম-অসামে যেন এক মহামিলনের আসর বসে গিয়েছিল। ধন্য 
সেই ষুগ, মহাসৌভাগ্যবান সেই যুগের আশ্চর্য সব মানুষেরা ! 
আমরা চলোছি সেই দেশে, সেই মাঁহমান্বিত দেশে- আল্লাহর মেহবান 
হয়ে। কাবাকে কেন্দ্র করে সব কিছু আলোড়িত হয়েছে বার 
বার। চোখে আমার কাবার পবিত্র ছবি সুস্পজ্ট, আমরা চলেছি সেই 
কাবার পথে-_ 

বোম্বে মেল তখন দুরন্ত গাঁতিতে ছহটে চলেছে দু পাশের 
গাছপালায় ঝড়ের আন্দোলন জাগিয়ে, মনে হচ্ছে সে আর কোথাও 
থামবে না। কাবার কথা ভাবতে ভাবতে আমি বাইরের 'দিকে 


৪০0 কাবার পথে 


যেই তাঁকয়েছি, হঠাৎ চমকে উঠে দোঁখ গাছপালা ঘরবাঁড় 
ক্ষেতখামার সকলেই আমাদের সঙ্গে ছুটে চলেছে । আর হঠাৎই 
আমার মনে হলঃ কচি ধানেরক্ষেত চলেছে কাবার পথে 
জ্যোছনা-ঝিকমিক কলার বাগান চলেছে কাবার পথে, উল্লসিত 
কাঁশফুলের বন চলেছে কাবার পথে, নারকেল গাছের সার লম্বা 
লম্বা পা ফেলে দৌড়ুচ্ছে কাবার পথে, সবুজ শ্যামল প্রান্তর ছুটেছে 
কাবার পথে. মিটি মিট আলো সহ গৃহাঙ্গন চলেছে কাবার পথে, 
কাজ ভুলে গৃহবধূরা আতমহারা হয়ে ছটেছে কাবার পথে, সারা 
গ্রাম সারা মাঠ চলেছে কাবার পথে, জ্যোছনায় পথ আলো করে 
দবাদশীর চাঁদ চলেছে কাবার পথে, নীল আসমান আর ভাসমান মেঘ 
ছদটেছে কাবার পথে, তারকারাজি আর নীহারিকাপুঞ্জ আবরাম 
গতিতে ছুটেছে কাবার পথে, 'নাঁখল বিশ্ব দ্যার্নবার বেগে চলেছে 
কাবার পথে__ 

আকাশে বাতাসে আজ আল্লাহর আহ্‌বান। আল্লাহর মেহমান 
হয়ে, কিছুদিনের জন্য নিজেকে ভুলে, চল--সকলেই চল আজ 
কাবার পথে। 
প্রীতি পলে, আনবার্ধভাবে সেই কাবার দিকেই এগ্‌চ্ছি। সেই পরম 
সত্যের দিকেই আমাদের শেষ প্রত্যাবর্তন। 


ও. 


বাইরে তখনো অন্ধকার, কিছুই স্পম্ট করে চেনা যায় না, সেই 
অন্ধকার গায়ে জাঁড়য়ে প্রকৃতি যেন স্তব্ধ। ট্রেনের এই কম্পামেন্টও 
নিস্তব্ধ, ঘূমে কাতর সকলেই, এত ভোরে সম্ভবতঃ ওঠার অভ্যাস 
নেই কারও । কেবল আমরা দু'জন ফজরের নামায পড়ে, আরো 
আলোর প্রত্যাশায় এবং সবার আগে বাইরের রুপরাশর সবটা লুট 
করে নেব বলে জানালার ধারে বসে রইলাম চুপচাপ। অন্ধকারে 
চোখটাকে যতই অভ্যস্ত করতে চাই, ততই দম্টিরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে 
আসে, দেখা যায় না ছুই । বাইরে এভাবে তাঁকয়ে থাকতে 
থাকতে হঠাৎ মনে হল £ এই অন্ধকার যাঁদ আর দূর না হয় ? যাদ 
আর কোনাঁদন আলো না ফোটে 2 মনে পড়ল কোরআন শরীফে 
ঠিক এ ধরণের একটি আয়াত পড়োছি ৪ ' 

''তোমরা ভেবে দেখেছ কি আল্লাহ যাঁদ রান্রর অন্ধকারকে 
কিয়ামতের দিন পযন্ত স্থায়ী করেন- আল্লাহ ছাড়া এমন কোন 
উপাস্য আছে যে তোমাদের দিবালোক দান করতে পারে 2" ২৮৪৭১ 

নিশ্চয়ই শান্তমান আল্লাহ ছাড়া আর কারও হম্মত নেই 
অন্ধকারে আলো ফেটায়। আমাদের সৌভাগ্য যে অন্ততঃ আজকের 
দিনটা সেই ভয়ঙ্কর গজবের দিন নয়। কেননা এ তো দিগন্ত বলয়ে 
আলোর আভাস, অন্ধকার পাতলা হচ্ছে ক্রমে, ডালপালা আর 
পন্রপল্লবের আড়ালে লুকিয়ে থাকা অন্ধকারও 'মালয়ে গেল এক 
সময় । ধীরে ধীরে স্পম্ট হয়ে এল সব ছুই, এখন পৃথক করে চেনা 
যায় গাছপালা লতাফুল ঝরাপাতা এবং কিশলয় । এঁদকে পৃব আকাশ 
আলোয় উতলা, সূর্য ওঠার এখনো অনেক বাকি 'কন্তু সারা 'দগন্ত 
জড় যেন রং-এর মহোৎসব শুরু হয়েছে । আল্লাহ যেন নাঁখল 
বিশ্বে তার রহমতের নূর ছড়িয়ে দিচ্ছেন, নবপল্লবে বনউপবনে 
কখনো আকাশ থেকে ডাক 'দচ্ছেন-এই তো আমি এখানে, কখনো 
ঝিকিমাক পল্লব থেকে আহবান জানাচ্ছেন_এই তো আম এখানে, 


৪৭ কাবার পথে 


কখনো তৃণশীর্ষের শিশির বিন্দু থেকে তাঁর কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে-_এই 
তো আমি এখানে । ঘাস লতাপাতা ফুল মাটি নদী মেঘ আকাশ 
বাতাস 'নাখল ভুবন থেকে যেন আবরাম তাঁর আহ্বানধবাঁন ভেসে 
সামনেই সরল পথ, সেরাতল মুস্তাঁকিম, চলে এস-_ 

বাংলার সাঁমানা ছাড়িয়ে চলে এসোছি তবুও প্রকীতি ও পরিবেশে 
খুব বোৌশ পাঁরবর্তন চোখে পড়ল না। সকাল আটটায় পেশছলাম 
[বিলাসপুর। দল বেধে বিলাসপহরী যুবতনরা মাঠের কাজে চলেছে, 
ভীষণ আঁট-সটি দেহ, সাঁওতালি 'নিটোলতাও টোল খায়। কেউ 
কেউ ইতিমধ্যে মাঠের কাজে নেমে পড়েছে, রোয়ার মরশম চলছে। 
এঁদকেও রাতে বৃন্ট হয়েছিল প্রচ্দর-_-তার চিহ সবন্। বর্ষণ-সন্ত 
সজীবতা গাছের ডালে পাতায় মাঁটতে ক্ষেতে ফসলে- সম্ভবত 
মানুষের দেহে এবং মনেও । কালাম পাকের বহু জায়গায় আছে £ 
“বৃষ্টি দ্বারা আম মৃত মাত্তকাকে পুনজর্শীবত কাঁর।' ৫০ ৪ ১১। 
মৃত্তকাই পুনজশীবন পায়ানি, নতুন জীবন পেয়েছে মানুষও, চরাচরের 
সবন্প তার স্পন্দন। নতুন আশা মানুষের বুকে, িষাণের মুখে 
নতুন হাঁস। মেঘহীন আকাশের দিকে তাকিয়ে তাঁকয়ে এতাঁদন 
তারা যেন মরেছিল, আজ তাদের উল্লাঁসত মুখগ্ীল দেখে 
গৃহবধূরা একে অন্যের আড়ালে সযত্বে চোখে কাজল পরছে। 

বড় একটা নদীর উপর 'দিয়ে ট্রেন চলতে শুর করল এক সময়। 
চারাদক থেকে ঝোরা পান হু হু শব্দে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, 
বর্ষণপদম্ট নদী কানায় কানায় ভরা, তার দেহের সবর ঘার্ণ জেগেছে, 
পাক খেতে খেতে সমগ্র নদীঁটাই যেন সদদূরে ছুটে চলেছে, যেন 
অনন্ত অসমের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হবে বলেই তার এই আঁবরাম 
এত আবেগ । সে মানুষের মত অকৃতজ্ঞ নয়। 

মানসক এই অবস্থায় ট্রেনে বসেই বেলা দশটা চ;য়াম্ন 'মাঁনিটে 
তওয়াফ কবিতাটি লিখোঁছলাম, সময় লেগেছিল পাঁচ 'মাঁনটেরও 


কম। 


কাবার পথে 


৪৩ 


অবশ্য মক্কায় বসে কবিতাঁটর ছু সংশোধন করোছলাম, 


আরো কিছ, সংশোধিত হয়েছিল কলকাতায় ফিরে আসার পর। 
বলা বাহুল্য কাঁবতাঁট আতন্সমপর্ণের কবিতা, পরম সত্যে 
আতননলীন হবার কবিতা £ 


তওয়াফ 
কেন্দ্রে কাবাকে রেখে 
করোছ তওয়াফ 
পাঁথবীর মত 
সযের্ি চারপাশে 
ব্যাকুল 'পিপাসায়। 


যেমন ছায়াপথ 
ছনটেছে মহাশ্‌ন্যে 

অলোঁকিক অন্য এক 
জ্যোতর্লেকের টানে। 


তারকাপনঞ্জ মাঝে 
'নিরপ্তর চলেছে তওয়াফ 
এক সোরলোক ধায় 
অন্য সোঁরলোকে। 


কমের সহস্র বাঁধনে 
তওয়াফ চলেছে দোখ 


সংসার মাঝে 
আঁবরাম। 


তারপর একাঁদন 
তওয়াফের হয় শেষ 
সাগর প্রাপ্ত চদাম 
চণ্চল জলধারা 
হয়ে যায় শান্ত নীরব। 


সংসার কাবা ছেড়ে 
একাঁদন আমি 
চলে যাব 

[চরদ্তন চলার পথে 
একাম্ত অনিবার 


৪৪ কাবার পথে 


এ লাব্বায়েকের দেশ ছেড়ে 
আর এক লাব্বায়েকের দেশে 
অনন্ত জ্যোতিমর় 
সে নৃরের তাজাজিলতে 
সেজদায় লনটয়ে শির 
আকণ্ঠ উল্লাসে যেন 

বলে উঠি £ 


লাব্বায়েক লাব্বায়েক 

প্রভু গো 

তোমার 'খিদমতত অধম 
গোলাম নতশির ॥ 


কাল রাতে আমাদের কম্পামেন্টটা ভাল করে দেখাই হয়ানি, 
আজ পর্যাপ্ত দনের আলোয় ছটা চোখ বুলিয়ে নেবার অবকাশ 
পেলাম। দেখলাম £ বেশ কয়েকজন হজযান্রী আছেন, সকলেই 
পঁশ্চমবাংলার, কয়েকজনের সঙ্গে সামান্য কিছু আলাপও হল ! 

আমার কিন্তু বোৌশ কথা বলতে একেবারেই ভাল লাগাঁছল না। 
আম যেন নিজের মধ্যে ক্রমেই গুটিয়ে যাচছিলাম। আমার স্ত্রী 
দু-একজন মাহলার সঙ্গে কিছ কথাবার্তা বললেন কিন্তু লক্ষ্য 
করলাম তিনিও নাঁরবতাই পছন্দ করছেন। 

দ্রেন ছুটে চলার সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর দিকে 
দাঁন্ট রাখাঁছলাম ঠিকই কিন্তু আমার মন পড়োছল বোম্বাইতে, 
[ভিক্টোরিয়া টার্মনাসে নেমেই খদুজে বার করতে হবে হজ কাঁমাট 
'নর্বাচিত মুসাঁফিরখানার ১৩৬নং কুলি জনাব আবদুল খালেককে, 
কেননা আমাদের জন্য 'তানই নর্বাচিত হয়েছেন। তারপরের 
খালেক সাহেব ঠিক করে রাখেন তা হলে একটা ভাবনা 
থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। হজ কাঁমাট থেকে পাশ-পোর্ট এবং 
এয়ার 'টিকিট সংগ্রহ করা তার পরের কাজ । ট্রেনের হট্টগোলে কান 


কাবার পথে ৪৫ 


দেবার মত কোন অবকাশই ছিল না। আম তখন ভাবাছলাম অন্য 
কথা, আমার চোখে তখন ভাসাঁছল অন্য জগতের ছাঁব। 

িবকেল পাঁচটা চল্লিশ 'মাঁনিটে “সায়” কাঁবতাঁট শেষ করলাম। 
কাঁবতাট পরে আমার “কফেরা”” কাব্যগ্রন্থের সম্পদ হয়েছে। 

ইতিমধ্যে ভারতীয় চাঁরন্রের সঙ্গে আমার আর একবার সাক্ষাৎকার 
ঘটে গেল, নামায পড়ব বলে নামতে গিয়ে দোঁখ আমার স্যান্ডেল 
জোড়া গায়েব হয়ে গেছে । এখন ্রেনযান্্রা যে কতখাঁন ভশষণ হয়ে 
উঠেছে তা ভাবতে খুব কষ্ট হয়। ব্যবসা করতে গিয়ে দোকানে 
নিরাপদ নই, পথে ঘাটে নিরাপদ নই, ট্রামবাসে নিরাপদ নই, প্লেনে- 
ত্রেনে নিরাপদ নই, এমন ক বাঁড়তেও নিরাপদ নই। আমাদের 

দন হয়ে এল শেষ। ক্লান্ত রাখাল শাথিল পদাবক্ষেপে এখন 
বাঁড়র পথে। এক ঝাঁক কলেজের ছেলেমেয়ে উঠোছিল ওয়ারধধ থেকে, 
কাকলি ছড়াতে ছড়াতে নেমে গেল ফুল গাঁ-তে, তারাও বাঁড়র পথে । 
মাথায় লাল ফেজ পরে নীলাকাশ পাঁথবীর সবুজ জায়নামাষে 
দাঁড়য়েছে মগাঁরবের নামাষের জন্য, ট্রেনের মধ্যে আমরাও দাঁড়য়ে 
গেলাম। 

এখন সময় ছটা বাহান্ন, কলকাতায় মগঁরব হয় ছ-টা পাঁচে, 
সৃতরাং কলকাতার সঙ্গে ফুলগাঁর সময়ের ব্যবধান প্রায় পণ্টাশ 
[মানট। 

নামাঘ পড়ে বসতে না বসতেই রাতের খাবার দিয়ে গেল এক 
অস্বাস্তকর অবস্থার মধ্যে, উর্ধাকাশে তখন লাল আভা রয়েছে ! 
অনেকেই অর্থহশন হাঁসি হাসলেন, কড়া মন্তব্য করলেন কেউ কেউ 
হল না। 

এশার নামাষ পড়ে জানালার কাছে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম। 
আতকায় পাহাড়ের উপর 'দয়ে চাঁদের ভেসে ওঠা, টুপ করে গাছের 
আড়ালে লুকিয়ে পড়া, আবার হঠাংই উল্মৃন্ত প্রান্তরে বোরয়ে 
জ্যোৎস্নায় ভেঙে পড়া--কতাঁদনের সেই পরানো খেলা দেখতে দেখতে 


৪৬ কাবার পথে 


এক সময় তন্দ্রার স্পর্শ অনুভব করলাম, কম্পার্টমেন্টের ভিতরটা 
ইতিমধ্যেই নীরব হয়ে এসেছে, সকালের প্রত্যাশায় আমিও আল্লাহ্‌র 
শরণ নিলাম। 

কল্যাণ স্টেশনে নামালেন এক ভদ্র মহিলা, সঙ্গে নামল তাঁর 
বিরাট লটবহর। হৈ-হুল্লোড়ে যখন ঘুম ভাঙল, ভোর হয়ে এসেছে। 
নামায পড়ে নিলাম তাড়াতাঁড়। আমরা বম্বের খুব কাছাকাছ চলে 
এসোছি। শহরতলির সূচনা হয়ে গেছে অনেক আগে থেকেই 
ঘরবাঁড়তে শহরে ভাব ফুটতে ফুটতে হঠাৎ শহরতাঁলির ভাব কেটে 
বোম্ৰের ছবি সুস্পম্ট হয়ে উঠল। এক সময় দাদার স্টেশন পার 
হলাম, তার অজ্প কিছু পরেই এসে গেল সেই বহ: প্রতরীক্ষত ভি. টি। 
কলকাতার যেমন শিয়ালদহ, বোম্বের তেমাঁন ভি. টি অর্থাৎ 
ভন্টোরিয়া টার্মনাস। বোঁডং পন্র আগেই বাঁধাছাঁদা করে রেখোছিলাম 
এখন শুধু ১৩৬নং তকমা আটা আবদুল খালেক সাহেবকে খুজে 
বার করা। তাতেও কোন অস্বিধা হল না, লাল কুর্তা গায়ে 
স্টেশনের যে কুলি এসোছিল তাকে ১৩৬নং এর কথা জিজ্ঞেস করতে 
সেই ধরে আনল খালেক সাহেবকে । বেটে খাট দোহারা চেহারা, 
রঙ মাঝামাঝি, পরণে পা-জামা গায়ে ফুল সার্ট। কথাবার্তা 
অমায়ক, ব্যবহারও তাই এবং অমায়ক ভাবেই তিনি আমাদের গ্রহণ 
করলেন। দুমাঁনটেই অপারচয়ের ব্যবধান ঘদ্চে গেল, ভাষার 
পর্দা সরে গেল, তান আমাদের আপন হয়ে গেলেন। 

যান আপন হন 'তাঁন এভাবেই হয়ে যান, অন্যথায় সারা জাঁবন 
পাশাপাঁশ বাস করেও মানুষ চেনা যায় না, দূরত্ব থেকেই যায়। 

১৩৬নং-এর জনাব আবদুল খালেককে পাওয়া সত্যই একটা 
সৌভাগ্যের ব্যাপার। বিশ্বাসে পাঁরচর্যায় কর্মতৎপরতার ইনি 
আমাদের বোম্বের প্রবাস জীবনকে মধুময় করে তুলোছলেন, এমন 
ি হজ যাত্রার উদযোগ-আয়োজনের যে দুরূহ অংশটুকু বাঁক ছিল 
তা ইনি আমাদের হয়ে সম্পন্ন করে 'দিয়োছিলেন। 

দেখলাম স্টেশনের কালরাও আবদুল খালেক সাহেবের খুব 
অনুগত, তিনিও আমাদের সঙ্গে দাঁড়য়ে থাকলেন, কুলিরাই মাল 


কাবার পথে ৪৭. 


নামিয়ে একেবারে স্টেশনের বাইরে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে গেল। 
দাম চাঁকয়ে দলাম। খালেক সাহেব আমাদের নিয়ে 'নাদ্ট 
হোটেলে এলেন। এ সময় বোম্বের সাধারণ কোন হোটেল খাল 
থাকে না, কলকাতা থেকে হোটেল বুক করার জন্য চিঠি দিয়োছিলেন 
সৈয়দ আশরাফ হোসেন সাহেব, দেখলাম ১৩৬নং তাঁর চেম্টার কোন 
টি করেন 'ন। আমাদের বাক্স বোডং এবং অন্যান্য সব কু রুমে 
তুলে দিয়েও বোৌশ কিছুক্ষণ বসে বসে গল্প করলেন তারপর বিকেলে 
আসার প্রাতশ্রাতি দিয়ে বিদায় নিলেন। আমরা সত্যই খুশি হলাম। 

এই মহাতীর্থ যাত্রায় এখনো পরন্তি করুণাময় আল্লাহ্‌ 
আমাদের সম্পূর্ণ নিরাপদেই রেখেছেন, অত্যন্ত আনন্দের মধ্য দিয়ে 
বোম্বে পর্য্ত তান আমাদের পেপছে দিলেন -সেই রহমানুর 
রহীমের রহমতের কথা ভাবতে ভাবতে উল্লাসে উচ্ছবাসে আবেগে 
বুকের ভিতরটা দারুণভাবে আন্দোলিত হয়ে উঠল। অশ্রু রোধ 
করে সাধ্য কার। আম সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম, সব কিছুর আগে 
শুকরের নামায পড়লাম দু'রাকাত £ আল্লাহ গো ! আমাদের সব 
অপরাধ ক্ষমা করবেন, পরিপূর্ণরূপে হজ করার তোঁফিক দেবেন, 
যাত্রাপথ 'নরাপদ রাখবেন, মধূময় করবেন এই আভসার, আপনার 
সাহায্য ছাড়া কোন কিছুই সম্পূর্ণ হতে পারে না। 

আমার জীবন সাঞঙ্গণীর হাত দুটিও উত্তোলিত হয়ে আছে 
আল্লাহর দরবারে, তাঁর চোখেও অশ্রুর প্লাবন। 


যে হোটেলে আমরা এসে উঠেছি সেট কোন 'দিক দিয়েই উ্চুমানের 
নয়, বরং সাধারণ মানের থেকে কিছুটা নীচুই বলা চলা। ছোট 
ছোট রুম, বড় একটা পারিচ্ছন্ন নয়, আলো-হাওয়া নেই বললেই চলে 
এমন কি পানর সরবরাহও পর্যাপ্ত নয়। নানান প্রয়োজনে আমরা 
বহুবার কলকাতার বাইরে এসোৌছ, সে সময় যাঁদ এ ধরণের একাঁট 
হোটেলে উঠতাম তা হলে আমার স্ত্রী কেবল রাগই করতেন না, 
সম্ভবতঃ অন্য হোটেলে যেতে বাধ্য করতেন। কিন্তু আজ তিনি 
একাঁটি কথাও বললেন না, হাঁস মূখে সব কিছ; মেনে নিলেন। 


৪৬ কাবার পথে 


বুঝলাম, আল্লাহর পথে যাত্রা করলে মানুষ অধিকতর কষ্ট 
সাহু হয়। 

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম, বিকেলে বেরুলাম 
মাকোঁটংঞ, অল্প 'িকছ বাজার করার ছিল, সেগুলি সংগ্রহ করলাম । 
বাজার বলতে এমন কিছ; নয়-জমজমের পাঁন আনার জন্যে দুটি 
দশ লটারের প্লাস্টক জার, দশ মিটার নাইলনের সরু দাঁড়, কিছ 
প্রয়োজনীয় ওষুধ, দুটি তসাঁব, এক প্যাকেট ব্লেড, একটি তালা, 
ঘর-কন্নার আরো কিছদ ট্রকিটাকি_ চা ছাকিনি, হাড় মাজা ব্রাস. 
ছোট ডেকচ ইত্যাদি। এ ছাড়াও চাল ডাল আল. সরষের তেল ঘি 
ইত্যাদিও কিনলাম প্রায় পনের কেজির মত, আরো কিনলাম দু'জনের 
কাফন ও এহরামের কাপড়। সব 'মালয়ে প্রায় ন্রিশ কে. জর ওপর 
হয়ে গেল। পরে বাস্তব আভজ্ঞতায় বিশেষভাবে উপলাব্ধি 
করেছিলাম ঃ এভাবে কেনাকাটা করে ঠিক কাঁরাঁন। খাদ্যদ্রব্য এবং 
বাড়াত কাপড়াঁদ নে মক্কা শরীফে বয়ে আনা একেবারেই অর্থহাশন। 
যে সব শুভার্থীরা এ সব কেনাকাটা করার উপদেশ দেন. আমার মতে 
তাঁরা ভাল করেন না, বিশেষ করে প্লেনের যাব্রীদের জন্য এগুলি 
একেবারেই পাঁরত্যাগ করা উচিত। প্রথমতঃ এগুঁল বয়ে নিয়ে 
যাওয়া খুবই কম্টসাধ্য ব্যাপার, 'বশেষ করে স্মরণ রাখা দরকার যে 
সৌদ আরবে কোথাও কুলি পাওয়া যায় না। আমাদের দেশের মত 
মানুষের জীবন এবং সম্মান কোনাঁটই সেখানে সস্তা নয়, সুতরাং 
যা'কিছ্‌ করতে হয় নিজেকেই। বোঁডং ও ব্যাগ বয়ে ওঠা-নামা করা 
এক প্রাণান্তকর ব্যাপার, তার উপর এ সব 'জানষপন্ত থাকলে তো 
আর কথাই নেই। পথে কখনো কখনো আমার এমন মনে হয়েছে 
এসব জিনিষপন্র ফেলে চলে যাই-_কিন্তু তখন ফেলাও যায় না, ছাড়াও 
যায় না। তাছাড়া বিমানযান্লীদের কাছে বিমানকর্তপক্ষ শোভনায় 
িকছ্‌্‌ আশা করেন, ওঠানামা চলাফেরা সব 'কিছুতেই। একই ব্যন্ত 
কাদা ভেঙে পথ এগুতে পারেন, গরুর গাঁড়তে যেতে পারেন, ট্রেনে 
চড়তে পারেন, বিমানেও উঠতে পারেন_ এই চার পাঁরবেশে 'নিশ্চয়ই 
তাঁর বেশবাস চলাফেরার মান এক নয়। বিমানযাত্রী অনেক হাজি 


কাবার পথে ৪৯ 


সাহেব এই ব্যাপারটা একেবারেই ভুলে যান, এটা তাঁদের 1বশেষ 
রূপে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। মোটঘাট নিয়ে অনেক হাঁজ সাহেবকে 
এমন বেকায়দায় উঠতে দেখোছি যে তাতে লজ্জায় মাথা নূয়ে এসেছে, 
কোন হাজি সাহেবের তাতে সম্মান বাড়েনি বরং অমুসাঁলম 
সম্প্রদায়ের কাছে কিছটা হেয় প্রতিপন্ন হয়েছেন। 

এ ছাড়া অন্য দিক 'দয়েও বিষয়টা চিন্তা করা যেতে পারে। 
প্রশ্ন করা যেতে পারে এই দ্রব্গল কিনে আমরা মন্কাশরীফে বয়ে 
নিয়ে যাব কেন 2 দুদক দিয়ে এর উত্তর দেওয়া যায়। ক. জিনিষগ্ুলি 
মক্কায় পাওয়া যায় না. পাওয়া গেলেও দাম বোশ অথবা নিকৃষ্ট 
মানের। খ. মক্কায় সৌদি রিয়েল ভাঙিয়ে জিনিষ কিনতে হয়, টাকা 
বা রিয়েল হাজিদের কাছে থাকে না, শেষ হয়ে গেলে বিদেশে টাকা 
পাত্রয়ার কোন উপায় নাই। 

এ দ্াটর কোনাঁটও য্যান্ততে টেকে না। মক্কায় জানষ পাওয়া 
যায় না-এ ধারণা একেবারে ভুল। এটা ঠিক, সোঁদ আরবে বিশেষ 
কিছুই উৎপন্ন হয় না, সব ছুই বিদেশ থেকে আমদানন করতে হয়। 
আর শনাঁখল বিশ্বের প্রাতাট দেশ সোৌঁদ আরবের সঙ্জো বাঁণজ্য করার 
জন্য লালায়িত, কেবল লালায়িত নয়-_-একেবারে নতজানু, এমন কি 
জাপান ইংল্যান্ড ফ্রান্স আমোরকাও। শদনকাল ও পাঁরাস্থাত দ্রুত 
পাল্টে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে বিশ্বের বাজার এমন দাঁড়য়েছে যে 
এরা সৌদি সরকারের কাছ থেকে বাণিজ্যের নির্দেশ পেলে নজেদের 
ধন্য মনে করে, বর্তে যায়। আর সৌঁদরা সারা বিশ্ব থেকে যে 
দেশের যে জিনিষাঁট সব চেয়ে ভাল, সে দেশ থেকে সেই দ্বব্যাটিই 
আমদাঁন করেন, কোন নিকৃষ্টমানের জিনিষ তাঁরা আনেন না। 
সৃতরাং পাঁথবীর সেরা 'জানিষগীল মক্কা শরীফে পাওয়া যায়। 
যে বালাম চাল আমরা চোখে দেখিনি, মিসফালা বাজারে তা অঢেল! 
ডাল, আল; পিয়াজ" রসুন লঙ্কা হলুদ জিরে মরিচ গরম মশলা-কি 
চাই। এক হাজি সাহেব আমাকে বলেছিলেন, একাঁটন ঘি নিয়ে 
যাবেন, ভাল ঘি সেখানে পাওয়া যায় না, রান্না কিছ যাঁদ না করতে 
পারেন আলুভাতে আর 'ঘ, তোফা খাওয়া হয়ে যাবে । তাঁর কথামত 

কা. প-৪ 


৫০ কাবার পথে 


আমি 'ঘ কনোৌছলাম, আর এটা আমার পক্ষে বাড়াত বোঝা হয়েছিল, 
কিন্তু ঘি পাওয়া যায় না এমন মন্তব্য তিনি কেন করোছিলেন তা 
আম কিছুতেই বুঝে উঠতে পার না। মক্কা শরীফের বাজারে 
ঘিয়ের অভাব নেই এবং অসঙ্ট্রোলয়ান মাখন যা পাওয়া যায় তাও 
সর্বোৎকৃষ্ট। এবং সব থেকে বড় কথা এ সবাঁকছ্যই একেবারে 
ভেজাল শূন্য । সুতরাং জানিষপন্রের মান সম্পর্কে কোন প্রশ্নই 
উঠতে পারে না। দামের দিক 'দিয়েও তুলনামূলকভাবে বেশ সস্তা, 
পরে এ প্রসঙ্গে বিস্তারত আলোচনা করব। আর এক হাঁজ 
মক্কায় সব তেল পাওয়া গেলেও সরষের তেল পাওয়া যায় না এবং 
জৈতুন তেলের রান্নায় কেমন একটা গন্ধ হয়, যাঁরা অভ্যস্ত নন তাঁরা সে 
তাঁরতরকার খেতে পারেন না। মক্কা শরীফে গিয়ে দেখলাম সত্যই 
সরষের তেল পাওয়া যায় না, কিন্তু জৈতুন ছাড়াও অন্য তেল পাওয়া 
যায়, এক কোঁজ-র দাম মান্র সাড়ে চার টাকা (ভারতীয় মুদ্রায়) এবং 
যাতে কোন গন্ধ নেই ও যা খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু । 

এবার বাঁক থাকে সোঁদ রিয়েল খরচ করে জিনিষপন্র কেনার 
প্রশন অর্থাৎ যে টাকা পাওয়া যায় তাতে অনটন পড়বে কি না। এটা 
অবশ্য একটা গুরুতর প্রশ্ন এবং এ নিয়ে আম বিশেষ চিন্তা-ভাবনা 
করোছি। ভারতীয় মুদ্রায় এবার সকল হাজি সাহেবকেই জমা দতে 
হয়েছে ন হাজার দ্‌”শো টাকা, জেদ্দা বিমান বন্দরে এর বিনিময়ে 
মূয়াজিলমের খরচ ও অন্যান্য ব্যয় বাদ দিয়ে নগদে হাতে পাওয়া 
গেছে তিন হাজার এক শো রিয়েল। আমার অভিজ্ঞতা বলছেঃ সব 
কিছু কিনে সাধারণভাবে থাকা খওয়া করলে একজন হাঁজর জন্য 
আড়াই হাজার 'রিয়েলই যথেম্ট, বাকি যা থাকে তাতে নামায পাঁট 
তসাঁব কিছ খুর্মা এবং ফেরার খরচ বাদ দিয়েও উদ্বৃত্ত হবার কথা । 
একজন হাঁজ যাঁদ কেবল হজের নিয়তে মক্কা-শরীফে যান এবং এ 
টাকা খরচ করেন, সব খরচ সুন্দরভাবে চাঁলয়ে কিছ; টাকা তাঁর 
উদ্বৃত্ত হবেই-__এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যাঁদ কেউ হজের 
সঙ্গে ব্যবসা ও মুনাফা করার ধাল্দা নিয়ে যান, তাঁর কাছে এ টাকা 


কাবার পথে ১ 


1কছুই নয় বরং তান আরো বিশ হাজার রিয়েল হাতে পেলে খুশি 
হন, তাহলে তাঁর ব্যবসাটা ভালভাবে জমে ওঠে। অত্যন্ত 
দুঃখজনক ব্যাপার যে এ ধরণের হাঁজর সংখ্যা আজকাল ব্লমেই বেড়ে 
যাচ্ছ । 
সৃতরাং যে দিক দিয়েই াবচার করা যাক-_ এ সব লটবহর কিনে বোঝা 
বাড়ানোর কোন অর্থই খুজে পাওয়া যায় না, বিনিময়ে বাড়ে কেবল 
বসে যার পাঁরমাপ করা কোন রকমেই সম্ভব নয়। এ ছাড়া আরো 
কারণ আছে, সেগুলি যথাস্থানে বিবৃত হবে। 

প্রেমের পথে আল্লাহর আভিসারে যত হালকা হয়ে বার হওয়া 
যায়, ততই মঙ্ল। কেবল ভারি হোক গভীর প্রেমে আস্লৃত 
হৃদয়খান আর অনুরাগের অশ্রুতে সন্ত সজল চক্ষু দুঁটি। 


স্বদেশ থেকে জিনিষপন্ন কিনে মক্কা শরীফে নিয়ে না আসার আর 
একটি বিশেষ কারণের প্রাতি আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
চাই এবং বিষয়াট আমি যত্রসহকারে সকলকে বিবেচনা করতে 
অনুরোধ কাঁর। সরা তওবার আঠাশ সংখ্যক আয়াতে আল্লাহর 
সুস্পম্ট নির্দেশ এই 2 “হে বিশবাঁসগণ ! অংশবাদীরা তো অপাবিন্র, 
সতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসঁজদুল হারামের 'নকট না 
আসে।"” ৯ $ ২৮ 


প্রথায় হজরত সম্পন্ন করার জন্য, রসুল:জ্লাহ স মান্র তিন শো জন 
মুসলমানকে মক্কা শরীফে পািয়ে দেন। এই দলের নেতা নির্বাঁচত 
হন হযরত আবুবকর রা। মাঁদনা শরীফ থেকে এই কাফেলা 
হয়। হযরত মুহম্মদ স সঙ্গে সঙ্গে সর্বজন সমক্ষে এই আয়াতাঁট 
ঘোষণার জন্য এক আঁতিদ্ুতগামা উটেক্প পিঠে হযরত আলি রা-কে 
মন্ধায় পাঠিয়ে দেন। হজ সমাপ্ত হলে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য 
করে হযরত আল রা ঘোষণা করেনঃ “এখন থেকে কোন পৌত্তীলক 


৫৫১৫ কাবার পথে 


আর কাবা শরীফে হজ করতে পারবে না, মসাঁজদুল হারাম তাদের 
কাছে চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ হল।” 

এই আদেশ শরোধার্য করে পৌত্তীলকেরা কাবা শরীফের দুয়ার 
থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করল। অংশীবাদীদের বিদায়ের 
পর মুসলমানদের মনে নানান প্রশ্ন দেখা দল। পোত্তীলিকদের মধ্যে 
অনেকেই ছিল 'বত্তবান, হজের মৌসুমে তারা বহুজিনিষ পন্র রয় 
করত, ব্যবসা-বাঁণজ্যের একটা মোটা অংশের লেনদেন হত তাদের 
সঙ্গে। মুসলমানদের মনে হল, এই 'িদে্শের পর পৌনত্তীলকেরা 
না এলে বাণিজ্যে বিরাট শূন্যতার সৃন্টি হবে, পরবর্তীকালে যা 
আল্লাহ মৃুসলিম-মানাঁসকতায় এই সংশয়াচ্ছন্ন ভাব লক্ষ্য করে 
সঙ্গে সঙ্গে আয়াত নাজেল করলেন £ “যাঁদ তোমরা দারিদ্রের আশঙুকা 
কর তবে জেনে রাখ আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাঁর নিজ করুণায় ?তাঁন 
তোমাদের অভাব মস্ত করতে পারেন। 'িন্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ 
প্রজ্ঞাময়।? ৯১৪২৮ 

আল্লাহ এখানে পাঁরজ্কার বলছেন যে মুসলমানেরা যা আশওকা 
করছে তা সত্য নয়, কয়েকজন পৌত্তীলিক না এলে কিছুই ক্ষাত হবে 
না, তাদের বদলে আসবে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মূসলমান, বর্তমানে 
যা ব্যবসা-বাণিজ্য হয় পরে তার বহগদন লেনদেন হবে। আর এক 
দক 'দয়েও আয়াতাঁটর ব্যাখ্যা করা যায় এবং অনেকের মতেও এ 
ব্যাখ্যা অধিকতর সমীচঈন। যে পৌত্তলিকেরা আজ ফিরে যাচ্ছে, 
ওরা আর পৌত্তলিক থাকবে না, এক আল্লাহতে ঈমান এনে পারিপূর্ণ 
মুসলমান হয়েই আবার ওরা মসাঁজদুল হারামে প্রবেশ করবে। 
সুতরাং যে দিক দিয়েই বিচার করা যাক, মুসলমানদের আশঙ্কার 
কোন কারণ নেই। 

আমার মনে হয় এই আয়াতের মর্মীর্থ অনুধাবন করে হজ 
গমনেচ্ছ প্রত্যেক ব্যান্তর 'জানিষপন্র ক্রয় সংক্রান্ত 'বিষয়ে নিয়ত ঠিক 
করা উচিত। বিশেষ রূপে স্মরণ রাখতে হবে নিয়তের উপর আপনার 
পদণ্যার্জন নির্ভরশীল। সব হাঁজ সাছেবেয় মনে মনে এই ধরণের 


কাবার পথে &৩ 


নয়ত করা উঁচত £ আমার প্রয়োজনীয় যে দ্বব্যই আমি ক্য় করব তা 
মন্কা বা মদিনা থেকেই ক্লয় করব। মক্কায় আছে বায়তুজ্লাহ__ 
আল্লাহর ঘর, এখানেই ইসলামের শুরু ও সূচনা, এই পাব 
ভূমিতেই আল্লাহর রসূল জন্মগ্রহণ করেন। মাঁদনাবাসীরা 
ধরেছেন, ইসলামের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, যুদ্ধ করেছেন, প্রাণ 
দিয়েছেন। আমার এই আত সামান্য কেনাকাটায় যাঁদ মক্কা মাঁদনার 
ভাইদের এতটুকুও উপকার হয় তাই হোক। আল্লাহ 
আমি ইসলামের কোনই খিদমত করতে পাঁরান, আপানি আমার এই 
সং মাকসাদট:কু গ্রহণ করুন। 

এই নিয়তে, হাঁজ সাহেবের সামান্য ব্যান্তগত কেনাকাটায় মন্কা- 
মাঁদনাবাসীদের কতটুকু উপকার হবে জানি না কিন্তু হাঁজ সাহেব 
যে সওয়াব হাসিল করবেন তার কোন 'হসাব নেই। 


বিকেলে আবদুল খালেক সাহেবের সঙ্গে দেখা, তান নিয়ে 
গেলেন আবু-সিদ্দিক মুসাঁফিরখানায়। নামে মুসাফির খানা কিন্তু 
রাজসিক ব্যাপার। এটি একজন মুসলমানের দান, পাঁচতলা বিশাল 
বিল্ডিং, এক শোর মত বড় বড় রুম, রাঁতি মত চওড়া বারান্দা 
উৎসগ্গলীকৃত। এখানেই সেন্ট্রাল হজ কাঁমাটর অফিস। এখান 
থেকেই পাওয়া যাবে আমাদের পাসপোর্ট এবং এয়ার টাকিট 
ভারতের সব প্রদেশের সকল হাঁজ এখানে এসে ওঠেন, এখান থেকেই 
মূল যাত্রা শুর হয় জেদ্দার পথে। 

মূসাফিরখানার উপর নীচে একবার ঘ[রে এসে সব দেখে শুনে 
আমি 'নর্বাক হয়ে গেলাম। সে দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া যায় না। 
লক্ষ্য হাঁজর ছিল, দশ জনের এক একাঁট কামরায় আশ্রয় নিয়েছেন 
চঁজ্লিশজন, কামরা ছাপিয়ে বারান্দায় মানুষ উপছে পড়ছে, উপরে 
মানুষ নীচে মান্ষ, সামনে মানুষ পিছনে মান্ষ, পাশে মানূষ 


€$৪ কাবার পথে 


রাক্স বৌডং রান্নার সরঞ্জাম ড্রাম জার বালতি সে এক এলাহি ব্যাপার। 
কোথাও ঠাঁই না পেয়ে বারান্দাতেই আশ্রয় নিয়েছেন কয়েক শো হাজি, 
1নয়েছেন হাঁসি মুখে । কারো মুখে বিষল্নতা নেই, ঝঞ্গড়া নেই, 
কথাকাটাকাঁটি নেই-কোথাও বাদানুবাদের সূচনা হলেই দশজন 
সঙ্গে সঙ্গেই সেটা মিটিয়ে দিচ্ছেন, তারপর আবার হাঁস, আবার 
সকলে ভাই ভাই। বিহারী নয়, বাঙালি নয়, গুজরাটি নয়, মারাঠি 
এখোয়াতোন, সকল মুসলমান ভাই ভাই ! একের সেবায় আর একজন 
এগিয়ে আসছেন, একজনের প্রয়োজন মেটাতে হাত বাড়াচ্ছে দশজন। 
থাকার জায়গা নেই. বসার জায়গা নেই_অথচ কেউ অসন্তুষ্ট নন ! 
এখানেই শেষ নয়, ভিক্রৌরয়া টাঁর্মনাসে এক একাঁট ট্রেন এসে থামছে 
আর হাজার হাজার হজযান্রীর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে 
মুসাফিরখানায়। একটা তিলের জায়গা হলে দশজন হাজি সাহেব 
সেখানে আসন পাতেন এই অবস্থা ! যাঁরা হজের উদ্দেশ্যে পথে 
বেরিয়েছেন এদের সকলেই মোটামুটি স্বচ্ছল ও সম্ভ্রান্ত অথচ 
বাড়িতে যাঁরা সংগতি সম্পন্ন এখানে তাঁরা ভিখারীর সঙ্গে এক শয্যায় 
রাত কাটাচ্ছেন। হয়ত 'ভখারীদের কিছু কিছ নিজস্ব আস্তানা 
আছে আজ এদের তাও নেই। এখন বর্ধার মরশুম, পান নামলে 
যে এ*রা কোথায় দাঁড়াবেন তা আমার চিন্তায় আসে না। 

হজ। আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঘর ছাড়া না হলে মানুষ বোধহয় এমন 
কম্ট কিছদতেই সহ্য করত না। হজযান্না আমাদের কষ্ট সাঁহফ্ণ্‌ করে 

হজ মানেই আতমসমর্পন। 


৪. 


বোম্বাই শহর সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমার কোন ধারণাই 'ছিল না, 
এখানে যে এত মুসলমান বাস করেন তাও আমার জানা ছিল না। 
শুক্রবারে জম্মা মসাঁজদে নামায পড়তে এসে এ-সম্পর্কে কিছুটা 
আভাস পেলাম। ভারতবর্ষের সর্বন্ই দেখোঁছ, মুসলমানেরা শহর 
গেছে গ্রামের দিকে । কেবল বোম্বাইতে দেখলাম এক শো জনে 
প্রায় পণ্যতাজিলিশ জন মুসলমান এবং কমবোশি সকলেই ব্যবসায়ী, 
সঙ্গতিসম্পন্ন । 

কলকাতার না-খোদা মসাঁজদ নয়ে আমার মনে গর্ব ছিল, 
বোম্বাইয়ের জুম্মা মসজিদ দেখে তা দূর হল। শ্রীনগর বা দল্লনর 
জুম্মা মসজিদও এমন কারুকার্যমশ্ডিত নয়। শাফি মজহাবের 
মসজিদ, যেমন বিশাল তেমনি নয়নাঁভরাম। এক সঙ্গে হাজার 
পনের নামাধী সহজেই কাতারে দাঁড়াতে পারেন। 'ভতরে প্রবেশ 
করে তৃপ্তিতে মন ভরে গেল। ইমাম সাহেব বৃদ্ধ কিন্তু সুদর্শন, 
প্রথম মিলনেহ শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। মনে হল ভারতীয় নন, পৃণ্যভূমি 
আরবের কোন দেশে জন্ম, মাতৃভাষা আরবী । আজানুলাম্বত 
দিয়ে দাঁড়ালেন মিম্বরে। আমার মনে হল আম যেন রসল:জ্লাহর 
যুগের কোন এক সাহাবী বা আঁল-আউলিয়াকে দেখাছ। খুতবা লিখে 
এনেছিলেন নিজ হাতে, সেটাই পাঠ করলেন। নামায শেষে সংক্ষিপ্ত 
ভাষণ দিলেন হজ যাব্লীদের উদ্দেশ্যে, খুবই ভাল লাগল । নামাষ 
পড়ে তৃপ্তি পেলাম। 

বিকেল পাঁচটায় জনাব সৈয়দ আশরাফ হোসেন এলেন হোটেলে 
দেখা করতে । আজ সকালের ট্রেনে তনি কলকাতা থেকে বোম্বাইতে 
এসে পেশচেছেন। সঙ্গে আব্দুল খালেক সাহেব । বমান-টাকিট 
এবং পাসপোর্ট এখনো হাতে পাইন, সে সম্পর্কে তাগাদা দিতেই 
খালেক সাহেব বললেন, কোন চিন্তা করবেন না, যথাসময়ে এনে দেব। 


৬ কাবার পথে 


ণকন্তু আমার কোন ছুই ভাল লাগছিল না, যতক্ষণ না এগুলি 
হাতে পাচ্ছ একটা অতৃপ্তি এবং মানাসক অশান্তি আমাকে আস্থর 
করে তুলছিল। শেষ পর্য্ত এই অমূল্য সম্পদগদাঁল পাঁচ সেপ্টেম্বর 
রোববার সন্ধ্যাবেলা হাতে পেলাম। খালেক সাহেব তাঁর কথামত 
যথাসময়ে এগুলি পেশছে 'দয়ে গেলেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। 

ছ তারিখ সকাল দশটায় গ্লেন। সতরাং সব কিছ এখনই 
গোছগাছ করে নিতে হয়। কালক্ষেপ না করে সে দিকেই মন 'দলাম। 

মাত্র চার-পাঁচ দিন হল হোটেলে এসেছি, এর মধ্যেই হোটেলটা 
যেন আপনার হয়ে গেছে, একেবারে সবাঁকছ বার করে সংসার পেতে 
বসেছিলাম। সুদূরের আহবান এসেছে, আবার সেগাল গুটিয়ে 
নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব সামনের পথে । 

মানুষকে এভাবেই এগুতে হয়, জীবনের জটিল পথ ভেঙে 
ভৈঙে এভাবেই এগিয়ে চলেছে জগৎ সংসার, মানব-সভ্যতা । 

আশরাফ সাহেব সারা সন্ধ্যেটা কাছে বসে নানান বিষয়ে বার বার 
সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন। তাঁর নিকট থেকেই আমরা হাতে- 
কলমে পাঠ গ্রহণ করে এহরাম বাঁধা শিখে নিলাম। বেশ কিছ রাত 
হলে তান চলে গেলেন। 

নূরবানু এবং কামাল এল তারপর । নূরবান আমার নিকট 
আতমীয়া এবং সদ্য ববাহতা। চার তাঁরখে তারা বোম্বাই এসেছে 
'হনিমূন' করতে । কোন কিছুতেই হাত দিতে হল না, এরা দু'জনে 
মলে সব কিছ: বাঁধা ছাঁদা করে 'দিল। আসার সময় কয়েক প্যাকেট 
খাবার এনোছিল আমাদের জন্য, সেগ্লিও বোঁডংপন্রের সঙ্গে বেধে 
নূরবানূ। সকালে এয়ার পোর্টে যেতে চাইছিল, আম বিশেষভাবে 
নিষেধ করলাম। দুটি নতুন হৃদয় সবে একান্রত হয়েছে, এই 
আনন্দের দিনে আমাদের 'বিদায় জানাতে এসে তারা বিষাদে ভারি 
হয়ে উঠুক এ আমি চাইনি। এখন তারা গান গাওয়া পাঁখ, তাদের 
জশবনের 'দগন্তে সবে সবেহ সাদেকের আলো পড়েছে । বললাম. 
তোমরা আনন্দ-দ্রমণ 'নার্বঘে শেষ করে কলকাতায় ফিরে যেও যথা 


কাবার পথে ৫৭ 


সময়! তবে আল্লাহ কর্ন, এমন একাঁদন আসক যোঁদন তোমরা 
হজে যাবে এবং আমরা তোমাদের বিদায় জানাতে আসব বমান বল্দরে। 

শেষে এলেন খালেক সাহেব, রাত তখন এগারটা। বললেন, 
সবাকছ্‌ রোড রাখবেন, রওনা হতে হবে চারটার সময়, আমি এ 
সময় এসে ডাকব আপনাদের। খুব ভোরে মুসাফরখানা থেকে 
বাস ছাড়বে। 

সব চলে যেতে ঘর অন্ধকার করে 'দয়ে দু জনে প্রাণ ভরে নামায 
পড়লাম, শেষে পরম প্রভুর কাছে সকাতর প্রার্থনা £ আল্লাহ গো_ 
আমাদের এই যান্রাকে নিার্বিঘধ করুন, নিরাপদ করুন, আপনার গৃহ 
দর্শন করার সৌভাগ্য দিন, হজকে সম্পূর্ণ করার তৌফিক দন। 
সুখে-দুখে ব্যথা-বেদনায় আনন্দ-উল্লাসে জাবন-মূত্যুতে সকল 
সময় সর্ব অবস্থায় আমরা আপনাতেই আতনসমার্পত ! 

বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না। একটা দারুণ আস্থরতা। 
মনে হচ্ছে যেন এখুনই উড়ে কাবায় চলে যাই। কিসের ঘুম, কেন 
এই কালক্ষেপ-_ আর সহ্য হয় না। মনে হয় আজকের রাতটা অনর্থক, 
কোন প্রয়োজন ছিল না সন্ধ্যার নেমে আসার, এখনই তো সকাল 
দশটা হতে পারত ! 

আমার স্বী বললেন, আম একটু চোখ বন্ধ করাছ-_-ঠিক সময় 
ডেকে দেবেন। উত্তর দিলাম £ আচছা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম 
দু'জনেরই এক অবস্থা, কেউ ঘুমাতে পারছি না, বিছানায় পড়ে 
ছটফট করাছি কেবল। অথচ আজ কিছঃক্ষণের জন্য হলেও ঘুম 
হওয়াটা অত্যন্ত জরুরী । কেননা কালকের দিনটা একটা বিশেষ 
সৌভাগ্যের দিন এবং বিশেষ পাঁরশ্রমেরও। ভোরে এই মালপন্র নিয়ে 
বাসে ওঠা, বিমান বন্দরে ওগদাল নামান এবং নানাবিধ চোঁকিং সমাপ্ত 
করে বিমানে ওঠা, জেদ্দায় নেমে এই লটবহর সামলান, সেখানেও 
চেকিংএর জন্য ওঠান-নামান এবং বাসে তোলা, মক্কা শরীফে পেশছে 
ওগুলি মুয়াল্লেমের ঘর পযন্তি বয়ে 'নয়ে যাওয়া, তারপর 
ওমরাহ-এর জন্য বায়তুল্লাহ তওয়াফ, সাফামারওয়া সাতবার সায়ী 
করা (দৌড়ান), নামায, মস্তকমুণ্ডন এবং তারপর এহরাম খোলা । 


৮ কাবার পথে 


বতক্ষণ না এই কাজগুলি সম্পন্ন হচ্ছে ততক্ষণ কেউ এহরাম খুলতে 
পারবে না। সূতরাং নানারকম ব্যস্ততা ও কর্তব্য-কর্মে 'দিনাট 
বিশেষরূপে শ্রমসাধ্য। 

বললাম £ একট; না ঘুমালে কালকের কাজগুলি সুন্ঞুভাবে 
সম্পন্ন করা যাবে না। স্ত্রী উত্তর দলেন £ ঘুম আসছে না যে। 

এই ভাবে কতক্ষণ কাটল জান না। বোম্বাই শহর এখন সম্পূর্ণ 
স্তব্ধ । বাইরে কোন সাড়া নেই। শুয়ে শুয়ে কলকাতার কথা 
ভাবলাম, শসজার-সাঁন এতক্ষণ কি করছে সে দৃশ্য দেখার চেস্টা 
করলাম, তারপর বোধহয় একট: তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়োছিলাম। ঘোর 
কাটতেই ঘাঁড় দেখলাম প্রায় দুটো। তারপর থেকে প্রাত পনের 
হয়ে গেল, আবার ঘাঁড় দোখ। ঘুমে তন্দ্রায় জাগরণে উদ্বেগে 
উৎকণ্ঠায় সে এক আশ্চর্য রাত। শেষ পযন্ত সাড়ে 'তনটার 
কাছাকাছি উঠেই পড়লাম, স্ত্রীও উঠলেন। তাহাজ্জদ পড়ে শেষ 
বারের মত সবাঁকছ ঠিকঠাক করে নিলাম । 

মহাযান্রা একেবারেই নিকটবর্তী, আমাদের প্রস্তুতিও প্রায় 
সম্পূর্ণ। এখ্মান এহরাম বাধতে হবে এবং এহরাম বাঁধার আগে 
গোসল করা সুন্নত। সন্ধ্যায় দারোয়ানকে বলে রেখোঁছলাম, সে 
পানির ব্যবস্থা করে দিল, আমরা গোসল করে পাক-সাফ হয়ে এলাম। 

ইতিমধ্যে ফজরের সময় হয়ে এসোঁছিল। ফজরের পর দু রাকাত 
তারপর পরিধানের সমস্ত কাপড় ত্যাগ করে এহরামের সফেদ লেবাস 
পরে নিলাম। একখন্ড কাপড় তহবনের মত করে পরে আর 
একখণ্ডকে চাদরের মত গায় 'দিলাম, দুই কাঁধ ঢাকা থাকবে কিন্তু 
মাথা থাকবে সম্পূর্ণ উল্মৃত্ত, টুর্পি পরা পর্ল্ত নিষেধ । 

মার এই দু খণ্ড শাদা কাপড়ই এহরামের পোষাক। কিন্তু 
দু খণ্ড কাপড় পরার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য রকম ভাবান্তর উপাস্থিত 
হল। আমি যেন ক্রমেই অন্য মানুষ হয়ে উঠছি। পার্থব লোভ 


কাবার পথে ৬৯ 


এহরামের সফেদ লেবাস হয়ত তারই প্রতীক। আল্লাহর ভালবাসা 
পাওয়ার জন্যে সমগ্র দেহমন উন্মুখ, যাত্রীরা ব্যাকুল, মহাযান্ৰা শুরু 
করার জন্যে সকলই প্রস্তুত, এহরাম পরার সঙ্গে সঙ্গে যেন সেই 
প্রস্তুতিপর্ব সম্পূর্ণ রূপে সম্পূর্ণ হয়ে যায়। 

এহরাম শব্দের অর্থ হারাম বা 'নাঁষ্ধ করা। স্বাভাঁবক 
অবস্থায় যে সব কাজ শাঁরয়ত সম্মত বা হালাল. এহরাম বাঁধার সঙ্গে 
সঙ্গেই তার অনেকগনাীলই 'নাঁষদ্ধ হয়ে যায়। এসব 'নাঁষদ্ধ কাজের 
[বস্তাঁরত 'ববরণ যে কোন হজের বইতেই পাওয়া যাবে। 

পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পাঁশ্চম 
সকল দিক থেকেই হজের মাসে প্রেমকের দল কাবা শরীফের 
উদ্দেশ্যে যান্না করেন। মক্কা শরীফের চারাঁদকে চারটি 'নির্দন্ট স্থান 
বা সীমারেখা আছে, সাধারণতঃ এ সীমারেখা আতিরুম করার পূর্বে 
এহরাম বেধে নিতে হয়। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি 
পৃরবদেশনয় যেসব যাত্রী হজে যান তাঁদের জন্য এহরাম পাঁরধানের 
নার্দস্ট সীমারেখা হল এল্মলম্‌ পর্বত, এট লোহিত সাগরের 
পূব দকে অবস্থিত। যাঁরা জাহাজ যোগে হজে যান, কয়েকাঁদন 
যান্রার পর এল্‌মল্‌ম পর্বত নকটবর্তী হলেই জাহাজের বাঁশী বেজে 
ওঠে এবং তখন যাত্রীরা এহরাম পাঁরধান করেন, কিন্তু যাঁরা 
বিমানযাত্রী তাঁদের মান্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই পর্বত আঁতক্রম 
করতে হয়, সুতরাং বিমানযান্রীদের জন্য এহরাম পরেই বার হয়ে 
আসা উঁচত। 

আমরাও তাই করলাম। এহরাম পরার পর দু'রাকাত এহরামের 
নামা এবং নামায শেষে নিয়ত। নিয়তের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল 
মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। সামান্য কয়েকটি 
আঁত সংক্ষিপ্ত আরব বাক্য, কিন্তু মনে হয়__সমগ্র হজের প্রাণাট এ 
বাক্য কাঁটর মধ্যে ধরা আছে। আত্মসমর্পণের এমন আকুলতা আর 
কোথাও দেখোছি বলে মনে হয় না, আত্মানবেদনের এমন বিনীত 


৬০ কাবার পথে 


প্রকাশ আর কোথাও চোখে পড়েনি। তালাবিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
জন্ম মৃত্যুসহ সমগ্র দেহমনআতনা যেন মহান আল্লাহর সমীপে 
সমর্পিত হয়ে যায়, বিলীন হয়ে যায়। তালাবিয়া যেন সমগ্র হজের 
এস্‌মে আজম। 

এবং এই তালবিয়ার ওপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে হজের 
নিয়তে বাঁড় থেকে বেরুবার পর হতেই খেতে শুতে উঠতে বসতে 
মুহূর্তে সকল হজযান্রীর উপর তালাবয়া পড়ার জরুরী নির্দেশ 
রয়েছে। সম্পূর্ণ তালাবিয়াটি সকলের সঙ্গে আঁমও এখানে একবার 
পড়ে 'নিতে চাই £ 

লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা শারীকা লাকা 
লাব্কাইক, ইন্লাল হামদা ওন্নেয়মাতা লাকা অল মূলক, লা শারীকা 
লাক্‌। 

আল্লাহ আমি আপনার গোলাম, আপনার আহবানে হাজির, 
আমি হাজির, আপনার কোন অংশী নেই, আম আপনার দাস 
আপনার আহ্বানে উপাস্থত হয়োছ, সকল প্রশংসা আপনার, সকল 
নেয়ামত (উত্তম জিনিষ) আপনার, আপাঁন সকল 'কছ:র প্রভ্‌ এবং 
আপনার কোন অংশী নেই। 

আপনার আহবানে গোলাম হাঁজর, পাপ-পণ্য সকল কিছ: 'নিয়ে 
অবনত শিরে আম হাঁজর, যা আদেশ করার করুন, যা শাঁস্ত দেবার 
দিন, িন্তু অশ্রু-সজল চোখে অনুতপ্ত হৃদয়ে পাপী গোলাম আজ 
আপনার পুণ্য দরবারে হাঁজর। হাজির এবং বিনীত, ব্যাথত এবং 
লজ্জত, ক্ষমাপ্রার্থী এবং আতমসমীর্পত। 

গোলাম আজ পরম প্রভুর জিয়ারতে হাজির ! এর চেয়ে বড় 
কথা, বড় আকাঙ্খা আর কি হতে পারে ! 

খালেক সাহেবকে সঙ্গো নিয়ে আমরা বিসাঁমজ্লাহ বলে হোটেল 
ত্যাগ করলাম সাড়ে পাঁচটায় (কলকাতার সময় ভোর সাড়ে চারটা) । 
মূসাফিরখানার সামনেই এয়ার পোর্টের বাস প্রস্তুত 'ছিল, যাত্রীরা 
ঠিক হয়ে বসলে চলতে শুরু করল ঠিক ছ"টার সময়। হজ কাঁমাঁট 
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থেকে বাসে একজন মৌলবা সাহেবকে 'দিয়োছলেন, "যান সারাপথ 
আমাদের তালবিয়ার তালিম দিতে দিতে 'নয়ে গেলেন। উচ্চৈস্বরে 
এই প্রাথমিক পাঠগ্রহণ, পরবর্তীকালে আমাদের সকলের বিশেষ 
উপকারে এসোছল। 

এয়ারপোর্টে পেশছযতে সময় লাগল প্রায় এক ঘণ্টা, দীর্ঘ পথ । 
একে একে মালপন্র নাঁময়ে ভিতরে নিয়ে গেলাম আতিকম্টে। প্রথম 
দফায় একটা চোৌঁকং হয়ে গেল এবং প্রথম চোকং-এ নতুন কেনা 
“ওমরাও; স্টোভটি কর্তৃপক্ষ আটক করলেন। বিমানের জন্য স্টোভ 
ডেন্জারাস। বললাম £ এর মধ্যে আমরা এখনো তেল ভাঁরাঁনি, কোন 
রকম দাহ্য পদার্থ নেই যা বিমানের ক্ষাত করতে পারে, কিন্তু কে 
শোনে কার কথা । সুতরাং স্টোভ ছেড়ে 'দয়েই ভিতরে যেতে হল। 
একে একে কাস্টম চেকং পুলিশ চোঁকং শেষ হল। আমরা একেবারে 
[ভিতরে যাবার অনুমাত পেলাম। অন্দরে যাবার আগে দু*'শো করে 
পেলাম। বিমান থেকে নেমেই টুকিটাকি খরচ মেটানর জন্য ভারত 
সরকার এই টাকাঁটি দেবার ব্যবস্থা করেছেন। 

ভিতরে গিয়ে দেখলাম এখনো আর একটি চোঁকং বাঁক। একটি 
গেটের পাশে এক ভদ্রলোক একটি ছোট্ট ইলেক্ীনক্‌ যন্ত্র নিয়ে 
বসে আছেন, তিনি কথা বলতে বলতে সেই যন্ত্র আমার সারাদেহে 
বিশেষ করে কোমরের দিকটাতে বোশ করে বুলিয়ে গেলেন। 
অন্বেষণ করছেন। 

গরীবের দেহ কেটে টুকৃরো টুকরো করলেও ওসব দুরললভ 
সামগ্রী পাওয়া যায় না, গেলও না। তান আমাকে হাসতে হাসতে 
যেতে বললেন। আম ভিতরে চলে গেলাম। 

বিমান ক্ষেত্রে অবতরণের আগে দেখলাম সেন্ট্রাল হজ কাঁমাটির 
লোক দাঁড়য়ে আছেন। 'তাঁন আমাদের দু'জনের দিকে দু প্যাকেট 
খাবার এগিয়ে দিয়ে বললেন, জেদ্দায় নেমে বিকেলে খাবেন- নেমেই 
তো আর খাবার পাবেন না। 


৬* কাবার পথে 


হজ কাঁমাটর এই আতিথেয়তাটুকু বড় ভাল লাগল । 
আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, প্রভ্‌ গো আপনার দরবারে গোলাম হাজির। 
নামাছ একই বাক্য উচ্চারণ করাছি, শেষে তালবিয়া পড়তে পড়তে 
1সপড় বেয়ে বিমানে উঠে গেলাম। এয়ার ইস্ডিয়ার বোয়িং সেভেন 
ফোর সেভেন-বশাল বিমান, নয়নাঁভরাম। ভিতরে বিমানের 
গায়ে সবর ভারতীয় ও'রয়েশ্টাল আর্ট, নীচেটা দামী কার্পেট 'দয়ে 
মোড়া, সেই অনুপাতে আঁভজাত সাঁট এবং আনুসাঁঙ্গক আসবাবপত্র । 
এসে তাঁরা যেন গোলক ধাঁধায় পড়লেন, সব ছু দেখেই হতভম্ব, 
ক করবেন কোথায় যাবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। 'বমান 
সোবিকারা যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে তাঁদের সীট খুজে বাঁসয়ে 
দিলেন। পাইলট এয়ার হোস্টেস ইত্যাদ ছাড়াও কেবল হজ যাত্রীর 
সংখ্যা তিন শো সত্তর, সব 'মালয়ে যান্রীর সংখ্যা চার শতাধিক। 
এদের সকলের খাদ্য পানীয় বমানের নিজের ওজন এবং অন্যান্য 
লটবহর নিয়ে সামাগ্রক ওজন প্রায় এক শো টন, এই পর্বত প্রমাণ 
ওজন নয়ে বিমান চলতে শুর কল ঠিক সকাল দশটা পনের 
[মানিচে। 

আমাব পাশে বসৌছলেন মাঁর্শদাবাদের দু'জন হাজি সাহেব। 
তাঁরা বেল্ট বাঁধতে জানেন না, আম দোখয়ে 'িলাম। মহাখুশি 
হলেন, বললেন £ দেশের এরকম একজন লোক কাছে থাকায় কত 
সুবিধে হল। 

রান ওয়ের উপর 'দিয়ে িছদক্ষণ পায়চারি করে বিমান তার 
ানজস্ব গাঁত নেবার জন্যে ঘুরে স্থির হয়ে দাঁড়াল। প্রায় ানিট 
খানেক। তারপরেই গর্জে উঠে সংগ্রহ করে নিল সেই দুরন্ত 
গাঁতবেগ্গ, যে গতিতে এক শো টনের পর্বতাঁট মুহ্‌তেই তুলোর মত 
হালকা হয়ে শূন্যে উঠে গেল। 

রান ওয়েতে দৌড়ান, গত 'নয়ে বাতাসে ভাসা ইত্যাঁদ ঘটনার 
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ঘোর কাটার পর যখন বিমান আকাশে 'স্থর হয়ে চলতে শুরু করেছে, 
দেখলাম কেউ তালাবিয়়া পড়ছেন না, পড়লেও মনে মনে পড়ছেন। 
ব্যাপারাট আমার ভাল লাগল না। এতগনলি আল্লাহর রাহের 
যাত্রী ম্রিয়মান হয়ে থাকবেন-_এ হয় না। বিসমিল্লাহ বলে আম 
উচ্চস্বরে তালাবয়া পাঠ শুরু করলাম। সঙ্গে সঙ্গেই সোনার ফল 
ফলল, বুঝলাম সকলেই মনে মনে এমন একাট ছু চাইছিলেন সারা 
বিমান আমার কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাল 2 লাব্বায়েক আল্লাহম্মা 
লাব্বায়েক... প্রভু গো বান্দা হাঁজর, আনতাঁশরে আপনার পাক 
দরবারে সকলে হাজির । 

ইতিমধ্যে একজন মৌলবী সাহেব 'বিমান-ঘোষণার মাইকের 
সামনে এসে দাঁড়ালেন, আমার কন্ঠ তিনি তুলে নলেন নিজের কন্ঠে ঃ 
[তান এক একটি বাক্য পাঠ করেন, আমরা সকলে তার প্রাতিধবাঁন 
কার, সমস্ত বিমান মুখাঁরত হয়, আকাশ-বাতাসে প্রাতিধবাঁন ফেরে। 
এমাঁন ভাবে সেই 'বশাল 'বিমানাঁট হজ-যাত্রীদের লাব্বায়েকের 
উপর 'দয়ে উড়ে চলল আর এক লাব্বায়েকের দেশে 


৫. 


পাঁথবাঁতে যাঁদ কোথাও বেহেশত থাকে তা এইখানে তা 
এইখানে, তা এইখানে” খাসমহলের চত্বরে কান পাতলে শিল্পটী 
শাজাহানের দর্পী উচ্চারণ আজো শ্রুত হয়। শেষ বার যখন আগ্রায় 
গিয়েছিলাম তখন ভালভাবে খাসমহল পারিক্রমা ও পর্যবেক্ষণ করোছ 
িকন্তু কোথাও বেহেশতাী দ্যোতনা অনুভূত হয়ান কিন্তু এই 
সেভেন' বোয়িংখানা বেহেশতের কিনারা ছুয়ে ছ*ছে এগিয়ে 
চলেছে। আকাশের দূরতম প্রান্তে তাপ-নিয়ল্লিত এক নিরাপদ 
আসনে বসে প্রাত মৃহূর্তে জ্যোতিরললোকের এক অপার্থিব সোন্দবেরি 
ক্রমান্বয়ে বেহেশতের গভীরে প্রবেশ করছি। এক অনাবম্কৃত 
সৌন্দর্য যেন আমার জন্যে সম্মুখের চারপাশে বিছিয়ে আছে, এক 
ইনন্দ্রিয়াতীত এক সূমহান অলৌকিক সংগীত যেন সব কিছ ছাপিয়ে 
এখনই আমার জন্যে বেজে উঠবে- প্রাতাঁট মুহূর্ত আমার কাছে 
এখন এক অনাস্বাদিত উত্তেজনায় ভরপুর হয়ে উঠছে। নম্নে 
অসাম নীল আরব সাগর, তার উপর শাদা কালো স্তৃপীকৃত গাঢ় 
পাতলা ফ্যাকাসে নানান মেঘের ঢেউ তোলা আস্তরণ, সেই মেঘের 
দেশের অনেক উপর 'দয়ে অনন্ত শুন্যতা ভেদ করে আমাদের বোয়িং 
নার্দস্ট লক্ষ্যে উড়ে চলেছে । এই মূহূর্তে দেখতে পাচ্ছি কেবল 
মেঘ আর মেঘ। সীমাহীন মেঘমালার রাজ্য। কোথায় মেঘেরা 
আছে, কোথাও উণ্চু-নীচ ভাব নেই-উপরটা একেবারে মসৃণ, দূরে 
বন, একাঁট মেঘের হারণ কারীর তাড়া খেয়ে প্রাণপণে ছুটেছে 
সেই গভীর জঙ্গলের দিকে, তার শিং তার মুখ ঘন মেঘের ছোপ 
ধরা তার কালো চোখ পরয্তি স্পন্ট দেখতে পাচ্ছি। কোথাও মেঘ 
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পার্বত্য এলাকার মত ভীষণ ভাবে উপ্চ্-নীচু হয়ে আছে, তার মাঝে 
কোথাও একটা বিশাল পর্বত খাড়া হয়ে উঠেছে, সেই পর্বতের গায় 
উশ্চু-্নীচ শৃঙ্গ, মাঝে মাঝে শ্রেণীবদ্ধ শাল গাছ, সেই ঘন আর 
ফ্যাকাশে মেঘের কোল ঘেষে দুধশাদা মেঘের ঝর্ণা নেমে এসেছে, 
দূরে এক মেঘ-মা আকাশের নীল 'বছানায় চি হয়ে শুয়ে হাঁস মুখে 
তার শশ পূত্রকে ঘুঘুশাই করছে, কোথাও মনে হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মন 
কাপাশ তুলো ধনে বিছিয়ে দিয়েছে আর সেই স্তৃপীকৃত তুলোর 
উপর ঘনকৃষণ কেশদাম ছাঁড়য়ে শাথিল দেহ এঁলয়ে যেন 'বশ্রাম 
ণনচ্ছেন এক বেহেশতা হুর, তার রূপ 'নীখল আকাশ ছাঁপয়ে 
পাঁরব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে বি*শবভূবনে, আকাশ-পৃথিবী তাই আলোয় 
ঝলমল । মেঘে যে এমন 'বস্ময়কর সোন্দর্য থাকে তা পাঁথবী থেকে 
বোঝা যায় না। বেলা শেষের গোধূলি আলোয় শ্যামল প্রান্তরে 
করোছ, 'বিস্মিতও হয়োছি অনেক সময় কিন্তু জ্যোতিলৌোক থেকে 
দেখা মেঘের এই সৌন্দর্যসম্ভার সম্পূর্ণরূপে আমার অগোচরে 
ছিল। এ এমনই এক সৌন্দর্য যা কোনাঁদন দেখার সৌভাগ্য হয়ানি 
এবং দেখে এমনই এক উল্লাসে আঞগ্লুত হাচ্ছ যা আমার চেতনায় 
কোনাঁদন অনুভব কাঁরান। দুর্বার গাতিতে বোয়ং 
এগিয়ে চলেছে, আর এই চলার পথে চারপাশে দুচোখ ভরে আমি 
এক দেখলাম ! এ কি দেখলাম !! মনে হচ্ছে রেজওয়ান যেন দূর 
ফেরদৌসের উৎসব-দ্বার উল্মান্ত করে 'দয়েছেন এবং সেই দ্বার পথে 
পাঁরব্যপ্ত করে ফেলছে। 

কিছুক্ষণ আগেও আরব সাগরকে ঠিক মত দেখা যাঁচ্ছল না, 
সম্ভবতঃ মেঘেয় জন্যেই কিন্তু এখন একেবারে পরিজ্কার। পানিতে 
ছেড়া ছেড়া মেঘের ছায়া পড়েছে, মনে হচ্ছে খোপ খোপ জলবাঁঝি, 
শাদা ঢেউগুলি অতিসূক্ষন এক একি সরল রেখার মত মনে হচ্ছে, 


কা. প--৫ 


৬৬ কাবার পথে 


সমদ্র যেন এই ফোঁনল রেখার চাণ্চল্যে মেঘের আলো ছায়ার 
লুকোচ্যারর খেলায় 'উতরোল হয়ে উঠেছে। আম শিশুর মত 
মৃগ্ধাবস্ময়ে এই সব দেখতে এমনই তন্ময় হয়ে গেছি যে পাশে বসা 
মুর্শিদাবাদের সেই হাজি সাহেবের এক" অস্বাস্তকর স্পর্শেই 
ট্রে-ভার্ত লজেন্স আর টাঁফি ভরা সুবেশা এক এয়ার হোম্টেসকে সামনে 
দেখতে পেলাম। আরো দেখলাম দু হাতে ট্রে সামনে ধরে সেই 
লাবণ্যময়ী বিমান-সোবকা মুদু মৃদ্‌ হাসছেন। অর্থাৎ ভাবখানা 
যেন এই রকম £ বিমানে ত কখনো ওঠাঁন সতরাং এসব দেখবে কি 
করে। অথবা এমনও হতে পারে, আমার হাতে ডায়ার ছিল, যা 
দেখাঁছলাম তা সঙ্গে সঙ্গে নোট করে নাচ্ছলাম আর গুনগুন করে 
পড়ছিলাম তালাবিয়া, এতগুলি হাঁজর মধ্যে হঠাৎ এক বাতকগ্রস্ত 
হাঁজকে আবিন্কার করে এই বিমান সোবিকা হয়তো মনে মনে 
মহাকোতুক অনুভব করছিলেন। যা হোক, তাঁর মূখে যে কেন 
মূুদু আর আরব সাগরে আভাসত ফোনিল রেখার মত অনুচ্চ হাঁসি 
ফুটে উঠোছল তা আম জান না 'কল্তু টাঁফ বা লজেন্স ছুই না 
নিয়ে সেই হাসি ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, ধন্যবাদ । 
বলাবাহ্‌ল্য এসব কোন কিছুই আমার ভাল লাগাছল না, এই 
সময়ট্‌কুতে, হয়ত কত সব দুর্লভ সোন্দর্য আমাকে ফাঁক 'দয়ে 
1চরাঁদনের মত দৃম্টির আড়ালে চলে গেল। তাছাড়া আমার 
পাঁব্রতম গৃহের আশা করাঁছ। মান্র চার ঘণ্টার পথ, বোয়িং সরাসাঁর 
গেলে মক্কার উপর 'দয়ে হয়ত জেদ্দায় পেপছাবে তা হলে কাবা শরীফ 
নজরে পড়তে পারে। অজানা পথ কোন পলকে সেই পাঁবিব্রতম 
মূহূতশট এসে পড়বে কে জানে সুতরাং টাঁফ বা এই জাতীয় কোন 
িছুই আমার ভাল লাগাছল না অথচ দেখতে পেলাম অনেকেই টাঁফ 
[নিতে ভীষণ ব্যস্ত, কেউ কেউ একাধিক 'নচ্ছেন, কেউ কেউ আবার 
মুঠো মূঠো। একটু পরে বিমান সোৌঁবকারা ফলের ঠান্ডা রস 
পাঁরবেশন করতে এলে তখনো অনেকের মধ্যে ব্যগ্রভাব লক্ষ্য করলাম । 
হয়ত তাঁরা যথাথথই পিপাসিত ছিলেন। যাই হোক তাঁদের এই 


কাবার পথে ৬৭ 


হাঘরে' ব্যগ্রতা আমার রুঁচিকে দারুণ ভাবে আহত করল। ফলের 
রস পরিবেশিত হলে একট; 'নারাবিলি ভাব নেমে এল বিমানের 
মধ্যে। বাইরে তেমান অফুরন্ত সৌন্দর্য উড়ে চলেছে, একাট দৃশ্য 
শেষ হতে না হতে আর একাঁট অনুপম দৃশ্য নেমে আসে, একের পর 
এক সেই অলৌকিক বেহেশতী আঞ্জাম উন্মুস্ত হচ্ছে আমাদের দৃম্টর 
সম্মুখে, মাটির মানুষের জন্য মহায়ান আল্লাহ এত সব 'শিল্পশোভা 
আসমানে থরে থরে সাজিয়ে রেখেছেন অথচ এ সব উপেক্ষা করে, 
বিমানে দেখলাম, অনেকেই ঘুমে ঢুূলছেন। জানি না এমন অবস্থায় 
মানূষের চোখে ঘুম আসে ক করে ! 

আম আবার, উইন্ডো গ্লাসের ভিতর 'দয়ে রূপসাগরে ডুব 
দিলাম। লাব্বাইক আল্লাহ্‌ম্মা লাব্বাইক...মাইকে সমানে চলছে 
তালাবয়া পাঠ। তবে এখন অনেকেরই কণ্ঠ ঈষৎ ম্লান, স্বরে সে 
কৈশোর-দীপ্তি নেই- তবুও পাঠ চলছে। হঠাৎ আঁবন্কার করা 
গেল যিনি তালবিয়া পড়াচ্ছেন তান একটি শব্দ ভূল বলছেন, আর 
একজন হাঁজ সাহেব এসে তা সংশোধন করে দিলেন। সকলের 
মধ্যে আবার কিছুটা চাণ্চল্য ফিরে এল । শুদ্ধ ভাবে আবার সকলে 
পাঠ শুর করলেন। এই ঘটনা থেকে বোঝা গেল শতকরা 
পণ্চানব্বাই জন হাজি সাহেব হজের প্রস্তুতি না নিয়েই বাঁড় থেকে 
বার হয়ে এসেছেন। এই ভাবে হজ যান্না ঠিক নয়, কিছ; প্রস্তুতি 
অবশ্যই থাকা বাঞ্থনীয়। অন্ততঃ তালবিয়া ইত্যাঁদ ছু আত 
প্রয়োজনীয় দোওয়া-দরুদ ও নিয়ম-কানুনের প্রাথামক পাঠ বাঁড়তেই 
গ্রহণ করা উচিত। আমিও তালাবয়া পড়াছ গুনগুন করে কিন্তু 
দাঁম্ট নবদ্ধ রয়েছে সণ্টারমান সাবন্যস্ত মেঘমালার বুকে, যোদকে 
তাকাও কোথাও কোন ন্রুটি নেই, কোথাও কোন বিচ্যাত নেই- এক 
সুশৃঙ্খল নিয়মের কাছে সব কিছুই নত শির। কোরআন শরীফে 
পড়েছিলাম £ 
আল্লাহর সুষ্টিতে তুম কোন খত দেখতে পাবে না; আবার 
তাকিয়ে দেখ কোন বুট দেখতে পাও 'কি না ১ অতঃপর তুম বার বার 


৬৮ কাবার পথে 


তাকাও -_তোমার দৃষ্ট ব্যর্থ এবং ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে।' 
৬৭ 2 ৩-৪ 

অবশ্যই ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে তবুও আল্লাহর সৃষ্টিতে 
কেউ কোন ভরাট আবিচ্কার করতে পারবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে 
দৃষ্ট ক্লান্ত হচ্ছে না বরং ষত তাকাচ্ছি ততই রূপ সৌন্দর্যে জাঁড়য়ে 
যাচ্ছে, মোহাঁবষ্ট হয়ে পড়ছে। 
সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা”...৬৭ £ &, মেঘমালার দ্বারাও । 
আরো যে সব শোভা আল্লাহ সাঁন্ট করেছেন সেসব আমার মত 
পাপীর চোখে পড়ার কথা নয়, তা দেখার এবং উপলব্ধির জন্যে যে 
সুগভীর আকৃতি ও অনুভূতির প্রয়োজন তা আমার নেই। 
পৃথিবী থেকে সামান্য উপরে যাঁদ আকাশের এই বিপুল রূপের 
মুখোমুখি হই তাহলে সপ্তাকাশ ব্যাপী অনন্ত জ্যোতিলেোকে না 
জানি কী অসাম রহস্য ও অপার সৌন্দর্যরাঁশ ছাঁড়য়ে আছে ! 

আবহাওয়া মণ্ডল ভেদ করে দুরন্ত গাঁততে আমাদের বোয়ং 
এগিয়ে চলেছে । উইগ্ডো গ্লাস 'দিয়ে বোয়িং-এর এক 'দকের 
কম্পমান বিশাল ডানা দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার বোরাকের কথা 
মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল 'মরাজের কথা । সাতাশে রজব 
গভশর নিশীথ। আরব মর স্তব্ধ। রসুলহজ্লাহ ঘুাময়ে ছিলেন 
কাবা শরীফের চত্বরে। বোরাক 'িনয়ে এলেন 'জবরাইল আ, কাবার 
পাঁবনত্র অঙ্গন থেকে শুরু হল সেই আশ্চর্য নভোভ্রমণ॥। মুহূর্তে 
এক আশ্চর্য আভসার। প্রথম আকাশ, "দ্বিতীয় আকাশ এবং 
ক্রমান্বয়ে সপ্তাকাশ আতনব্রম করে অবশেষে বিশ্বনবী পেশছলেন 
“সেদরাতুল মনতাহা"য়__এক অপূর্ব জ্যোতিজণগতে, জিবরাইল আ-এর 
গাঁত এখানে এসে রুদ্ধ হয়ে গেল কিন্তু রসুলুজ্লাহ খল বিশ্বের 
অপরূপ সোন্দর্য অবলোকন করতে করতে সম্মুখের 'দিকে অগ্রসর 
হলেন, শেষ পর্যন্ত অর্পলোক আতিক্রম করে 'তাঁন এসে উপাস্থত 
হলেন “বায়তুল মামুরে'। একটা অপূর্ব নূরের তাজাজ্িতে এই 
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স্থান চিররহস্যময় চিরমনোরম। এই নূরের জগতে এসেই তানি 
আপন প্রভুর সমীপবর্তী হলেন। তাঁর জ্ঞান চক্ষু উন্মাীলত হল, 
[তিনি সৃষ্টি ললা এবং অরুপলোকের অনেক অজ্ঞাত রহস্য যা 
এতাঁদন তাঁর অজানা ছিল সম্যকরূপে প্রত্যক্ষ করলেন। তাঁর দৃষ্টি 
সার্থক হল, হৃদয়-মন ভরে গেল। তান 'সজদায় লুটিয়ে পড়লেন। 

কি দেখোছিলেন রসূলজ্লাহ ? নভোলোকের কোন রুপ, কোন 
রহস্য, কোন সোন্দর্য ? জানি না। কিন্তু আমার মনে হল £ আমিও 
যেন সেই পাঁবন্র পদচিহ ধরে ধরে সেদরাতুল মন্তাহায় পেশছে 
গেছি, আম যেন সেই অপরূপ রহস্যের কিছ আভাস পেয়ে অসম 
হয়েছি ! 

ক্ষাণক হলেও কিছুক্ষণের জন্য আমি বোধহয় সাম্বতহারা হয়ে 
পড়োছিলাম। হঠাৎ দোঁখ বমান-সোৌবকা এক গোছা খাবার প্লেট 
হাতে নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়য়েছেন। অর্থাৎ ডিনার এসে 
গেছে। সারা বিমান জুড়ে সেকি ব্যস্ততা । এতক্ষণে চারাঁদকে 
তাকিয়ে দেখলাম অনেকেই খাওয়া শুরু করে 'দিয়েছেন। আমার 
সঙ্গের হাজি সাহেব চেয়ার-সংলশ্ন খাবার ছোট্র টেবিলটি ঠিক করে 
নিতে পারাছলেন না, আমি সাহায্য করাতে ভীষণ খুশি হলেন। 
বার বার নানা ভাবে তাঁদের সে খুশি হওয়ার ব্যাপারাট ব্যস্ত করলেন। 
আমার সঙ্গের এই হাঁজ সাহেব দুজন সত্যই উদার মনের মানুষ, 
তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাব ভাষা থেকেই ব্লমাগত তা প্রকাশ 
পাঁচছল। হদ্দয়ের এই ওদার্য অনেকেরই থাকে না। 

ভাবতে অবাক লাগে-একটি বিমানে এতও থাকে ? চার শো 
লোকের ঢালাও খাবার ব্যবস্থা । এবং তাও আবার যে সে খাবার নয়, 
মিষ্টি তন রকম দই প্যাকেট ভার্ত চান লবণ ইত্যাদ ইত্যাঁদ 
এমন কি দুটি করে খেলালও একটি সুন্দর প্যাকেটে দেওয়া আছে 
এবং সব শেষে এক প্রস্ত চা বা কাঁফি। যে কোন একাঁট শাদণ বাঁড়র 
কথা চিন্তা করুন, চার শো লোক একন্িত হলে কতাঁদন আগে থেকে 
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তার আয়োজন চলতে থাকে, সেই দিনাঁটিতে ক দারুন ব্যস্ততা, খাদ্য 
পাঁরবেশনের সময়টির কথা চিন্তা করূন--শত সতর্ক তা চন্তা ভাবনার 
পরও ঠিক সময়াটতে কোন না কোন বিষয়ে ভূল হবেই এবং িছু 
গোলযোগ দেখা দেবেই। অথচ পাঁথবী থেকে অনেক উপরে 
আমাদের এই বোয়িং-এর মধ্যে চার শো লোক এক সঙ্গে মান্র আধ 
ঘণ্টার মধ্যে 'নার্বঘে পারপাঁট খাওয়া সম্প্লন করলেন। প্লেট 
ওঠান হয়ে গেল, এতটুকু শব্দ পরন্তি হল না, প্লেন যেমন চলাছিল 
তেমাঁন চলতে থাকল আরব সাগরের উপর 'দিয়ে। 

লাব্বাইক আল্লাহম্মা লাব্বাইক. প্রভ্গো-_হাজির, গোলাম 
হাঁজর। গুন গুন চলছে তালবিয়া পাঠ। হঠাৎ দেখি আরব 
সাগরের উপর 'দিয়ে একাঁট পানির জাহাজ ভেসে চলেছে। সাগরের 
বকে এই প্রথম একাট জাহাজ দেখলাম । হতে পারে ওটি মোগল 
লাইনের একটি জাহাজ, অসংখ্য হাজিদের নিয়ে পাড় জাঁময়েছে 
জেদ্দার পথে। 'দিগন্তহীন তরঙ্গসঙ্কুল মহাসাগরের উপর 'দিয়ে 
ভেসে চলেছে, মধ্যাহ্ন বিকেল হচ্ছে, বিকেল সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁলিয়ে 
যাচ্ছে, সাগরের নীল পানির উপর রঙিন বর্ণাঁল ছড়িয়ে অস্ত যাচ্ছে 
দিনের সূর্য বিপুল অন্ধকারে সমগ্র সাগর অবলপ্ত, ততক্ষণে মাথার 
উপর খুলে গেছে আর এক দ্বার- বেহেশতের দরজা, প্রদপমালায় 
সুসজ্জিত হয়েছে নীল আসমান, নক্ষত্রের দীপ্তি, তারকাপহঞ্জের 
অনাবিল ঝিলামাল-এ সব বেহেশতণ দ্যোতনা শেষ হতে না হতে 
অনন্ত রূপের চাঁদ, সারা রাত কেটে যাচ্ছে এমনি অরুপের লীলা 
ভেসে উঠেছে অলো কিক সূর্য তখন আবার সব আলোয় আলোময়। 
এমনি প্রাতমূহূর্তে আল্লাহর কুদরত প্রত্যক্ষ করতে করতে মার্জলে 
মাকসাদের পথে ভেসে চলেছেন পানির জাহাজের হাজি সাহেবগণ, 
তাঁরা কত সৌভাগ্যবান ! বোয়িং-এ মান্ চার ঘণ্টা আর ও*দের সময় 
লাগবে দশ থেকে বার দিন, কোন কোন ক্ষেত্রে ঝড়ঝন্ঝার মুখে 
পড়লে আরো বেশি 'দিন। কাবা শরীফে বসে এক হাজি সাহেবের 
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মুখে শুনোছিলাম. তাঁরা সাগরের বুকে পাহাড় দেখেছেন, ঝাঁক ঝাঁক 
উড়ন্ত মাছ দেখেছেন। যাত্রাপথে যে দশ-বার দন সময় পাওয়া যায়, 
প্রাতমূহূর্ত নানান ওয়াজ-নাছিহতের মাধ্যমে হজের নানান বিষয়ের 
শিক্ষালাভই হল পানর জাহাজের যান্লীদের একটি বড় সণ্টয়। বিমান 
যাত্রীদের এমনতর জ্ঞানলাভের বড় একটা সুযোগ থাকে না। 


তবুও দেখলাম, একজন মোলানা সাহেব. বিমান-ঘোঁষকার 
মাইকে মুখ রেখে হজের কিছ জরুরি বিষয় বলতে শুরু করেছেন। 
ইনি সম্ভবতঃ এর আগেও হজ সমাধা করেছেন, অন্ততঃ তাঁর 
কথাবার্তায় তাই মনে হল। মানের সকলেই স্তব্ধ হয়ে অত্যন্ত 
মনোযোগ সহকারে তাঁর কথা শুনলেন। 


এই সময় আম দেখতে পেলাম সেই আশ্চর্য দশ্যাট, যে দৃশ্য 
হয়ত জীবনে আর কোন দিনই দেখতে পাব না। আমাদের বোয়িং-এর 
গতি যে প্রচণ্ড ছিল সে কথা আমি বার বার উল্লেখ করেছি । ঘণ্টায় 
নশো কিলোমিটার বেগে উড়ে যাওয়া সহজ কথা নয় অর্থাৎ প্রাত 
মাঁনটে পনের 'কলোমিটার। চোখের পলক পড়তে না পড়তে 
আপান বারাসাত থেকে শ্যামবাজারে পেপছে গেলেন। বিমান থেকে, 
আমার ধারণা, আম এক শো কিলোমিটারের দূরের জিনিষ দেখতে 
পাঁচ্ছিলাম। হঠাৎ বহুদূরে কালোমত একটা ক্ষীণ আত লম্বা 
রেখা দেখতে পেলাম যেন, রেখাঁটি বৃত্তাকার এবং স্পম্ট হতে হতে 
এবং আঁনর্বচনীয় 'দিগন্তরেখাঁটি আতক্রম করে গেলাম। বিস্ময় 
কাটতে না কাটতে দেখতে পেলাম আমাদের পর্বতপ্রমাণ “সেভেন- 
ফোর-সেভেন' বোয়়িধাট সমান গাততে এখন বালুর সমুদ্রের উপর 
দিয়ে উড়ে চলেছে । অর্থাৎ নীল পানর রাজ্য শেষ করে আমরা 
এতক্ষণে আরবের নিজস্ব সম্পদ ধূসর মরুভূমির মধ্যে প্রবেশ 
করলাম। হঠাৎই এই পাঁরবর্তন, এর ঘোর কাটতে বহহক্ষণ সময় 
লাগল । 


কতাঁদন হয়ে গেল অথচ চোখ বন্ধ করলেই জল-স্থলের মিলন- 
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ভাঁমতে সেই আতকায় 1দগন্তরেখাঁটি আমি আজো স্পম্ট দেখতে 
পাই। 

দেখলাম সাগর-মরূর অসাধারণ মিলন-রেখা নিয়ে কারো কোন 
মাথা ব্যথা নেই, কি হারালাম এ ীনয়ে যেন আম একাই মনে মনে 
হয়রান হাচ্ছ, বিমানের মধ্যে তখন ঠান্ডা পাঁন খাওয়ার ধূম পড়ে 
গেছে। সোঁদন বেশ গরম ছিল, তায় ভর দুপুর, আবার এসে পড়োছি 
তপ্ত মরুর উপরে, একটু আগে পোলাও-গোশত সহ মধ্যাহ্ন ভোজ 
সম্পন্ন হয়েছে-সব মিলে পানর বিপুল চাহিদা । 1বমান-সৌবকারা 
পান পারবেশন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে উঠেছেন, হঠাৎ দৌখ যান 
প্রথম মাইকে তালাবিয়া পড়ছিলেন তান এগিয়ে এলেন, দেখলাম 
অশুদ্ধ তালাবিয়া পাঠের জন্যে তাঁর কোন সংকোচ নেই-তানি 
এগিয়ে এসে বিমান-সেবিকার হাত থেকে গ্লাস ভার্ত পাঁনর দ্রোট 
নিয়ে দিপাসার্ত হাজি সাহেবদের পানি পান করাতে শুর করলেন। 
তাঁর এই সেবার মনোভাব আমার খুবই ভাল লাগল। এই মহৎ 
দৃজ্টান্তে অন্প্রাণত হয়ে আরো বেশ কিছ তরুণ হাঁজ সাহেব 
পানি বিতরণের কাজে এগিয়ে এলেন, কাজ লাঘব হয়ে যাওয়ায় 
বিমান-সোবিকারাও মহা খাশি, তারা কেবল ঠান্ডা পানি বার করে 
দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে গ্লাস ভার্ত করে দিতে থাকলেন। 

পানি পান করে ছটা তৃপ্ত হলে সেই হাঁজ সাহেব হঠাৎ 
মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে ঘোষণা করলেন £আমরা আর অল্পক্ষণের 
মধ্যেই সেই পবিন্ন শহরে গয়ে হাঁজর হব, আপনারা মনে মনে প্রস্তুত 

প্লেনের মধ্যে আবার ব্যস্ততা, আবার চাণুল্য। তবে ক এসে 
গেলাম ! সকলেরই জিজ্ঞাসা । ঘাঁড় দেখলাম, সকলেই দেখলেন। 
এখনো দেড় ঘণ্টা বাঁক। সুতরাং সকলের মধ্যে হঠাৎ, জাগা 
উত্তেজনায় আবার শৌথল্য দেখা 'দিল। 'শাথল হয়ে চেয়ারে গা 
এলিয়ে 'দলেন অনেকেই। 


কাবার পথে ৪৩ 


পাড় ছাড়া কোনাঁদন মরুভূমি দেখার সৌভাগ্য হয়ান। প্রাতমহূর্তে 
আশ্চর্য সব দৃশ্য আতক্রম করে, 'বাচত্র আভভজ্ঞতার ভিতর 'দিয়ে 
এগিয়ে চলেছে আমাদের বোয়িং। আম অবাক হয়ে তাকিয়ে আছ 
নিচে। কত 'বাচত্র রূপ মরুভূমির। ঠিক সমুদ্রের ঢেউ-এর মত 
বালুর ঢেউ গাঁড়য়ে চলেছে এক দিগন্ত থেকে আর এক 'দগন্তে, এর 
মধ্যে আবার ঘন ঘন পাহাড়। যেন একটানা মরুর নর্তনশীল ছন্দ 
ভঙ্গ করে দীপ্ত ভংগণীতে মাথা উপ্চু করে সগর্বে ঘোষণা করছে £ 
এই ত আম মরুর সম্রাট, যতদূর চোখ যায় এরাজ্য আমার পদানত। 
নানান রঙের বাল্‌র মাঝে নানা বর্ণের পাহাড়। বালুর রঙ ষে এত 
বিচিত্র হতে পারে তাও আমার জানা ছিল না। কয়েক মাইল জ-ড়ে 
ধূসর রঙের বালুর ঘন কালো রঙের পাহাড়, ঠিক তার পাশেই মেটে 
রঙের বালুর ঢেউ, মাঝে মাঝে ঈষং লালচে বাল্‌ও চোখে পড়ল। 
কিন্তু অবাক হলাম হলনদ বাল দেখে, কত মাইল যে তার বিস্তার 
বলা মুস্কিল, যেন শেষ হতে চায় না। হলুদ বালু যেখানে শেষ 
ঠিক তার কিনারা থেকে শুরু হয়েছে আর এক আশ্চর্য রঙের বালু 
[বমান থেকে ঠিক গোলাপ রঙের মনে হচ্ছে, গাঢ় নয় গোলাপের 
পাপড়ির আগায় যে হালকা স্বপ্নাল্‌ রঙ থাকে এ সেই আশ্চর্য রঙ। 
জনহশন নস্তব্ধ মরুর মাঝে মহামাহম আজ্লাহ এই দৃম্টনন্দন 
রঙের খেলা ছাঁড়য়ে রেখেছেন দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সত্যই 
তাঁর কুদরত বোঝা ভার। এই আশ্চর্য জীবন্ত গোলাপী রঙের 
বালুর পাশেই আবার শুরু হয়েছে তামাটে মরা বালুর স্তৃপ। 
দুটি ধারা পরস্পর মিশে যায়নি-তাদের মধ্যে পাঁরজ্কার একাঁট 
সীমারেখা রয়েছে দেখতে পেলাম। বহবছর আগে, সম্ভবত £ 
উনিশ শ চোষাঁট্র সালে, স্টীমার যোগে ঢাকায় যাবার পথে, দুই নদীর 
মিলন স্থলে এই অদ্ভূত সীমারেখা প্রতাক্ষ করেছিলাম। তখন 
ছিল পুরো,বর্ধায় মরশুম। পদ্মা বর্ষণপস্ট পানিতে ফুলে ফে*পে 
উন্মত্ত হয়ৌছল, মেঘনাও তাই। আমাদের স্টীমার চলাঁছল দুট 
নদীর মিলিত রেখার উপর 'দয়ে। আম অবাক হয়ে দেখাঁছলাম 
স্টীমারের একদিকে পদ্মার ঘৃর্ণজাগা ছুটে চলা ঘোলা পানি, আর 


৭8৪ কাবার পথে 


একাঁদকে মেঘনার অপেক্ষাকৃত শান্ত স্ফাঁটক-স্বচ্ছ কালো পাঁন-_ 
দট নদীর ধারা একটি রেখায় মিলিত হচ্ছে কিন্তু কেউ কারো সঙ্গে 
মিশে যাচ্ছে না। এই আশ্চর্য ক্রিয়াকান্ড আর কুদরতের কথা আরো 
অনেক পরে পড়লাম সরা রহমানের মধ্যে £ "তিনি (আল্লাহ) 
দুটি সমুদ্র প্রবাহিত করেন যারা পরস্পর মিলিত হয় কিন্তু ওদের 
মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা ওরা আঁতক্রম করতে পারে না। সুতরাং 
করবে 2” ৫৫ £ ১৯-২১। বালুর সমুদ্রেও এই সীমারেখা অত্যন্ত 
সস্প্ট, সুতরাং মহান প্রতিপালকের কোন অন্যগ্রহকে অস্বীকার 
করার কোন উপায় নেই। যে করে সোবশ্বাসহীন, সে বেঈমান__ 
প্রকারান্তরে সে নিজেকেই অস্বীকার করে। 

আগুনজবালা তপ্ত মরূর লক্‌ লক্‌ জিহবা দেখতে দেখতে আমি 
ভাবাছলাম রসূলুজ্লাহর কথা। কুরেশদের অত্যাচারে ক্ষতাঁবক্ষত 
হয়ে পরম ধৈযশনীল নবী মহম্মদ স চোখের পান মুছতে মুছতে 
এমাঁন দ:ঃসহ মরূপথ ভেঙে ভেঙে ক্লান্ত পদে চলেছেন মন্কা থেকে 
মাঁদনার দিকে, চারাঁদকেই দমন, তার-বর্শা-বজ্লম 1নয়ে ও" পেতে 
আছে তারা, অথচ এক আল্লাহতে আতমসমর্পণ করে রস্মলহল্লাহ স 
[চিরানিভর়, পর্বতের মত অটল, আকাশের মত সমাহশন। আমরাও 
প্রত্যেকে যাঁদ তেমনি ভাবে আল্লাহর উপর নর্ভর করতে পারতাম ! 

ভূগোল বইতে পড়েছি মরদ্যানের কথা, কোদিন চোখে দৌখাঁন, 
আজ দেখলাম। দেখলাম ঃ আঁদগন্ত পোড়া বালুর রাজ্যে হঠাৎ 
যেন একটি অংশ গাছ-গাছাঁলতে ঘন সবুজ হয়ে উঠেছে, বিমান 
থেকে একটি ছোট্ট মরদ্যানকে একেবারে চারকোণা সবুজ রুমাল মনে 
এই মরদভ্মর মাঝখানে ফেলে 'দয়েছেন। নিশ্চয়ই ওখানে পানর 
জীবন। কিছ: ঘর বাঁড়ও দেখতে পেলাম। 

ঘন ঘন না হলেও, ওড়ার পথে অনেকগাল মরুদ্যান চোখে পড়ল । 
কোন কোনাঁট বেশ বড়, আধা শহরও বলা যায়। দেশলাইয়ের বাক্সের 


কাবার পথে ৭৫ 


মত অনেক দালান বাঁড়ও লক্ষ্য করলাম। মরুর মধ্যে মাঝে মাঝেই 
মোটা কালো রেখার মত আর একটি 'জানষ লক্ষ্য করলাম, 
মনুষ্যবসাঁতর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হল না। 
দেখলাম মরুর রুক্ষ বক্ষ দর্ণ করে এক দিগন্ত থেকে আর এক প্রান্তে 
উধাও হয়ে গেছে । অনেক চিন্তার পর সিদ্ধান্ত নিলাম এগালই 
হল পেট্রল পাঁরবহনের পাইপ লাইন। এর ভিতর 'দয়েই “তরল 
সোনা" প্রবাহিত হয়। বহঃক্ষণ এমনতর ি*বাসে অটল 'ছিলাম কিন্তু 
বিমান একট; 'নিচে নামতেই দেখতে পেলাম সেই কালো রেখাগ্যালর 
উপর গাঁড়ঘোড়ার ছুটোছুটি। শুনোছিলাম গঠমান সৌদি আরবে 
অনেক রাস্তাঘাট তৈরি হচ্ছে, মরুভূমির উপর দিয়ে যন্রতন্ন ষে এমন 
হাইওয়ে প্রস্তুত হয়েছে তা ভাবতেই পাঁরানি। 

বিমান চলছিল নিথর হয়ে। মনে হাঁচ্ছিল চিক যেন ঘরের মধ্যে 
কোন একটা চেয়ারে বসে আছি । আমার সামনেই দুজন বিমান 
সোবকা ও একজন সেবক বসে তাঁদের স:খ-দুহখের গল্প-গাছা 
করছিলেন। রাতাঁদন বিমানে আসা-যাওয়া করে করে- বাইরের 
দৃশ্য দেখার প্রাত তাঁদের এতটুকু আগ্রহ আছে বলেই মনে হল না। 
হঠাৎ দেখলাম আমাদের বিমানের অনেক নিচে দিয়ে পর পর দুটি 
বিমান উড়ে গেল। অবশ্যই আকারে অনেক ছোট, ঠিক ষেন খেলনা 
একটি বিশাল শহরের উপর 'দয়ে উড়ে গেল। জনবহুল দঈর্ঘ শহর, 
কে একজন বললেন দুবাই । কিন্তু এডেনও হতে পারে। 'বিমান- 
সেবিকাকে জিজ্ঞেস করে নিলেই ব্যাপারটি পাঁরজ্কার হয়ে যেত 'কন্তু 
কারো সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগছিল না। প্রাত মূহূর্তেই 
ক্রমেই রসুলুজ্লাহর দেশের নিকটবর্তী হচ্ছিলাম, ষে কোন মৃহূর্তে 
আমরা জেদ্দায় পেপছে যেতে পারি। কখন সেই বাঞ্ছীত মূুহৃতট 
আসবে তারই প্রত্যাশায় দেহমন আকুল হয়ে উঠছিল। 

লাব্বায়েক আল্লাহ;ম্মা লাব্বায়েক।... 

নীরবে নিভৃতে আতমা গুনগুন করেই চলেছে । শহর আতক্রম 


৪৬ কাবার পথে 


করে আমাদের বিমানাট যে কখন লোহিত সাগরের উপর এসে পড়েছে 
তা খেয়ালই কারান। ধূির রাজ্য শেষে আবার পানির সাম্রাজ্য, 
আবার কৃলহারা-_আকূল পাথার। মাটির মানুষ, মাঁটর বাঁধন 
ছেড়ে হাওয়ায় উড়লে বা সাগরে ভাসলেই বুকটা যেন হালকা হয়ে 
যায়। কখন মাঁটতে ফিরব সে আশায় উল্মৃখ হয়ে উঠি। মাটির 
বধিনই বোধহয় সবচেয়ে বড় বাঁধন, মাটির আশ্রয় তার সবচেয়ে বড় 
আশ্রয় । মাঁটর মানুষ তাই মাঁটতেই ফিরতে চায়। 


সাগরের উপর 'দয়ে আবার উড়ে চলা। থৈ থৈ পাঁনর নীল 
রাজ্য। কিন্তু এই উড়ে চলাতে আর কোনই আগ্রহ ছিল না। 
প্রতমূহূর্তে সেই পাবিন্র শহরের মাটি স্পর্শ করার জন্যে মন আকুল 
হয়ে উঠাছিল। হাওয়ার শব্দে যেমন বাঞ্চতজনের আগমন প্রত্যশায় 
ব্যাকুল-প্রয়া উন্মুখ হয়ে ওঠে, তেমাঁন লোহতের তরে কোন শহরের 
উঠছিল। জেদ্দায় না নেমে আমাদের বিমানাঁট কাবার দয়ার প্রান্তে 
অবতর্ণ হতে পারে না 2 বিমানে বসে বুক বার বার কেপে ওঠে, 
এই পাপ চোখে পৃথিবীর সেই পবিব্রতম গৃহাঁট দেখতে পাব কি 2 
এই অপাবন্র দুই হাত 'দিয়ে স্পর্শ করতে পারব কি তার পাত্র 
দেওয়াল ? তার পাঁবন্র দরওয়াজা 2 এই ক্ষতাঁবক্ষত লোলুপ ঠোঁট 
দয়ে চুম্বন করতে পারব কি হাজরে আসোয়াদ- কৃষ্ণ প্রস্তর _যার 
আঁলঙ্গন £ এখনো যেন বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস করতে পাঁর না। 
মাঝে মাঝে মনে হয়ঃ আমাদের মত পাপীদের সেখানে কোন 
প্রবেশাধিকার নেই। আমরা গেলেই বুঝি সেই পাবি ধূঁল নাপাক 
হয়ে যাবে । মন ক্ুন্দনাকুল হয়, চোখ ভিজে ওঠে। দীর্ঘ নিঃবাস 
ছেড়ে বাল ঃ প্রভূগো সবই আপনার হাতে। 

রূমালে চোখ মুছে ঠিক হতে না হতেই 'ীবমান ঘোঁষকার 
গসনশ্ধকণ্ঠস্বর ভেসে ওঠে £ আমরা জেদ্দায় এসে গোছ। আর মান্র 
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পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমাদের বিমান “স্পর্শ করবে। আপনারা 
1সট-বেল্ট বেধে নিন। ধন্যবাদ । 

যান্রীদের মধ্যে ভীষণ ব্যস্ততা জেগে ওঠে । সঙ্গতকারণেই এই 
ব্যস্ততা । এই মাঁট স্পর্শ করার জন্যে কত 'দিন ধরে কত জনের 
কত প্রস্তুতি, কত প্রতীক্ষা ? 

আমি নম্র হাতে ধারে ধীরে সাঁট-বেল্ট বেধে নিলাম, আরো 
বনম্্র কণ্ঠে পড়লাম ঃ লাব্বায়েক আল্লাহ হঃম্মা লাব্বায়েক...... 

প্রভ্‌! আপনার পাক দরবারে বান্দা হাঁজর, নত শরে অনূতাপে 


[বিহ্বল গোলাম হাজির।... 


৬. 


পাঁচ মিনিট অর্থাৎ তখনো প্রায় পণ্চান্তর কিলোমিটারের দীর্ঘ 
পাঁড় সামনে । দিগন্তহীন লোহিত সাগরের নীল পানিতে দৃষ্টি 
সমাচ্ছন্ন তখনো। বুঝতে পারাছ আমাদের বোয়িংটা নিচে নামছে 
ক্রমাগত, সাগর পানি ঢেউ এমন কি উছলে ওঠা ফেনাও যেন দেখতে 
পাচ্ছি। একটা 'িশালকায় জলযানে আমার দৃন্ট আটকে গেল। 
মা্জলের দকে। আঁবাসাঁনয়ার পথে কি? আমি যেন একদল 
উদ্বেগ্াকুল কাফেলাকে দেখতে পাচ্ছ জাহাজের ডেকে, আল্লাহকে 
স্মরণ করে তারা ব্লমেই দ্‌উুচিত্ত আর নিঃশগুক হচ্ছে, আর একদল 
ক্রোধোন্মন্ত জন্তুদের দেখতে পাচ্ছি জেদ্দার উপকূলে । বন্দর ছেড়ে 
যাওয়া জাহাজের দকে তাদকয়ে তারা আক্রোশে উত্তেজনায় উল্মাতাল 
হয়ে উঠেছে। মক্কা থেকে তারা ছুটে এসেছে জেদ্দায়, জাহাজের 
যাত্রীদের হাতের মুঠোয় পেলে এখুনি টুকরো টুকরো করে ভাসয়ে 
দেবে লোহিতের নোনা পাঁনতে। কিন্তু হায়! যারা আল্লাহর 
আশ্রয়ে থাকে-_ তাদের কোন ক্ষাতি করা যায় না। 


আমার আঁখ-পজ্লবে অতীতের স্ব্নছায়া ঘন আবেগে দুলে 
সজীব হয়ে উঠল । চোদ্দশো বছর আগের মন্কাকে আমি যেন একেবারে 
স্পম্ট দেখতে পাচ্ছি। 

নব্য়তের পণ্চম বছর। মন্ধার ঘরে ঘরে শিশু ইসলাম 
[বিকাশোন্মুখ। প্রাতাদনই ইসলামে দীক্ষা 'নচ্ছেন দু-একজন 
করে। ইসলামের শীতল ছায়ায় এসে বুক জ্যাড়য়ে যাচ্ছে তাঁদের 
কিন্তু দৈহিক ষন্মণা আর অত্যাচার থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। 
কুরেশ নেতারা রন্তলোলুপ 'হংন্্র পশুতে পাঁরণত। তারা তরুণ 
ইসলামের রন্তপান করতে চায়। অত্যাচারে নিম্পোশত আর হত্যা 
করতে চায় মূসলমানদের। রসুল:জ্লাহর কানে সব কথা যায়। 
[তান কাতর অশ্রুবিমর্জন করেন আর সবর করতে বলেন, 
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একান্তভাবে 'নর্ভর করতে বলেন আল্লাহর ওপর। নর্ধাতন 
বেড়েই চলে। 

হযরত বেলাল রা কে ত আবুবকর রা ম্যস্ত করোছিলেন আগেই । 
পশুরা। তারপর মাটিতে ফেলে ক্রমাগত নাকে ধোঁয়া দেওয়া হয়, 
ঘণ্টার পর ঘন্টা। অচৈতন্য হলেও ধোঁয়া দেওয়া চলতে থাকে, 
একাঁদন নয়-_দিনের পর 'দন। কন্তু ইসলাম ত্যাগ করা তো দূরের 
কথা আগুন আর ধোঁয়ায় যেমন ইট পোড় খায়, জোবেরের ঈমান 
তেমান সৃদড় হয়। অচৈতন্য হবার পূর্ব মুহূর্ত পরন্ত উল্লাসে 
আর ঘন আবেগে জোবের উচ্চারণ করেন £ লা ইলাহা ইল্লাজ্লাহ 
ম*হাম্মাদ"র রসমলনজ্লাহ। 

শত অত্যাচারে যখন খাব্বার রা ইসলাম ত্যাগ করলেন না তখন 
কুরেশরা এক লোম হর্ষক নর্যাতন শুরু করল তাঁর ওপর। জবলন্ত 
অঙ্গার পুরু করে 'বাঁছয়ে সেই প্রচণ্ড উত্তাপের উপর চিৎ করে 
শুইয়ে দুদক থেকে চেপে ধরে রাখল পশহর দল। প্পিঠের চামড়া 
এবং মাংস পুড়ে পড়ে দুর্গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে এল। তবুও 
জবলতে জব্লতে খাব্বার রা কাতর আর উল্লাসব্যাকুল কন্ঠে বলতে 
থাকলেন, আল্লাহ গ আপনি আমায় সহ্য দিন, প্রভ্‌ গ এ গোলাম 
আপনার জন্যে...। চেতনা হারিয়ে যাবার পরও যতক্ষণ অঙ্গার 
জহলছিল ততক্ষণ পশুর দল খাব্বার রা এর অচেতন দেহটাকে চেপে 
ধরে থাকল। শেষে অঙ্গার নিভে গেলে তারাও চলে গেল। খাব্বার 
রা পরে জীবন লাভ করেন, দীর্ঘীদন পর ক্ষতও সেরে যায় কিন্তু 
সারা পিঠে ধবলকুচ্ঠের মত দাগ ফুটে উঠোছল। 

আম্মার, তাঁর পিতা ইয়াসির আর মা সমাঈয়া এক পরিবারের 
[তন জনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই তিনজন 
নওমুসাঁলমের ওপর যে 'নর্মমতম অত্যাচার করা হয়োছিল ইতিহাসে 
বাঁঝ তাঁর দ্বিতীয় নাঁজর নেই। স্ত্রী সুমাঈয়ার সামনে তাঁর স্বামী 
ইয়াসিরের দুই পাদ দিক থেকে দড়তে বেধে দুটি উটকে 
প্রবলভাবে দুই বিপরীত দিকে চালনা করা হল। সঙ্গে সঙ্গে 
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ইয়াসিরের দেহ দু ভাগে চিরে 'দ্বখাণ্ডিত হয়ে গেল, তান প্রাণত্যাগ 
করলেন। সূমাঈয়াকে গাঢুতর আবেগে তখনো কলেমা তৈয়ব পড়তে 
দেখে কুরেশরা তাঁর পত্র আম্মারকে নিম্চ্ুরভাবে প্রহার করতে শুরু 
করল। এই আম্মার সেই মহাসৌভাগ্যবান ছজন মুসলমানদের 
(আবুবকর, বেলাল, খাব্বার, সোহায়ব, সুমাঈয়া, আম্মার) একজন 
যাঁরা ইসলামের প্রথম যুগে প্রকাশ্যে মসলমান হবার কথা নিভনক 
কন্ঠে ঘোষণা করোছিলেন। প্রহারের প্রচণ্ডতা সহ্য করতে না পেরে 
আম্মার অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। একাঁদকে স্বামীর লাশ অন্যাদকে 
অচেতন পুর্রের দেহ__মাঝে মহাঁয়সাঁ সৃমাঈয়া । পশুর দল তাঁকে ধর্ম 
ত্যাগ করতে বলায় তিনি এক অদৃশ্য শান্তকে উদ্বুদ্ধ হয়ে উদ্বেলিত 
কণ্ঠে কলেমা তৈয়ব পড়তে শুর করলেন। অন্তঁগৎ আলোকিত 
হলে বোধহয় তাকে আর মাঁলন করা যায় না। কিছুতেই 'িরস্ত 
করা যাচ্ছে না দেখে, ইসলামের চিরশত্র আবুজেহেল মহাকোধে 
তশক্ষ। বর্শা নিয়ে এগিয়ে এল, তারপর সেই বর্শা দিয়ে সৃমাঈয়ার 
স্তীর-অঙ্গ নির্মমভাবে বিদ্ধ করে ঈমানে গরায়ান এই মহাপ7ণ্যবতী 
মাহলাকে পশুর মত হত্যা করল। এভাবে সূমাঈয়া ইসলামের 
প্রথম নারী শহদ হবার দুল'ভ সৌভাগ্য অর্জন করেন। 

মক্কার আকাশ-বাতাস করূণ ক্রন্দন ধ্বনিতে ব্যথাতুর। 
রসৃলুজ্লাহ সব কথা শুনে আঁস্থর হয়ে ওঠেন। সাহাবাদের নিয়ে 
কর্মপল্থা নির্ধারণের জন্য গোপন সভায় মালত হন। "স্থির হয় ঃ 
সহানুভূতিশীল এবং ন্যায়াবচারক নাজ্জাশীর রাজ্য আবাসনিয়ায় 
দেওয়া হবে। পাঁরকল্পনা দ্রুত কার্ষে রূপাঁয়ত করার নিশি দেন 
রসুলুল্লাহ। সেই মত, নবুয়তের পণ্চম বর্ষের রজব মাসে, বার 
জন পুরুষ আর চার জন মহিলা আল্লাহর উপর পাঁরপূর্ণ নির্ভর 
করে, জল্মভূমর মায়া 'বসর্জন দয়ে মক্কা ত্যাগ করেন। যথাসময়ে 
শয়তান কুরেশদল ব্যাপারটি অবগত হয়। শিকার হাতছাড়া হচ্ছে 
দেখে, পথিমধ্যে ধরার জন্য, তারাও মক্কা থেকে আতিদ্ত জেদ্দা ভমুখে 
ঘাল্লা শুরু করল। জেদ্দায় পেশছে দেখল, বেশ কিছু আগে 
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করে গেছে। বিফল ক্রোধে বিষমুখ কুরেশদল *বাপদের মত আপন 
গহ্বরে প্রত্যাবর্তন করল । 

এই সেই জেদ্দা, এই সেই লোহিতসাগর। 

আল্লাহর অশেষ করুণা আর রসুলহজ্লাহর শুভেচ্ছা সম্বল 
গেল দূর আঁবাসানিয়ার পথে । প্রথম দলের 'নার্বঘে গন্তব্যে 
পেশছানোর সংবাদ পেয়ে দ্বিতীয় দল 'হজরতের জন্যে প্রস্তুত হল। 
বাগ্মী জাফরের (আব তাঁলবের প্দন্র এবং হযরত আঁলর ভ্রাতা) 
নেতৃত্বে এই দলে তিরাশি জন মুসলমান মহানুভব নাজ্জাশীর রাজত্বে 
পেশছে গেলেন যথাসময়। আরো ছু পরে তৃতীয় দলে একশ 
জন হিযরতকারী এসে গেলেন আঁবাঁসানয়ায়। এইভাবে 
মুসলমানেরা ক্রমেই 'নার্ববাদে আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে 
প্রচুর উপটঢৌকনসহ কুরেশরা তাদের কিছ লোককে আঁবাঁসানয়ায় 
পািয়ে দল। তারা অঢেল এবং দাম উপহার ?দয়ে সভাসদ এবং 
নাজ্জাশশকে বিশেষ ভাবে পরিতুষ্ট করে বলল £ আমাদের কিছু 
উচ্ছঙ্খল লোক দেশ এবং ধর্ম ত্যাগ করে হুজুরের রাজত্বে পালিয়ে 
এসেছে । এরা এমন এক ধর্ম গ্রহণ করেছে যা আমাদের ধর্ম নয় 
আর আপনাদের খৃস্টান ধর্মও নয়। এই অসৎ আর বেয়াদবগুীলকে 
যাঁদ হুজুর আমাদের সঙ্গে ফেরৎ পাঠাবার নির্দেশ দেন তা হলে 
আমরা বড়ই অনুগৃহীত হই। এদের শায়েস্তা করা দরকার। 

কুরেশ প্রতিনাধদের সব কথা শুনে নাজ্জাশী বললেন. কিন্তু 
যারা আমার আশ্রয়ে তাদেরও ত 'কছ বলার থাকতে পারে । তাদের 


কথা না শুনে আম িছুতেই রায় দেব না। 

পরাঁদন মুসলমানদের রাজ দরবারে হাজির করা হল । নাজ্জাশী 
'জজ্ঞেস করলেন, তোমাদের ধর্ম ক ? 

মুসলমানদের পক্ষ থেকে শঙগকাশ্‌ন্য 'নর্ভীক কণ্ঠে জাফর উত্তর 


শদলেন, ইসলাম । নাজ্জাশী বললেন, এ ধর্মের মূল রীতি নশীতিগ্াঁল 
আমাকে ব্যাখ্যা করে বল। বিনত, সুঙ্গালত এবং আবেগপূর্ণ 


কা. পশঙড 


৮৭ কাবার পথে 


কণ্ঠে জাফর বললেন £ আল্লাহ এক, তানি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য 
নেই, মৃহম্মদ তাঁর প্রেরিত পুরুষ-_এই হল ইসলাম ধর্মের মূলমল্্। 
এতাঁদন আমরা নানা পাপকর্মে লিপ্ত ছিলাম। আমরা আল্লাহকে 
ভূলে পূতুল পূজো করতাম এবং বিশ্বাস করতাম যে, এই 
দেবদেবীগ্ীলই আমাদের সৃন্টিকর্তা। কিন্তু হযরত মুহম্মদ স 
এসে আমাদের এই ভ্রান্ত ধারণা সমূলে উৎপাঁটিত করেছেন, এখন 
আমরা উপলাব্ধ করোছি ঠাকুর দেবতা মিথ্যা, সত্য একমান্র পূর্ণ 
জ্যোতর্ময় আল্লাহ । পূর্বে সামান্য ব্যাপারে আমরা পরস্পর 
মারামারি ও ঝগড়া বিবাদ করতাম, এখন করি না। আগে আমাদের 
মধ্যে সদ্ভাব ছিল না, ইসলাম আমাদের মধ্যে গভীর মিলন সৃষ্টি 
করেছে। পূর্বে প্রতিবেশীদের আমরা ঘৃণা করতাম, সকল সময় 
তাদের সঙ্গে শন্লুতায় লিপ্ত থাকতাম-হ্যরত মুহম্মদ স এসে 
বললেন £ প্রাতবেশীরা তোমাদের ভাই, তাদের সঙ্গে মিলে সিশে 
থাক। আগে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতাম না, 
নবীজন এসে বললেন, ধর্মে বাড়াবাঁড় করো না-_সকলের সঙ্গে 
সদ্ভাব বজায় রাখ, আগে আমাদের সন্তানদের হত্যা করতাম, এখন 
কার না. পূর্বে মদ্যপান করতাম, ব্যভিচার করতাম. খুন-জখম করতাম 
-আমাদের রসূলের শিক্ষা ও উপদেশে এখন এগবাল সম্পূর্ণ ত্যাগ 
করোছ, আর্ত পীড়ত ব্যাথত শোকাতুরকে পূর্বে আমরা অগ্রাহ্য ও 
অবমাননা করতাম- শান্তির ধর্মে দীক্ষিত হবার পর থেকে তাদের 
সেবা করি, সান্ত্বনা 'দিই, ব্যথাতুরকে বুকে জাড়য়ে ধার, তাদের অশ্রু 
মুছাই। সেবা আমাদের ধর্মের এক বড় নিদেশ। আগে 
শপিতামাতার সঙ্গে দুর্বলদের সঙ্গে দূর্বযবহার করতাম এখন কার না, 
আগে চুরি করতাম সুদ খেতাম ওজনে কম দিতাম এখন ওসব কারি 
না, সকল রকম কুসংস্কার ও অঙ্ধ শ্বাস ত্যাগ করোছি, জাঁবনে 
কোন 'দন শান্ত পাইনি-_সকল অনাচার ত্যাগ করে আজ আমরা 
পরম শান্তি অনুভব করাছ, আল্লাহর বাণ ও রসূলকে পেয়ে আমরা 
অন্ধকার থেকে আলোকে এসৌঁছ, দূর্গন্ধ থেকে সৌরভে 'ফিরোছ, 
মিথ্যা ছেড়ে সত্যকে আঁলঙ্গান করোছ। এই পাঁবন্ন ধর্ম গ্রহণ করোছ 


কাবার পথে ৮৩ 


বলে প্রাতবেশন কুরেশগণ আমাদের উপর অমানাবক অত্যাচার শুর 
করেছে, কয়েকজনকে হত্যাও করেছে-সেই অত্যাচার সহ্য করতে 
না পেরে আমরা হুজুরের আশ্রয়ে এসেছি। পুনরায় আমাদের 
ফিরিয়ে নিতে এসেছে- সুতরাং হে মহানুভব মহান সম্রাট ! আমরা 
সকলে আপনার সহানুভূতি ও ন্যায়াবচার প্রার্থনা কাঁর। 

সতালোকে উদ্ভাঁসত জাফরের এই তেজোদীপ্ত বন্তৃতা শ্রবণ 
করে সভাসদসহ সকলেই বিস্ময়বিমূশ্ধ হয়ে গেলেন। বেশ 'কিছ:ক্ষণ 
নীরবতার পর মৃদুকণ্ঠে নাজ্জাশী বললেন, মুহম্মদ স যে বাণন প্রাপ্ত 
হয়েছেন তার থেকে 'িছ7 অংশ আমাকে শোনাও । 

জাফর মধুর কণ্ঠে কালাম পাক থেকে মারয়ম সংক্রান্ত বিষয়ের 
কিছু অংশ পাঠ করে শোনালেন। বাতাসে তখনো কোরআন 
শরীফের সুমধুর ছন্দ দোল খেয়ে ফিরাছল। আস্লৃত নাজ্জাশী 
আবেগ্গপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, ষাঁশুখ্‌স্ট যেখান হতে বাণনপ্রাপ্ত 
হয়োছলেন_নিঃসন্দেহে এ বাণী সেস্থান হতেই। 

কুরেশ দূর্বত্তদের অন্যায় প্রার্থনা না-মঞ্জর হয়ে গেল। কল্তু 
তারা নিরুৎসাহ হল না। রান্রে সকলে মিলিত হয়ে নতুন আরূমণসূত্র 
রচনা করল এবং সেইমত পরাদন রাজদরবারে গিয়ে দাম্ভক কণ্ঠে 
বলল, হুজুর আমরা কোন কুমতলব নয়ে আঁসাঁন। বরং এই 
লোকগলিই শয়তান। এরা আমাদের ধর্ম তো মানেই না এবং 
আপনাদের ধর্মকেও অস্বীকার করে । এরা যীশৃকে খোদার বেটা' 
বলে স্বীকার করে না। সত্য না হয় এদের জিজ্ঞেস করূন। 

আবার মুসলমানদের ডাক পড়ল রাজদরবারে। আল্লাহর 
উপর পাঁরপণুর্ণ বিশ্বাস রেখে দৃঢ়তাব্যাঞ্জক কন্ঠে জাফর বললেন, 
আমরা কোন ধর্মের 'নন্দাবাদ কার না, কেবল রসুলের প্রাত যা 
অবতার্ণ হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি। কোরআন শরাঁফের 
উল্লেখ অনুযায়ী যশ একজন প্রোরত পুরুষ মানত, যেমন হযরত 
মূহম্মদ স একজন প্রোরত প্রুষ। তিনি কখনই আল্লাহর পূ 
নন। তবে হযরত মুহম্মদ স-এর উপর যেমন আল্লাহর মহান 


৮৪ কাবার পথে 


ধনর্দেশ অবতীর্ণ হচ্ছে-_যাঁশখৃস্টের উপরও তেমন 'নিদেশি অবতীর্ণ 
হয়োছল। 

সব শুনে মুসলমানদের দিকে 'ফিরে নাজ্জাশী মস্তক আন্দোলিত 
নালিশ আম 'নীর্ব্বধায় অগ্রাহ্য করলাম, তোমরা এখান থেকে চলে 
যেতে পার। 

ভণ্নোদ্যমে ব্যথাতুর চিন্তে কুরেশরা নত মস্তকে এবং ধারে ধারে 
সভাস্থল ও আঁবাসানয়া ত্যাগ করল। তাদের সকল কৃপ্রচেষ্টা 
সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে গেল। মুসলমানগণ পরমভীন্তভরে 
অশ্রসজল চোখে আল্লাহর পবিন্র দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। 
তাঁদের কেউ কোন দিন অপমানিত ও ক্ষাতসাধন করতে সমর্থ হয় 
নাঃ “আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করলে কেউ তোমাদের উপর জয়ী 
থাকবে না। ৩৪১৬০ 

এভাবে এশিয়া ভূখন্ড থেকে পাব ইসলামের জ্যোতি আঁফ্রকা 
মহাদেশে পারিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল । 

এই সেই জেদ্দা, এই সেই লোহত সাগর ! কত দুর্যোগ কত 
শঙ্কা কত বিজয় কত ইতিহাস রচিত হয়েছে এই সমুদ্রের নীল 
পানিতে । এই বন্দরের পাঁবত্র মৃত্তিকায় !! 
আত কাছে এসে পড়েছে । লোহিত সাগরের ওপর থেকে যেন 
একটা বিরাট লাফে বোয়িংটা অকস্মাৎ শহরের আকাশে উঠে এল। 
আর পানির রাজ্য নয়, মার চিহ দেখে মনটা পলকে আকুল, এত 
উপর থেকেও যেন মাঁটর স্পর্শ পাচ্ছ। মাঁটর সঙ্গে মাটর 
মানূষের যে ক নিবিড় সংযোগ ! 

চে অসংখ্য ঘরবাঁড়, রাস্তাঘাট, যানবাহনের অফুরন্ত চলাচল । 
ছাবর মত আঁকা বশেবের আধানকতম শহর । হঠাৎ বোয়ংটা বাঁক 
নিয়ে বৈরাগির মত ঘরবাড় ত্যাগ করে ফাঁকা মাঠের পথ ধরল এবং 
চোখের পলক পড়তে না পড়তে বিশ্বের বৃহত্তম ও আধ্যানকতম 


রী 

সেভেন-ফোর-সেভেন বোয়িংটি এখন জেদ্দার মাটিতে স্থির হয়ে 
দাঁড়য়ে, যেন রণক্লান্ত দুধর্য সৌনক এক, যদ্ধজয়ের বিপুল গোরবে 
উজ্জবল এবং অসম্ভব শ্রমে ক্লান্তিতে এখন স্বগ্গহে নিশ্চুপ। তার 
সফল উদ্ডীনের কথা স্বীকার করতেই হবে, পথে অস্দাবধা হয়নি 
সেবকসোঁবকাদের। তাঁদের সৌজন্যতা ভদ্রতা আর আতিথেয়তার 
কথা দীর্ঘাদন মনে রাখব। 

বোয়িং বিশ্রামরত কিন্তু তার ভিতরটা এই মুহূর্তে দারুণভাবে 
কমণচণ্ল। তীঁর্ঘযান্রীগণ তাঁদের জানষপন্র কাঁধে ও হাতে ঝুলিয়ে 
প্রস্তুত এবং সকলে একই সঙ্গে বিমান থেকে বেরিয়ে যেতে চান। 
সকলেই চণ্চল ব্যগ্র কিন্তু জটলা বা কোলাহল নেই একেবারে ; 
সকলেই সজাগ যেন কারো কোন অস্বীবধা না হয়। তালাবয়া 
পড়ছেন মনে মনে আর ধার পায়ে একট একটু করে এগুচ্ছেন 
লাল টকটকে 7%1 এর 'দিকে। 

আমার স্ত্রীর সিট একট; দূরে পড়োছল। দেখলাম তাঁনও 
একটি ব্যাগ কাঁধে নিয়ে এবং আরো ছোট ছোট দুটি ব্যাগ দু হাতে 
ঝুলিয়ে সঙ্গ মেয়েদের 'নয়ে স্থির পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছেন। 
সেই পরম পবি্র বাঞ্চত মাঁঞ্জলে মাকসাদের 'দকে প্রাতিমূহূর্ত 
আল্লাহ আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এটা মনে হতেই কৃতজ্ঞতায় 
আমার সমগ্র দেহমন যেন আগ্লুূত আর নম্রনত হয়ে গেল। আম 
তালাবয়া পড়তে পড়তে ধীরে আত ধীরে বিনীত ভাবে উঠে 
দাঁড়ালাম। এক সময় মনে হল যেন আমি ঠিক মত মাথা তুলে খাড়া 
হয়ে দাঁড়াতেই পারাছনা। ভয়ে সম্দ্রমে ভান্ত শ্রদ্ধায় ভিতরটা কি 
রকম হয়ে যাচ্ছে। এই সেই পাঁবন্ত্র দেশ, এই সেই পাঁবন্ মাঁট-_ 
এখানিই আমি সেই মাট স্পর্শ করব ! যেন বিশ্বাস হয় না। 

অনেক রানওয়ে, অনেক 'বিমান। জেদ্দা এখন ভাঁষণভাবে 
কর্মচণ্চল। বিশ্বের এই আধুনিকতম এবং দর্ববৃহত্তম বিমানবন্দয়ে 
এক সঙ্গে যে কত বিমান উঠতে আর নামতে পারে তা আমার জানা 


৮৬ কারাব পথে 


নেই। উইন্ডো গ্লাস দিয়ে পলকে দেখলাম অসংখ্য বিমান প্রায় 
একই সঙ্গে উঠছে নামছে এবং দাঁড়য়ে আছে। দাঁড়ান 'বমানের 
গায়ে মধ্যাহ্ন সূর্য আগুন ধাঁরয়ে দিয়েছে মনে হল, আঁশ্নিশিখার 
মত লকলকে ভাঁপ উঠছে বাঁক খেয়ে, রানওয়ের উপর দিয়েও, মরূর 
মাঁট ভেদ করেও। সর্ব্রই আগুন জবলছে দাউ দাউ । আমাদেরও 
হয়ত এ আগুনের ভিতর দিয়েই এগুতে হবে ! দেখলাম বিমান থেকে 
যাঁরা বোরয়ে যাচ্ছেন তাঁরা নিচে নামছেন না. তা হলে যাচ্ছেন 
কোথায় ? অবশেষে আমার সময় এলে, আমি নির্গমনের মূখে এসে 
দাঁড়ালাম। অপরূপা এক বিমানসোবকা দুহাত কপালে ঠোঁকয়ে 
বললেন, নমস্তে ! আম স্মিত হাস্যে মাথা নেড়ে তালাঁবয়া পড়তে 
পড়তে বেরিয়ে এলাম, পিছনে আমার স্ত্রী। দেখলাম, এক শশততাপ 
নয়ল্লিত সুউচ্চ সুড়ঙ্গপথ বিমানের নির্গমন দরজার সঙ্গে য্স্ত 
হয়েছে এবং আমরা সেই আলোকোজ্জবল মনোরম শীতল পথ বেয়ে 
চলতে চলতে এক আত সসাঁজ্জত বিশাল বশ্রামাগারে পেশছে 
গেলাম। বাইরের আঁ্নক্ষরা মরু তার রোৌদ্রতপ্ত রাগ 
সঙ্গাীসাথীদের নিয়ে আমাদের স্পর্শ করতেই পারল না। জেদ্দাকে 
কেন যে আধ্ানকতম বিমান-বন্দর বলা হয় তার কিছুটা অচি 
পেলাম। 
বৃহত্তম বিমানবন্দরের গৌরব পেয়েছে, পাশাপাশি তিনটি 'দিগন্তহণীন 
আঁতকায় বিমানবন্দর নিয়ে জেদ্দা বমান পোত- সৌদ, যুনাব আর 
মাতার। সোঁদ টার্মনাল থেকে সৌদি আরবের আভ্যন্তরীণ িবমান 
সংযোগগ্দীল রক্ষিত হয় । দ্রেন নেই, রেড স ছাড়া জলযান চলাচলের 
কোন প্রশ্নই ওঠে না, তাই আভ্যন্তরীণ সংযোগ রক্ষায় 'বমানের 
ভূমিকা সৌদি আরবে অত্যন্ত গ্‌র্ত্বপূর্ণ। আতাবন্তবান সৌঁদদের 
মতই হয়ে উঠেছে। তাছাড়া অনেক সৌঁদর নিজস্ব গ্লেন আছে। তাই 
সৌদ টার্মনাল সব সময় 'বমানগজরঁনে ভশষণভাবে আক্ুজ্ত। 
যানাবি অর্থাৎ ইন্টারন্যাশন্যাল টার্মিনাল । এটিও এক আঁতিকায় 


কাবার পথে ৮৭ 


খবমানবন্দর। বিশ্বের সকল দেশের সকল বিমান এখানে ওঠানামা 
করে। মাতার অর্থাৎ হজ টার্মনাল। এই বিমান বন্দরাঁট কেবলমান্ 
হজ আর ওমরাহ্‌পালনকারীদের জন্য 'নার্মত। বিশ্বের সকল 
দেশের হাজিবাহশ বিমান এখানেই অবতরণ করে। হজের মৌশুম 
শেষ হয়ে গেলে যাঁরা ওমরাহ পালনের জন্য আসেন তাঁদেরও এ 
টার্মনালেই অবতরণ করতে হয়। 

বিমানবন্দরগুলির গঠন ভারি অদ্ভত। আকাশ থেকে দেখে 
রয়েছে। আমোৌরকান হাঞ্জানয়ারগণ বহু পারশ্রম করে 'াবপুল 
অর্থের বানময়ে মরুর মাঝে এই আভনব িবমানপোতাঁট গড়ে 
'দিয়েছেন। পরপর আতিবিশাল আর সুউচ্চ অনেকগাল তাঁবু, 
তার তলায় প্রয়োজন মত অফিস, ব্যাক, পাশপোর্ট আর ভিসা আঁফিস, 
বিশ্রামাগার, নামাযের স্থান হোটেল রেস্টুরেন্ট সহ এক আধুনিকতম 
শহর। সোঁদ যনাব আর মাতার 'তনাটতেই একই বিলাসবহূল 
ব্যবস্থা । প্রাতমূহূর্তে হাজার হাজার লোকের ওঠা-নামা গমনাগমন 
অথচ ময়লা, আবজর্না নোংরা নেই কোথাও । দলে দলে দাল্লারা 
(ঝাড়দার) আধুনিক বৈদ্যতিক সাফাই মেসিন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, 
সঙ্গে সঞ্গে সাফাই হয়ে যাচ্ছে সব. যেন এইমাত্র ধুয়ে মুছে সাফ করে 
দয়ে গেল কেউ। 

বিশ্রামাগারের মধ্যে জানিসপন্ধ রেখে আম কৃতজ্ঞ চিত্তে 
আল্লাহকে স্মরণ করলাম। আম বার বার গভনরভাবে উপলাধ্ধ 
করাছি আল্লাহর সাহায্য ও রহমত ছাড়া কোন কিছুই হতে পারে না। 
পারপূর্ণ হচিছ। চার ঘণ্টা আগে ছিলাম বোম্বে _সেটা ভারত, 
এখন জেদ্দায়- এটা রসলহজ্লাহ স-এর দেশ। ভাবতেও মনের মধ্যে 
কেমন যেন একটা শিহরণ জাগে, পুলকে দোল খাই। 

বসে বসে চেতনার মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়োছলাম হঠাৎ 
স্নী বললেন, দেখুন দেখুন। 

তাকিয়ে দোখ এক হাজি সাহেব লোটায় পানি নিয়ে বিশ্রাগগারের 


৮৮ কাবার পথে 


প্রায় মাঝখানে অজু করতে বসে গ্েছেন। বাথ রূমে ভীষণ ভাঁড়, 
দীর্ঘ লাইন। হাঁজ সাহেব আর ভতরে প্রবেশ করতে পারেনান। তাই 
প্রায় অশোভন ভাবে অজ করতে বসেছেন পাঁরচ্ছন্ন এক 'বশ্রামাগারের 
পরিচ্ছন্নতর এলাকায়। আম ভেবে অবাক হয়ে গেলাম ওখানে 
অজ; করতে বসায় তার বিবেক কি একট; ধাক্কা খেল না! 

কিন্তু আমার তখন অনেক বিস্ময়ের বাঁক ছিল। দেখলাম, 
হাঁজ সাহেবের দেখাদেখি অনেকেই অজ করতে বসে গেছেন বাঁভন্ন 
এলাকায় এবং প্রাতাঁট এলাকাই 'নাষদ্ধ। এঁ যেঅগ্রগ্াম হাজি 
সাহেব একবার মুখটা উসকে দিলেন মৃদ আঘাতে আর সেই 
ছদ্রপথেই হৃহ করে বোরয়ে এল আমাদের কুরুচির দূগ্গন্ধ গলিত 
পদার্থসমূহ। এরমধ্যে কে আবার একজন সবজান্তার মত ঘোষণা 
করোদিলেন, কোন খাদ্যদ্রব্য ভিতরে নিয়ে যেতে দেবে না-সতরাং 
যার সঙ্গে যা খাবার আছে এখানেই খেয়ে নিতে হবে। 

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সে এক দভাগ্যজনক অবস্থার সৃন্টি হল। 
যাঁর সঙ্গে বা ছিল 'নাদ্বধায় তানি তা খাওয়া শুরু করলেন । প্লেনে 
পরিপূর্ণ খাওয়ার পর এই অল্প সময়ের ব্যবধানে বম্বের হজ কাঁমাটির 
দেওয়া খাবারগুলি কারো পক্ষেই সম্পূর্ণ খাওয়া সম্ভব হল না। 
এতরাং কেউ রুটির টুকরো নাচে ফেললেন, কেউ পারটার অংশ, 
কেউ মুরগীর গোশত, কেউ বা কলার খোসা, প্যাকেটগুঁল তো যন্ত্রতন্র 
ছড়াছাঁড় হয়ে রইলই, তার উপর চার দিকে অজ্‌র পাঁন। সব 
'মলিয়ে বীভৎস অবস্থা । ভাস্টীবন সামনেই রয়েছে অথচ খুব 
কম হাজিই তার সদ্ব্যবহার করলেন। এক আঁতি সুসজ্জত আধ্াঁনক 
নোংরা কদর্য আর কুৎসিত হয়ে গেল। অত্যন্ত বেদনার ভিতর 'দয়ে 
উপলাব্ধ করলাম আধুনিক জীবনধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার 
মত বোধ আমরা কেউই অর্জন করতে পারান। অথচ এটা 


এখানে অনেক পারাঁচিত লোকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে 


কাবার পথে ৮৯ 


গেল। দেখলাম আকড়া চন্দননগর প্রভৃতি এলাকা থেকে কয়েকজন 
পাঁরচিত জন হজ করতে এসেছেন। চাব্বশ পরগণার আরো 
কয়েকজন হাজি সাহেবের সঙ্গে আলাপ হল। 

সেই বিশ্রামাগারেই অন্যান্য হাঁজ সাহেবদের সঙ্গে আম ও 
আমার স্ত্রী জোহরের নামায সম্পন্ন করলাম। আরবের মাটিতে 
এই আমাদের প্রথম নামায । 

এবারে ভিতরে যাবার পালা। কাস্টম-এ যাবার পথে প্রথমেই 
পুলিশ চেকিং। দেখলাম, একজন পুলিশ আফসার বসে আছেন। 
তানি পাশপোর্ট নিয়ে ফটোর সঙ্গে ব্যন্তিকে মিলিয়ে নিচ্ছেন তারপর 
শনা্দন্ট পৃন্ঠায় একাঁট করে সই ও স্ট্যাম্প দিয়ে ছেড়ে 'দচ্ছেন। 
আতদ্রুত কাজ মিটে যাচ্ছে এখানে । পুলিশ চোঁকং-এর পর 
মূয়ালেলম ঘোষণা । উঠতি বয়সের দুট ছেলে বসে আছেবেশ 
দু দিকে । উঠতি বয়সের ছেলে দুটির আচরণ বেশ ছিটা অশালীন 
বলে মনে হল. তাদের কোনই কাজ নেই কেবল বসে বসে মেয়েদের 
দেখছে, টিপপুনি কাটছে আর অর্থপূর্ণ হাঁস 'বাঁনময় করছে 
নজেদের মধ্যে। এদের বালাখল্যপনা আর কেউ লক্ষ্য করোছিলেন 
কিনা জান না কিন্তু আমি ভীষণ ব্যথা পেলাম। অন্ততঃ সৌদি 
আরবে এই আচরণ আম আশা কাঁরান। সবে শুরু, সামনের 
1তনাট মাসে যে আরো কত কদর্য আভজ্ঞতার মুখোমাাথ হব ভেবে 
শাঙকত হলাম িছুটা। কিন্তু আশ্চর্য, আর কোথাও কোনাঁদন 
কোন কিছুই ঘটে নি, এমনাক এ ধরনের আচরণের বিন্দুমাত্র কোথাও 
চোখে পড়োন। বরং দূলভ পাঁবন্রতা লক্ষ্য করেছি সবন্ত, যা আমার 
বোধ ধারণা আর চৈতন্যকে উজ্জ্বল করেছে। 

আমরা আমাদের মুয়াল্লেমের নাম বলতে সরকার 'নিষ্স্ত 
কর্মচাঁর যথারীতি তা 'লাপবদ্ধ করে নিলেন। এখানেও কোন 
ঝামেলা নেই, 'মানিটউখানেকের মধ্যেই সব কিছ মিটে গেল। 

এভাবে হাজিদের মুয়াল্লেমের হাদিস নেবার একমান্র কারণ ৪ 
সৌদি সরকার প্রত্যেক মুয়াল্লেমের কাছে অন্ততঃ কিছ সংখ্যক 


৪১০ কাবার পথে 


(এই সংখ্যা সম্ভবতঃ কমপক্ষে আঠার শো) হাজিকে রাখতে চান 
এবং আরফাতের ময়দানে হজের দিন এই রেকর্ড অনুসারেই সৌদ 
সরকারের তরফ হতে প্রত্যেক হাজি সাহেবকে এক ওয়ান্ত খাবার 
খরচ মুয়াল্লেমদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। 

এরপর সামনে এাগয়ে গেলাম । এবারেই কাস্টম চোকং। প্লেন 
থেকে আমাদের ব্যাগ্গহীলকে এখানেই নামিয়ে দেওয়া হয়েছে 
দেখলাম। প্রাতাট জাঁনস বুঝে পেলাম। বিরাট এলাকা জুড়ে 
কাস্টম চোঁকং হচ্ছে। পাঁচ-ছ জন যুবক আফসার মিলে কাজ 
করছেন সেখানে । দেখলাম, অনেকের চাল-ডাল এবং আরো সব 
নানান জিনিসপন্রের প্যাকেট টান মেরে মেরে ফেলে দিচ্ছেন তাঁরা । 
অর্থাৎ এগুলি বাজেয়াফৃত হয়ে গেল। দেখতে দেখতে বাজেয়াফত 
জিনিসের পাহাড় জমে উঠল । চাল-ডাল সহ অন্যান্য জানিসপন্র 
যাঁরা বম্বে থেকে বয়ে এনোছিলেন তাঁদের অবস্থা ক্মেই করৃণ হয়ে 
উঠল । আমরাও অনেকের নিষেধ না শুনে কিছু কিছু বাড়াত বোঝা 
আর ঝামেলা সঙ্গে এনোছি, সৃতরাং আমরাও শঙ্কিত হয়ে উঠছিলাম 
মনে মনে। কিন্তু কেন জানি না. আমাকে দেখে কাস্টম অফিসার 
হয়ত কিছুটা দয়াপরবশ হলেন। সব কিছুই দেখলেন কিন্তু একটি 
মান্র চানাচুরের প্যাকেট ছাড়া তিনি আর কিছুই আটক করলেন না। 
এই প্যাকেটাঁট বাণী-কামাল জোর করে আমাদের সঙ্গে দিয়েছিল। 

আমি আবার বলাছ, কোন বিমান হজযান্রী চাল ডাল ময়দা ঘি 
চান তেল প্রভাত যেন আদৌ সঙ্গে না আনেন। আনলে 
অহেতুকভাবে বিব্রত হবেন এবং শেষ পরন্তি জিনিসগলি হয়ত 
খোয়া যাবে। 

ময়দা চাল ডাল ইত্যাকার খাদ্য সামাগ্র আটক করার হেতু জিজ্ঞেস 
করাতে একজন বললেন ঃ কেরল বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান প্রভাত 
কেননা এসব দেশের হাজিরাই খাদ্যের সঙ্গে লুকিয়ে আনেন চরস 
গাঁজা আফিম এবং আরো নানান মাদক দ্রব্য। অন্যকোন দেশের 
হাঁজদের মধ্যে এই অন্যায় নীতিহশন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না। 


কাবার পথে ৭) ১ 


উজ্জলভাবেই না প্রাতীষ্তঠত করছি ! 

কাস্টম চেকং সমাপ্ত হলে আমরা আমাদের খোলামেলা 
জিনিসগ্ীলকে আবার বেধে ছে*দে কিছুটা সংহত করে 'নলাম। 
তারপর ধরে ধীরে বাইরে বোরয়ে এলাম। এয়ারপোর্টের কুলিরা 
গাঁড় নিয়ে দাঁড়য়োছিল। আমাদের ছু 'ীজানস একাঁটতে তুলে 
দিলাম। এ বিষয়ে আমার স্ত্রী যথেন্ট সাহায্য করলেন। কাস্টম 
হাউসে তাঁকে বড় বড় ব্যাগ্গ উঠাতে নামাতে খুলতে এবং বন্ধ করতে 
দেখলাম, গাঁড়তেও 'তাঁন এভাবেই আমাকে সাহায্য করলেন। 
বাঁড়তে যান অলস না হয়েও কিছুটা আরামীপ্রয়, এখানে তানি 
স্মার্ট আর দারুণ কর্মঠ। তাঁর এই পাঁরবর্তন আর ক্রিয়াকান্ড দেখে 
আম হতবাক। গাঁড় তখন চলতে শুরু করেছে, তার পিছনে প্রায় 
ছুটতে ছুটতে বললেন, পরের গাঁড়তে আপাঁন ওগ্াঁল নিয়ে আসুন 
_আমি টার্মনাসে এসব নামিয়ে নাচ্ছ। প্রকৃতপক্ষে মেয়েরা যাঁদ 
কেবল বাড়াতি বোঝার মত নিষ্প্রাণ হয়ে সঙ্গে আসেন তা হলে 
সুম্ঠূভাবে হজের সব কিছ পালন করা অত্যন্ত কম্টের ব্যাপার হয়ে 
দাঁড়ায়। বৃদ্ধাদের কথা স্বতন্ত্র কিন্তু যাঁরা শস্ত সামর্থ, হজের 
উদ্দেশ্যে বার হবার পর্বে তাঁদের মানাঁসক দক 'দয়ে ভীষণভাবে 
সতর্ক আর প্রস্তুত হবার জর প্রয়োজন রয়েছে। 

টার্মনালে এসে দোখ মুয়াল্লেমদের বাস দাঁড়য়ে আছে। 
1জানিসপত্র একন্র করে গেলাম ব্যাঙ্কে । পাশেই এগার নম্বর কাউন্টার, 
সেখানে গিয়ে মাত্র একটা 'টপের 'বাঁনময়ে পেলাম তিন হাজার একশো 
[রয়াল। স্বদেশে ব্যাঙ্কে আমরা যে টাকা জমা দিয়েছিলাম সৌদ 
খরচ কাটার পর হাতে পেলাম তিন হাজার এক শো 'রয়াল। এ 
দিয়েই আমাদের সকল খরচ মেটাতে হবে। আমার স্ত্রীও টিপসই 
'দয়ে তাঁর রিয়াল নিয়ে এলেন। এসব ঝামেলা মেটাতে আসরের 
ওয়ান্ত হয়ে এসৌোছল। অজ করে একে একে নামাষ পড়ে নিলাম। 
একজন নামায পড়ছিলাম আর জিনিসপত্রের পাহারায় 'নিযু্ত ছিলাম 


৯ কাবার পথে 


অন্যজন। সবে ভারত থেকে এসেছি, স্বদেশের আবহাওয়া আর 
পরিবেশ পাঁঙ্কলতা থেকে মন তখনো মস্ত হয় নি। পরে 
বৃঝোছলাম, কোটি টাকার 'জানিষ পড়ে থাকলেও সেটি নেবার মত 
লোক নেই সৌঁদতে, একমান্র ভয় বাহরাগত আমাদের মত হাঁজদের, 
দেশে যেমন এখানেও তেমনি-মওকামত কিছ একটা পেলেই হয়। 
মন্ধায় এলেই সকলের মন পাঁবন্র হয়ে যায় না. মনকে পাঁবন্ন করতে হয়। 

নামায সমাপ্ত করে এক সময় বিসামজ্লাহ বলে 1জাঁনসপন্রগহাল 
বাসের মাথায় তুলে দিলাম তারপর পাঁবিনত্র নগরী মক্কার পথে রওনা 
হবার জন্যে আসন গ্রহণ করলাম। এ সময় আমার জাবন সাঁঙ্গনীকে 
অসম্ভব সুন্দর মনে হচ্ছিল। বৃঝতে পারছিলাম আল্লাহর ঘরের 
নৈকট্যলাভের ব্যাকুলতা এবং তজ্জানত এক অপার্থিব প্রশান্তি তাঁব 
চোখে মুখে আশ্চর্য দীপ্তি দান করেছে। 

প্রায় পাঁচটার কাছাকাছ সময়ে বাস মক্কার পথে যান্লা শুরু করল। 
দু-একটি বাঁক ঘরেই জেদ্দাকে পিছনে ফেলে আমরা মক্কার রাজপথে 
উঠে এলাম। রাজপথ কাকে বলে তা এই প্রথম বোধহয় ঠিকমত 
উপলব্ধি করলাম। যেমন প্রশস্ত তেমাঁন মসৃণ। বাঁলর দেশ 
অথচ কোথাও কোন ধুলো নেই। ময়লা আর জঞ্জাল থেকে মস্ত হয়ে 
পথ আশ্চর্যরকম পরিজ্কার। সিপ্দুর পড়লে তোলা যায়__পাঁরচ্ছন্নতা 
সম্পর্কে এমন প্রবাদ চাল আছে বাংলায়, আম বাল ঃ থালাবা 
বাসূনের দরকার নেই-ডাল ভাত মেখে খাওয়া যায় রাস্তায়। 
যানবাহনের সংখ্যাও কম কিছ নয়, অন্ততঃ হজের মরশৃমে তো নয়ই 
প্রায় সৌঁদর এখন গাঁড় রয়েছে, কারো কারো দুটি, কারো বা 
ণতনাঁট __তব্‌ কোথাও কোন যানজট নেই, থেমে যাওয়া নেই, যে যার 
মত চলেছে আপন গতিতে, আপনার পথে। গাঁতও অবাক হয়ে 
দেখার মত, আত সাধারণ গাঁড়গীল চলেছে এক শো কিলোমিটার 
বেগে, অন্যগ্াল একশো বশ থেকে দেড়শোর মধ্যে। আরোহণ বা 
ড্রাইভারকে ঠিকমত লক্ষ্য করা যায় না অনেক সময়, তারের ফলার 
মত শোঁ করে চাঁকতে কামে একটা বাতাসের ঝাপটা মেরে বেরিয়ে 
শমালয়ে যায় কোথায়। সব গাঁড়ই বর্দেশী এবং 'বদেশের সেরা 


কাবার পথে ৯৩ 


গাঁড়। দামী জাপানী গাঁড়র তো কথাই নেই, বিলাসবহুল রোলস 
রয়েস বা লিমোজিনেরও অভাব নেই। যন্রতন্ন চোখে পড়বে । সারা 
ভারতে নতুন মডেলের লিমোজন সর্বসাকুল্যে মান্র কুঁড়াট আছে 
কনা সন্দেহ. সেক্ষেত্রে এক মক্কাতেই এ ধরনের গাঁড় আছে কয়েক 
হাজার। সৌঁদদের অর্থ আর বিন্তের কথা ভাবা যায় না, কল্পনায় 
আসে না। শুকনো বৃক্ষহীন খটমটে মরুর দেশ, তার তলায় ঢল ঢল 
করছে তরল সোনা। গাঁড়য়ে বয়ে চলেছে অঢেল। আল্লাহর কি 
অপার মহিমা ! 
স্টয়ারং ধরে আছেন আর তাঁর পাশে বসে আছেন কালো বোরখা 
ঢাকা দুললভ গাঁড়র মতই বহুমূল্যবান বেগম। মূল্যবান কথাটা 
বহু অর্থে সত্য। প্রথমতঃ আরবী মেয়েদের রং ও সোন্দর্যের 
বোধহয় কোন দ্বিতীয় নেই। আরবাঁ ঘোড়ার মতই তাঁরা তুলনাহীন, 
দিবতীয়তঃ সৌদ আরবে বিপুল অর্থের 'বানময়ে বৌ ঘরে আনতে 
হয়! সুতরাং সব দক 'দয়েই তাঁরা মূল্যবান। যাক- এসব কথা 
পরে সম্ভব হলে িস্তাঁরত আলোচনা করা যাবে। 

সূর্য নরম হয়ে এসেছিল। নানান আশ্চর্য রঙের খেলায় সে 
মত্ত হয়ে উঠাঁছল ক্রমে ব্লমে। সারাদন ঘরে দুঃসহ আবদ্ধতায় 
কাটিয়ে এই স্বপ্নময় বৈকালক মূহূর্তে সৌঁদরা দলে দলে সআবরু 
বেগমদের নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন বোধহয়। ৪৪ 
গাঁড়তে দুজন দুজনকেই দেখতে পাচ্ছি। 

বাস ছুটে চলেছে মক্কার পথে, ঝড়ের বেগে । মাঝে মাঝেই 
পাহাড়, ছোটবড় মাঝারি, নানান আকারের । বালির সমুদ্রে এত ঘন 
ঘন পাথরে পাহাড় কি করে জল্মাল এও এক বিস্ময়ের ব্যাপার । 
চারদিকেই প্রবল পরাক্রমে মাথা তুলে দাঁড়য়ে আছে পাহাড়েরা। 
তাদের বুক কেটে কেটে এই মস্‌শ রাজপথগযালকে বার করে নিয়ে 
যেতে যে কি বিপ্‌ল অর্থ আর শ্রম ব্যয় করতে হয়েছে তা না দেখলে 
অনুমান করা চলে না। 


৪১৪ কাবার পথে 


পথের দু পাশে দেখলাম অগণিত নতুন ঘরবাঁড় হচ্ছে। তাদের 
সংখ্যা এত বোশ যে মাঝে মাঝে মনে হয় সারা সৌদি এখন গঠনমুখা, 
সমগ্র দেশ জুড়ে কর্মমুখী নবীন উদ্যম যেন কোলাহল শুরু করে 
দয়েছে। ঘন্রতত্র নতুন ইমারত তোর হচ্ছে। ছোট আছে, বড় আছে, 
ম্যানসান আছে--তবে ম্যানসানের সংখ্যা নগণ্য। দেখলাম সৌঁদরা 
এবং অর্থের কোন অনটন নেই বলে। 
সৌদ আরবে। জেদ্দা থেকে মক্কায় যাবার পথে দূই দিকের 
কর্মকাণ্ড থেকে তার মর্মীর্থ কিছুটা উপলাব্ধ করলাম। এত 
গাঁড় ! এত বাঁড় ! চলতে চলতে দেখতে দেখতে আমারই মাথাটা 
যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। 

এক সময় আমরা হ-দাইবিয়ায় এসে পেশছলাম। হ-দাইবিয়ার 
আর এক নাম শোমায়ছিয়ার। 

জেদ্দা থেকে মক্কার দুরত্ব প্রায় এক শো কুঁড় কিলোমিটার, 
মক্কা থেকে হুদাইবিয়া প্রায় পণ্টাশ কিলোমিটার দূরত্বে রয়েছে। 
সুতরাং জায়গাটা মক্কা জেদ্দার ঠিক মাঝামাঁঝ না হলেও প্রায় 
মাঝামাঝি এমন কথা বলা যেতে পারে। 

এই সেই হদাইবিয়া ! যেখানে দূষমন কুরেশদের সঙ্গে 
রসুলুজ্লাহ স-এর বহখ্যাত এীতহাঁসক হদাইবিয়ার সান্ধি 
স্বাক্ষরিত হয়েছিল। মন্কার পথে চলতে চলতে বাসে বসে আমি 
যেন উনিশ বছরের নওজোয়ান ইসলামের প্রদীপ্ত তেজকে স্পন্ট 
দেখতে পেলাম। 

হিজরীর ষষ্ঠ বর্ষ। ইসলামের বয়স তখন মানত ডীনশ। 
দঁর্ঘাদন মক্কা ছেড়ে মাদনায় রয়েছেন হযরত মুহম্মদ স, তাঁর সঙ্গে 
রয়েছেন হিধরতকারী অসংখ্য মুসলমান। স্বদেশের মাঁটিতে যাবার 
জন্যে আতনীয়-স্বজনকে দেখার জন্যে সকলেই উদগ্রীব । আল্লাহর 


কাবার পথে ৪) 


জন্য, রসুলের জন্য, ইসলামের জন্য সব কিছুই তাঁরা ত্যাগ করেছেন 
_তবুও স্বজনদের জন্যে মাঝে মাঝে তাঁদের মধ্যে স্বাভাবক 
আকর্ষণটা এসে যায়, বিশেষ করে আল্লাহর ঘর কাবা দর্শনের জন্য 
তাঁদের মধ্যে আকুলতা তীব্র হয়ে ওঠে। রসলঃজ্লাহর মন তো 
কাবাতে পড়েই 'ছিল। সকলের সকাতর অনুরোধে এবং নিজের 
অন্তর্লোকের তাগিদে অবশেষে জিলকদ মাসে তান ঘোষণা করলেন 
যে এবার হজ করতে যেতে হবে, যারা যেতে চায় যেন প্রস্তুত হয়। 
এ ঘোষণায় অদ্ভূত সাড়া পড়ে গেল। অল্প সময়ের মধ্যে চোদ্দ শ 
মুসলমান হজে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এলেন। নার্দন্ট 'দিনে 
গোসল সমাপ্ত করে হজের বেশ পরিধান করে রসুলুল্লাহ স ঘর 
থেকে বোরিয়ে এলেন তারপর তাঁর 'প্রয় উটে সওয়ার হয়ে সেই তীর্থ 
যাত্রী কাফেলাকে সঙ্গে নিয়ে পাবন্র কাবার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু 
করলেন. তাঁর উদ্দেশ্য হজ- সতরাং সঙ্গে নিলেন কুরবানীর জন্য 
সত্তরটি উট. সর্বপ্রকার যুদ্ধাস্ত বর্জন করে কেবল পাঁথমধ্যে বিপদের 
মুকাবিলা ও আত্মরক্ষার জন্য নিলেন সামান্য অস্ত্র। হজযান্রী 
কাফেলা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। সংসারের সকল রকম বাসনা 
দম্ভ নেই, ভোগ বিলাসিতার উচ্ছৃঙ্খলতা নেই, নেতৃত্বের অহংকার 
নেই- আজ তাঁরা সকলে এক, কাবার 'জিয়ারতে রসূলের অনুগামী, 
চোখে কাবার ছাঁব, বুকে দঁপ্ততেজ ঈমান, হৃদয়ে অনন্ত আল্লাহ 
প্রেম । এই সর্বত্যাগী কাফেলা পরম নির্ভরতায় একমাত্র আল্লাহতে 
আতমসমার্পত হয়ে দ্‌ঢ় “পদক্ষেপে পাঁবন্র মক্কার পথে এগিয়ে চলল। 

যথাসময় সংবাদ পেপছে গেল মন্ধায়। সমরানলে যেন ঘৃতাহত 
হল, দাউ দাউ করে জবলে উঠল কুরেশদের প্রচণ্ড হিংসা । তারা 
1কছুতেই হযরত মুহম্মদ স আর তাঁর দলবলকে মন্কায় প্রবেশ করতে 
দেবে না, হজ করা ত দূর অস্ত্‌। বদরে তারা পরাঁজত, ওহোদের 
যৃদ্ধেও খুব সুবিধে করতে পারোন, সম্প্রাতি খন্দকের যুদ্ধে ত 
তারা বিধ্বস্ত আর লাঞ্চত হয়ে এসেছে। যার জন্যে এত 
লাঞ্থমা ভোগ-সেই চিরাঁদনের শত আসছে মক্কায়, তাকে পাওয়া 


৭৬ কাবার পথে 


গেছে হাতের মৃঠোয়। সুতরাং পাঁথমধ্যে তাঁকে সমূলে ধ্বংস ও 
হত্যা করার দ্‌ঢ় সংকল্পে সঙ্গে সঙ্গে দুশো জবরদস্ত সশস্ব 
জেহেল। ওসফান নামক স্থানে পেশছে রসুলহজ্লাহ স এ সংবাদ 
অবগত হলেন এবং সঙ্জো সঙ্গে ববাদ ও সংঘর্ষের পথ পাঁরহার 
করে শুর দৃস্টি এড়িয়ে ভিন্ন পথ ধরলেন এবং যথাসময় 'নার্বঘে' 
হূদাইবিয়ায় পেশছে গেলেন। দর্পী অশ্বারোহশী সৈন্যেরা বহু 
দূর অগ্রসর হয়েও রসলুল্লাহর দেখা না পেয়ে ভাবল, মুহম্মদ স 
হয়ত অন্যপথ 'দিয়ে মক্কায় গিয়ে এতক্ষণ মক্কা দখল করে ফেলেছে। 
সুতরাং তারা আর অগ্রসর না হয়ে আতদ্রুত মক্কার দিকে ফিরে গেল। 

ইতিমধ্যে কুরেশরা আরো একটা কাজ করল। তারা কেবল 
নিজেরাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হল না বরং নকট দূরের 
বহু গোব্রের প্রাতানধিদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে দিল। তারা 
বললে, বাবা হোবলের দুষমণকে মারার এই সহজতম সুযোগ, শত্রু 
ণননজে এসে ধরা দিয়েছে, কিছুতেই এই মহোত্তম মূহূর্তকে বিফলে 
যেতে দেওয়া যায় না। 

প্ররোচনায় কাজ হল। অসংখ্য গোর ক্ষেপে গেল, মুসলমানদের 
রন্তে মরুর মাটি লাল করার জন্যে অসংখ্য লোক জমায়েত হল মক্কায় । 

খোজা সম্প্রদায় পোত্তালক কিন্তু তারা মুসলমানদের প্রাতি 
আগাগ্োড়াই কিছুটা সহানুভাত সম্পন্ন । এই গোত্রের বোদায়েল 
তাঁর কিছ সঙ্গীসাথা নিয়ে হ7দাইবিয়ায় রসুলঃল্লাহ স-এর সঙ্গে 
দেখা করলেন। বললেন, কুরেশরা যুদ্ধের জন্যে সর্ব রকমে প্রস্তুত 
হচ্ছে, তারা যুদ্ধ করবেই। 

রসুলহজ্লাহ স বোদায়েলকে বললেন, বরং তুম গিয়ে কুরেশদের 
বুঝিয়ে বল ষে আমরা যুদ্ধ করতে আঁসাঁন, এসেছি হজ করতে। 
তা ছাড়া এই পাঁবব্র মাসে ত যুদ্ধ শীনাষম্ধ। আমরাও যাচ্ধ চাই না, 
হিংসা চাই না, শান্তি চাই, প্রীতি চাই। অন্ততঃ একটা 'নার্দন্ট 
সময়ের জন্য কুরেশরা আমাদের সঙ্গে সম্ধি করূক, এই সময়ের মধ্যে 


কাবার পথে ৪১৭. 


আচরণ ও প্রচারের মাধ্যমে যাঁদ আমাদের ধর্ম জয়লাভ করে তবে 
তারা ইচ্ছা করলে এই ধর্মে দীক্ষা নেবে অন্যথায় তাদের মাঁজমিত 
স্বাধীন ভাবে তাদের ধর্মমত 'ীনয়ে বসবাস করবে, কোন - রকম 


জোরজুলম করা হবে না। 


জানয়ে দিলেন এবং বললেন, হযরত মুহম্মদ স সত্যই হজ করতে 
এসেছেন, যুদ্ধ করতে নয়। তান আঁবামাশ্রত শান্তি চান। কিন্তু 
বোদায়েলের কোন কথায় কুরেশ প্রধানগণ কর্ণপাত করল না, 
প্রকারান্তরে বোদায়েলের কথাকে প্রলাপোকন্তর মত তৃচ্ছতাচ্ছিল্য 
ভরে ডীঁড়য়ে দিল। সেখানে ওরওয়া ইবনে মসউদ নামে জনৈক 
পণ্ডিতমনা তায়েফবাসণ উপস্থিত ছিল সে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করল. 
তোমরা অনুমাত দিলে আম স্বয়ং মুহম্মদের স কাছে যেতে পাঁর 
এবং তাকে আচ্ছা করে দু-কথা শানয়ে দয়ে তার সত্যকার আভপ্রায় 
ক জেনে আসতে পারি। 

ওরওয়া চলে গেল হদাইবিয়ায়। রসুলুল্লাহ স-এর নিকট 
উপাস্থত হয়ে সে অত্যন্ত ধৃম্টতার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করল। 
সে বলল, দেখ মুহম্মদ স তুমি তোমার প্রিয় আতমীয়-স্বজনদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছ, তাদের হত্যা করে তোমার কি লাভ ? আর 
যাঁদ তুমি পরাজত হও তা হলে তোমার সঙ্গের এই ছোটলোকগাল 
সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে ত্যাগ করে পালিয়ে যাবে। ওরওয়ার কথাবার্তা 
ত এমন ওদ্ধত্যপূর্ণ ছিলই, উপরন্তু আরবের সাধারণ প্রচালত রীতি 
অন্যায় সে বার বার রসুলঃল্লাহ স-এর পবিব্র দাঁড় স্পর্শ করছিল। 
তার এই ধরণের কথাবার্তা ও ব্যবহারে সকলের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা 
ছাঁড়য়ে পড়ল, সাহাবাগণ ত ফেটে পড়ার মত অবস্থা । রসৃলুল্লা স 
সম্মুখে না থাকলে তাঁরা ওরওয়াকে এখান টুকরো টুকরো করে 
ফেলবেন এমন ভাব। অন্যদের কথা বাদ দিলেও চিরশান্ত হযরত 
আবুবকর রা পর্যল্ত এমনই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে তান 
ওরওয়াকে শেষবারের মত সাবধান করে দিলেন। বললেন, সংযত 
হয়ে কথাবার্তা না বললে এবং শালীন আচরণ না করলে অসুভ 


কা. প--৭ 


৪১৮ কাবার পথে 


ফলাফলের জন্য সে যেন প্রস্তুত থাকে। সেষেন মনে রাখে, সে 
আল্লাহর রসুলের সামনে বসে কথা বলছে। 

ধৈর্যের প্রশান্ত মূর্ত রসুল.ুল্লাহর মধ্যে কেবল কোন ক্ষোভ 
নেই, নেই কোন উত্তেজনা । এক অপার্ঘব শান্ততে উদ্ব্দ্ধ হয়ে 
1তাঁন সদা প্রশান্তময়। তান সকলকে শান্ত করে এই অশ্দভ 
পাঁরাস্থাততে পূর্ণচ্ছেদ টেনে প্রসঙ্গান্তরে গমন করলেন। ওরওয়া 
সেই পাঁবন্র মজালশে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকলেন চুপচাপ। 
প্রত তাঁর ভন্তবৃন্দের যে কী গভীর শ্রদ্ধা ও আবিচল 'নম্ঠা থাকতে 
পারে তা যেন নতুন করে প্রত্যক্ষ করল ওরওয়া। যাঁর একটি মান্র 
ইংগিতেই হাজার হাজার ভন্ত অকাতরে প্রাণ বিসজ্ন দিতে উদ্যত, 
যাঁর প্রাত সামান্য অবজ্ঞা সূচক কথাবার্তা ভন্তবৃন্দের কাছে অসহ্য 
ভান্তর সেই গভণরতা আর অপাঁরসীম আনুগত্য লক্ষ্য করে ওরওয়া 
একেবারে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। সে ফিরে এসে কুরেশদের 
বলল যে সত্যই মূহম্মদ স যুদ্ধ করতে আসেনাঁন, এসেছেন হজ 
করতে । আর শতকণ্টে ব্যস্ত করল নবীজনর প্রাত সাহাবাদের সুগভীর 
আনুগত্যের কথা । বলল, আমি বহন সম্রাটের সভায় উপাস্থত 
হয়োছি, কায়সারের প্রাসাদে ও নাজ্জাসীর দরবারেও হাঁজর থেকোঁছ 
ণকলন্তু হৃদাহীবিয়ার মস্ত প্রান্তরে মৃহম্মদের প্রাত তাঁর শিষ্যদের ষে 
অপাঁরসীম অনুরাগ, সুগভীর শ্রদ্ধা ও অকীর্রম আনুগত্য দেখে 
এসোছ পৃথিবীতে তার কোথাও কোন তুলনা নেই। তাছাড়া 
মূহম্মদ স যে প্রস্তাব দিয়েছে তা খুবই সঙ্গাত, যুদ্ধ করা কোন 
অবস্থায় উচিত হবে না। আর মৃহম্মদ স সত্যই হজ করতে এসেছেন, 
যুদ্ধের সরঞ্জাম তাঁর কাছে নেই। 

এরপর এল বেদওয়া গোত্রের দলপাঁত। রসুলহজ্লাহর সঙ্গে 
কথাবার্তা বলে এবং কুরবানীর উট দেখে সে উপলব্ধি করল যে 
মূহম্মদ স সত্যই হজ করতে এসেছেন, অন্য কোন উদ্দেশ্য তাঁর মধ্যে 
নেই। এরপর একে একে আরো বহ্‌ আরব গোত্রের দলপাঁতরা এল 
হযরত মদহম্মদের সকাছে। রসুলুজ্লাহর মধুর ব্যবহার, বিনীত 


কাবার পথে ৪১৪) 


কথাবার্তা আর অমায়িক আচরণে সকলে কোন না কোনভাবে 
প্রভাবিত হল। যারা হীতপূর্বে কোনাঁদন রসমলুজ্লাহকে দেখোনি, 
কেবল কুরেশদের মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হয়েছিল তারা এখন সরাসাঁর 
মিশতে পেরে নবীর অপাঁরসশম চরিত্র মাধুরীর কিছুটা উপলব্ধি 
করতে পারল, তাদের মন থেকে ঘৃণা বদ্বেষ হিংসার ভাব দূর হতে 
লাগল। তারা ভাবতে শুর করল, এমন মানুষের সঙ্গেও কেউ 
শন্লুতা করে ! 

যে সব গোন্রপ্রধানেরা কুরেশদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল তারা 
নিজেরা বলাবাল শুর করল, আল্লাহর ঘর কাবায় কারও হজ বন্ধ 
করা উচিত নয়, কুরবানী করতে না দেওয়াও অন্যায়। এমন সময় 
এক ঘটনা ঘটল । খেরাশ নামক রসলঃজ্লাহর এক দূত সন্ধির 
প্রস্তাব নিয়ে মন্কায় কুরেশদের নিকট এল এবং কুরেশরা যাতে 
আ'বশবাস না করে তার জন্যে হযরত স্বয়ং তাঁর উটে খেরাশকে সওয়ার 
করে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু কুরেশরা রসুল স-এর উটটিকে হত্যা করে 
খেরাশকে বন্দী করে রাখল । কেবল বন্দী নয় খেরাশকে হত্যা করার 
ষড়যন্ম শুরু হতেই 'মন্র ভাবাপন্ন গোন্রগলি এই অন্যায় আচরণে 
কুরেশদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। অবস্থার পাঁরপ্রোক্ষতে 


কুরেশরা খেরাশকে মান্ত দিল। 
এই সময় কুরেশ সৈন্যদের একটি অগ্রবর্তীদল. মুসলমানদের 
হত্যা করতে এসে মুসলমানদের হাতেই বন্দী হয়। এই শন্লু 


বন্দীদের হত্যা করায় কোন দোষ বা অপরাধ ছিল না। কিন্তু 
রসূলুজ্লাহ স প্রথম থেকেই শান্ত কামনা করে আসাঁছলেন, তিনি 
সংঘর্ষের পথ পাঁরত্যাগ করলেন, সম্দদয় বন্দীদের বিনা সর্তে 
ম্যান্ত দলেন। 

শন্লুদের সীমাহশন কুটিল 'বিষান্ত আচরণের মধ্যেও রসলজ্লাহর 
এই ত্যাগ, এই ক্ষমা বিভিন্ন গোন্লাধপাঁতদের মনে নতুন আলো 
জেহলে 'দিল। 

দন যায়। হজের মৌসুম আগতপ্রায়। রসুলুল্লাহ স আর 
স্থির থাকতে পারেন না। সন্ধির ব্যাপারে ক্রমেই বিলম্ব হচ্ছে দেখে 


১০০ কাবার পথে 


নবীজী আপন 'প্রয় এবং অন্তরঙ্গ শিষ্য হযরত উসমান রা-কে মক্কায় 
কুরেশদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত উসমান রা তাঁর সাধ্যমত 
সব কিছু কুরেশদের বুঝিয়ে বললেন 'কন্তু শয়তানের দল সেসব 
কথায় কর্ণপাত করার পাঁরবর্তে তাঁকে আটক করে রাখল। এঁদকে 
সম্ভাব্য সময় উত্তীর্ণ হবার পরও হযরত উসমান রা প্রত্যাবর্তন 
করছেন না দেখে সকলেই ভীষণভাবে ডীদ্বগ্ন ও উৎকাণ্ঠত হয়ে 
পড়লেন, এমন সময় সংবাদ এল যে কুরেশরা উসমান রা-কে হত্যা 
করেছে। কুরেশদের পূর্বাপর সকল আচরণের সঙ্গে এই সংবাদ 
অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে দেখা দিল, সৃতরাং এ কথা সকলেই 
শ্বাস করলেন। প্রিয় সাহাবার মৃত্যুসংবাদে রসৃলহল্লাহ স 
ভীষণভাবে বিচলিত ও ব্যাথত হলেন। অন্যান্য মুসলমানেরাও 
এটিকে ধিক্কার এবং প্রচন্ড অপমান হিসেবে চিহৃত করলেন। এ ত 
উসমান রা হত্যা নয়, এট প্রকারান্তরে সত্য হত্যা এবং মুসলমানদের 
পরাজয়ের সামিল। সুতরাং সকলে ভীষণভাবে উত্তোজত এবং 
1নিদারূণভাবে প্রাতশোধ গ্রহণেচ্ছু হয়ে উঠলেন। একটি বাবলা 
গাছের তলায় দাঁড়য়ে রসুলঃজ্লাহ স ঘোষণা করলেনঃ আল্লাহর 
জন্য সত্যের জন্য আমরা জীবন দেব। মিথ্যার বিরুদ্ধে রুখে 
দাঁড়াতেই হবে। জীবনপণ আমরা 'কিসাস অর্থাৎ অন্যায়ভাবে 
উসমান-হত্যার বদলা নেব। সেই চৌদ্দ শো িরস্ত মুসলমান সেই 
বৃক্ষ তলায় একে একে রসুলহজ্লাহর হাতে হাত রেখে জীবনপণ করে 
নিভশীকভাবে আসন্ন ফৃদ্ধের শপথ নিলেন। ইসলামের জন্য, আমরা 
জীবন দেব_পিছু হটব না। 

অটল বিশ্বাসের কি অপার মহিমা ! মুহূর্তে দীপ্ত ঈমানের 
অপূর্ব ঝলক সমগ্র মর;প্রান্তরকে এক অপার্থিব এশবর্ষে ভারয়ে 
1দল। প্রকৃত পক্ষে এই ত হজ। কুরবানীর জন্যে আনা উটগুি 
বাধা রইল। পণ 'িপুকে মুসলমানেরা আল্লাহর রাহে কুরবানণী 
দিলেন প্রথমে, তারপর অবশিষ্ট রইল তাঁদের প্রাণ, নিজেদের কাছে 
বা সর্বাপেক্ষ প্রিয়, আল্লাহর রাহে তা উৎসর্গ করার জন্যে সকলেই 
প্রাতিজ্ঞাবম্ধ এবং নিঃশঙ্ক চিত্তে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। অসংখ্য শন্লুর 


কাবার পথে ১০১ 


মাঝে আতমবাঁলদানের জন্য এই যে স্বতগ্স্ফূর্ত প্রস্তুতি এই তো 
সত্যকার হজের প্রস্তুতি, আতম়সমর্পণের প্রস্তুতি । প্রত্যেক হজযাত্রী 
আম হাঁজর, আপনার সমীপে গোলাম হাঁজর, অর্থাৎ আমার জীবন 
মরণ আপনার জন্যে আম আপনাতেই সমার্পত- একথা ত হাঁজ 
সাহেবগণ মুখে বলেন কিন্তু কজন হাঁজ জীবন উৎসর্গ করার জন্যে 
এভাবে 'নিঃশশুকাঁচন্তে আল্লাহর দরবারে হাজির হন £ প্রভুর আহবান 
যখন এসোৌছল বিনীত ইবরাহম আ আপন পুত্রকে আল্লাহর রাহে 
উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হনান। আজ হুদাহীবয়ার প্রান্তরে বৃক্ষের 
ণনজের জশীবন উৎসর্গ করে 'িবনম্র অথচ শারভীক কণ্ঠে উচ্চারণ 
এসেছে আমাদের জীবন আপনাকে সমার্পত করে আমরা ধন্য হব, 
কৃতার্থ হব-_ আমরা আপনারই । 

যথাসময়ে ঈমানের অটল এই দঢ় প্রাতিজ্ঞার কথা কুরেশদের কানে 
গেল। মুসলমানদের কথা ও কাজে যে কোন ফারাক নেই একথা 
কুরেশরা ভালভাবেই জানত। স্বাভাঁবক কারণেই তারা ভাত হয়ে 
পড়ল। তা ছাড়া খেরাশকে বন্দী এবং হযরত উসমান রা-কে আটক 
করায় মিত্র ভাবাপন্ন গোত্র দলপাঁতগণ তাদের উপর সত্াসত্যই 
ভীষণভাবে 'ক্ষপ্ত হয়ে উঠল। তারা কছূতেই এই অন্যায়কে 
সমর্থন করতে পারল না। এমন কি. তারা এমন কথাও বলল যে, 
কুরেশদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে তারা চলে যাবে । কুরেশরা 
প্রমাদ গণল ! 

বৃক্ষতলে প্রাতিজ্ঞা নেওয়া শেষ হয়েছে। এই প্রাতিজ্ঞা 
'বাইআতে রেজওয়ান” নামে কোরআন শর'ঁফে স্বয়ং আল্লাহ সরা 
“ফাত্হ*তে উল্লেলেখ করেছেন। হীঁতহাসে এই শপথ খ্যাত হয়েছে 
“বয়ে আতে শজারা' বা 'বক্ষতলের শপথ” নামে। শপথের পর 
মুসলমানেরা ভীষণ উত্তেজনার মধ্যে আসন্ন যুদ্ধের জন্য সর্বস্বপণ 
করে প্রস্তুত হচ্ছেন এমন সময় ফিরে এলেন হযরত উসমান রা। 


১০২ কাবার পথে 


মুসলমান 'শাবরে স্বাস্ত ফিরে এল। 

হযরত উসমান রা বললেন যে, কুরেশরা প্রস্তাব 'দয়োছিল ইচ্ছে 
করলে আম নিজে কাবা শরীফ তওয়াফ করতে পার কিন্তু 
রসুলহুজ্লাহ স-কে তারা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করতে দেবে না। 
তাদের এ প্রস্তাব আমি ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছি। আর এই 
প্রত্যাখ্যান করোছলাম বলেই তারা আমায় আটক করোছল। 

একাদকে মুসলমানদের শপথ, তেজ ও বাহুবল অন্যাদকে 
সহান্ভাত সম্পন্ন গোত্রদের বর্পতা--সব 'মালয়ে কুরেশরা প্রায় 
ভগ্ন মনোরথ। তারা শেষ পর্যন্ত সান্ধিকার্য সম্পন্ন করার জন্যে 
সোহায়েল নামক এক তকর্পরায়ণ ধূর্ত ও কূট ব্যান্তকে হযরতের 
সান্নিকটে প্রেরণ করল। 

অনেক তকাঁবতর্ক আর শলাপরামর্শের পর সন্ধির যে শর্তগনীল 
ঠিক হল তা মুসলমানদের জন্য আদৌ কোন গৌরবের ছিল না, 
আপাতঃ দৃষ্টিতে তা হীনতাজনক এবং এমনও মনে হতে পারে 
মুসলমানেরা পরাঁজত আর নতজানু হয়ে কোন রকমে আতরক্ষার্থে 
এই আরোপিত হখন শতণগুলি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। সন্ধির 
প্রথম শর্তই হল, এবারে কেউ মক্কায় গিয়ে হজ করতে পারবে না_ 
এখান থেকেই সকলকে 'ফিরে যেতে হবে। কেননা মন্কায় গিয়ে হজ 
করলে সকলেই বলবে কুরেশদের উপেক্ষা ও জোর করে মুহম্মদ স 
হজ সম্পন্ন করে গেছেন, তাতে সকল কুরেশের মাথা হেট হয়ে ষাবে। 

সান্ধর অন্যান্য শর্তগ7ীলও 'ঠিক একই প্রকারে মুসলমানদের 
নিদারুণ মর্মপাঁড়ার কারণ হয়োছল। কোন মুসলমানই এগুলি 
ঠিক মত মেনে নিতে পারছিলেন না। এই নিয়ে সকলের মধ্যে গ:ঞ্জন 
শুরু হল, গুঞ্জন কিছুটা বিক্ষোভের রূপ নিল, এই শর্তগুলি মেনে 
নেওয়া তো আতনহত্যার নামান্তর। কিন্তু সকলকে চাঁকত করে 
রসুলুজ্লাহ স ঘোষণা করলেন, আজ শান্তির জন্য আতনীয়তার 
দাবীতে কুরেশরা আমার কাছে যা চাইবে তা মেনে নেব। 

প্রকৃতপক্ষে রসৃূলজ্লাহ স মনেপ্রাণে হিংসা সংঘর্ষ ও যদ্ধের 
পথ পারহার করে চলাছলেন। 


কাবার পথে ৯০৩ 


হযরত আলি রা-র উপর সান্ধি পন্রাটর রচনার ভার আর্পত হল। 
আল লিখতে শুরু করলেন, বিসামল্লাহ হেররহমা নেররাহম-_ 
পরম করুণাময় দয়াল আল্লাহর নামে। সোয়াহেল আপাত্ত তুলে 
বলল, তোমাদের আল্লাহকে জান কিন্তু করুণাময়টি আবার কি 
পদার্থ। ওসব চলবে না। শুধু লিখে দাও, আল্লাহর নামে। 
আলি তাই লিখলেন। পরের বাক্যে লিখলেন, আল্লাহর রসুল 
মহম্মদ স-এর পক্ষ হতে কুরেশদের সঙ্জো সন্ধিপন্র...বাক্য শেষ হতে 
না হতেই সোহায়েল চিৎকার করে উঠল, মূহম্মদকে আল্লাহর রসুল 
বলা চলবে না, এ আমরা স্বীকার কার না। আর এ যাঁদ আমরা 
মেনেই নেব তা হলে এত বাদ [বসম্বাদ কিসের। এঁ বাক্যাট কেটে 
লেখ আবদুজ্লাহর পত্র মুহম্মদ । সব শুনে রসুলুল্লাহ স স্মিত 
হাসলেন। বললেন, আমি আল্লাহর রসূল এও যেমন সত্য, আম 
আবদুল্লাহর পূত্র এও তেমাঁন সত্য। সুতরাং মৃহম্মাদুর 
রসুলুল্লাহ কেটে মুহম্মদ বিন আবদুল্লাহ লিখে দাও। বিনীত 
কণ্ঠে আল বললেন, হুজ্র আম নিজ হাতে এ শব্দটি কিছুতেই 
কাটতে পারব না। তখন রসলল্লাহ স বললেন, আচ্ছা আমাকে 
শব্দাট দেখিয়ে দাও- কেটে দিচিছ। রসুলজ্লাহ স নিজ হাতে 
শব্দাট কেটে দিলেন। 

এখানে একটি কথা বিশেষ রূপে স্মরণ রাখা প্রয়োজন ঃ কোরআন 
শরীফে বহু স্থলে রস্‌লুজ্লাহকে নিরক্ষর বলা হয়েছে, অর্থাং তিনি 
ীলখতে ও পড়তে জানতেন না। তান যে পড়তে জানতেন না 
উপরের এই ঘটনাটি তার সুস্প্ট প্রমাণ। রসূলুল্লাহর 'লাখত 
প্র বলে যেসব পন্র এখন পাওয়া যায় সেগলিও অন্য কেউ লিখেছেন, 
ানচে শীল মোহরট;কু রসুলুল্লার। 

তারপর সন্ধির শর্তগ্ীল লেখা হল পরপর ঃ 

১. মুসলমানগণ এবার হজ না করে হঃদাইবিয়া থেকে মাদিনায় 
ফরে যাবেন। 

২. আগামী বছর হজ করতে আসবেন 'কল্তু তিন 'দনের বোশ 
মক্কায় অবস্থান করবেন না। 


১০9৪ কাবার পথে 


৩. একজন পাঁথকের আতমরক্ষার জন্য যেট্কু অস্বের প্রয়োজন, 
মুসলমানেরা তাই সঙ্গে আনবেন কিন্তু তা থাঁলর মধ্যে আবদ্ধ 
করে আনতে হবে। 

৪. মন্ধায় যেসব মুসলমান আছে 'তাঁন তাদের মাঁদনায় নিয়ে 
যেতে পারবেন না বরং তাঁর সঙ্গীরা যাঁদ কেউ মক্কায় থেকে যেতে চান 
1তাঁন বারণ করতে পারবেন না। 

&. মাঁদনার কোন লোক কুরেশদের মধ্যে ফিরে এলে কুরেশরা 
তাকে মুহম্মদের কাছে ফিরিয়ে দেবে না কিন্তু মক্কায় কোন মুসলমান 
বা অমৃুসলমান (পুরুষ) মুসলমানদের নিকট গেলে তারা তাকে 
কুরেশদের নিকট ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। 

৬. এরপর আর কোন পক্ষ শন্রুতাচরণ করবে না। 

৭. দশ বছরের মত পরস্পর যদ্ধবিগ্রহাঁদ বন্ধ থাকবে । আরবের 
বাঁভন্ন গোত্র নিজেদের ইচ্ছামত যে কোন পক্ষের সঙ্গে স্বাধীনভাবে 
মন্রতা স্থাপন করতে পারবে। 

আপাতঃ দৃম্টিতে সন্ধির প্রাতাটি শর্তই মুসলমানদের জন্য 
অপমানজনক। এই হতাশাব্যগ্রক শর্তগুল নিয়ে যখন প্রতিটি 
মুসলমান আভমান ও উত্তেজনায় স্ফীত ঠিক সেই মুহূর্তে 
সোহায়েলের পুত্র আব্‌ জন্দল শৃঙ্খল বেম্টিত হয়ে রসলুল্লাহর 
সম্মূখে উপাস্থত হল। সে মুসলমান হওয়ায় কুরেশরা তাকে বন্দী 
করে তার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে । সর্বাঙ্গে ক্ষত 
[চিহ। আজ সে সৃযোগ বুঝে কুরেশদের প্রহরাকে ফাঁক 'দয়ে 
হদাইবিয়ায় চলে এসেছে মান্তর আশায়। অনেকে মনে করেন, 
সন্ধির সতণগুলি ঠিকমত পালিত হয় কিনা তা পরখ করার জন্যই 
দয়োছল। যা হোক, আবু জন্দলের করুণ অবস্থা দেখে 
মুসলমানদের মধ্যে দারুণ চাণ্ল্য পড়ে গেল। স্বয়ং রসুলুজ্লাহ 
স সোহায়েলকে বার বার আবু জন্দলের দাবী ত্যাগ করার এবং 
পাষাণ সোহায়েল 'নার্বকার, সে ধিছতেই কোন দাবা গ্রাহ্য করল 
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না বরং চিৎকার করে রসূলুজ্লাহকে স্মরণ কাঁরয়ে দিল, চুক্তি 
অনুযায়ী এখনই আব্দ জন্দলকে মক্কায় 'ফারয়ে দাও। অগত্যা, 
নিরুপায় হয়ে রসুলঃজ্লাহ স তাই করলেন। আবু জন্দলকে 
বললেন, যে চ্যান্ত এখনই সম্পাঁদত হয়েছে তা ভাঙতে পার না। 
চুক্তি পালন এবং অঙ্গীকার রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের পবি্র 
কর্তব্য। তুমি মক্কায় ফিরে গিয়ে ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ 
তোমাদের জন্য একটি উপায় 'স্থর করবেন। 

আবু জন্দল বার বার তার ক্ষত চিহ্গুলি দেখাল। মক্কায় গেলে 
তার উপর যে ক পাঁরমাণ পাশাঁবক নির্যাতন শুরু হবে তা সকলেই 
অনুমান করতে পারলেন। এমনও হতে পারে সেই অত্যাচারে তার 
মৃত্যু ঘটে যাবে । ফিরে যেতে যেতে আব জন্দলের করুণ আর্তনাদ 
হুদাইবিয়ার আকাশ বাতাসকে ব্যথাতুর করে তুলল, মুসলমানেরা 
নীরবে দাঁড়য়ে বিশ্বের এই করৃণতম দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন, তাঁদের 
সকলের চোখ সজল হয়ে এল। সকলেই বিচলিত. উত্তোজত ছটা 
বিক্ষুব্খও। হান শতগঁলর জন্যে সকলে এমনই অসন্তুষ্ট হয়ে 
উঠেছিলেন যে এই 'নর্মম ব্যাপারাঁটতে কারো কারো ধৈর্যের বাঁধ 
ভেঙে গেল। হযরত উমর রা জীবনে যা কোনাঁদন করেন নি তাই 
করলেন, তান উত্তোজত স্বরে রসুলুল্লাহর সঙ্গে তকাবতর্ক শুরু 
করে দিলেন এবং এই চাীন্তর 1বরুদ্ধে প্রকারান্তে প্রাতবাদ জানালেন। 
রসুলুল্লাহ স সকলকে শান্ত করে বললেন, হয়ত এই চান্ততে 
আল্লাহ আমাদের সাফল্য দেবেন। তারপর তিনি হুদাইবিয়াতেই 
সকলকে কুরবানী ও হজের অন্যান্য 'ক্লিয়া সম্পাদন করতে বললেন 
1কল্তু একমাত্র হযরত আবুবকর ছাড়া অন্যান্য সকলে মনে মনে 
এমনই একটা অশোভন মানাসকতার শিকার হয়োৌছলেন যে সেই 
মূহূর্তে কেউ তাঁর সেই পাঁবন্ত আদেশের উপর গহরুত্ব দিলেন না। 
তখন রসুলুল্লাহ স নিজে উঠে তাঁর উট কুরবানী করলেন এবং পরে 
মস্তক মুণ্ডন সমাপ্ত করতেই অন্যান্য সকলে তাঁর অনুসরণ করলেন। 

কুরেশদের বিরুদ্ধে রস্‌লহজ্লাহ স চরম ধৈর্যের পরাক্ষা 
1দয়োছলেন, সাহাবীদের অনুযোগ ও প্রাতবাদের 'বির্দ্ধেও তিনি 
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যে অপাঁরসম ধৈর্ষের পরাক্ষা দিলেন পৃথিবীর হাতিহাসে তার 
কোন দ্টান্তই খুজে পাওয়া যায় না। মহানবীর সারাটা জীবনই 
যেন ধৈর্য ও সাহফ্তার এক অখণ্ড পরাক্ষাগার। আল্লাহ বার 
রো ানাদ নাট রানির স্যার 
পরাঁক্ষা করেছেন। 

4 
মাদনার পথে অগ্রসর হলেন। পাঁথমধ্যে আল্লাহর বাণশ নিয়ে এলেন 
জিবরাইল আ, অবতীর্ণ হল এই আয়াত £ “ইন্না ফাতাহ্‌না লাকা 
ফাতহান্‌ মুবীনঃ অর্থাৎ হে মুহম্মদ) নিশ্চয়ই আম তোমাকে 
সরাসাঁর মহাবিজয় বা স্পম্ট বিজয় প্রদান করলাম। “"নশ্চয় আল্লাহ 
ধৈষশীলদের সঙ্গে আছেন”_ আল্‌ কোরআনের এ বাণী আবার 
সত্য প্রমানিত হল। এই পবিত্র আয়াত অবতীর্ণ হবার পর মনক্ষুণ্ণ 
ও অবসন্ন মুসলমানদের মধ্যে আনন্দের এক মহা উৎসব শুরু হয়ে 
গেল, হতাশব্যঞ্জক মুখমণ্ডলে ফুটল পুষ্পের হাঁস। সকলেই 
আপন আপন অশিম্ট আচরণের জন্য রসূলুল্লাহর কাছে ক্ষমা 
চাইলেন। হযরত উমর রা তাঁর অশালীন আচরণের জন্য সারা 
জীবন কে'দেছেন, অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছেন, ক্ষমা চাওয়ার পরও 
কাফফারা স্বরূপ বহ7 ক্লীতদাসের মান্ত 'দয়েছেন, দান করেছেন, 
নামা পড়েছেন। 

সামান্য উত্তেজনার বশে, চলার পথে, আমরাও এমন ভাবে কত 
না কঠিন পাপে লিপ্ত হয়ে যাই, নিমগ্ন হই ! 

মাঁদনায় পেশছানোর অজ্পাঁদন পর ওৎবা নামক এক ব্যান্ত মক্কা 
থেকে পালিয়ে এসে রসূলঃল্লাহ স-এর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, 
কিন্তু হযরত তাঁকে ম্প্টই জানিয়ে দেন, আমি প্রাতিজ্ঞাভঙ্গা করতে 
পারি না- সান্ধর শর্তান্যায়ী আমি তোমাকে কিছুতেই আশ্রয় দেব 
না। হইাতিমধ্যে মক্কা থেকে দূজন লোক এসে হাঁজর হল ওৎবাকে 
'নিয়ে যাবার জন্যে। তাদের সঙ্গে ফিরে যেতেই হল ওৎবাকে। 
কিন্তু মাঝপথে ওংবা কৌশলে তাদের তরবারি হস্তগত করে 
একজনকে হত্যা করল আর অন্যজন পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। ওৎবা 
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আবার ফিরে এল রসুলঃজ্লাহর কাছে, ফিরে এসে আশ্রয় চাইল। 
1কন্তু রসুল:জ্লাহ স তার এ কাজকে কিছুতেই সমর্থন করলেন না। 
ওবা বুঝল যে মক্কা থেকে আবার লোক আসবে তাকে ধরে নিয়ে 
যেতে এবং এবার আর কোন কৌশল খাটবে না। সে রাতের অন্ধকারে 
মক্কা থেকে পালিয়ে মন্কা-মাদনার মধ্যবতী ঈস নামক অপেক্ষাকৃত 
এক 'নরাপদ স্থানে গিয়ে বসবাস শুরু করল। ওৎবার কথা চারাঁদকে 
প্রচার হয়ে যেতেই মক্কায় যত উৎপশীড়ত আর 'নর্যাতীত মুসলমান 
ছিল সকলে দলে দলে “মাকামে ঈস' এ এসে ওৎবার সঙ্গে একান্রত 
হল । . কিন্তু সমবেত হলেই চলে না জাঁবকার একটা 'নার্দস্ট উপায় 
থাকা চাই। তারা সমবেত ভাবে এক উপায় বার করল। যেসব 
কুরেশ মালমাত্তা নিয়ে বাঁণজ্য উপলক্ষে মক্কা থেকে 'সাঁরয়ায় ষেত, 
এ সব অত্যাচারত মুসলমানেরা তাদের লুটপাট শুরু করল, শেষে 
অবস্থা এমন ঘোরাল হয়ে দাঁড়াল যে কুরেশদের পক্ষে বাণিজ্যগমন 
অসম্ভব হয়ে উঠল। তখন তারা নিজেরাই মাঁদনায় গিয়ে 
রসলল্লাহকে ধরে সন্ধিপন্রের পণ্চম ধারাঁট বাতিল করিয়ে আনল । 
এখন আর কোন কুরেশের পক্ষে মাদনায় এসে রসুলহজ্লাহর 
সাল্নধ্যলাভ গ্রহণে এতটুকুও বাধা রইল না। 

এই চ্যান্তর লাভগাল দেখে নেওয়া যেতে পারে। 

১. এই সান্ধপন্র সম্পাদনের মাধ্যমেই কুরেশরা রসল:জ্লাহর 
শান্ত সামর্থযকে সর্ব প্রথম স্বীকার করে নিল। তারা বুঝল, এই 
রাখা যাবে না। 

২. কুরেশদের 'মন্রশীন্তগরাল উপলাব্ধ করল- হযরত মুহম্মদকে 
জিদের বশে হজ করতে না দিয়ে কুরেশরা মহা অন্যায় করেছে। 

৩. মন গোতগুলির অধিকাংশের অনুরোধ ও পরামর্শ কুরেশরা 
অহেতুকভাবে উপেক্ষা করেছে, এতে এ গোল্লগুলি মনের দিক 'দিয়ে 
রসল:জ্লাহ স-এর অনেক কাছাকাছি এসে গেল। 

৪. সকলে বিশেষভাবে উপলব্ধি করল হযরত মৃহম্মদ স 
সম্পর্কে কুরেশরা যে 'নিল্দাবাদ প্রচার করে তা একেবারেই মিথ্যা, 
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প্রকৃতপক্ষে এই মহৎ মানুষাঁট মনেপ্রাণে শান্তিতে বিশ্বাসী । 
যুদ্ধবিগ্রহ চাইলে কেউ এমন শর্তগল 'নাদ্বধায় মেনে নিতে পারেন 
না। 

৫. হযরতের মধুর ব্যবহার ও উন্নত চারন্র সকলকে মৃস্ধ করল। 

৬. চ্ন্ত বলে মুসলমানগণ নানা কর্মোপলক্ষে হেজাজ প্রদেশে 
মক্কা এবং অন্যান্য লোকালয়ে যাতায়াত শুরু করলেন। তাঁরা 
আন্তাঁরকতার সঙ্ঞে স্থানীয় মানৃষের সঙ্গে মশলেন, তাদের রোগে 
পথ্য দিলেন, শোকে সান্ত্বনা দিলেন, নিরল্নকে আহার দিলেন, 
আর্তকে সেবা করলেন, বস্বহীনকে কাপড় দিলেন, মানুষের মধ্যে 
ইসলামের ব্যাখ্যা প্রচার করলেন। বললেন, মিথ্যা কথা বলো না, 
ব্যাভিচার করো না, সুদ খেয়ো না, খুন-জখম করো না, পিতামাতাকে 
শ্রদ্ধা কর, গুরুজনদের ভান্ত কর, পুতুল কখনো দেবতা হতে পারে না, 
এক আল্লাহর আরাধনা কর। মুসলমানেরা 'নীজেরাও সং আর 
তাঁরা প্রচার করলেন এই সব মহৎ উপদেশ। পাপে বিপর্ষস্থ 
হানাহানিতে জজীরত মানুষেরা এই প্রথম যেন শান্তির স্পর্শ পেল, 
ব্যাপকভাবে সত্যকার আলোকের মুখোম্যাথ হল তারা। প্রদীপ 
জবলে উঠলেই অন্ধকার দূর হয়। সত্যধর্মে দীক্ষার জন্যে মানুষের 
মনে এক প্রবল ব্যাকুলতা দেখা দিল। প্রভাতসূর্যের নবীন আলোকে 
অকস্মাৎ সব যেন আলোকিত হয়ে গেল। 

তাই, সন্ধিচুন্তি স্বাক্ষরের দ্‌ বছরের মধ্যে মুসলমানেরা সংখায় 
অশ্চর্যরকম ভাবে বেড়ে, একেবারে দ্বিগুণ হয়ে গেল। এই ভাবে, 
মহান আল্লাহ আপাতহীনতাজনক শর্তগুঁলর মধ্যে দিয়ে তাঁর 
রস্‌লকে 'ফতহুম মুবীন" মহাবিজয় দান করলেন। 

শোমায়ছিয়ার বৃক্ষতলে ইসলাম যেন নবজাীবন লাভ করল। 
সেই এীতিহাঁসক পাঁবত্র বৃক্ষাট এখন আর নেই, এখন সেখানে এক 
সুন্দর মসাঁজদ গড়ে উঠেছে । পথের পাশেই এই মসাঁজদ। এ 
মসজিদে দু রাকাত নামায পড়া জরুরী । কিন্তু অনেকের পক্ষেই 
সম্ভব হয় না। আমাদের পক্ষেও সম্ভব হল না, যাঁদও আমার 
স্রী স্থানাট পারদর্শন এবং নামাষ পড়ার জান্যে বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন । 


কাবার পথে ১০৯ 


কেননা যে ড্রাইভার আমাদের বাসাঁট চালাঁচ্ছলেন শোমায়ীছয়ার 
নিয়ে তাঁর কোন ধারণা ও মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হল না। যেমন 
ঝড়ের গাঁততে বাস চলাঁছল তেমাঁন ঝড়ের গাঁতিতে বাস চলতেই 
থাকল, হদায়ায়ায় এল এবং মূহূর্তে তা অতিব্লম করে চলেও গেল। 
ড্রাইভার তো দূরের কথা, বাস ভার্ত কোন হাঁজ সাহেবকেও আম 
এই বহন বিখ্যাত এীতহাসিক স্থানাট নিয়ে কোন ওৎসুক্য প্রকাশ 
করতে দেখলাম না। কেউ নিশ্চুপ, কেউ গল্পগুজবে মাতোয়ারা, 
কেউ বা তন্দ্রাচ্ছন্ন। 

আমরা পাঁবন্ন হদাইবিয়া আতিক্রম করে চলে গেলাম. পিছনে পড়ে 
থাকল অতাঁত দিনের এক বেদনাবিধূর স্মৃতি, আর এক বিপুল 
ইতিহাস ! 

বাস অতিদ্ুত এগিয়ে চলল কাবার পথে। 


৮” 


সেই সুন্দর রাজপথ, সেই আত আধুনিক আঁভজাত গাঁড়র 
যাত্রীবোঝাই যানাট দ্রুত এগয়ে চলেছে । পাহাড়ের পর পাহাড়- 
মাঝে মাঝে মনে হয় আর বোধ হয় সমতল ভূমি দেখা যাবে না। 
সূর্য এখন চূড়োর ওপাশে অনেকটা নেমে গেছে, অনেকখানি এলাকা 
সোলেমানপুরের মাঠের ওপাশের আঁতিকায় বটগাছের ঘন আড়ালে 
[দনান্তের ক্লান্ত সূর্য অস্ত যাচ্ছে। মগারবের আর বোঁশ 
দেরী নেই। 

মাঝে মাঝেই আমি এক একটি দামী গাঁড়র অদ্ভূত সতূপ লক্ষ্য 
করাঁছলাম। রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা দূরে এক এক জায়গায় 
দেখলাম প্রায় তিন-চার শো করে বিলাসবহুল ঝকমকানো গাড়ি 
দাঁড় করান রয়েছে। প্রথমে এই রকম একটি স্তূপ দেখে আমার 
মনে হয়েছিল, নিশ্চয়ই এ গাঁড়গুলি সদ্য বিদেশ থেকে আমদানী 
যাবে। কিন্তু চার-পাঁচ কিলোমিটার ব্যবধানে এ রকম এক একাঁট 
স্তূপ চোখে পড়াতে কেমন যেন সন্দেহ হল। একাট স্তৃপে 
দেখলাম কিছ ভাঙাচোরা গাড়িও রয়েছে। কিন্তু বার আনা গাঁড় 
দেখে নতুনই মনে হবে, চারটি চাকায় হাওয়া ভরা- সুতরাং টায়ার 
1টউব ঠিক অছে. রং রূপোর মত ঝকঝক করছে, রঙে যথেম্ট 
ওজ্জহল্য রয়েছে, ভিতরে সিট তেমনি কার্পেট আর ফারে মোড়া_ 
অথচ এ গাঁড়গদলো অকেজো, শেখেদের বাহনের অনুপযন্ত । আসলে 
সারা সৌঁদি আরবে মটর 'িপেয়ারের কোন কারখানা বা গ্যারেজ নেই, 
ফলে কোন পার্টস খারাপ হলে বা গাঁড়তে জাঁটল 'কছ বিভ্রান্তি 
দেখা দিলে অনর্থক তার পিছনে কোন বাড়াতি উদ্বেগ-চিন্তা-মাথা 
খরচ না করে আত বিত্তবান ধনকুবের মাথা-গরম শেখেরা সেই 
গাঁড়ীটকে শহর থেকে দূরে ওয়েস্ট ল্যাপ্ডের এই রকম ষে কোন 
একটা স্তৃপে ফেলে দিয়ে যায়। অর্থাৎ চলন্ত গাঁড়টা আজ থেকে 
চিরদিনের মত অচল হয়ে গেল। আমাদের দেশে এ রকম একাঁট 


কাবার পথে ৯১৯ 


বাতিল গাঁড় অন্ততঃ আরো একট পুরুষকে বছর 'ত্রশ-চাঁজ্লশ ধরে 
রাজকীয়ভাবে সংবর্ধনা জানিয়ে যাবে। যল্ত্রাংশে সামান্য শ্রুট- 
বিচ্যাতি ছাড়াও এ রকমভাবে গাঁড় বাতিল করার আরো একাঁট 
নেপথ্য কারণ হল 'নত্যনতুন মডেলের প্রাতি শেখেদের দ্যার্নবার 
আকর্ষণ। গাঁড় হয় তো সামান্য একট: বিগড়েছে, ?িন্তু নতুন মডেল 
দেখে তার থেকে বোশ বিগ্ড়েছে শেখেদের মাথা । সামান্য আহত 
হওয়া গাঁড়টি তাই চিরকালের জন্য প্রাণ হারাল। 

আমেরিকায় এবং ইংল্যান্ডে শুনোৌছ এ রকম ওয়েম্ট ল্যান্ড 
আছে 'কন্তু সেখানে একেবারে রদ্দি জনিস ছাড়া আর কিছুই পড়ে 
থাকে না, পার্টসগলি খুলে 'নয়ে গালাইতে দিয়ে নতুন মডেলের 
যন্ত্রাংশ উৎপাঁদত হয়। সৌদ আরবে এ রকম কোন কারখানা না 
থাকায় কোট কোট রিয়ালের সম্পদ এমনিতর মাঁটতে পড়েই 'িবনম্ট 
হয়। আজকের ডাইার থেকে কয়েকটি লাইন আম তুলে 'দাঁচ্ছ ঃ 
“জেদ্দা থেকে মক্কার পথে কোথাও কোন চাষাবাদ দেখলাম না, কোন 
ফ্যাক্ট্রিও না, অথচ ঘরবাড়ি সব তোরি হচ্ছে ব্যাপক হারে, কি ভাবে 
চলছে তার খোঁজ নেব মক্কায় গিয়ে ।? 

আকাশ শীর্ষেও আর রঙের কোন চিহ্ন নেই। 'দিগল্ত জোড়া 
পাহাড় কালো হয়ে উঠেছে। দিন কখন শেষ হয়ে গেছে খিয়ালই 
হয়ান। মাগাঁরবের ওয়ান্ত যায় যায়, বাসের মধ্যে সকলেই নামাষের 
জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, বেশ একট সোরগোলও পড়ে গেল। যে 
উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহয় ছুটে চলা, সেই নামাষই যদি কাজা হয়ে গেল! 
সমস্যা দাঁড়াল ড্রাইভারকে বাসটা থামাতে বলা, বাস থামলে যে কোন 
জায়গায় নামায পড়ে নেওয়া যায় কিন্তু ড্রাইভার আরবী ছাড়া অন্য 
ভাষার বিন্দুবিসর্গ বোঝেন না। সৌদি আরবের মাটিতে পা দিয়ে 
হয়ে দাঁড়ায়। একজন গিয়ে 'নিজ্রস্ব ভাষায় চালককে বাস থামাবার 
কথা বললেন, কিন্তু চালক কি বুঝলেন তিনিই জানেন, 
থামানোর বদলে 'তাঁন বাসের গাঁত অসম্ভব রকম বাঁড়য়ে দলেন। 
কয়েক মূহর্ত বাসের মধ্যে সকলে চুপ হয়ে গেলেন। তারপর 


১১৭ কাবার পথে 


আঁধকতর উচ্চকণ্ঠে সোরগোল শুরু করলেন আবার। অর্থাৎ 
নামাযের জন্য যেমন করেই হোক গাঁড় দাঁড় করাতে হবে। একজন 
গাঁড় থামান. চালক ব্যাপারটা বুঝলেন। এবং আমরাও উপলাব্ষধি 
করলাম ইশারাই মানুষের আদম ভাষা, এ ভাষা সারা পৃথিবীতে 
সরব। সকল যাত্রীর নামায পড়ার আকুলতা যা এতক্ষণ ভাষা 'দিয়ে 
বোঝান যাঁচ্ছল না. ইশারায় তা বোঝান গেল। এবং বুঝে নিয়ে 
চালক আঙুল বাঁড়য়ে সামনের দিকে ইঙ্গিত করলেন, কিন্তু ওঁদকে 
তাঁকয়ে আমরা কিছুই উপলাব্ধ করতে পারলাম না কেবল বিজলী 
বাতির আলোয় রাস্তা চিকচিক করছে দেখলাম। এমাঁন উদ্বেগ আর 
অস্বাস্তর মধ্যে কয়েক মিনিট কাটানোর পর, সন্ধ্যা খন রাতেন 
মূখে এসে দাঁড়য়েছে, একটি প্রশস্ত আলোকোজ্জবল জায়গায় এসে 
বাসাঁট থামল। সেখানে আরো অনেকগুলি বাস দাঁড়য়োছল, হাঁজ 
সাহেবগণ নেমে মাগ্ারবের নামায পড়ছেন। পানির ভাল ব্যবস্থা, 
প্রম্রাবাগারও আছে, আমরাও বাস থেকে দ্রুত নেমে নামাযে দাঁড়য়ে 
গেলাম। মূহূর্তে সমস্ত মানাঁসক অস্বাস্ত আর দ্বন্দব দূর হয়ে 
গেল। আল্লাহর সমীপে দাঁড়াতে পেরে নিজেকে পরম কৃতার্থ মনে 
হল। নামায না পড়তে পারলে অনেক হাঁজ সাহেবের মনঃকম্ট হয়ত 
প্রচণ্ড মর্মপীড়ার কারণ হয়ে দেখা দিত। আল্লাহ মেহেরবান,. সেই 
মনঃকম্ট থেকে তিনি আমাদের সকলকে মূক্তি দিলেন। 

এখানে দেখলাম, মুয়ালিলমেরবলোকজন একটা বিরাট টেবিল 
জুড়ে, আমাদের পাশপোর্টগাীল 'নয়ে গভনর গবেষণায় ব্যাপৃত। 
পাশপোর্ট দেখে নিশ্চয়ই এখানে কোন তথ্যের লেনদেন হচ্ছে. কিন্তু 
দি হচ্ছে তা আমরা কিছুই বুঝলাম না। তার প্রয়োজনও 'ছিল না। 
এখানে বিশাল একটি 'বাজ্ডং গড়ে তোলার ভিত স্থাঁপত হয়েছে, 
পরবর্তীকালে জেদ্দা থেকে পাঁবন্র মক্কা নগরীতে প্রবেশের পূর্বে 
হয়ত সকল বিদেশীর এখানে বিশেষ চোঁকংএর ব্যবস্থা হবে। 
বুঝলাম আমরা মক্কানগরীর খুব কাছাকাছি এসে গোছ। 


কাবার পথে ১৯১৩ 


আমাদের বাসে এক হাঁজ সাহেব হাঁফানির টানে ভীষণ কষ্ট 
পাঁচ্ছলেন। বয়স পণ্চাশের কাছাকাছি কিন্তু রোগের ক্রমাগত 
আক্রমণের প্রচণ্ডতায় বয়সের তুলনায় তান অনেক বোশ জার্ণ রুগ্ন 
আর বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। আজ 'তাঁন একেবারেই সোজা হয়ে বসতে 
পারছিলেন না, পিছনে হেলান 'দয়ে আকাশের দিকে মুখ করে 
টানাছলেন। গায়ে কোন বস্ত্র নেই. কিছুটা অজ্ঞান অবস্থা । তাঁর 
জন্যে বাসের সকল যান্রীই বেদনাবোধ করাছলেন। সটটা আমাদের 
কাছাকাছি হওয়ায় তাঁর বকের ঘড় ঘড় শব্দ আর কাতরোন্তগুলি 
সবই শুনতে পাচিছলাম। কিন্তু আমাদের সমবেদনা জানানো ছাড়া 
আর 'কছুই করার ছিল না। তাঁর জন্যে কিছুটা ঠাণ্ডা পান নিয়ে 
বাসে উঠে এলাম। ছু পরে এলেন ড্রাইভার, উপর্যৃপাঁর 
কয়েকবার হর্ণ দিতেই, যেসব তীঁর্৫থযান্রী শাথল হয়ে বাইরে 
ঘুরছিলেন, পাঁড়মার করে ছুটে এসে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন। 
ড্রাইভার একবার পিছন ফিরে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ভিতরটা ভালভাবে 
দেখে নিলেন কোন সিট খালি আছে কিনা, তারপর সম্পূর্ণ যাণ্রী 
ওঠা সম্পর্কে নঃসন্দেহ হয়ে স্টার্ট দলেন। মাঝে আর কোথাও 
কোন বিরাতি নেই, একেবারে সেই পাবন্ন গন্তব্যে গিয়ে স্থির হবে। 

আবার বাস ছুটে চলেছে। চারাদকে আলোর মেলা। 
শহরতলণী আতক্রম করে ক্রমান্বয়ে শহরের ঘনত্বের মধ্যে প্রবেশ করাছ। 
মাঝে মাঝেই মসাঁজদ চোখে পড়ছে। জেদ্দা থেকে মন্ধার পথে 
অনেকগুলি মসাঁজদ দেখলাম । বিরল প্রান্তরে সামান্য কয়েকঘর 
লোকের বসাঁতি, অথচ দেখছি তাঁরা একটি মসজিদ তৈরি করে নিয়েছেন 
ঠিকই। আশ্চর্য সুন্দর সব মসাঁজদ, বাইরের রংগলিতে এমাঁন একটা 
শোভন কোমলতা রয়েছে যা পাবন্রতার মধুর দ্যোতনায় অল্তরগ্লাবী 
শ্রদ্ধার উদ্রেক করে । বোঝাই যায় জশবনের সংগে নামাষ এবং এবাদাংকে 
এ*রা কিভাবে গ্রহণ করেছেন। এ দয়ের মধ্যে কোন ফারাক নেই। 


কা. প--৮ 


১১৪ কাবার পথে 


এ সব থেকেই একটি জাতির মানাঁসক গঠন ও পবিন্রতা উপলাদ্ধ 
করা যায় বিশেষ রূপে । আমাদের দেশের পন্র পাঁন্রকায় 
সৌদিবাঁসদের উদ্দামতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার চিন্ন অত্যন্ত উলঙ্গ করে 
তুলে ধরা হয় এবং এই সব পর্রপান্রকা উপাদান সংগ্রহ করেন সৌদ 
থেকে যে সব আরব বোম্বাই শহরের 'বাভল্ল হোটেলে আস্তানা গাড়েন 
তাঁদের নিকট থেকে । সোঁদ আরবে কোন উচ্ছৃঙ্খলা বা পাপ নেই 
এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিছ কিছ; পাপ সবই আছে 
আরবের আঁস্তাকুড়, সব থেকে জঘন্য চারত্রের লোকগনালিই এখানে 
এসে আড্ডা জমায়, এরা আমদানি-রস্তানীর কালো দুনিয়ার কালো 
মানুষ। এদের 'দয়ে সৌদ আরবের বিচার চলে না। 

সন্ধ্যা আটটার কাছাকাছি সময়ে আমরা পবিত্র মক্কা নগরীতে 
পেশছে গেলাম। আল হামদোলিজ্লাহ-_সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। 
যে রাজপথ দিয়ে আমাদের বাস চলেছে সেঁটি মক্কার খুবই আঁভিজাত 
এলাকা মনে হল, অবশ্য এইমান্র বিশ্বের এই প্রাচীনতম শহরে প্রবেশ 
করলাম, এ মহানগর সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই নেই । দু ধারে 
অসংখ্য বিরাট বিরাট বিলাসবহুল আধ্ানক দোকান, তাদের আলোক 
সজ্জা দেখার মত। পণ্য সামগ্রণী স্তরে স্তরে সাঁজ্জত রয়েছে অত্যন্ত 
নিপূণভাবে। বিভিন্ন শ্রেণীর খাঁরদ্দার কেনাকাটা করছেন, বোরখা- 
ঢাকা বেগমদেরও দেখলাম ঘুরে ফিরে জিনিসপন্র পছন্দ করছেন। 
সৃতরাং মক্কায় মেয়েরা বাইরে বেরোয় না এই রকম ভ্রান্ত ধারণা প্রথম 
ধাক্কাতেই ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। অবশ্যই কারো মধ্যে কোন 
উগ্রতা বা উচ্ছ্‌ঙ্খলতা নেই, সকলেই আবরুর মধ্যে সম্ভ্রান্ত আর 
আভজাত, সুবাস বুকে নিয়ে কলিরা যেমন বাতাসে 'হন্দোল জাগায় 
তেমনি মোহময়, স্ব্নময়। এই পাঁরবেশে তাঁদের খুব ভাল লাগল । 
নিয়ন লাইটে দোকানের নাম ঝলমল করছে, কোথাও ইংরোজতে, 
অধিকাংশই আরবীতে । আরবীর সাথে বর্তমানে ইংরোজও কিছু 
কিছ চাল, হচ্ছে দেখলাম। রাস্তা ঘাটের নাম-পাঁরাঁচাততে আরবীর 
সঙ্গে সব্দই ইংরেজির ব্যবহার চোখে পড়ল। হয়ত এটা 


কাবার পথে ১১৫ 


বিদেশীদের জন্য করতে হয়েছে। সৌঁদরা এখনো ইংরেজি 
অনাভজ্ঞ। 

যেতে যেতে বাস এক জায়গায় থামল, পাশেই এক ময়াজ্লিমের 
আস্তানা, সেখান থেকে দু জন লোক ছুটে এসে সেই মুয়াজ্লিমের 
নাম ঘোষণা করলেন। আমাদের বাস থেকে কয়েকজন যাত্রী তাঁদের 
জানসপন্র নিয়ে নেমে গেলেন। অর্থাৎ এরা এই মুয়াজিলমের 
জম্মাদারীতে পাঁবত্র হজব্রত সম্পন্ন করবেন। এদের পাশপোর্টও 
মুয়াজ্িলমের কাছে জমা হয়ে গেল। বাস একটু করে এঁগয়ে যায় 
এবং এক একজন মুয়াজিলিমের আস্তানায় থেমে সেই মুয়াজিলমের 
তালিকাভুক্ত যাব্রিদের নামিয়ে দেয়। এমান করে বাস ক্রমান্বয়ে 
পাবব্রতম গৃহ রায়তুজ্লাহ শরীফের দিকে এগিয়ে চলল। 

কোথায় কোন মুয়াজ্িলিমের ঘর তা জানা নেই, হঠাৎ আমাদের 
পালা কখন আসবে তা নিয়েও কিছুটা উদ্বেগ 'ছিল, কিন্তু ভিতরে 
1ভতরে আঁস্থর হয়ে উঠাছলাম আল্লাহর ঘর দর্শনের জন্য, যে বাঞ্কিত 
ধনের প্রত্যাশায় সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে, এত যল্নণা ক্রেশ 
স্বীকার করে এখানে পাগলের মত ছুটে আসা কখন দেখব সেই পরম 
প্রয়কে, সেই চিরাকাঁ্ক্ষত প্রাণসম্পদকে ! ভিতরে ভিতরে প্রাত 
মূহ্‌র্তে দারুণ চণ্ল হয়ে উঠাঁছলাম। সংগে সংগে বাড়াছল উদ্বেগ, 
আকুলতা আর অনন্ত পিপাসা । অপাঁরসীম ধৈর্ধে বুক বেধে ধীরে 
ধীরে এগুচ্ছিলাম। হঠাৎ বাঁক ঘুরে এক মুয়াজ্লমের আস্তানায় 
দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম বেশ দূরে অনেক ঘরবাঁড়র শীর্ষদেশ 
আলোকোজ্জবল মিনার, ঈষৎ নীলাভ অত্যুজ্জবল এক অপার্থব 
আলোয় শোভত দুটি মিনার। চোখে পড়ার সংগে সংগেই মন 
আপনা থেকেই বলে উঠল, এ ত সেই ! এ ত সেই !! এই তসেই বহু 
বাঞ্ছিত আলোকিত গহের রূপের বালক। সংগে সংগেই বুকের 
ভিতরটা তোলপাড় হয়ে গেল। মুহূর্তে মহাপ্রলয় ! দেহ কোষের 
গভীরতম প্রদেশ 'সম্ত করে এক অনাবিল আনন্দ, যা কখনই বর্ণনায় 
ধরা যাবে না, সন্ত হতে হতে ভৈসে উঠল । দেহ 'ভিজল, মন 'সি্ত 


১৯১৬ কাবার পথে 


হল, চোখে তখন অশ্রুর গ্লাবন। সেই অসংখ্য জনতার মাঝে, সেই 
বাসে বসেই দেখলাম হাত দুটি কখন উঠে গেছে আল্লাহর দরবারে, 
শুকাঁরয়া ঘোষণা করাঁছ গভীর আবেগে, আন্লাহ আপাঁনই আমাদের 
ডেকেছেন, আপনার মেহমান হয়ে আমরা এসোছ এখানে, এ ত পাওয়া 
যায় পাবত্রতম গৃহের ইশারা, আপাঁন তওাঁফক দলে বায়তুজ্লাহ 
শরপফের পাঁবন্র দর্শনের সৌভাগ্যও আমরা অজ্ন করব। দেখলাম 
সেই অপরূপ মিনারের দিকে তাকিয়ে পাশে বসে আমার স্ত্রীও সমানে 
কাঁদছেন। 

বাস এগিয়ে চলল। আরো দু-একজন ময়াজ্লিমের আস্তানায় 
আরো কিছ যান্নীদের নামিয়ে এক সমর বাসটা একেবারে ঠক হরম 
শরীফের সংলগ্ন রাস্তায় এসে দাঁড়াল। এখানে থেকে মান ভ্রিশ- 
চাঁজ্লশ হাত দূরে হরম শরীফের দেওয়াল, সাতাঁটি আলোকোজ্জবল 
ধমনার সহ পুরো হরম সুস্পম্ট। যাত্রীরা সকলেই বাস থেকে ঝুকে 
সেই মূহূর্তে আমি প্রাণপণ শান্তীতে মুখটা জোর করে ঘ্যারয়ে অন্য 
ঈদকে তাঁকয়ে রইলাম। আমি বাসে বসে ছিন্ন ভিন্ন, অস্পম্ট আর 
আংশিকভাবে প্রথম দর্শনে হরম শরীফ সহ বায়তুজ্লাহকে দেখতে 
চাই নি। কেন জানি না, এ ভাবে তাড়াহঃড়া আর আত ব্যস্ততার 
মধ্যে এই পাঁবন্র গৃহ দেখতে আমার বিবেক একেবারেই সায় দেয়ান। 
বার বার মনে হয়েছে, দ্রুত পর্যবেক্ষণে যাঁদ সম্পূর্ণ রূপটা ধরা না 
পাঁরপূর্ণ দৃ্টি মেলে কাবা শরীফ প্রথম দিদার করতে চাই। অন্য 
দকে মুখ 'ফারয়ে থাকতে কোন বেয়াদবি হল কিনা জান না, হলে 
আল্লাহ মাফ করুন, আম কিন্তু কোন অশ্রম্ধা প্রকাশের জন্য যে 
এমনাটি করিনি তা আর কেউ না জানুক, আমার প্রভূর অজ্ঞাত নেই। 

হরম শরণফকে দদ বার চন্ধর দিয়ে, বাসের প্রায় সমূহ যাকে 
নানান স্থানে নামিয়ে অবশেষে রাত সাড়ে ন-টার সময় আমাদের 
ম.য়াব্সিম জনাব আরদদুর রাজ্জাক মেহবুব 'িদ্দিকণর ডেরার থামল 


কাবার পথে ৯৯৭ 


বাসাঁট। রাজ্জাক সাহেবের আস্তানা কাবা শরীফের বাবূল উমরার 
(ঠিক পাশেই, একবারে বিশ্বাবখ্যাত আঁত আভজাত মক্কা হোটেলের 
গায়। এমন কি আমরা মুয়াল্লিমের প্রশস্ত ফাঁকা চত্বরে বসে মক্কা 
হোটেলের িচেন রুম পরন্তি দেখতে পাচ্ছিলাম। ম:য়াজিলমের 
লোকজন অত্যন্ত সমাদরের সংগে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন, 
অযু করার ব্যবস্থা করলেন, খাওয়ার ঠান্ডা পানি দিলেন, ষে যার 
মত বিশ্রাম নিলেন কিছুটা । হাতিমধ্যে একজন এসে ঘোষণা করলেন, 
বেশি টাকা পয়সা সংগে নিয়ে ঘোরা ফেরা করবেন না, পকেটমারের 
ভয় আছে (েবাভন্ন দেশ থেকে কিছ লোক কেবল পকেটমারের 
ধান্দায় হজের মোসমে মক্কার এসে ভিড় করে) পথে পড়ে যাওয়ার 
ভয় আছে-এ সব বিপদ এড়াতে আপনারা সামান্য কিছ সংগে রেখে 
বাকি টাকা মুয়াজ্িলিমের কাছে জমা দিন, যার যেমন প্রয়োজন পড়বে 
টাকা নিয়ে নেবেন কোন অস্বিধা হবে না। তবে কেউ যাঁদদ টাকা জমা 
দতে না চান সে তাঁর ইচ্ছা, জমা দেওয়াটা কোন আবাঁশ্যক ব্যাপার 
নয়। আমরা আমাদের টাকা মুয়াঁজ্লমের জম্মায় ছেড়ে দলাম, 
প্রায় সকলেই জমা দিলেন, দু-একজন যাঁরা দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকে সংগে 
সংগে জমা দেন 'নি- নিশ্চয়ই তাঁরা পরে জমা 'দয়েছিলেন। এখানে 
টাকা জমা দেওয়া যে বিশেষ নিরাপদ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
এখনও অনেক কাজ বাঁক। এখনিই কাবাশরীফ তওয়াফ 
করতে হবে, সাফা-মারওয়া সায়ী করতে হবে, নামায পড়া, মস্তক 
মূণ্ডন_ এভাবে উমরার কাজ সেরে তবে এহরাম খোলা যাবে। 
একট; বিশ্রাম নিয়ে আম এবং আমার স্ত্রী মানাসক 'দক দিয়ে 
সম্পূর্ণ প্রস্তৃত হয়ে মুয়াজিলমের লোকদের কাবা শরীফ জিয়ারত 
করানোর কথা বললাম। তারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে চলে 
গেলেন। আমরা চত্বরে বসে বার বার বাবুল ওমরার আলোকোজ্জবল 
মিনারের দিকে তাকাচ্ছি আর সেই অনাস্বাদিত ব্যাকুলতা আর 
উদ্বেগে অস্থির হচ্ছি। হঠাৎ মুয়াজ্লিমের লোকগ্ীল ফিরে এসে 
বললেন, আগে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিন- তারপর জিয়ারত। 
মূখ থেকে কথা বেরূতে যা দোর, দেখলাম সবাই খাবার জন্যে বসে 


১৯৮ কাবার পথে 


পড়লেন। আমার তখন খাবার কোন রকম আঁভরুচিই ছিল না 
তবুও সকলের সঙ্গে বসতে হল। মক্কায় এক রকম রুটি পাওয়া 
যায় যা অনেকটা তন্দুরী রুটির মত দেখতে, কল্তু তাদের আয়তন 
বাশাল আর মোটা অথচ আবশ্বাস্য রকম নরম। একটা রুটিতে দু 
গোশৃত। মক্কা নগরীতে বসে এই হল আমাদের প্রথম আহার। 

আহার পর্ব শেষ করেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। আম আর ধৈর্য 
রাখতে পারাঁছলাম না, মুয়াজ্লমের কাছে গিয়ে অনুরোধ জানালাম, 
একজন ভাল আর আভজ্ঞ লোক 'দিনযান আমাদের কাফেলাকে 
সুন্দর ভাবে জিয়ারত আর উমরার কাজ সম্পূর্ণ করাবেন। বুঝতেই 
পারছেন এই প্রথম আল্লাহর ঘরের সম্মুখে যাচ্ছ, কত 'ি জিজ্ঞেস 
করব, কত কি জানতে চাইব-_-তাঁন যেন উত্যন্ত না হয়ে ওঠেন। 

বন্ধ মূয়াজিলিম আমার মুখের 'দকে তাঁকয়ে 'স্মত হাসলেন। 
বললেন, তাই হবে। আপনারা প্রস্তুত হোন। 

ফাঁকা চত্বরে নেমে এসে নীলাভ আলোয় উজ্জ্বল সেই মিনারের 
দিকে তাকিয়ে আমি আমার মনটাকে সংযত আর সংহত করতে 
চাইলাম। আমার স্ত্ীকেও দেখলাম এক অদ্ভূত দৃঁষ্ট "নিয়ে 
সোঁদকে তাকিয়ে আছেন। 

ঘাঁড়তে তখন কাঁটায় কাঁটায় রাত বারটা। 


6১, 


বায়তুজ্লাহ (বায়ত আল্লাহ, আল্লাহর ঘর, কাবা শরীফ ) শরাঁফ 
গজয়ারতের জন্যে আমাদের কাফেলায় লোক সংখ্যা দাঁড়াল পনের-যোল 
জন, এর মধ্যে মাঁহলা ছিলেন সম্ভবতঃ পাঁচ জন। বছর আটাশ-ন্রিশ 
বয়সী এক যুবককে মুয়াজিলিম পাঠালেন আমাদের কাফেলার সংগে । 
ভদ্রলোক ভারতীয় এবং উর্দুভাষী। সুতরাং কথাবার্তায় আর 
ভাবের লেনদেনে আমাদের কোন অস্াবধা হল না। মযয়াঁজ্লমগণ 
মন্কাবাসী, তাঁদের ভাষা আরবা কিন্তু তাঁরা যে দেশের হাজিদের 
শজম্মাদার গ্রহণ করেন সাধারণতঃ সেই দেশের কোন না কোন লোককে 
বেশ ভাল মাইনে দিয়ে রাখেন। কোন মুয়াজিলম যাঁদ মিশর এবং 
আর নাইজোরিয়ানকেই হজযাত্রীদের খিদমতের জন্য নিযুন্ত করে 
থাকেন। এতে ম.য়াজিলিম এবং হজযান্রী সকলেরই বিশেষ স্মাবধা 
হয়। হাজি সাহেবগণ নিজের ভাষায় কথা বলতে পেরে অবশ্যই 
মান্তর আনন্দ পান। আমাদের মুয়াজিলম আবদুর রাজ্জাক মহবুব 
তাঁর কাছে তিন-চার জন ভারতীয় কর্মচারীকে দেখলাম। এরা 
সকলেই উর্দূভাষী। আমরা বেশ কিছ বাঙাল হজযান্লী ছিলাম 
কিন্তু এখানে কোন বাঙালি কর্মচারী দেখলাম না। ভারত বহনভাষী 
দেশ, সব ভাষার কর্মচারী রাখাও সম্ভব নয়, তাই যে উর্দুভাষা 
সর্বভারতীয় মুসলমান ভাষা রূপে স্বীকৃত সেই ভাষাভাষী 
কয়েকজন কর্মচারীকে 'নয্যন্ত করেছেন রাজ্জাক সাহেব। এতে 
অবশ্য অসুবিধা হবার কথা নয়, কিন্তু আমি ব্যান্তগতভাবে বেশ 
কিছুটা অসুবিধা আর মানাঁসক পীড়ন অনুভব করলাম। আমাদের 
সংগের যুবকাঁটর অবয়বে যে ধর্মীয় এবং নম্র ভাব থাকলে আমার 
অন্তর অজানতে আগ্লুত হতে পারত তাতাঁর মধ্যে 'ছিল না। 
প্রথমতঃ তাঁর দাঁড় ক্ষুর দিয়ে একেবারে পরিচ্ছন্ন করে কামান, 
ঞ্বতীয়ঃ মাথায় ট্যাপ ছিল না, তৃতীয়তঃ একটা হাফ শার্ট আর লা 


১২০ কাবার পথে 


এই মহাতীর্ঘে যাবার জন্যে যে নগ্রনত 'বনীত ভাবের প্রয়োজন তা 
তাঁর চলাফেরায় কথাবার্তার কোথাও খুজে পেলাম না। এমন 
একটা পরম শুভ লগ্নে তাঁর সংগে যেতে মনটা হঠাৎ ভাঁষণ ভাবে 
ক্ষুণ্ণ আর মালন হয়ে গেল। আল্লাহ কেন যে এ রকম একটা মন 
আমাকে দিলেন ! অথচ সংগের হজযান্রীগণ, দেখলাম তাঁর সংগে 
দাঁব্য কথা বলতে বলতে 'নঃসঙ্কোচে আর ননীদ্বধায় হেঞ্টে 
চলেছে । 'মিলাদে আর মসাঁজদে ধৃপ জ্বালিয়ে কেন যে পঁরিবেশটাকে 
সরাঁভত আর পবিত্রতার অনুকূল করা হয়তা যেন আজ এই 
মৃহূর্তে স্পন্ট প্রত্যক্ষ করতে পারছি। আমরা একটু পায়ে 
পড়েছিলাম। মন থেকে 'চন্তা-ভাবনার এই সব দোলায়িত ভাব, 
বন্দৰ আর মালিন্য জোর করে দূরে সাঁরয়ে গভনীর আবেগে অনুচ্চ 
কণ্ঠে তালাবয়া পড়তে শুর করলাম ঃ লাব্বায়েক, আল্লাহহম্মা 
লাব্বায়েক_ প্রভ্‌ গো এই ত আম হাজির ! মনে মনে বললাম.আল্লাহ 
আম ত চলেছি আপনার গৃহের 'জিয়ারতে, আপনার 'দিদারের কাঙাল 
হয়ে আপনারই গহাঙ্গনে। যে সংগে নিয়ে চলেছে সে ত উপলক্ষ 
মান্র আপাঁন আমার হৃদয়কে এই পবিত্রতম জিয়ারতের উপয্বস্ত করে 
দন, প্রশস্ত করে দিন, নিয়ামতে পাঁরপূর্ণ করুন। 

আমাদের ছোট্র কাফেলা বাবুস সালামের দিকে এগিয়ে চলল । 

মাঝখানে কাবা শরীফ, তার চারপাশে খালি জায়গা এই 
জায়গাটা ছাদহীন এবং শ্বেত পাথরে বাঁধান কাবা শরীফের [শাল 
চত্বর, এই চত্বরের চারপাশে সুবিশাল এলাকা জুড়ে মসাঁজদ-_যার 
আর এক নাম হরম শরীফ, এই মসজিদের বা হরম শরণফে প্রবেশের 
জন্য অসংখ্য ছোট দরজা সহ চারাঁট বড় দরজা বা প্রধান প্রবেশ-পথ 
আছে- এদের নাম হল বাবুল ওমরা, বাবস সালাম, বাবুস সোৌদ-_ 
বর্তমানে প্রান্তন সৌদি বাদশাহর নাম অন্ূযায়ী বাবে আবদুল 
আজাঁজ এবং সাফা পাহাড়ের দকে বাবুস সাফা । প্রথম 'তিনাঁট 
দরজায় দুটি করে ছটি এবং বাবুস সাফায় একাঁট-হরম শরীফে 
সর্বমোট সাতটি 'মিনার। কাবা শরাফ যাঁরা প্রথম জিয়ারত করবেন 


কাবার পথে ৯২২৯ 


তাঁদের জন্য বাবুস সালাম 'দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করাই উত্তম। যূবক 
সে দিকেই 'নয়ে চললেন । মান্র মিনিট 'তিনেক চলার পর রাস্তা থেকে 
1সপড় বেয়ে নিচে নেমে আমরা একেবারে বাবস সালামের সামনে 
এসে দাঁড়ালাম। স্মাঁবশাল গেট, ঘাড় উপ্চা করে উপরের 'দকে 
তাকাতে হয়। গাইডের নিশি অনুযায়ী আমরা আমাদের 
চপ্পলগুদল খুলে একটু দুরে অপেক্ষাকৃত 'নরালা জায়গায় রেখে 
এলাম। আমাদের কারো পায়ে চাঁট বা জুতো ছিল না। এহরাম 
বাঁধার পর উমরা বা হজের নিয়েত করা হলে পায়ের উপরের অংশটা 
সম্পূর্ণ উন্মুন্ত রাখতে হয়, চঁট বা জুতো পরলে ছটা ঢাকা পড়ে 
_সে জন্যে আমরা সকলে রবারের চ*্পল পরে ছিলাম এবং হজ না 
হওয়া পর্যন্ত সকল হাঁজই তাই পরেন। মন্কার পথে পথে রবারের 
এই চপ্পল ঢেলে বাক হয়। 

চপল রেখে ফিরে আসতে আসতে অনুভব করলাম আমার 
ভিতরের সমগ্র সত্তা জুড়ে কেমন যেন এক অদ্ভূত কম্পন শুরু 
হয়েছে, আমি কাঁপছি। ঠিক ভীতি নয় অথচ ভয়ের ভাবটা রয়েছে, 
এক অনাস্বাঁদত বিপুল আশায় হৃদয় ভরে উঠতে চায় অথচ কেমন 
যেন একটা ভয় আর সংকোচ তাকে গ্রাস করতে চাইছে, আম যেন 
ধীরে ধীরে কেমন হয়ে যাচ্ছ। গ্লেন থেকে জেদ্দার পাত্র মৃ্তকা 
স্পর্শের সময় এই রকম একটা ভাবে আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, 
এখনকার অবস্থাটা তার থেকে বহগদ্ণে তীব্র। মনে পড়ল মক্কা 
[বিজয়ের পর রসুলুল্লাহ স অগাঁণত সাহাবাদের সংগে নিয়ে এই 
বাবুস সালাম দিয়েই বায়তুজ্লাহ শরীফে প্রবেশ করেছিলেন, এই 
এখনো 'বাঁছয়ে রয়েছে এর চারপাশে । আমার ক দুঃসাহস সেই পাবন্র 
পদধূলির উপর আমার এই পাপ-মালন অপাঁবত আর নোংরা পা 
ফেলে ফেলে আমি বাবৃস সালাষের দিকে এগাচ্ছি! ভয়ে সম্্রমে 
সংকোচে আমার ভিতরের কম্পন এত বেড়ে গেল ঘেঠিকমতপা 
রাখতে পারছিলাম না। আকাশে বাতাসে আমি যেন শুনতে 


৯১২৭ কাবার পথে 


পাঁচিছলাম এক অশ্রুত বেহেশাঁতি সারের অবিরাম ঘোষণা ৪ আল্লাহ 
মহান, আল্লাহ মহান ! সে কণ্ঠ কখনো হযরত আব্ৃবকরের, কখনো 
হযরত উমরের, কখনো বা সমকণ্ঠ বেলালের। পাহাড়-পর্বত সাফা- 
মারওয়া জমশন-আসমান সর্বন্র যেন সেই অশ্রুত সরের ধবান- 
প্রাতধবাঁন আলোড়িত হয়ে ফরছে। উফ অধীর উল্লাসে সব কছুই 
উতরোল। রেজওয়ান বোধহয় বেহেশতের সব দবার খুলে 'দয়েছেন। 
ফেরেশতারা দলে দলে এগিয়ে আসছেন। আমার চার পাশে হযরত 
করাঁছ। মক্কাবজয়ের সেই উজ্জ্বল দিনে রসূলুল্লাহ স ছিলেন 
সকলের আগে, এরা ছিলেন তাঁর পিছনে । আর এই এীতহাঁসক 
বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্যেই এই দরজার নাম হয়োছিল 
বাবুস সালাম- শান্তির দরজা, আর বিরোধ নয়_ এখন থেকে অনাবিল 
শাঁল্ত। মক্কা-বিজয়ের পর রসুলহল্লাহ স এই দরজা দিয়ে কাবা 
শরীফে প্রবেশ করোছলেন বলেই সম্ভবতঃ এই পাঁবন্র প্রবেশ পথ 
দিয়ে হাঁজ সাহেবদেরও প্রথম প্রবেশের নির্দেশ দেওয়া হয়। 

চোদ্দ শ বছর পর, আমার মত এক পাপন এবং জাহেল-তার আতি 
কলংকিত আতা নিয়ে, কাবা শরাঁফে প্রবেশের জন্যে সেই পবিত্র 
দরজায় এসে দাঁড়াল। আম কাঁপাঁছলাম, ক্রমাগত কাঁপাঁছলাম. এক 
সময় আমার মনে হল আম সভয়ে সংকুচিত হয়ে একেবারে এতটুকু 
হয়ে গোছ। আমার বার বার মনে হচ্ছিল আমার মত জঘন্য পাপীর 
এই পবিন্ন গৃহে প্রবেশের কোন আঁধকার নেই। বাবুস সালামের 
পারছিলাম না, যেন মাটির সংগে মিশে যাচ্ছিলাম বার বার। দেরী 
হচ্ছে দেখে আমার স্ত্রী মৃদু ভাবে আমার হাত স্পর্শ করলেন। 
প্রকৃতপক্ষে তারও কথা বলার মত অবস্থা ছিল না। এই পাঁবন্র 
আমার বিশ্বাস, এখানে এসে কেউ কথা বলতে পারেন না। মুখের 
কথা অশ্রতে গাঁড়য়ে যায়। আমার সংগশীরা দেখলাম কথা বলতে 
ধলতে বেশ দ্ুত এগিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের মধ্যে ব্যবধান গড়ে উঠেছে 


কাবার পথে ১২৩ 


অনেকখাঁন। আমার সমগ্র চেতনা আর অন্ভাঁত 'দয়ে বিসামজ্লাহ 
বলে চৌকাঠের ভিতরে, মসাঁজদুল হরমের মধ্যে, প্রথম ডান পা 
রাখলাম তারপর অন্য পা তুলে ভতরে এসে দাঁড়ালাম। কিন্তু 
ভিতরে গিয়ে হটিব কি- পা তুলতেই পারছিলাম না। বার বার মনে 
হচ্ছিল আম এমন জায়গায় পা ফেলাছ যেখানে আমার নবীজীর 
পদাঁচহ পড়েছে । পা-টা যেন দুমড়ে ভেঙে যেতে চাইছিল । আমি 'ি 
করে এই পথট;কু হেটে যাব ! মনে মনে আল্লাহর কাছে শান্তাভক্ষা 
চাইলাম £ প্রভ্‌ সাত সমুদ্র তের নদী পার করে যাঁদ এই জঘন্যতম 
পাপনীকে এতদূর এনেছেন, তৌফিক দিন আপনার গৃহ জিয়ারত 
করার, শান্ত দিন ইসলামের সেই প্রাণকেন্দ্রের নিকটবর্তী হবার। 
জানি আমি মহাপাতক, পাপে আমার সর্ব শরীর-দেহ-মন-আতমা 
কলাঁঙ্কত কিন্তু আম ত পাঁরপূর্ণ রূপে আপনাতেই সমার্পত। 
মনে হল আমার উচ্চতা ঠিক অর্ধেক কমে গেছে। ভয়ে ভান্ততে 
বনয়ে সম্দ্রমে নম্রনত হয়ে ধীরে আতধনীরে এগ্যাচ্ছলাম আর ক্রমে 
রূমে সেই মহাতনর্থের নিকটবর্তী হচ্ছিলাম। আমার স্ত্রীর অবস্থাও 
তাই, বুঝতে পারাছিলাম তাঁর গাঁতও শলথ হয়ে এসেছে । আজ 
সকালের কথা মনে পড়ল। কত ব্যস্ততার সঙ্গেই না আমরা বোম্বে 
থেকে বেরিয়োছলাম. ঠিক উতসমূখ থেকে উৎসারিত হয়ে 
নম্নাঁভমুখী নদীর আতিচণ্চল গাঁতর মত। সাগর-সঙ্জামে এসে 
মহাতীর্থ সঙ্গমে আমাদের গাঁতি একেবারে শলথ হয়ে এল। *লথ 
ণকন্তু এক আশ্চর্য আশার ঝলক ফুটে উঠাঁছল সে গাঁততে। আর 
মাত্র কয়েক পা অগ্রসর হলেই জীবনের সেই পরম আকাঁঙ্ক্ষত ধনকে 
পেয়ে যাব দৃষ্টি সীমার মধ্যে। হরম শরীফের বিশাল এলাকা পার 
হতে হতে অসংখ্য থামের আড়াল থেকে হঠাৎ কালো গেলাফে ঢাকা 
কাবা শরীফের ছু অংশ চোখে পড়ল, আর চোখে পড়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই আমার মধ্যে এক অদ্ভূত ভাবান্তর উপাঁস্থত হল, যে ভয় 
আর শংকা এতক্ষণ আমার 'চিন্তকে আচ্ছন্ন করে রেখোঁছল তা যেন 
হঠাৎই দূর হল, আমি আবার সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলাম। আর 


৯১৭২৪ কাবার পথে 


এক মূহূর্ত বিলম্ব সইছিল না, ছুটে গিয়ে সেই অলৌকিক গৃহকে 
পারপূর্ণ রূপে দেখার জন্যে মন সবেগে আন্দোলিত আর অধার হয়ে 
উঠল। তবুও ধীর স্থির ভাবে শান্ত পায়ে মান্র কয়েক সেকেন্ড 
হেটে আমরা হরম শরীফের শেষ প্রান্তে এমন এক উশ্চ জায়গায় 
দাঁড়ালাম যেখান থেকে কাবা শরীফ সস্পম্ট এবং পরিপূর্ণ রূপে 
চোখে পড়ে। সর্বপ্রথম কাবা শরীফ প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গেই 
আল্লাহর কাছে ধা প্রার্থনা করা যায় তা মঞ্জর হয়, এই পরম পাঁবন্র 
মূহূর্তাট জীবনে সকলের একবারই আসে এবং এই বরকতময় 
মুহৃতশট দোয়া কবুলের চরম মুহূর্ত। কাবা শরীফ দেখেও একাঁট 
দোওয়া পড়তে হয়, দোওয়াঁটি বেশ বড়, বদলে ছোট ছোট দোওয়াও 
পড়া চলে। আমরা কয়েকটি রস্ত করে এসোছিলাম। কিন্তুকি 
আশ্চর্য আমার কিছুই বলা হল না। কাবা শরীফ চোখে পড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় আম একবার বলোছিলাম, আল হামদো লল্লাহ 
_ সমুদয় প্রশংসা মহাপ্রভু আল্লাহর, তারপর সব ওলট-পালট হয়ে 
গেল, সব ভূলে গেলাম। চোখ মেলে বোধহয় একাঁট কি দুটি পলক 
মানত দেখোছলাম তারপর সব একাকার হয়ে গেল। গভীর নিশীথে 
আমরা কাবা-প্রাঙ্গণে এসৌছিলাম, তখন ভিড় অনেকটা কমে এসোৌছল, 
তবে তওয়াফ চলছিল সমানে, এহরামের শুভ্র বস্ম পাঁরধান করে 
সকলে গোল হয়ে কাবা শরাঁফ প্রদক্ষিণ করাছিলেন। আর সেই 
অপূর্ব দৃশ্যাটকে আমার পৃথিবীর কোন দৃশ্য বলে 'মনেই হল না। 
প্রথম পলকেই আমার মনে হল, অনন্ত অসীম থেকে কালো গেলাফে 
ঢাকা কাবা শরীফকে অসংখ্য ফেরেশতা মিলে এই মাত্র পাঁথবীতে 
নামিয়ে নিয়ে এলেন, এখনো ঠিক মত স্থাপন করা হয়ান, হরম শরীফের 
চারপাশের উপর থেকে প্রাতিফলিত অত্যুজ্জবল আলোক-মালাকে 
আমার মনে হল বেহেশত থেকে আবরাম ছুটে আসা অপার্থব 
নূরের রোশনাই, এক দল আলোর ফেরেশতা ধেন নীল আসমানের 
চারপাশ থেকে এই বেহেশাঁতি আলো ফেলছেন কাবা শরীফের উপর । 
চারপাশে আনন্দের চাপা নীরব উল্লাস, ফেরেশতারা খুশিতে 
উতরোল; অনন্ত আকাশ থেফে আল্লাহর রহমত ঝরে গড়ছে 


কাবার পথে ৯২৫ 


অফুরন্ত। কোট কোটি ফেরেশতা যেন বিশাল কাবাকে মাটিতে 
বসানার কাজে ব্যস্ত। আর মানুষ নয়-যেন সপ্ত আসমানের উপর 
বায়তুল মামুরকে ঘিরে শুভ্র বসন ফেরেশতারা আঁবরাম তওয়াফ 
করেছেন। আমার আর ধিছ্হ মনে নেই। এত সব মনে হওয়া একাঁট 
পলকে ঘটে গেল। পরমূহূর্তে আমি ডুকরে কেদে উঠলাম। 
আম আমার নিজের আঁস্তত্ব হারয়ে ফেললাম, পাগল হয়ে গেলাম! 
বোধহয় আম পাগলই। আর এও মনে হল এখানে এসে সকলে 
পাগল হয়ে যায়। হু হ্‌ করে আবরল অশ্রু গড়াচ্ছে, মোছার আগেই 
আবার সব দৃশ্য অস্পষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহর দরবারে দুটি পাপ- 
পংাঁকল মলিন কম্পিত হাত পেতে বললাম, লাব্বায়েক, আল্লাহহুম্মা 
লাব্বায়েক ! প্রভ্‌ গো, আম হাজির, আপনার পাবি দরবারে আম 
হাঁজর ! আমার জীবনে কোন পুণ্য নেই, কোন ভাল কাজ আম 
করি নি সারা জীবনের সব পাপ, সব কলংক 'নয়ে এই অপাঁবন্র 
দৃশ্চরিত নাফরমান আজ আপনার পণ্য মজলিসে হাঁজর। এই 
দীন এই 1ভাখিরী এই কলংাঁকত কাঙাল আজ আপনার দরবারে 
হাঁজর ! আপানি কাটতে হয় কারন, মারতে হয় মারন, আগুনে 
পোড়াতে হয় পোড়ান, দোজখে 'দতে চান দিন- আমার কোন আপ্পাত্ত 
নেই, প্রভু গো, যেখানেই রাখুন এ গোলাম শুধু আপনার দিদার চায়। 
আর কিছ নয়-শুধ আপনার 1দদার, আপনার দিদার, আপনার 
দিদার। শুধু এই একটিই ভিক্ষা, কাঙালের এই একাঁটই আরাজ-_ 
দু চোখ ভরে শুধু আপনাকে দেখা, আপনার 'দদার, আপনার 
দদার। প্রভু আমার ! আমি আপনার কাছে যাব না, আপনার নিকটে 
যাব না, অনেক দূর থেকে কেবল দু চোখ মেলে দেখব, শুধু দেখব, 
শুধু দেখব। আমার সব পাপ নিয়ে তখন যেন চোখের পানিতে 
আমি এসোছ, প্রভূ গো আপনার খিদ্মতে গোলাম হাঁজির। 

আর কিছ7 বলতে পার নি, কিছু চাইতে পারি নি। কত 
মনে করে গিয়ৌোছলাম, সব ভূলে গেলাম, বুকের কান্নায়, চোখের 
পানিতে সব একাকার হয়ে গেল, ভেসে গেল। 


৯৬ কাবার পথে 


আম এক আদম মানুষের মত, ডুকরে ডুকরে কাঁদতে শুর 
করলাম। আমার চোখের সামনে তখন 'বি*ব-সংসার-আকাশ-কাবা 
সব কিছ অবলুষ্ত, এক অনন্ত জ্যোতির যেন আঁম স্পর্শ পেলাম। 
ণবদাঢতের স্পর্শ থেকেও এই স্পর্শ দ্ুত। অনুভূতি গাঢ় হতে হতে 
হঠাং যেন চকিতে অন্তজগতের কোন অতল তলে তলিয়ে যায় আর 
তখনই এই পরশমাঁণর ছোঁওয়া লাগে এবং সংগে সংগেই, একেবারে 
মূহূর্তেরও অনেক কম সময়ে,কোন অনন্ত অসামের সঙ্গে এই মাটির 
দেহের যোগাযোগ ঘটে যায়, দেহমন উ্থাল-পাথাল হয়ে ওঠে, অশ্রদতে 
বুক ভেসে যায়। 

একেবারে উন্মাদ অবস্থা ! সকলের অবস্থাই তাই ! অবশ্য সে 
সময় আম অন্যের অবস্থা দোৌখান। নিজেও যে ক করোছলাম 
তাও ঠিক মনে নেই। তবে এইটুকু মনে আছে ঃ অশ্রুতে বুক ভাসিয়ে 
যে মনে এত প্রশান্তি, এত পাঁবন্রতা আর এমন বিপূল আনন্দ 
অনুভব করা যায় তা যেন এই প্রথম উপলব্ধি করলাম। মনে হল 
আম এক অন্য আল-আমান হয়ে উঠছি। জীবনে অশ্রু না এলে 
মানুষ বোধহয় প্রকৃত আর পাঁবন্র আনন্দ থেকেই বণ্চিত হয়। আমার 
এমনও মনে হল ঃ বেহেশতে গিয়ে যাঁদ অশ্রু রুদ্ধ হয়ে যায়, যাঁদ 
অশ্রুতে সন্ত হয়ে আল্লাহকে ডেকে বুক ভরাতে না পাঁর তা হলে 
প্রকৃত আনন্দ থেকেই আম বাত হব, অমন বেহেশতের প্রয়োজন 
বেদনা দিয়ে ষাঁদ আল্লাহকে অনুভব করতে না পারলাম ! অশ্রুতে 
ডেকে ষে তৃপ্তি, আর কোন কিছুতে সে তৃপ্তি পাওয়া যেতে পারে 
না। অশ্র* মান্দষকে মহান করে। 

ব্যাকুল হয়ে কাঁদছিলাম। তখনো বিশ্বাস করতে পারাছিলাম 
না, আল্লাহ আমার নাঁসব এত বড় করেছেন যে আমি কাবা শরশফ 
জিয়ারত করাছ, আমার সম্মূখে রয়েছে বায়তুজ্লাহ, এই দশন কাঙাল 
আমি-_আল্লাহর ঘরের সামনে দাঁড়য়ে আছি। সব কিছ ষেন এক 
অলোকিক স্বপ্নের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে। আম তখন সম্পূর্ণ অন্য 
এক জগতে চলে গেছি, একেবারে বাহ্যজ্ঞানশ্‌ন্য তল্ময় অবস্থা। 


কাবার পথে ১২৭ 


হঠাৎ আমার স্ত্রী ঘন হয়ে কাছে সরে এলেন তারপর গায় হাত 'দিয়ে 
আকুল ভাবে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, চলমন_ও“রা অনেক আগে 
চলে গেছেন ! বলেই তান সার্দ মূছলেন। 

আমার তন্ময়তা ভেঙে গেল। স্বপ্নের অলৌকিক জগৎ থেকে 
হঠাং আম বাস্তবে হরম শরীফের পাথরে আছড়ে পড়লাম। জীবনে 
এতবড় পাওয়ার আনন্দ এমন আকস্মিক ভাবে আর কখনো ভেঙে 
যায়ন। সংগে সংগে আমার মনে হল, এই উল্মাদ দলের সংগে 
আমাদের আসা ঠিক হয় নি। মনে পড়ল সেবার দলবদ্ধ হয়ে 
দক্ষিণ ভারত বেড়াতে গিয়ে বার বার মনে দারুণ আঘাত পেয়োছ। 
আম ও আমার স্ত্রী ধখন নলগির পাহাড় চূড়ায় দাঁড়য়ে প্রকীতিক 
সৌন্দর্যে বিভোর তখন দলের অন্য সকলে বাসে উঠে হর্ণ টিপতে 
শুরু করেছে, লেকের মাঝখানে নৌকো নিয়ে যখন আমরা বিকেলের 
উজ্জ্বল আকাশে চোখ রেখে ক্ষাণক তন্ময় হয়েছি তখন পাড়ে 
দাঁড়য়ে দলের অন্যান্য সকলে চিৎকার শুরু করেছে অর্থাং লেক-ফেক 
দেখা তাদের অনেক আগেই হয়ে গেছে এবং ষাঁদ আমরা এখ্যান তরে 
না উঠি তা হলে তারা বাস নিয়ে উধাও হয়ে যাবে। এ যেকত বড় 
মানাঁসক যন্ত্রণা, ভুক্তভোগ ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারে না। সত্যই, 
এই মহাতনর্থে এই উন্মাদ কাফেলার সংগে আসা কিছুতেই সংগত হয় 
ন। পরক্ষণেই মনে হল, ও*রা তো উল্মাদ নন- উল্মাদ আমি নিজে । 
বরং আমাদের মত অর্ধপাগগলদের সংগে আসা ও"দের ডীচত হয় নি। 

হরম শরীফে ভিড় না থাকলেও তওয়াফে ভিড় ছিল, পথ 
হারাবার ভয়, ঠিকমত ময়াল্লিমের ঘরে পেশছুতে পারব কি না তার 
তা আমাদের অজ্ঞাত সুতরাং আহত ও অতৃপ্ত মনটাকে সংযত করে 
চোখ মুছতে মুছতে গাইড এবং সংগীদের খুজতে কাবা শরীফের 
চত্বরে নেমে এলাম। তওয়াফের সাীমারেখায় কয়েক মিনিট দাঁড়াতেই 
সংগীদের সন্ধান পেলাম, তাঁদের তখন বায়তুজ্সাহ শরীফ দু বার 
প্রদাক্ষিণ করা হয়ে গেছে। দেখলাম গাইড যূবক পাশে দাঁড়য়ে 
আছেন আর আমাদের কাফেলাকে তওয়াফ করাচ্ছেন অন্য একাঁট 


১২৮ কাবার পথে 


লোক। এখানে তওয়াফ এবং সায়ী (সাফামারওয়া পর্বতের মধ্যে 
ছুটাছুটি) করানর জন্য খাদেম পাওয়া যায়, কয়েক 'রয়েলের 
ানময়ে এ'রা এ কাজগ্াল 'নয়ম রাত মাফিক সম্পূর্ণ কাঁরয়ে 
দেন। দীর্ঘকায় এক ভদ্রলোক আমাদের কাফেলাকে তওয়াফ 
করাচ্ছিলেন। কাবা শরীফকে সাতবার প্রদক্ষিণ করলে একাঁট 
তওয়াফ সম্পূর্ণ হয় এবং প্রাতবার প্রদাক্ষিণের সময় এক একাঁট 
পৃথক দোওয়া পড়তে হয়। 'যাঁন তওয়াফ করাচ্ছিলেন তান 
উচ্চস্বরে দোওয়া বলে যাচ্ছিলেন আর সংগে সংগে আমরাও তা 
উচ্চারণ করাছলাম- এমনি ভাবে আমরা দম জনে আমাদের কাফেলার 
সংগে তৃতায় প্রদক্ষিণ থেকে তওয়াফ শুরু করলাম। ভদ্রলোকের 
খাস আরবাঁ জবানের উচ্চারণ ছিল খুবই শ্রুতি মধ্ূর। মাথায় 
টুপ ছিল আর বিরাট আলখাল্লায় গলা থেকে পায়ের পাতার উপর 
পর্য্ত ঢাকা। তাঁকে দেখলেই শ্রদ্ধা ও সম্দ্রমের উদ্রেক হয়। 
কাফেলার সাতবার প্রদাক্ষণ হতেই তাঁদের তওয়াফ শেষ হল। গাইড 
যুবককে ধন্যবাদ, তাঁকে যখন বললাম যে আমাদের দু জনের মান্র 
পাঁচ-প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ হয়েছে, তিনি কাফেলাকে দাঁড় কাঁরয়ে রেখে 
আমাদের আরো দ; বার প্রদক্ষিণ করিয়ে তওয়াফ সম্পূর্ণ করালেন। 
তওয়াফ সম্পূর্ণ হতে আমরা মাকামে ইবরাহিমের পাশে দু রাকাত 
নামায পড়লাম। প্রাতি তওয়াফ শেষে দু রাকাত নামায পড়া জরদার। 
নামাযের পর মুনাজাত। মাকামে ইবরাহিমের পাশে বসে কাবা 
শরীফের দিকে ফিরে আল্লাহর দরবারে দূ; হাত তুলে সবে আকুল 
শ্মরু করেছে-পিছনে থেকে কদর্য চীৎকার ভেসে এল, চালয়ে। 
অর্থাৎ একবার দলছুট হয়েছ আর হওয়া চলবে না। আর 
যাঁদ না আস তাহলে বসে মুনাজাত কর- আমরা চললাম। কি 
যন্ত্রণা বুকে নিয়ে উঠে পড়লাম সে একমান্ত আল্লাহ জানেন। 
আঁতিবেদনার মধ্যেও শুধ্দ সান্তনা এইট:কু যে আজ ব্যাপারটি পুরো 
জানা হয়ে যাচ্ছে, আগামী কাল এসে আমরা নিজেরা 'ানজেদের মত 
করে এই কাজগুলি পাঁরপূর্ণ রূপে করতে পারব। 


কাবার পথে ৯৭২৪১ 


আমাদের ওঠার আগেই দেখলাম কাফেলা সাফা পাহাড়ের 
কাছাকাছি এগিয়ে গেছে। আমরাও তাঁদের অনুসরণ করলাম । 

পূর্বে সাফা-মারওয়া পাহাড় দুাট হরম শরীফের বাইরে ছিল, 
বর্তমানে পাহাড় দুটিকে হরমের অন্তভন্ত করা হয়েছে। শুধু 
তাই নয়, এক পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে অন্য পাহাড়ের শীর্ষদেশ 
পর্যন্ত দু তলা বিশাল 'বাঁল্ডং করে দিয়েছেন সৌদ সরকার। 'িনচে 
দয়ে যেমন হাজার হাজার মানুষ সায়ী করতে পারেন তেমীন দু তলা 
'দয়েও সম সংখ্যক প.ণ্যযান্রী অনায়াসে সায়শীর কাজ সম্পন্ন করেন। 
সাফা পাহাড় থেকেই সায়ী শুরু করতে হয়, সেই একই খাদেম, যান 
তওয়াফ করিয়েছিলেন, সায় করতে সাহায্য করলেন। দুই 
পাহাড়ের দূরত্ব প্রায় পৌনে এক কিলোমিটার, এই পথ সাত বার 
আতক্কম করতে হয় অর্থাৎ সাড়ে তিন বার যাতায়াত করতে হয়। 
আমার আগে ধারণা ছিল যে সায়ঈীতে এই পথ সাতবার যাতায়াত 
অর্থাৎ চোদ্দবার আতিক্রম করতে হয় কিন্তু এ ধারণা ভুল। সাড়ে 
তিনবার যাতায়াত করলেই সাতবার যাওয়া হয়। প্রাত বার যাওয়ার 
সময় 'বাভন্ন দোওয়া-দরুদ পড়তে হয় এবং পানর জন্য মা হাজেরার 
ব্যাকুল হয়ে ছোটাছুটির কথা অত্যন্ত আন্তাঁরক ভাবে স্মরণ করতে 
হয়। কিন্তু এখানেও আন্তাঁরকতার অভাব বিশেষভাবে আমাকে 
পীড়া দিল। দেখলাম অনেকেই কেবল ঘোড়দৌড়ের মত ছুটছেন, 
পারলেই বেচে যান। প্রথম দু-বার আমরা কাফেলার সঙ্গে যেতে 
পেরোছিলাম, তারপর আমি এবং আমার স্ত্রী পৃথক হয়ে গেলাম। 
মন সায় দিল না। মনে হল, এ ভাবে দৌড়ান অর্থহশীন। কাফেলাকে 
শকছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। সাফা পাহাড় থেকে শুরু করলে সাত 
বার শেষ হয় মারওয়া পাহাড়ে, আমরা অত্যন্ত বিনীত হয়ে চলা 
শুরু করলাম। চোখের সামনে ফুটে উঠল 'িপাসাকাতর শিশু 
ইসমাইলের মূখে এক বিন্দু পাঁন দেবার জন্য পানির অন্বেষণে 
সাফা-মারওয়ার দুর্গম ও ভয়ংকর 'বিপদ-সংকুল পথে ব্যাকুল হয়ে 


কা. প--৯ 
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মা হাজেরার রন্তান্ত পায়ে ছোটাছুটির দৃশ্য। আমি যেন স্পম্ট 
দেখতে পেলাম আমার সম্মুখ 'দিয়ে মা হাজেরা ছুটছেন, পাথরে 
আছাড় খেয়ে এই পড়ে গেলেন, বুক ছিড়ে গেল, কপাল ফেটে গেল, 
রন্তে ভেসে গেল মুখ, শেষ শান্ত সণ্টয় করে আবার উঠে দাঁড়ালেন, 
আবার ছুটতে শুরু করলেন-_ যেন এবার দু-পা এগিয়ে গেলেই পেয়ে 
যাবেন টলটলে শতল পাঁন, আল্লাহ গো-এসব কথা মনে হতেই 
কেদে উঠলাম, চোখ ফেটে হৃদয় ফেটে আবিরল অশ্রুর ধারা গড়াতে 
শুরু করল। সকলেরই এমন হয়। আত পাষাণও এসব কথা 
স্মরণ করে না কেদে থাকতে পারেনা ! 

আমাদের সায়ী চলল অত্যন্ত ধীর ও শান্ত গাতিতে। এবং এক 
সময় শেষ হল। সায়ী শেষের পর মারওয়া পাহাড়ে দাঁড়য়ে 
মুনাজাত তারপর মস্তক মুণ্ডন। কিন্তু ভিতরে মুন্ডনের কোন 
ব্যবস্থা নেই, এখানে মাঁহলাদের অলক গুচ্ছের অগ্রভাগ থেকে সামান্য 
অংশ মাঁহলারা নিজেরাই কেটে নেন আর পুরুষদের ঘাড়ের চুলের 
কয়েক গাছ মাত্র কেটে নিলেই চলে । আমরাও তাই করলাম । সায় 
শেষ হল। 

তওয়াফ এবং সায়ী সম্পর্কে পরে ইনশাআল্লাহ 'বিস্তাঁরত 
লেখার ইচ্ছা রইল। 

গাইড এগিয়ে এলেন। বললেন, এবার চলুন হরম শরীফে দু 
রাকাত নামায পড়বেন। মুনাজাতের পর উমরার কাজ শেষ। 
আমরা সকলে দলবদ্ধ হয়ে হরম শরাঁফের দিকে অগ্রসর হলাম। 

সাফা-মারওয়াকে বর্তমানে হরম শরীফের সংগে সংয্যন্ত করে 
দেওয়া হয়েছে। সামান্য একটু হেটে এসেই আমরা মসজিদুল 
হরম-এ প্রবেশ করলাম । মসাঁজদের ভিতরে পা দেবার সংগে সংগেই 
মনটা কেমন যেন এক অপার্থব পাবিন্রতুয় ভরে ওঠে। মসাঁজদের 
সবল বহমূল্যবান কার্পেট পাতা, এত কারুকার্য শোভন 
আনন্দ্যসূন্দর পুরু কাপে সাধাণতঃ চোখে পড়ে না। এর উপরেই 
নামাষ পড়া হয়। মাথার উপরে হাজার হাজার - পাখা পব সময়ই 


কাবার পথে ১৩১৯ 


ঘূরছে। আমরা একটি ভাল জায়গা দেখে কাবা শরীফের দকে মুখ 
করে নামাযে বসে গেলাম। বেশ কিছ সময় নিয়ে গভীর আবেগে 
ও আন্তাঁরকতায় আমরা দু রাকাত নামায পড়লাম। মুনাজাতে 
আমার স্ত্রী সমানে কাঁদছিলেন, আমি কিছ বললাম না, কাবা 
শরীফের দিকে তাকিয়ে আমি আভভূত হয়ে বসোছিলাম। 'কল্তু 
এখানেও সেই মর্মপীড়ক “চাঁলয়ে' থেকে রেহাই পেলাম না। সবাই 
উঠে দাঁড়য়েছেন, আমাদের জন্য আর এতটুকু ক্রেশ বা িবলম্ব সহ্য 
করতে তাঁরা রাজ নন। অগত্যা আল্লাহকে অসংখ্য শূকারর়া 
জানিয়ে উঠে পড়লাম। যেতে মন চাইছিল না, ক্ষাত 'ক ছিল যাঁদ 
আজকের রাতের অবশিষ্টটুকু এই পাঁবত্রতম মাঁঞ্জল মকসাদে বসেই 
কাটিয়ে দিতাম । 

আজকের ডাইরতে আম বায়তু্লাহ শরীফ দর্শন করেষা 
লিখেছিলাম এখানে তার কিছ হুবহু তুলে দিলাম £ 

...(্বেশ 'কিছনটা প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল সেই পরম বাঁঞ্কীত 
ধন, পৃথিবীর পাবন্রতম গৃহ হারাম শরীফ -_খানা-এ কাবা, কালো 
আলোময়, শাদা পাথরের চত্বরের উপরে কাবা-যেন বেহেশত থেকে 
ডানা মেলে এইমাত্র মাটিতে নেমে এসেছে, অনন্ত আকাশ থেকে এক 
অফদরন্ত আবিরাম জ্যোতিরধারা এসে পড়ছে, নূরের তাজাল্লতে 
ভেসে যাচ্ছে সব-কাবা-মাকামে ইবরাহিম-দেহ-মন-আতমা। এই 
সেই বাঞ্ছিত ধন যার জন্য পাগলের মত বিশ্ব মুসাঁলম দশাঁদগন্ত 
থেকে ধেয়ে আসছে, আম দিওয়ানা হয়ে এসোঁছ- এই সেই পরম ধন। 
দেখব কি দু. চোখ বেয়ে অশ্রু স্লাবন নামল। আল্লাহর কাছে ি 
চাইব, একেবারে বোবা হয়ে গোঁছ, চাওয়ার শান্ত নেই, শুধু কান্না, 
শুধ, অশ্রদ_ চোখ মুছে পলকে কাবা দোখ পরমূহূর্তে সব একাকার । 
“দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত পেতেই রইলাম। আ'ম ভিখারী, পরমদাতা 
কি দিলেন জানি না কিন্তু আমার মন ভরে গেল |”... 

মুয়াজিলিমের আস্তানায় যখন এসে পেশছলাম তখন রাত পৌনে 
দুটো। পথঘাট জনাবিরল হয়ে এসেছে, যারীরাও অনেকে ঘুমিয়ে 


১৩২ কাবার পথে 


পড়েছেন দেখলাম। ফিরে এসে আম প্রথমে নাপিতের কাছে মস্তক 
মূণ্ডনের জন্য বসে গেলাম। প্রাত মুয়াল্লমের কাছে সাধারণতঃ 
একজন করে নাঁপত থাকেন, এরা মুন্ডনের কাজ সম্পূর্ণ 
করেন। মস্তক মুশ্ডন সম্পূর্ণ হওয়ার পর স্বাভাবক 
করতে গিয়েই দারুণ এক গোলযোগের মধ্যে পড়ে গ্েলাম। 
পাঁন পড়ার শব্দ হতেই দারোয়ান ছুটে এল, শুধু ছুটে আসা নয়, 
দরজায় এমন ভাবে ঘা দিতে শুরু করল মনে হল সে এখ্ান দরজা 
ভেঙে ভিতরে ঢ্‌কবে তারপর সম্ভবতঃ আমাকে ঘাড় ধরে বার করে 
দেবে। কিন্তু শেষ পন্তি আর এতটা বাড়াবাঁড় করল না কিন্তু 
বাইরে দাঁড়য়ে যা চিৎকার শুরু করল তাতে রাঁতিমত লোক জমা 
হয়ে যাবার কথা । আম যতক্ষণ গোসল করলাম সে ততক্ষণই 
সমানে চেশচয়ে গেল যার মর্মার্থ মোটামুটি এই রকম £ এটা হিন্দ 
(ভারত) নয়, এটা মন্কা- এখানে পেট্রলের থেকে পানির দাম বেশি । . 

সত্যই আমি ভূলে গিয়েছিলাম যে এটা নদীমাতৃক পশ্চিম বাংলা 
নয়। গোসল সংক্ষেপ করে, কোন রকমে কয়েক মগ পানি মাথায় 
ঢেলে বেরিয়ে এলাম। 

উমরা সম্পূর্ণ হয়েছে সুতরাং এখন এহরামের কাপড় খুলে 
সাধারণ লেবাস পরে 'নলাম। কাপড়-চোপড় পরে সবে বসোছ, 
এক ভদ্রলোক এসে সালাম করে দাঁড়ালেন। বললেন, একটা ভাল 
ঘর আছে, যাঁদ একবার দেখে নিতেন-__ 

আমার স্ীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম এক বৃদ্ধা ভদ্রুমাহলার সংগে 
'দাব্য গল্প জড়ে দিয়েছেন। তখনই শুনলাম এই বৃদ্ধা এসেছেন 
'দিজ্িলি থেকে এবং একেবারে একা, আমাদের স্লেনে এসেছেন আর 
এসে উঠেছেন আমাদেরই ম:য়াজিলমের কাছে। আমার স্বর সংগে 
কথা বলে তাঁর এমনই ভাল লেগেছে যে তানি আমাদের সংগেই থাকতে 
চাইলেন, আমাদের ছেড়ে তিনি অন্য কোথাও যাবেন না, এমন কি আমরা 
না নিয়ে গেলেও তান আমাদের সংগে যাবেন। আমাদের দেখে বা 
কথা বলে তাঁর কতটা ভাল লেগেছে জানিনা, তবে তাঁর মত একজন 


কাবার পথে ৯১৩৩ 


বৃদ্ধার জন্যে একটি পাঁরবারে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের প্রয়োজন 'ছল। 
আর এক গুজরাট দম্পাঁত তাঁরাও আমাদের সংগে একই ঘরে থাকতে 
চাইলেন। এতে সব দক 'দিয়ে ভাল হল। মক্কায় একাট সসাঁজ্জত 
ঘরের ভাড়া অত্যন্ত বোশ। যাঁদ দেশ থেকে নিজেরা একটি দল নিয়ে 
আসা যায় সে ত সর্বোত্তম কিন্তু অনেক সময় সোঁট সম্ভব হয় না, 
চেনা-জানা লোক পাওয়া যায় না লন্তু প্লেনে বা পানর জাহাজে বা 
মূয়াল্লমের বাঁড়তে একট আলাপ করলেই এধরনের লোকের অভাব 
হয় না, দেখে শুনে একটা দল গড়ে নিতে পারলে ভাল ঘর ভাড়া নিতে 
সুবিধা হয়। এ ছাড়া পাঁরাচত দলের মধ্যে থাকার নানান সমবিধাও 
আছে। যা হোক আপাততঃ আমাদের পাঁচ জনের একট দল কয়েক 
1মনিটের মধ্যে গড়ে উঠল । মালপন্র এবং মেয়েদের বাঁসয়ে রেখে 
গুজরাটি ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে রাত আড়াইটায় আম ঘর দেখতে 
বেরিয়ে পড়লাম । ঘর দেখে পছন্দ হল। শুধু ঘর নয়, ঘরের সঙ্গে 
ভদ্রলোক দিতে চাইলেন, দুটি খাট, স্পঞ্জের দ্যাট গাঁদ, প্রয়োজনীয় 
বালিশ, তাঁর "ফ্রিজ, বাসনপন্র, তেলমশালা, গ্যাস, গ্যাস ওভেন, 
হাঁড়-বাঁট-চাকু-বাট প্রায় সম্পূর্ণ একটি পাঁরবারের সাজ-সরঞ্জাম 
এবং এয়ার কুলার। ঘর অনেকেই পান কিন্তু এই রকম সাজান একটি 
সংসার কেউ পান কি ? আমি ত আজ পযন্ত শ্যান নি। আল্লাহর 
প্রীতি সীমাহীন কৃতজ্ঞতায় আবার চোখ ভিজে এল। আম কিছুই 
বলতে পারাঁছলাম না। এই অনন্ত রহমতের কাছে আম শুধু 
নীরবে মাথা পেতে রইলাম। এত পেয়েও আমরা নাফরমান হই, 
অকৃতজ্ঞ হই, বেঈমান হয়ে যাই ! ভাবতেই পাঁর না। 
হাজার টাকা, দু-মাসের জন্য। হজের ক্রিয়া কর্ম শেষ হয়ে গেলেই 
ঘর ছেড়ে দিতে হবে। 

রাত সাড়ে তিনটার সময় মুয়াজ্লিমের বাঁড় থেকে বোঁডংপন্ন 
নিয়ে মিসফালা সমক-এ আমাদের 'তিন তলার নতুন আস্তানায় চলে 
এলাম। 'বিছানাপত্র তোরি করাই ছিল, আমাদের বেডিং থেকে কোন 
ছু বার করার প্রয়োজন হল না। সকলেই এত ক্লান্ত হয়ে ছিলাম 
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যে আর কেউই বসে থাকতে পারাছিলাম না। সঙ্গে সঙ্গোশূয়ে 
পড়লাম। এমান করে জীবনের একট স্মরণীয় আর পরম পাঁবন্রতম 
কর্মবহুল দিনের সমাপ্তি ঘটল। 


১০, 

শমসফালা স্‌ক-এর মসাঁজদ থেকে মাইকে আযান ভেসে এল 
সূবেহ সাদেকের আলো-আধারতে। একেবারে পাশেই মসাঁজদ। 
সুতরাং ঘুম ভেঙে গেল। ঘণ্টাখানিকের কিছ বেশি সময় বোধহয় 
ঘুমিয়েছিলাম। চোখ জবলে যাচ্ছিল, মাথাটাও ভার হয়েছিল 
সমানে, ক্লান্তির ছাপ ছিল দেহমনের সব । ঘুম ভেঙে যাবার পর 
হবার একামত যেই কানে ভেসে এল- একেবারে চাবুক খেয়ে সোজা 
উঠে বসলাম। যত কষ্টই হোক-_নামায কাজা করলে চলে না। 
স্তঁও উঠলেন। তুলে 'দলাম অন্যান্য সকলকে । মসজিদে যাওয়া 
হল না, ঘরেই ফজর পড়ে নিলাম। নামায শেষ হবার সংগে সংগে, 
বলা যেতে পারে, সেই পাঁটিতে আবার টলে পড়লাম। সত্যই বসে 
থাকা আমাদের পক্ষে ভীষণ কম্টকর হয়ে উঠোছিল। ঘণ্টা পাঁচেক 
টানা বিছানায় অঘোর হয়ে থাকার পর ঘুম ভাঙল বেলা দশটায়। 
শরীরটা অনেক ঝরঝরে মনে হাচ্ছিল। মাথাটা হাল্কা হয়েছে। 
মনটা প্রফুজ্ল। 

কাল রাতে, গভীর রাতে যে অলোকিক গৃহ জিয়ারত করোছিলাম 
এখন যেন স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। কাবা শরীফ গভীর ভাবে 
টানাছল আমাদের কিন্তু আমরা ঠিক করলাম গোসল এবং বাজার 
পর্ব সেরে জোহরের ওয়ান্তে চলে যাব সেই পাঁব্রতম গৃহে । সুতরাং 
করণীয় কাজগুীল তাড়াতাঁড় সেরে ফেলার জন্যে দ্দুত উঠে পড়লাম। 

বাজারের ব্যাপারটা আমাকে খুব বেশ শঙ্কাতুর করে তুলেছিল। 
প্রথমতঃ বাজারে কি কি পাওয়া যায় জাননা, দ্বিতীয়তঃ কোথায় 
কোনটি পাওয়া যায় সেটিও অজানা, তৃতীয়তঃ কি বলে চাইব সোঁট 
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আর এক সমস্যা এবং সম্ভবতঃ প্রধান সমস্যা। চা চাইলে যাঁদ 
মুসর ডাল দিয়ে বিদায় করে তা হলে ত বড় বেদনার কারণ হবে। 
বাজারের ব্যাগ হাতে 'নয়ে সাত-পাঁচ ভাবাছি এমন সময় এলেন ইয়াকুব 
আদম- এ ব্যাপারে 'তাঁন আমাকে সাহায্য করলেন। এ গুজরাট 
যুবক ইয়াকুব, বর্তমানে মক্কায় চাকার করেন, যে রূমাঁটি আমরা ভাড়া 
নিয়েছি এট তাঁর। কাল রাতে আমাদের এখানে পেশছে দিয়ে চলে 
'গিয়োছলেন, এলেন আজ ঠিক প্রয়োজনের মৃূহূর্তে। সংগে করে 
বাজারে নিয়ে গিয়ে একটা চক্কর 'দয়ে সবটা দেখিয়ে দিলেন প্রথমে । 
এতে আমার খুবই সাাবধে হল। ইয়াকুব কয়েক বছর আছেন মক্কায়, 
আরবাঁটা ভাল ভাবেই রপ্ত করেছেন সৃতরাং তিনি দোকানদারদের 
সংগে আরবীতেই কথা বলছিলেন। কিন্তু আম লক্ষ্য করে দেখলাম 
দোকানদারদের মধ্যে কেমন যেন একটা বাঙালি-বাঙালি ভাব। যত 
মাছের মধ্যে ইলিশ থাক ঠিক বোঝা যায়। প্রথমটা আমার কেমন 
যেন খটকা লাগাঁছল, কিন্তু একটি দোকানের সামনে দাঁড়াতেই 
ব্যাপারটা পাঁরভ্কার হয়ে গেল। হজের মরশুম, সব দোকানেই প্রচন্ড 
একজন জিজ্ঞেস করল, কাল যে ছোট এলাচগুলো কিনে আনলাম 
-কোথায় রাখাল ? একেবারে পারিজ্কার বাংলা । সেই ভিড়ের মধ্যে 
মুহূর্তেই আলাপ জমে গেল। জানলাম, সে ঢাকার লোক। আম 
খাস কলকাতা থেকে এসেছি শুনে ভীষণ খুশি। সৌদ আরবে, 
একেবারে খোদ মক্কা শরীফে বসে, ঢাকার লোকের কলকাতার প্রাতি 
আগ্রহ দেখে আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, সামনের 
বাঁড়র তিন তলায় আছি, পরে এসে আলাপ করব। 
ডাইনে-বাঁয়ে কাঁধঝৃকিয়ে সে তার অনাবিল খুশি প্রকাশ করল। 
আতিব্যস্ততার মধ্যেও তার অন্য তিনজন সঙ্গী মৃহূর্তের জন্য কাজ 
থামিয়ে স্যন্দর বিদায় হাঁস হাসল আমার দিকে তাঁকয়ে। অর্থাৎ £ 
আসবেন আবার-- 

1মসফালা এলাকাটা বেশ বড় কিন্তু তুলনায় বাজারাট ছোট। 
এলাকাঁট বর্তমানে কিছুটা বাঙাল এলাকায় পাঁরণত হয়েছে। 


১৩৬ কাবার পথে 


পশ্চিম বঙ্গ বা বাংলাদেশ থেকে যেসব তীর্ঘযাত্রী হজে আসেন তাঁরা 
সাধারণতঃ এই এলাকাতেই সমবেত হন। বাজারে এলে দু-চারজন 
বাঙালর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবেই। তা ছাড়া এ-বাজারের 
দোকানদারদের মধ্যে দেখলাম শতকরা কুঁড়-বাইশজন বাঙাল । 
বদেশ এবং বিশেষ করে মন্কার মত আন্তজ্শাতক শহরে এটা কম 
কথা নয়। এণ্রা সকলেই বাংলাদেশী । সোঁদ সরকার বাংলাদেশের 
প্রতি যে সাঁবশেষ সদয়, নানান ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে তা উপলব্ধি 


করা যায়। 
বাজারে আর যে সব দোকানদার রয়েছেন তাঁদের কেউ 


মালায়োশিয়া-জাপানের লোকও দেখা যাবে তবে সব থেকে বোশ নজরে 
পড়বে পাঁকস্তানী। মক্কার সব পাঁকস্তানী দোকানদার ছাড়িয়ে 
রয়েছেন। এই দেশের সঙ্গেও যে সৌঁদ আরবের এক বিশেষ সখ্যতা 
এবং বন্ধ্যত্ব-দ্রাতৃত্বের বন্ধন রয়েছে এই সংখ্যাধক্য তার প্রমাণ। তবে 
দোকানদারগণ যান যে দেশেরই হোন, সকলকেই সৌদি আরবের 
নাগরিকত্ব অর্ন করতে হয়েছে, সৌদি নাগারক না হলে কেউ 
এ-দেশে দোকান করার অনূমাঁত পান না। বর্তমানে এই নাগারকত্ব 
অজনে নানা রকম কঠোর বিধানষেধ আরোপিত হয়েছে, ফলে সৌদ 
আরবের নাগরিক হওয়া এখন প্রায় অসম্ভব। বছর দশেক আগেও 
এ ব্যাপারে বিশেষ কোন কড়াকাঁড় ছিল না। 

একাঁট কথা এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য £ খাঁটি আরবের 
যে দীর্ঘকায় রূপোজ্জল গোরবর্ণ স্বর্নকান্তি আমাদের মানস-চোখে 
ঝলমল করে সেই ধরনের একটি মানুষকেও আমি এই বাজারে দোকান 
করে বসতে দোঁখাঁন। শুধু এই বাজারে নয় আমার এই প্রায় দূমাস 
মন্ধায় অবস্থানের সময় এই পবিভ্র শহরে যে-সব এলাকায় আম 
ঘুরোছ, কোথাও কোন দোকানে এদের দর্শন পাহীনি, একমান্র বাবুল 
উমরার সংলগ্ন দুটি দোকানে এই ধরনের দুজন আরবকে দেখোঁছ, 
একজনের একটি সোনার দোকান, সোনার স্তৃপের মাঝে বসে থাকতেন 
চুপচাপ, কর্মচারীরা কাজ করতেন আর একজনের ছিল একাঁট 


কাবার পণ্থে ১৩৭ 


আতরের দোকান, কাবা শরীফের পাশেই এই দোকানাটকে আলো 
করে বসে থাকতেন, জীবনে এমন রূপবান প্রুষ আম আর দোঁখাঁনি। 
একাঁট মানুষের দেহে যে এত রূপ আর যৌবন থাকতে পারে তা আম 
এই প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম। আজানূলাম্বত সফেদ আরবী পোষাকে 
মাথায় কালো আবা পরা পাঁরপূর্ণ যবক-_ যেমন দীর্ঘ চেহারা, তেমাঁন 
সৌন্দযউতল গড়ন, তেমাঁন পৌরুষ, তেমাঁন রং। আল্লাহর সৃষ্টি 
যে কত নিখুত আর কত স.ন্দর হতে পারে এ যেন তার উজ্জবল 
প্রমাণ। মাঝে মাঝে তাকে দেখার জন্যে দোকানের পাশ 'দয়ে যেতাম 
দেখতাম আতরের দুলভ গন্ধকে ম্লান করে দিয়ে দোকানে বসে 
আছেন, মাঝে মাঝে মনে হত দোকানের সব আলো 'নাভয়ে দলেও 
দোকান আলোকিত হয়ে থাকবে। 

এই সব খাঁটি আরবদের দোকান করে বসে না থাকার একটি প্রধান 
কারণ £ এই সব শেখেদের প্রায় সকলের তরল সোনার অর্থাৎ পেট্রলের 
কপ আছে, কারো একটি কারো একাধিক, কারো বা দশাঁট-বারাঁট 
পর্যন্ত আর এক-একটি কূপ থেকে দৈনিক উত্তোলিত পেট্রলের মূল্য 
প্রায় পণচশ লক্ষ রিয়াল যা ভারতাঁয় মুদ্রায় দাঁড়ায় সত্তর লক্ষ 
টাকায়। যাঁদের তৈল কৃপ নেই তাঁরা এই পেট্রল সংক্রান্ত অন্যান্য 
অর্থকরা ব্যবসায় অর্থাৎ প্যাঁকং পাঁরবহন পাঁরশোধন প্রভৃতি 
বানিজ্যে এমন ভাবে জড়িয়ে আছেন যে দোকানে বসে কাপড় বা ঘাঁড় 
ব। গহনা 'বাক্রটাকে তাঁদের কাছে আঁত তুচ্ছাতি তুচ্ছ ব্যবসা বলে মনে 
হয়। সৌদ আরবের সবরন্ত বর্তমানে গঠনমুখী যে ীবপুল কর্মযজ্ঞ 
চলছে তাতে স্বদেশের শেখদের পাওয়া যাচ্ছে না বলেই সৌদি সরকার 
তুলে দিচ্ছেন। 

মিসফালা সুক-এ অনেকগুলি গোশতের দোকান, এগুলির 
মালিকদের দেখতাম অত্যন্ত কর্মব্যস্ত অবস্থায় এবং এ*রা সকলেই 
নাইজেরিয়ান-আফ্রকানদের এক চেঁটয়া। কেবল দুটি মুরগীর 
দোকান ছিল দই বাংলাদেশশীর। এ*দের সংগে পরে বেশ সখ্যতা 


১৩৮. কাবার পথে 


গড়ে উঠেছিল। 

বাজারের ভিতর গিয়ে এইমান্ন তুলে আনা তাজা পালং শাখ 
আর টাটকা ধনে পাতা দেখে আম অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম 
ধনেপাতার সংগে পাঁদনা আর কারি পাতাও রয়েছে । রয়েছে কুমড়ো 
টম্যাটো বীন লাউ শশা বেগুন ঢেপ্ডুস কাঁচা লংকা পাতি লেব্‌--ঠিক 
যেন পশ্চিম বাংলার কোন এক হাট। ফলের মধ্যে খেজ্‌র নানান 
রকম আঙুর লেবু মোসাম্বি কলা আপেল ন্যাসপাতি ডালিম বেদানা 
- সব ফলই টাটকা এবং সম্ভবতঃ পাঁথবীর মধ্যে সেরা । শাব্জর 
মধ্যে পটল আর ফলের মধ্যে আম-কঠাল এই দুই 'জানসের অভাব 
বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ করলাম। অবশ্য তখন আম-কাঁঠাল বা পটলের 
সিজন নয় কিন্তু অন্য কোন সময় এই জিনিসগ্াল মক্কায় আমদানী 
হয় কিনা তা আর কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় 'নি। সব তরকার টাটকা 
নয় বিশেষ করে বাঁধা কাঁপ ফুলকাঁপ আল লাউ প্রভৃতি যে হম 
ঘর থেকে সরাসাঁর বাজারে এসেছে তা বেশ বোঝা যায়। 

আম উপলাব্ধ করতে পারাছ বাজারদর জানার জন্যে অনেকেই 
কোতূহলা হয়ে উঠেছেন এবং সেটা খুবই স্বাভাবিক। ১৯৮২ 
সালের ৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার মিসফালা বাজারে 'জানষপন্রের যে 
মূল্যমান ছিল আমি অবিকল এখানে তুলে 'দিচ্ছ। মূল্য দিলাম 
সোঁদ রিয়ালে, এ সময়ে ব্যাঙ্কে মুদ্রা-বানিময়ের হার ছিল এক রিয়াল 
সমান দু টাকা পশ্চাশি পয়সা (ভারতীয় মুদ্রায়) £ আলু ১ কিলো 
৩ রিয়াল কিন্তু বাকৃসবন্দী ১১ কিলো আলুর দাম ২৫ রিয়াল, 
বাক্সবন্দা আলও ভাল, কোন রকম জাল জ;য়াচ্ীর বা ভেজালের 
কারবার নেই, পিয়াজের কিলো ৩ রিয়াল কিন্তু নাইলনের জালে ৮ বা 
১০ কিলো ওজনের পিয়াজ পাওয়া যায়, তাতে দাম পড়ে কিলো প্রতি 
সওয়া দু রয়াল, লাউ কুমড়ো প্রতি কিলো ৩ রিয়াল অবশ্য ৩।৪ 
কিলো আস্ত লাউ 'নলে দাম অনুপাতে কমে যায়, টম্যাটো কিলো ৩ 
রিয়াল কিন্তু ছোট বড় টম্যাটোয় ভরা ৪ িলোর একটা বাকৃসের 
দাম মাত ৭ রয়াল অর্থাং কিলো দেড় রয়ালের ছু বোঁশ, দূম্ল্য 
হয়ে আছে ঢেশ্ড়স- এক কিলো পণ্যান্িশ রিয়াল অর্থাৎ কিলো এক 


কাবার পথে ৯৩৯ 


শো টাকা, এই দ্বব্যটর মূল্য কেন যে এত বোঁশ তা আমার "চিন্তায় 
আসে না, রসুলুজ্লাহ স ঢেস়্স বোশ পছন্দ করতেন বলে ত শুনি 
ণন, তান পছন্দ করতেন লাউ অথচ বাজারে লাউ-এর দামে একটা 
সমতা আছে, ঢেশ্ডসের আমদানীও কম নয় অথচ এই শবাঁজাট ছোয়া 
যায় না। পালং, বেগুন, শশা তিন-চার 'রয়ালের মধ্যে। ধনে পাতা, 
পাঁদনা আর কার পাতার আটি দেড় 'রিয়াল, কাঁচা লংকার ভাগা এক 
রিয়াল, আবার এক রিয়ালে পাওয়া যাবে চারটি ভাল সাইজের 
পাঁতলেব। ফলের বাজারে গেলে আপাঁন রীতিমত প্রলুব্ধ হবেন। 
এমন পারপুম্ট 'নাটোল আঙুর সম্ভবতঃ আপাঁন জীবনে দেখেনাঁন 
অথচ আত 'মিাম্ট আঙুরের কিলো মান্র আট রিয়াল, শুনলাম শাক 
শাব্জ সহ 'বাভল্ন ফলের বিশেষ করে আতি উত্তম আঙ্রের ঢালাও চাষ 
হয় তায়েফে, মক্কা থেকে খুব দূরে নয়। বড় সাইজের আত 'মাম্ট পাকা 
কলার কিলো 'তন পিয়াল, অথচ যে খেজুরের জন্য মরুভৃমি বিখ্যাত 
সেই আরবাঁ খেজুরের ভালটা সংগ্রহ করতে গেলে এক িলোর জন্য 
আপনাকে দশ রিয়াল খরচ করতেই হবে, আট রিয়ালে পাওয়া যাবে 
একট নিম্নমানের, মোসাম্বি এক কিলো চার রিয়াল। এ ছাড়া 
আঙূর কলা মোসাম্ব কমলা আনারস প্রভৃতি ফলের রস ছোট ছোট 
এয়ার-টাইট টিনের প্যাকেটে এবং বরফ-ঠাণ্ডায় পাওয়া যায়। এগুলি 
খুবই সঃস্বাদু এবং সস্তা-মান্র এক 'িয়াল। আর এ জন্যেই 
এগুলি অত্যধিক জনাপ্রয়। হজযানব্রীদের কাছে ডিম খুব 'প্রয় খাদ্য, 
একট, ভেজে বা সিদ্ধ করে নিলেই আতি অল্প সময়ে উৎকৃষ্ট খাদ্য 
হয়ে যায়, দু রিয়ালে পাবেন পাঁচিটি। গোশতের দোকানে যাওয়া 
কঠিন। খাস ভেড়া দুম্বা উট মোষ গরু সব রকম গোশতই পাওয়া 
যায় এবং সবগুলি খুবই উৎকৃষ্ট মানের কিন্তু বিনিময় মূল্যটাও কম 
উৎকৃষ্ট নয়, কাঁড় রিয়াল কিলো। কমবোশ সব রকম গোশতের দামই 
এক, কিমা করালে দাম বেড়ে যায় অস্বাভাবিক _এক কিলো পণপচশ 
রয়াল। তুলনায় মুরগীর গোশত খুবই সস্তা, এত সস্তা যে এসবের 
সংগে তার কোন তুলনাই চলে না। এক একাঁট ছোট আকারের মুরগীতে 
প্রায় দেড় কিলো গোশত পাওয়া যাবে, দাম মান্ন পাঁচ থেকে ছ রিয়াল, 


১৪০ কাবার পথে 


বড়গীলির দাম দশ রিয়াল __আড়াই থেকে তন কিলো গোশত বাঁধা । 
আর এই গোশতগ্‌লি এত নরম যে আগুনে বসাতে যা দেরী, পনের 
থেকে বিশ মিনিটে একেবারে গলে ক্ষীর, স্বাদেও কোন ঘাটাত নেই৷ 
ছাড়াবারও কোন ঝামেলা থাকে না কেননা মুরগী-অয়ালাই জবাই 
করে গরম পাঁনতে ড্বিয়ে ছাড়াই মোসনে ফেলে দেয় দশ 
সেকেন্ডেরও কম সময়ে একেবারে পাঁরন্কার হয়ে বোঁরয়ে আসে, 
ছোট-বড় কোন পালকের কোন 'চহৃ থাকে না, বাড়তে এসে সামান্য 
একটু দেখে খশুটে নিলেই চলে। সস্তা খুজতে গিয়ে আমরা 
দেখলাম মুরগীর থেকে সস্তা আর কোন খাবার মক্কা শরীফে নেই। 

চট্টগ্রামের এক ভদ্রলোক মাছ 'নয়ে বসতেন। িসফালা বাজারে 
এ একটি মান্র মাছের দোকান, সব সময় ভিড় । দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে 
আমি অনেক সময় মাছগলির আকৃতি-প্রকৃতি দেখতাম। কালা 
রুইয়ের আকৃতি নয় অথচ মাছের আকার- সবগুলোই সামাীদ্রুক। 
লোহিত সাগরে ধরা হয় এ মাছ, জেদ্দা হয়ে চলে আসে মক্কার 'বাভন্ন 
বাজারে । অবসর সময়ে এই মানুূষাঁটির সংগেও বহু গল্প করোছি 
কিন্তু কোনাঁদন মাছ কেনার সৌভাগ্য হয় নি। আমার স্ত্রী মাছ 
বাছতে পারেন না. এই একটি কাজ ছোট বেলা থেকে কেন যে তানি 
অবহেলায় এঁড়য়ে এসেছেন আমি জানি না, এই বয়সে সেন্ট 
সংশোধনের আর কোন উপায় নেই। এ নিয়ে আমিও আর কোন 
জোর কার ন। শুনোছ সাম্দীদ্রক এই মাছগ্াল খেতে বেশ সংস্বাদ। 

মাহ, আত 'মাহ চাল ছাড়াও মাঝামাঝ ধরনের এক রকম 
আমেরিকার চাল পাওয়া যায়, এ সব দুই থেকে চার রিয়ালের মধ্যে। 
ডাল, ময়দা, চান এ সবের মূল্যও বেশ কম। উৎকৃষ্ট ময়দার প্যাকেট 
নিলে এক থেকে দেড় রিয়াল কিলোতে পাবেন। ঘি মাখন পানর 
মিল্ক পাউডার এসব বিদেশের, আঁধকাংশই অস্ট্রোলয়া বা সুইডেনের, 
খুবই উৎকৃষ্ট মানের দাম একেবারেই বোশি নয়। মোটা 
প্লাস্টিকের ছোট ছোট গোল এবং চৌকো বাক্সে বা প্যাকেটে 
পাওয়া যায় এক রকম জমান টক দই। হাফ 'িলো চার 'রিয়াল, ছোট 
দু রিয়াল এবং এট মক্কাবাসীদের খুবই 'প্রয়। বাজারে এমন একাঁটি 


কাবার পথে ১৪৯ 


শবাঁজ বা ফল চোখে পড়ল না যেটা কেবল মান্র মরূতেই উৎপন্ন হয় 
এবং যোঁট সৌঁদদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত, বরং সব কিছুই 
আমাদের একেবারে বাঙালিদের মত। তবে একমান্র ব্যাতিক্রম দেখলাম 
জৈতুন ফল আর জৈতৃন তেল-_ এ দুটোই মরতে খুব জনীপ্রয়। মহাগ্রন্থ 
আল-কোরআনে জৈতুনের উল্লেখ আছে। রুট বা ভাল যে কোন 
খাদ্যের সংগে এরা টক বা আচার জাতীয় 'জানষ একটু বোঁশ পছন্দ 
করেন। পানির এবং জয়তুনের আচার বহুল প্রচলিত খাদ্যোপকরণ। 
ফুলকাঁপ এবং কাঁচা লংকার আচার প্রায় দোকানেই পাওয়া যায়। 
এই স্বাভাবিক আগ্রহের সৃস্টি হয়েছে। টকের প্রাতি আরববাসাীদের 
এই আগ্রহ দেখে আম 'বাভল্ন হাদীস থেকে জানার চেস্টা করোছ 
আমার রসুল টক ভালবাসতেন 'ীকনা। কিন্তু কোথাও সঠিক উত্তর 
পাইনি । হয়ত বাসতেন হয়ত বাসতেন না। কিন্তু বাঁভন্ন হাদিস থেকে 
এটা সঠিক প্রাতিপন্ন হয়েছেষে তিনি বিশেষভাবে ভালবাসতেন মধু 
'এবং মিন্টি। এই বিশেষ জিনিষাঁটও তাঁর দৈনান্দিন খাদ্য তাঁলকায় 
থাকত না,তিনি ত আজীবন এক বেলা আধপেটা খেয়েছেন আর অন্য 
বেলা প্রায় অভ্দন্ত থেকেছেন। একমান্র আমার মত পশুই দু বেলা 
পেটপ্দরে আহার করে আর আল্লাহকে ভুলে এবাদাত থেকে দূরে 
সরে পশুর মতই অঘোরে নিদ্রা যায়। 

বাজারে ঘূরছিলাম, নতুন পঁরিবেশাটিকে দু চোখ মেলে দেখার 
আগ্রহ ছিল, 'জানিষপন্রের দামও জেনে 'নাচ্ছলাম কিন্তু সকল কাজ 
সকল চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে প্রাতি মুহূর্তেই সেই আলো কিক 
উঠাছ। কেবল বাজার করা আর খাবার জন্যে ত আম এত পথ ছুটে 
আসি নি। 

ইয়াকুব আদমের হাত ধরে তাকে এক রকম জোর করে টেনে 
নিয়েই আম বাজার থেকে বোৌরয়ে এলাম। 

বাজারের একটি বৈশিষ্ট্যের প্রাতি আমি গভাঁর ভাবে আকৃষ্ট 


১৪ কাবার পথে 


হয়োছ এবং সোঁট উল্লেখ না করলে অন্যায় করব। ওজন এবং মাপ 
সম্পর্কে এখানকার প্রাতাট দোকানদার বিশেষ ভাবে সচেতন। 
আপাঁন যে কোন 'জানষ এক কিলো যাঁদ বাঁড়তে পুনরায় ওজন 
করেন দেখবেন কম ত হচ্ছেই না বরং একশো থেকে দেড় শো কোন 
কোন ক্ষেত্রে দু শো গ্রাম পর্যন্ত বোৌশ হয়েছে। এক ফলঅলার কাছে 
আঙুর কিনতে গিয়ে বড় ফ্যাসাদে পড়লাম। দামী 1জানিষ, হাফ 
ণকলো আঙুর 'দতে বলায় তান পাল্লা এত ঝুকিয়ে দিলেন যে 
আমার মনে হল কম করেও দু শো গ্রাম বোৌশ হয়ে গেছে এবং যার 
দাম প্রায় দু রিয়াল অর্থাৎ প্রায় ছ টাকা। এ ভাবে আঙুর নেওয়া 
আমার কাছে অন্যায় মনে হল। শুধু আঙুর নয় চাল ডাল আলু 
পেখ্মাজ যা নেবেন_সবর্ত ওজন একই রকম। ওজন এবং মাপ 
হুশিয়ার করে দিয়েছেন। আম এ সম্পাঁক্ত কয়েকটি আয়াত 
এখানে উদ্ধৃত করাছ £ 

ক. সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দেবে, লোকেদের 
প্রাপ্য ব্তু কম দেবে না,...তোমরা বিশ্বাসী হলে তোমাদের পক্ষে 
এইটিই কল্যাণকর । 

থ. মাপ দেবার সময় পূর্ণ মাপ দেবে এবং সঠিক দাঁড়-পাল্লায় 
ওজন করবে_ এটিই উত্তম এবং পাঁরণামে উৎকৃষ্ট। ১৭ £ ৩৫ 

গ. মাপ পূর্ণমান্রায় দেবে, যারা মাপে কম দেয় তাদের মত হয়োনা 
এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে । লোকেদের তাদের প্রাপ্যবস্তু 
কম দেবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না। ২৬ ৪১৮১-৮৩ 

ঘ. ন্যায্য ওজনের মান প্রাতীন্ঠত কর এবং ওজনে কম দিও না। 
ঠেঠে £ ৯ 

ঙ. যারা ওজনে কম দেয় তাদের জন্য বড় আক্ষেপ! যারা 
লোকের কাছ থেকে মেপে নেবার সময় পূর্ণমান্লায় নেয় এবং যখন 
তাদের জন্য মাপে তখন কম করে দেয়-_ওরা কি ভাবে নাযেওরা 
প্রাতপালকের সম্মুখে ? এ প্রকার আচরণ অনুচিত। ৮৩ £ ১-৭ 


কাবার পথে ১৪৩ 


আল্‌ কোরআনে ত বটেই-হাদীস শরীফেও মাপ এবং ওজন 
সম্পর্কে কড়া নির্দেশ রয়েছে । দেখা যাচ্ছে সৌদি জনগণ কোরআন- 
হাদীস মোতাবেক তাঁদের ব্যবহারিক জবনাচরণ গড়ে তুলেছেন। 
সামান্য দু মিটার কাপড় কেনার সময়ও দেখেছি সঠিক মাপ 'দয়েও 
অন্ততঃ আধ হাত পৌনে এক হাত কাপড় বোঁশ ছেড়ে 'দয়ে কাটছেন। 
আমাদের দেশে এক সের 'জানষ নিলে আট শো পাবেন, ওজনে ত 
কম দেবেই আবার বাঁটখারাতেও কারচুপি । তন মিটার কাপড় 
কিনতে গেলে দোকানী কাপড় এমন ভাবে টান করে ধরবে যে সাঠিক 
মাপে পোনে তিন মিটার দাঁড়াবে। গোয়ালার দুধ মাপাও আমাদের 
এখানে বড় 'বাঁচত্র। প্রথমতঃ পোয়াতে কারচুপ, তারপর প্রায় 
অর্ধেক পানি মেশানোর কথা আর নাই বা উল্লেখ করলাম। অর্থাৎ 
লোক ঠকান এখন আমাদের জাতীয় চাঁরন্র হয়ে দাঁড়য়েছে। অনেক 
কন্টে বিদেশের কোন অর্ডার সংগ্রহ করে যখন সেখানে আমরা মাল 
পাঠাই, এই মনোবাঁত্তর জন্যই সেখান থেকে মাল ফেরৎ আসে, অর্ডার 
ক্যানসেল হয়, পৃথিবীর সামনে সমগ্র ভারতের মাথা হেস্ট হয়ে যায়। 

বাজার ঘরে, সব দেখে শুনে, আমার মনে এমন ধারণা হয়েছে 
যে এশিয়ার দাক্ষণ-পূর্ব সীমান্ত থেকে আমাদের মত নশীতহখন 
এসে এদেশের আইন-শৃঞঙ্খলাকে একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী দাঁড় 
কারয়ে দয়েছে। যেমন £ আগে মক্কায় 'জানষ পন্র এক দামে 'বাকু 
হত, এখন আমাদের মত চারত্রের লোকদের আমদানীতে রশীতমত 
দামাদামী চলে এবং দাম কমেও। হজের মৌসুমে জানসপন্রের 
দাম হঠাৎ দু-তিনগন বেড়ে যায়, আগে এমনাঁট হত না, সরকারপক্ষ 
কিছুতেই এটা রোধ করতে পারছেন না, কেননা দোকানদারেরা ত এ 
দেশীয়, তাদের চরিত্র আর কত শোধরাবে। উপরে আমি যে বাজার 
দর 'দিয়োছি তা কখনই সৌদি আরবের স্থায়শ দর নয়, হজের মরশৃম 
শেষ হয়ে গেলে সব জিনিষের দাম নিশ্চিতভাবে অর্ধেক কমে যাবে, 
কোন কোন ক্ষেত্রে তারও কম। আরও একটা উদাহরণ পেশ কাঁর। 
বাজারে যে কোন পচা বা দ্াগী জনিষ ফেলে দেওয়া হয়, সৌদি 


১৪৪ কাবার পথে 


সরকারের নিয়মানুযায়ী তা দিতেই হয় কিন্তু কিছ; বাংলাদেশীকে 
দেখোছি সেই দাগধরা কলা আপেল আঙুর ইত্যাঁদ 'নিয়ে রাস্তার 
একটা অন্ধকার জায়গায় বসে আমাদের মত চরিত্রবান হাঁজদের কাছে 
তা অল্প দামে বার করছেন। রাস্তার কোন স্থানে কোন হকারকে 
বসতে দেওয়া হয় না কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা কিছু 
উপাজনের ধান্দায় যেখান-সেখান বসে যায়, পুঁলশের হাতে মার 
খায়, ধরা পড়ে, মালপন্ন নস্ট হয়, তবুও আবার বসে, লজ্জা নেই। 
সম্ভবতঃ আমাদের জাতীয় চারন্র থেকে লজ্জা জিনিষটা উঠে গেছে। 
আর রসুলহজ্লাহ বলেন £ যার লজ্জা নেই, তার ঈমান নেই। 

আমাদের দেশের লোক এবং হাজরা এখন সোঁদ আরবের মস্ত 
বড় সমস্যা । 

মিসফালা বাজারের গায় একি রাস্তা, রাস্তাঁট সোজা কাবা 
শরীফে চলে গেছে। অবশ্য মন্ধার সব রাস্তাই শেষ হয়েছে এই 
মহাপুণ্যভামিতে, মাটির উপর দিয়ে পৃথিবীর সব নদনদর যেমন 
মহাসাগরের বুকে এসে হারিয়ে যায়। এই রাস্তার উপরেই আমাদের 
দু দিনের নতুন আস্তানা । দু দিনের ? না ক্ষণিকের ? পার্থঘব 
জীবনই ত দদদণ্ডের সুতরাং এই আস্তানা একেবারেই ক্ষাণকের। 
রসূলনজ্লাহর জল্মভূমিতে এসে বার বার তাঁর কথা মনে পড়ছে। 
হযরত ইবনে মসউদ রা একাদন এসে দেখলেন যে রসল-জ্লাহ একাঁট 
আত সাধারণ খেজুরের চেটাইয়ের উপর নিদ্রা যাচ্ছেন এবং তাতে 
তাঁর উজ্জবল 'িঠে অনেকগুলি দাগ পড়েছে। ইবনে মসউদ রা 
ভীষণ ব্যথা পেলেন। অত্যন্ত আগ্লুতকন্ঠে তিনি বললেন, ইয়া 
রসলহজ্লাহ, আপাঁন যাঁদ অনুমাত করেন তা হলে আপনার জন্যে 
একাঁট (নরম) শধ্যা তোর কার। শুনে তান বললেন, “পৃথিবীতে 
আমার কি প্রয়োজন 2? একজন অশ্বারোহী যেমন ক্ষণিকের জন্য 
গাছতলায় দাঁড়ায় এবং পরক্ষণেই তা ত্যাগ করে, আমার সংগে 
পৃথিবীর সম্পর্ক তো সেই রকম।, 

কত ক্ষণস্থায় আমাদের এই পার্থব জশবন, অথচ এ জীবন 
নিয়েই আমাদের কত দম্ভ, কত অহংকার ! 


কাবার পথে ১৪৫ 


বাজার থেকে বোরয়েই আমাদের এই নতুন গৃহাটর 'দকে 
পাঁরপূর্ণ দৃম্টি মেলে তাকালাম, পাঁচি তলা বিশাল বাঁড়। 
আদমজণীকে শুধালাম, বাঁড়টি কার ? আদমজা বললেন, বাঁড়টি এক 
সোৌঁদর। তাঁর কাছ থেকে সমস্ত বাঁড়টা এক বছরের জন্য ভাড়া 
ণনয়েছেন এক পাকিস্তানী, ভাড়া দতে হয়েছে পণ্চান্তর হাজার 
ণরয়াল। 

ইয়াকুব আদমের কাছ থেকে আরো জানলাম সেই পাঁকস্তানী 
ভদ্রলোক সপাঁরবারে এই বাঁড়তেই থাকেন। অবাঁশন্ট ঘরগ্দাল 
তান এক বছরের জন্য অন্যদের ভাড়া 'দিয়েছেন। সাত হাজার 
রিয়ালের বানময়ে আদমজী এক বছরের জন্য যে প্রশস্ত রূমটি ভাড়া 
এই কাঁদনের জন্য। অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়াল ঃ আমরা হলাম 
সাবটেনেন্টের সাবটেনেন্ট আর আদমজশর একবছর থাকাও ফ্রি হয়ে 
গেল, উপরন্তু এক হাজার রিয়াল লাভ হল। যাক, এনিয়ে আমাদের 
কোন ক্ষোভ নেই, 'বানময়ে তিনি যে সেবা আমাদের দিয়েছেন তার 
কোন তুলনা হয় না। আমরা তাঁর কাছে খণন, তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। 
মহান আল্লাহ সবাঁবষয়ে তাঁর মঙ্গল করুন ! 

পাঁচতলা 'বাল্ডং, রূমের সংখ্যা ছান্রশ। নাচের রুমগ্াল 
দোকান, সেগুলির ভাড়া অত্যধিক, বার্ধক কুঁড় থেকে 'ব্রশ হাজার 
রিয়াল। অর্থাৎ এরকম একটা ঘর থেকে মন্কা শরীফে ভাড়া বাবদ 
আয় হয় তন লক্ষ রিয়াল, ভারতীয় মূদ্রায় প্রায় ন লক্ষ টাকা। 
ভাবা যায় না। 

অবশ্য সস্তার ঘরও আছে। যেমন এক হাজনীসাহেবের সংগে 
আলাপ হল, শুনলাম মিসফালা অণ্চলেই একটি রুম মান্র দেড় হাজার 
শরয়ালে ভাড়া ানয়ে মিলোমশে আছেন দশজন। এ সব ঘরে 
আন্মপাঁতিক হারে, বসবাসের নানাবিধ সাীবধা অনেক কম থাকে। 
আবার এমনও দেখা গেছে, বোশ ভাড়া পাওয়ার লোভে অনেক 
বাড়িওয়ালা উন্নতমানের রূমগুলি নিয়ে বোৌশ রকম দামাদামী করেন 
এবং শেষ পর্যন্ত মক্কাশরীফে পাঁথবীর সকল প্রান্ত থেকে 


কা, প--১০ 


১৪৬ কাবার পথে 


হজযাত্রীদের আগমন শেষ হয়ে গেলে যখন আর কোন চাঁহদা থাকে 
না তখন রুমগুলি নাম মাত্র রিয়ালের 'বানময়ে ভাড়া দিতে বাধ্য 
হন, কখনো কখনো ঘর খালি পড়ে থাকে । আমাদের সময় অর্থাৎ 
১৯৮২ সালের হজ মৌসূমে অনেক উন্নতমানের হোটেলে রূম 
খালি পড়েছিল। 

হজযাত্রী যাঁরা আসেন তাঁরা সাধারণতঃ কাবা শরীফকে কেন্দ্র 
পড়ার বাসনায় বোশ দূরে কোথাও যান না। কেননা আল্লাহ কাবা 
শরীফের ইজ্জত এবং ফজিলত এত বোশ দিয়েছেন যে এখানে 
নামায পড়লে এক লক্ষগুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। পাঁথবীর 
আর কোন মসাঁজদের যে এই ইজ্জত থাকতে পারে না সে তজানা 
কথাই। সহণ হাদীস থেকেও একথা প্রমাণিত হয় ৪ ““রসল:ল্লাহ 
বলেন, বাসগৃহে নামায পড়লে এক নামাযের সওয়াব পাওয়া যায় 
পড়লে পাঁচ শ নামাযের, মসজিদে আকসায় (বোয়তুল মূকাদ্দাস ঃ 
জেরুজালেমে) পড়লে এক হাজার নামাযের, আমার মসাঁজদে 
মেসাঁজদ নববী বা নবীর মসাঁজদ ঃ মাঁদনা) পড়লে পণ্ঠাশ হাজার 
নামাযের এবং মসজিদুল হারামে (কাবা শরীফ) পড়লে এক লক্ষ 
নামাযের সওয়াব পাওয়া ষায়।”_ ইবনে মাজা। তাই সাধারণতঃ 
পায়ে হে+টে পাঁচ থেকে দশ মাঁনটের মধ্যে যাতে কাবা শরীফে পেশছান 
যায় এমন দূরত্বই হাজিসাহেবগণ পছন্দ করেন। এর থেকে বেশি 
দুরে গেলে সত্যই নামাযে যোগ দেবার ভঁষণ অস্মবিধা হয়। অবশ্য 
বাস-জার্নর দশ মাঁনটের দূরত্বে ঘর নিলে এত কম ভাড়ায় এত 
প্রশস্ত আর বহন স্মবিধাষযস্ত ঘর পাওয়া যাবে যা চিন্তা করাই চলে 
না। কিন্তু সাবধান ভাড়া কম খুজতে গিয়ে যেন আসল কাজে 
ফাঁকি না হয়ে যায়। 

আরবা বছরের প্রথম মাস মহররম আর শেষ মাস জিলহজ 
সৌদি আরবের 'নয়মানুযায়ী জিলহজ মাস শেষ হবার সংগে সংগেই 
সর্বশ্রেণীর ভাড়াটিয়াকে ঘরের দখল ছেড়ে দিতে হয়। অর্থাৎ 


কাবার পথে ১৪৭ 


ভাড়াটিয়ার সংগে বাঁড়িঅয়ালার মাত্র এক বছরের কক্ট্রানট থাকে! 
মূহররম মাসে যখন নতুন করে কন্টাক্ট শুরু হয় তখন ক না ছু 
ভাড়া বেড়ে যায়। যাঁর সামর্থ থাকে তিনি বেশি ভাড়া স্বীকার করে 
নতুন চান্তপন্র সম্পাদন করেন অন্যথায় বাঁড় ছেড়ে 'দয়ে চলে যান। 
আমরা ষে বাড়তে উঠোছ, জিলহজের শেষে এই বাঁড়র ভাড়া পাঁচ 
ইয়াকুব আদম আঁতারন্ত এক হাজার রিয়াল 'দয়ে তাঁর রূমাঁট দখল 
পেয়োছলেন। এই বাঁড়র 'ীনচে গৃহসজ্জার যে বিশাল স:সাঁজ্জিত 
দোকানাঁট ছিল, একাঁদন রাতে কাবা শরীফ থেকে ফেরার পথে দৌখ 
সোঁটর ভাঙচুর শুর হয়ে গেছে, দু দিন পর তার জায়গায় দৃশ্যবহুল 
একটি আত আধুনিক দোকান গড়ে উঠল। এ সবই ঘটে গেল 
আমাদের সামনে এবং মান 'ীতন-চার 'দনের মধ্যে। সাধারণ 
ভাড়াটিয়াদের একটি ফ্লাট ছেড়ে নতুন ফ্লাটে যেতে হয়ত খুব বেশি 
অসুবিধা হয় না, কিন্তু একটি সাজান-গোছান সুসাঁজ্জত আত 
আধুনিক দোকান হঠাৎই স্থানান্তারত করা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু 
সৌদি আরবে সকলকেই তা করতে হয় এবং প্রাত মূহররমের প্রথম 
সপ্তাহের মধ্যেই। আমাদের দেশে বর্তমানে যা আইন তাতে বলা 
যথার্থ বাড়ির মালিক। 

যৎসামান্য বাজার 'নয়ে যখন তন তলায় উঠে এলাম, দেখলাম 
আমার স্ত্রী কোমরে কাপড় জাঁড়য়ে ভঈষণ ভাবে কামরাটিকে ভদ্রুস্থ 
তাঁর চালডাল বার করে দিয়েছেন সুতরাং হাতমধ্যে খিচ্যাড়ও 
প্রদ্তুত। আম যেতেই ব্যাগ থেকে কয়েকটা আল বার করে বাছতে 
বসে গেলেন গুজরাটি মাহলা। দশ 'মানটের মধ্যে আল ভাঁজও 
তোর অর্থাৎ খেতে বসলেই হয়। গোসল করতে যাব হঠাৎ ইয়াকুব 
বললেন দাঁড়ান একট 'রিদ্‌ স্প্রে করে দিই বাথরুমে, ভীষণ মশা। 

জংলা পচা জায়গায় মশা হয় জানি কিন্তু মরুর দেশে মশা ! কেমন 
যেন খটকা লাগল । এখানে গাছপালা 'বিয়ল, বৃষ্টি ত নেই বললেই 


১৪৮ কাবার পথে 


চলে অথচ মশা ! আম ইয়াকুবের সংগে বাথরুমে চলে এলাম। 
দেখলাম সত্যই মশা উড়ছে ভন ভন করে। ইয়াকুব তখন 'িদ্্‌ 
ছড়াতে শুর করেছে। রেড এর আরবী উচ্চারণ ?রদ্‌-এক রকম 
কড়া কীটনাশক ওষুধ । কঈটনাশক 'কন্তু সুগান্ধ, আমাদের এখানে 
দামী সেন্টের মুখ িপলেই যেমন স্প্রে হয়ে গায়ে ছাঁড়য়ে পড়ে_ 
ণরদেও ঠিক সেই ব্যবস্থা, ফোয়ারার মত জোরাল স্প্রে। দু-তিন 
ণমাঁনট পর ইয়াকুব বললেন, যান-গোসল করুন এবার। সত্যই 
মক্কায় মশার উপদ্রব আছে বেশ, প্রায় প্রাত রাতেই আমাদের স্প্রেকরে 
নিদ্রা যেতে হয়েছে কিন্তু মিনার মরূতে যে পাঁচ দিন আমরা অবস্থান 
করোছিলাম, মশকের কোন দংশনই সহ্য করতে হয়ান। মাঁদনাতেও 
মশা খুবই কম, অন্ততঃ আমরা যে ঘরে ছিলাম সেখানে এ কণটের 
উপাঁস্থাত বিশেষ লক্ষ্য কাঁরান। 

সকলের গোসল শেষ হলে আমরা একন্ে আত অল্প সময়ে 
খিচুড়ি আর আল ভাজা 'দয়ে মধ্যাহের আহার পর্ব পরম পাঁরতীপ্তর 
সংগে সমাপ্ত করলাম। আল হামদো িলল্লাহ ! 

মসাঁজদুল হারাম-এ যাবার জন্যে প্রস্তুত হাচ্ছি-স্তী বললেন, 
দেখছেন ত ঘরে বেশ কিছু কাজ বাকি। আপান জোহর পড়ে 
আসুন, আমরা আসরের ওয়ান্তে এক সংগে যাব আর এশা পড়ে 
ফরব। 

আমি আর 'দ্বির্যীন্ত না করে বিসামল্লাহ বলে বৌরয়ে পড়লাম। 
মধ্যাহের মরুর সূর্য বেশ প্রথর হয়ে উঠেছে। উত্তাপে ঝলসে যাচ্ছে 
সব। বিগত 'দিনের ক্লান্তিতে বেশ পাঁরশ্রান্ত 'ছলাম, তার উপর 
এই অস্বাভাবিক উত্তাপ- আমি রাস্তায় দাঁড়য়ে বাসের জন্যে 
অপেক্ষা করছি আর দেখাছ জনন্তরোতে কেমন ব্যাকুল হয়ে উদ্দাম 
গঁততে চলেছে কাবার দিকে, হঠাৎ এক ভদ্রলোক উর্দাতে আবেগ 
ভরা কণ্ঠে বললেন, কেন দাঁড়য়ে আছেন ? বাসের জন্য যতক্ষণ 
অপেক্ষা করবেন ততক্ষণে পেশছে যাবেন। এইত সামান্য পথ, 
অত্যন্ত সওয়াবের কাজ, হেটে আস্দন। 

উত্তাপ-জাঁনত 'দ্বিধাম্বন্দেবের অন্ধকার যেন হঠাৎ আলোর 


কাবার পধে ১৪৯ 


ঝলকানিতে ভেসে গেল। লোকটিকে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ 
দিলাম। পরম প্রভূকে জানালাম শুকরিয়া। এই প্রথম মিসফালা 
থেকে কাবা শরীফে যাচ্ছ সৃতরাং রাস্তা চিনে ঠিক মত যেতে পারব 
কনা এই ধরনের একটি দ্বন্দবৰ খন বাঁড় থেকে বেরুই মনের মধ্যে 
দুূলাছল, এখন তা নিতান্তই অমূলক মনে হল। এই জনম্রোত 
ত সেই মহাসাগরের দিকেই ধাবমান, এই ম্‌হূর্তে মক্কা-শরীফের 
দিকেই এগিয়ে চলেছে । সূতরাং আমি আর কোন দ্বিধা না করে 
সেই চলমান জনম্তোতে মিশে গেলাম, হারিয়ে গেলাম। 


১১. 


সাত সেপ্টেম্বর উনিশশো বিরাশি বিশ 'জিলকদ চোদ্দশ দুই 
শিজরণ মঙ্জালবার মধ্যাহ্ছের কিছন পূর্বে উজ্জল দিনের আলোয় আম 
মসাঁজদুল হারাম-এ প্রবেশ করলাম। কাল গভীর 'নশীথে যে 
অলোঁকিক গৃহকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম, আজ মধ্যাহ্নের পর্যাপ্ত 
আলোয় তা 'দ্িবতীয়বার প্রত্যক্ষ করলাম। আমার সম্মুখে কালো 
গেলাফে ঢাকা সমূল্নত সেই গম্ভশর গৃহ, ঘা অর্ধেক স্বপ্নের অর্ধেক 
যায় অর্ধেক যেন স্বপ্নের ঘোরে হারিয়ে যায়। চেতনা দিয়ে উপলব্ধি 
করতে পাঁর বেশ কিছ কিন্তু সমস্তটা কিছুতেই ধরতে পার না। 
িরমাঁহমামশ্ডিত সেই বিশাল গৃহ মধ্যাহের আলোয় সংস্পম্ট রূপ 
ধরে দাঁড়য়ে আছে। চারপাশে কয়েক লক্ষ মানুষ কাতারে বসে 
জোহরের নামাযের জন্য অপেক্ষারত। কয়েক 'মাঁনট পরেই 
মুয়াঁজ্জনের কন্ঠে শোনা যাবে আযান, তারপর কাবাকে কেন্দ্র করে 
শুরু হবে নামাষ, রুকু সিজদা সব কিছুই আবার্তত হবে এই মহান 
গৃহকে কেন্দ্র করে। কেবল এখানে সমাবেত হওয়া এই সামান্য 
কয়েক লক্ষ মানূষের নয়_নিখিল বিশ্বের কোটি কোটি বিনীত 
মস্তক এই গৃহকে লক্ষ্য করেই এই মুহূর্তে লুটিয়ে থাকবে সিজদায় । 
মসজিদের ভিড়ে একট জায়গা করে নিয়ে আম অপলকে 
তাকিয়োছিলাম এই বরকতময় আশসপ্রাপ্ত গৃহের দিকে । তাকিয়ে 
থাকতে থাকতে আমার মনে প্রশ্ন জাগল £ পৃথিবীর কোট 
কোটি মান্ষ যে গৃহের প্রাতি এমন আবেগস্লুত আর শ্রম্ধানত--কবে 
সৃষ্টি হয়োছল সেই গৃহের, কি তার ইতিহাস ? কেনই বা এ গৃহ 
এমন আশিসপ্রাপ্ত ? 

এই পবিত্র গৃহের ইতিহাস অবশ্যই আমাদের জানা দরকার। 

মহাগ্রন্থ কোরআন শরীফে আল ইমরানের ৯৬ সংখ্যক আয়াতটি 
থেকে আমরা কাবা শরীফের ইতিহাসের সঠিক সূত্র এবং দুূলভ 
উপকরণ পেয়ে যাই। 


কাবার পথে ১৫১ 


এই গুরুত্বপূর্ণ আয়াতাঁটর কয়েকাঁট অন্বাদ আমরা পরস্পর 
তুলে দাচ্ছ ঃ 

“নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্য 'নর্ধারত হয়েছে, 
সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা মন্ধায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের 
জন্য হেদায়েত ও বরকতময় ।” তফসারে মা, আরেফুল কোরআন, 
২য় খন্ড, প্‌ ১১৫, মুফতন মুহাম্মদ শফণ রা। 

“নশ্চয় সমস্তের পূর্বে যে গৃহ মানবকুলের জন্য নির্ধারত করা 
হইয়াছে, তাহা এঁ ঘর, যাহা মন্কায় অবাঁস্থত ; যাহার অবস্থা এই যে, 
উহা বরকত 'বাঁশিষ্ট এবং সমস্ত 'িশ্বাসীর জন্য পথ প্রদর্শক ।” 
তফসাঁরে আশরাফাঁ, চতুর্থ পারা পৃ ৪, মাওলানা আশরাফ আল 
ানবাী রা। 

“নশ্চয় (জানও), সমগ্র মানব সমাজের জন্য সর্বপ্রথমে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াঁছল যে এবাদাতখানা, বান্কাতেই অবাঁস্থত আছে 
তাহা-বহ কল্যাণ পূর্ণ হইয়া আছে তাহা এবং তাহা হইতেছে 
সারা জাহানের জন্য পথপ্রদর্শক” কোরআন শরীফ মাওলানা 
মোহাম্মদ আকরম খাঁ। 

“মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর 'নার্দন্ট হইয়াছল তাহাই এই 
মক্কার বুকে, বরকত সম্পন্ন এবং বিশবাসীর পথের দিশারী সন্দেহ 
নাই।” মাওলানা মুহম্মদ তাহের। 

“"ৃনশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহপ্রাতষ্ঠিত হয়োছল 
তা তোবাক্কায় (মক্কায়), উহা আশিস-প্রাপ্ত এবং বিশ্বজগতের 
দিশারাঁ।”, হরফ প্রকাশনী প্রকাশিত কোরআন শরীফ, প্‌ &২। 

কাবা শরীফ সম্পরকিতি আল-কোরআনের এই আতখ্যাত 
আয়াতটির পাঁচাট অনুবাদ আমরা উদ্ধৃত করেছি। অন্বাদগলির 
প্রাত 'নাবন্টাচত্ত হলে দুটি বৈশিষ্ট্যের প্রাঁত প্রথমেই আমরা বিশেষ 
রূপে আকৃষ্ট হই £ 

ক. মানবজাতির জন্য প্রথম প্রাতীণ্ঠিত গৃহ হল কাবা শরীফ। 

খ, মানবজাতির জন্য প্রথম উপাসনালয় হল এই গৃহ। 

অনেক তফসীরকার এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলতে চান 


১২ কাবার পথে 


কাবাশরীফ হল পাঁথবীর বুকে প্রথম প্রাতাষ্ঠত উপাসনালয়_ 
এবাদাতখানা, কিন্তু প্রথম বাসগৃহ নয়। আবার অনেক তফসারকার 
এমন ি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, হযরত ম:জাহিদ. হযরত 
কাতাদাহ, হযরত স্দ্দী প্রমুখ সাহাবী এবং তায়েবীগণের মতে 
বায়তুন্লাহ অর্থাৎ কাবাশরঁফই 'ব*বমানবের জন্য প্রথম বাসগ্হ 
এবং প্রথম উপাসনালয়, এর পূর্বে মানুষের কোন বাসগৃহ ছিল না। 
দুই দলের মধ্যে মতদ্বৈততা থাকলেও কাবাশরীফই যে পাঁথবার 
মধ্যে প্রথম উপাসনালয় এ বিষয়ে সকলে এক মত। এখন প্রশন 
থাকে এট প্রথম বাসগৃহ কিনা । এটি যে বাসগৃহ নয় সে বিষয়েও 
হয়োছল কেবল এবাদাতের জন্য। তবে এমন হতে পারে হযরত 
আদম, প্রথম মানুষ এবং প্রথম পয়গম্বর, পৃথিবীতে এসেই নিজের 
বসবাসের গৃহ অপেক্ষা আপন প্রভক আল্লাহর এবাদাতের জন্য 
একটি ঘরের প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম অনুভব ও উপলব্ধি 
করেছিলেন এবং সেই অন্ষায়ী আল্লাহর নির্দেশে জিবরাইল আ 
কর্তৃক ইংগিত ও বাণ'প্রাস্ত হয়ে হযরত আদম প্রথমে কাবা 
শরীফ নির্মাণ করেছিলেন। সতরাং কাবাশরীফই একাধারে 
বিশ্বের প্রথম গৃহ এবং প্রথম উপাসনালয়। এরপর অন্যান্য 
বাসগৃহ নার্মত হয়োছিল। পক্ষান্তরে এমনও হতে পারে, বাসগৃহ 
পূবেহি নির্মিত হয়েছিল. এবাদাতের জন্য প্রথম প্রাতম্ঠিত গৃহ হল 
কাবাশরীফ। খাঁলফা হযরত আলি আ এই মত সমর্থন করেন। 

আল-কোরআনের কয়েকটি আয়াত এবং 'বাচ্ছন্ন কিছ: হাদীস 
এর উপর সম্বল করে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ কাবাশরীফের 
নর্মাণ ইতিহাস সম্পর্কে যে ধারণা করেন তা আমরা একে একে 
উল্লেখ করাছ। এগুলির মধ্যে বেশ কিছ এীতহাসিক ঘটনা আছে 
আবার বেশ কিছ 'কিংবদন্তীও শমাশ্রত হয়েছে। এই 
কিংবদল্তঈগনুলি রস্‌লঃজ্লাহ স-এর জল্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বের 
কিছ অর্ধএরীতহাসিক ঘটনার উপর 'ভান্ত করে গড়ে উঠেছে। 
আবার এই 'কিংবদল্তীগ্লির সঙ্গে আল্‌-কোরআনের আল্াতের 


কাবার পথে ৯৫৩ 


ণকছু সামঞ্জস্য বধানের চেষ্টা করা হয়েছে এবং এগুলি অনেকেই 
সত্য বলে বিশ্বাস করেন। পূর্বের ঘটনা ধাই হোক, হযরত মুহম্মদ 
স-এর আমল থেকে কাবাশরীফ সম্পর্কে একটি সদস্পন্ট এবং 
ধারাবাহক ইতিহাস পাওয়া ষায়। বাংলাভাষায় এই পাঁবত্র গৃহের 
সাঠক ইাতহাস আজ পর্যন্ত কেন রাঁচত হয়ান তা আমি কিছুতেই 
বুঝে উঠতে পাঁর না। “কাবার পথে" ইতিহাস রচনার অবকাশ 
কম, আম কেবল একট রূপরেখাই তুলে ধরার চেস্টা করাছ। 

হযরত আদম আ ও বাব হাওয়া যখন বেহেশত হতে 'নর্বাঁসত 
হন তখন তাঁরা পাঁথবীতে এসে 'বাছন্ন হয়ে পড়েন, অবশেষে যখন 
পুনার্মীলত হন, হযরত আদম আ কাতর কণ্ঠে আল্লাহর 
কাছে প্রার্থনা করেন ঃ হে আল্লাহ ! বেহেশতে অবস্থানের সময় 
আমি ফেরেশতাগণের সঙ্গে সপ্ত আসমানে বায়তুল মামূর নামে যে 
আলোকিত গৃহটিকে প্রদাক্ষণ করতাম এবং যেখানে আপনার 
এবাদাত করতাম, তেমন একটি উপাসনা গৃহ আমার জন্য পাঁথবীঁতে 
দয়ে দন। এই আতনানবোদত প্রার্থনা কবুল হয় এবং বায়তুল 
হল কাবাগৃহ। এ প্রসঙ্গে একটি বহুল প্রচালিত কিংবদন্তী এই 
যে হযরত আদম আ বেহেশত থেকে পাঁথব'তে মক্কায় 'নাক্ষিপ্ত হন। 
হযরত জবরাইল আ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং আপনার নূরের 
পাখা দ্বারা মাটিতে আঘাত করেন ফলে একট গভীর খাদের সৃন্ট 
হয় এবং তা পাঁথবাঁর নিম্নতম সপ্তম স্তর পর্যন্ত স্পর্শ করে। তখন 
অন্যান্য ফেরেশতাগণ লেবানন তূর জী এবং হেরা পর্বত হতে 
প্রস্তরখন্ড এই 'ভীত্তমূলে ফেলতে থাকেন এবং আচরে তা পূর্ণ হয়ে 
যায়। এখানেই আল্লাহ একটি তাঁব্‌ প্রেরণ করেন, আদম আ এ 
তাঁবুতে বসবাস করতে থাকেন। আর ফেরেশতাগণ যেমন “আরশ? 
এর চার পাশে সম্ভ্রমে ও 'বিনৃতভাবে তওয়াফ করেন, আদম আ-ও 
এঁ 'ভাত্তর চারপাশে তেমনভাবে তওয়াফ শুরু করেন। 

বায়হাকী বার্ণত এক হাদীসে রসুলুল্লাহ স বলেন £ হযরত 
আদম আ ও বাব হাওয়া পৃথিবীতে আগমনের পর আল্লাহ তাঁর 


১৫৪ কাবার পথে 


দূত জিবরাইল-এর মাধ্যমে তাঁদের কাবাগৃহ নির্মাণের আদেশ দেন। 
এ গ্যহ নির্মিত হয়ে গেলে তাঁদের তা প্রদাক্ষণ করবার নির্দেশ 
দেওয়া হয় এবং বলা হয়, আপাঁন সর্বপ্রথম মানব এবং এ গৃহ 
সর্বপ্রথম গৃহ যা মানবমণ্ডলশর জন্য 'নার্দ্ট করা হয়েছে। 
-_ ইবনে কাসীর। 

হযরত আদম আ-এর পর তাঁর তৃতনয় পাত্র হযরত শীশ আ 
(প্রথম দুই পুত্র হাবল ও কাবিল) কাদা এবং পাথর দিয়ে কাবাকে 
পুনগ্ঠিত করেন। এভাবে বহু; বছর কেটে যায়_এর পরের 
ইতিহাস সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তারপর হযরত নূহ আ-এর সময় নেমে 
আসে সর্বধৰংসী মহাপ্লাবন। এই প্লাবনে পাঁথবীর সব কিছু 
বিনম্ট হয়ে যায়, ধৰংস হয়ে যায় কাবা শরীফও, কেবল রক্ষা পায় 
হারে আসোয়াদ বা পাবন্র কৃষ্ণ পাথরাঁট। বন্যার সময় ফেরেশতাগণ 
এই পাথরাঁট তুলে নিয়ে পাশ্ববর্তী আবু কুবায়স পর্বতে সযত্ে 
রেখে দেন। 
সম্পূর্ণ অন্ধকার, এ সময়ের ইতিবৃত্ত সকলের অজ্ঞাত। কাবা 
শরীফ সম্পকে সমকালান হীতিহাস আমাদের কোন তথ্য সরবরাহ 
করেনা। সুতরাং এীতহাসিকতার দক থেকে বিচার করলে একথা 
আমাদের মানতেই হবে যে কাবা শরীফের ইতিহাসে আনূুপার্বিক 
কোন ধারাবাহকতা বজায় নেই। 
পাই আল-কোরআনের ঘোষণায় । সূরা হজের ১৬ সংখ্যক আয়াতে 
মহামাহম আল্লাহর ঘোষণা £ “এ সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আম 
ইবরাহমকে কাবা গৃহের স্থান নির্দেশ করে দিলাম”... এবং এই 
সঙ্গে সুরা বাকারার ১২৭ সংখ্যক আয়াতটিও আমরা দেখে নিতে 
পারি £ “স্মরণ কর, যখন ইবরাহম ও ইসমাইল কাবাগহের 'ভা্ত 
স্থাপন করাছল।” প্রথম আয়াত থেকে আমরা হযরত ইবরাহিম 
আ-কে কাবা শরীফের ভিতের স্থান নির্ণয়ের কথা এবং 'ছ্বিতীয় 
আয়াত থেকে সেই 'নার্দন্ট স্থানে 'পিতা-পুত্র কর্তৃক গৃহ 'নর্মীণের 


কাবার পথে ১৫৬৫ 


কথা সঠিকভাবে জানতে পারছি । 

এই আয়াতগ্ীলর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'বাভন্ন তফসঈরকারগণ 
শবাঁভন্ন মত ব্যস্ত করেছেন। আল-কোরআনের যে তফসীর পৃথিবী 
জোড়া সম্মান ও সমাদর পেয়েছে সেই “তফসাঁরে ইবনে কাসীর” 
থেকে যে ইতিবৃত্ত পাচ্ছি তা সংক্ষেপে এই £ হযরত ইবরাহিম আ 
তাঁর শিশু পূত্র ইসমাইল আ-কে নিয়ে 'সাঁরয়ায় অবস্থান করাছলেন। 
এ সময় তান অবগত হন যে আল্লাহ তাঁকে কাবা শরাঁফের স্থান 
দেশ করবেন এবং তান যেন সেখানে গৃহ নির্মাণ করে তাকে 
পাক-পাঁবন্র রাখেন। এর কিছ্ঢকাল পরে হযরত 'িবরাইল আ 
বোরাক নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হন এবং হযরত ইবরাহিম, ইসমাইল 
ও হাজেরাকে নিয়ে 'নার্দন্ট গন্তব্যে যাত্রা করেন। পাঁথমধ্যে 
যেখানেই জনবহুল বসাঁত দেখতে পান সেখানেই হযরত ইবরাহম 
আ আগ্রহ সহকারে হযরত জিবরাইল আ-কে জিজ্ঞেস করেন, 
আমাদের কি এখানেই অবতরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ? 
আজ্লাহর দূত অগ্রসর হতে হতে উত্তর দেন, না। আপনাদের গন্তব্য 
আরো সম্মুখে । অবশেষে কাবা শরীফের ননার্দন্ট জায়গায় এসে, 
হযরত জিবরাইল আ বললেন, এখানে অবতরণ করদন। তখন মক্কার 
এই এলাকায় কোন জনবসাঁতি ছিল না, ছু কাঁটা জাতীয় গুল্ম 
এবং বাবলা গাছ ছাড়া আর কোন গাছপালাও ছিল না। দূরে অল্প 
ছু লোকজন বাস করত, তাদের “আমালীক' বলা হত, বন্যায় 
কাবাশরীফ ধংস হয়ে গিয়েছিল এবং তার 'িতটকু বাঁলর 'নচে 
চাপা পড়োছিল। সমগ্র এলাকাটি লাল বালুর একটা ঢিবি হয়েছিল 
মা, কাবা শরীফের কোন চিহ্ন ছিল না। 

এক মশক পাঁন আর সামান্য কিছু খেজুর মা হাজেরাকে 'দিয়ে 
হযরত ইবরাহিম আ রওনা হলেন, কেননা তাঁর প্রাত সেখানে থাকার 
কোন নিরেশি ছিল না। 

মা হাজেরা ছুটতে ছুটতে ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 
সামান্য এক মশক পানি সহ আমাদের এই নির্জন ভামতে ফেলে 
আপনি কোথায় চললেন ? হযরত ইবরাহিম আ পিছনে ফিরে 


১৫৬৬ কাবার পথে 


তাকালেন না বা কোন উত্তর দিলেন না। কাতর কণ্ঠে মা হাজেরা 
বার বার জিজ্ঞেস করেন কিন্তু কোন উত্তর পান না। অবশেষে দূর 
থেকে চিৎকার করে তানি শুধালেন, আপান কি আল্লাহর তরফ 
থেকে কোন নিদেশ পেয়ে আমাদের এভাবে ত্যাগ করে যাচ্ছেন ? 
এবার খাঁলল.জ্লাহ মস্তক আন্দোলিত করে জানালেন, হ্যাঁ। একথা 
জেনে মা হাজেরা আবেগগ্লত কণ্ঠে বললেন, আপাঁন 'নাদ্বধায় 
চলে ধান। 'যাঁন আপনাকে আমাদের এখানে রেখে যাবার নরেশ 
দয়েছেন, কিছুতেই তান আমাদের ধৰংস করবেন না। 

এর পরের ঘটনা ত সকলের জানা । 

কেউ কেউ মনে করেন, বিবি হাজেরা সংক্রান্ত ঘটনার পূবেই 
আল্লাহ হযরত ইবরাহিম আ-কে কাবা শরীফ নর্মাণের আদেশ 
দয়োছিলেন। আবার এমন মতও প্রচালত আছে যে, “সকীনা” নামে 
পাঁরিচত এক প্রবল বায়; প্রবাহ হযরত ইবরাহিম আ-কে আরবে 
উাঁড়য়ে আনে এবং কাবা শরীফের 'ভীত্তর উপর নিজেকে গুটিয়ে 
ণনয়ে বলে “এখানে নির্মাণ কর” । কোন কোন মতে আছে যে একখণ্ড 
খুড়ে ইবরাহিম আ পুরাতন ভিত পেয়ে যান। আবার 
এমন মতও প্রচলিত দেখা যায় যে আল্লাহর 'নিরেশে হযরত 
জিবরাইল আ ভতের চারপাশে দাগ "দিয়ে চিহিত করে দেন। 

ঘটনা যাই ঘটক আল্লাহর 'ির্েশে যে কাবা শরীফের ভিত 
চিহিত হয় এবং হযরত ইবরাহম আ যে এই পাবন্র গৃহ পনর্গাঠিত 
করেন এবষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হযরত ইসমাইল 1ছলেন তাঁর 
সাহায্যকারী । পাথর, পাঁন ও সরাঁক প্রভাত উপকরণ বয়ে দিয়ে 
তিনি তাঁর পিতাকে এই পাব গৃহ 'নর্মাণে প্রভূত সাহায্য 
করোছলেন। 

এ সময় কাবা 'নর্মাণের জন্য পাথর সংগ্রহ করা হয়োৌছল পাঁচাঁট 
পর্বত থেকেঃ ক. হেরাথ. সাবার গ. লেবানন ঘ. তুর 
ও. মন্কার সান্নকটস্থ জাবাল আল-আহমার থেকে । কিছ কিছু 
বর্ণনায় মন্কার অন্যান্য পর্বতেরও নাম রয়েছে। একাঁট. প্রশ্ন 


কাবার পথে ১৫৭ 


স্বাভাঁবকভাবে মনে জাগে যে এই গৃহ নির্মাণের সময় পতা-পত্র 
অন্য কারও সাহায্য নিয়েছিলেন কি না। নানান বর্ণনা থেকে 
আমরা জেনেছি ষে সে সময়ে এলাকাটি জনাবরল ছিল, দূরে দু-এক 
ঘর লোক ছিল মান্। সুতরাং হযরত ইবরাহিম আ অন্য কারও 
সাহায্য নিতে পারেন আবার নাও নিতে পারেন। অন্য কারও সাহায্য 
না নিয়েও গৃহটি গেথে তোলা সম্ভব, কেননা সে সময় কাবাগ্‌হে 
কোন ছাদ ছিল না, 'পিতা-পুত্রে কেবল চার পাশের দেওয়াল গে+থে 
তুলোছিলেন মান্র। ইমারতাঁট কিছ? উচু হলে কাজের স্মাঁবধার 
জন্য হযরত ইবরাহিম আ একটি পাথরের উপর দাঁড়য়ে কাজ করতেন। 
এীতহাঁসক এবং ভৃতত্তবাবদগ্গণের মতে এই পাথরাঁট একট বেলে 
পাথর অর্থাৎ খুব শন্ত নয়, নরম জাতীয় পাথর। দীর্ঘাদন এই 
পাথরের উপর দাঁড়য়ে কাজ করার জন্য এই বেলে পাথরের বুকে 
হযরত ইবরাহিম আ-এর পদচিহ্ন আঁঙ্কত হয়ে যায়। অনেকে 
পাথরে এই পদাচিহ আঁঙ্কত হবার কথা অস্বীকার করেন কিন্তু 
অস্বীকার করা বা ডীঁড়য়ে দেওয়ার কোন উপায় নেই, স্বয়ং আল্লাহ 
কালাম পাকে 'মাকামে ইবরাহিমের' কথা উল্লেখ করেছেন, তা ছাড়া 
কাবা শরীফের ঠিক পাশেই একাঁট সুরাক্ষত আধারে পদাঁচহসহ 
এই পাথরাটি আজো রক্ষিত আছে, যে কেউ দেখে আসতে পারেন। 

ঘর গাঁথা হয়ে গেলে হযরত জিবরাইল আ আব কুবায়স পাহাড় 
থেকে পাঁবন্র হাযরে আসোয়াদ পাথরাঁট এনে হযরত ইবরাহম আ 
হাতে অর্পন করেন, এভাবে লুপ্ত পাথরাট আবার কাবা শরীফ 
সংলগ্ন হয়ে যায়। 

পিতাপুত্রের অমান্মাষক এবং অক্লান্ত পাঁরশ্রমে যখন 'নাখল 
বিশ্বের এই পবত্রতম গৃহের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল, মহান 
আল্লাহ হযরত ইবরাহিম আ-কে আদেশ করেন ঃ “আমার গৃহকে 
পবিত্র রেখ তাদের জন্য যারা তওয়াফ করে এবং নামাষে দাঁড়ায়, রুকু 
করে ও সিজদা করে”_-২২ £ ২৬। রহমানুর রহীম আজ্লাহ 
আরো নিরেশ দেন £ “এবং মান্মষের নিকট হজ ঘোষণা করে দাও, 
ওরা তোমার নিকট পদব্রজে ও সর্বপ্রকার দ্লুতগামী উটের পিঠে 


৯১৬৮ কাবার পথে 


আসবে, ওরা আসবে দূর দূরান্ত পথ আতিক্রম করে”'-_ ২২ £ ২৭। 
হযরত ইবরাহিম আ-এর কাছে এই 'নর্দেশে আসার পর তান কাতর 
কণ্ঠে আপন প্রভুর কাছে নিবেদন করেন ঃ আল্লাহ ! আঁম ডাক 
দলে কজন লোকই বা তাশুনতে পাবে আর কজন লোকই বা 
আসবে ? আল্লাহ 'নর্দেশ দেন £ ইবরাহম, তোমার কাজ ডাকা, 
আমার কাজ সে ডাককে সর্বত্র পেশছে দেওয়া । এই দেশ পেয়ে 
হযরত ইবরাহম আ এর শঙকা দূর হয়, তান 'নকটবর্তী পাহাড়ের 
করতে থাকেন। এই ডাকে আশ্চর্য ফল পরিলক্ষিত হল, দূর দূর 
থেকে অনেকেই দলবদ্ধ হয়ে কাবাগ্‌হের সম্মুখে পবিত্র হজব্রত 
সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এসে উপাস্থত হতে থাকেন। কোথা থেকে 
এত মানুষ এলেন তা ভেবে অবাক হলেন হযরত ইবরাহিম আ, যা 
ছল স্বপন আর অকল্পনীয় তাই বাস্তব রূপ পারগ্রহণ করল। সেই 
থেকে কাবা শরীফে হজের সূচনা হল। সুতরাং বলা যায় আল্লাহর 
এই নির্দেশের পারপ্রোক্ষতে হযরত ইবরাহিম আ সর্ব প্রথম 
নবী হজ বা অনুরূপ এবাদতের নির্দেশ পেয়েছেন বলে মহাগ্রল্থ * 
আল্‌-কোরআনে উল্লেখ নেই। অবশ্য এই পাবন্ন গৃহ তওয়াফের 
রীতি হযরত আদম আ থেকেই প্রচালিত রয়েছে। 

এমন মতও প্রচালত আছে যে কাবা শরীফের নির্মাণ সম্পূর্ণ 
হয়ে গেলে যখন হযরত ইবরাহিম আ এর কাছে আল্লাহর নির্দেশ 
এল তখন তান আপন মাকামে (এ পাথরের উপরে) দাঁড়ালেন এবং 
সঙ্গে সঙ্গে তা এত উশ্চ্তে উঠে গেল যে চার পাশের পর্বতের চূড়াও 
তার কাছে নিচু মনে হল। এর উপর দাঁড়য়েই খলিল.জ্লাহ সকল 
মানুষের উদ্দেশ্যে হজ ঘোষণা করে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চারাঁদক 
থেকে অসংখ্য লোক লাব্বায়েক আল্লাহম্মা লাব্বায়েক- আমি 
হাঁজর, হে আল্লাহ আম হাঁজর- এই ধান 'দতে 'দতে কাবায় 
এসে সমবেত হলেন। এভাবেই হযরত ইবরাহম আ কর্তৃক 
পদনগ্গঠিত কাবা শরীফে হজ প্রথা চাল হয়ে গেল। 


' কাবার পথে ১৫৬৯ 


দু হাজার খ্ষ্টাব্দ পূর্বে হযরত ইবরাহম আ তাঁর জ্যেষ্ঠপদনর 
হযরত ইসমাইল আ-কে সঙ্গে নিয়ে এই নির্মাণকার্য করোছলেন 
বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু এরপর আবার কয়েক শত বছরের 
ইতিহাস অন্ধকার ! পৃথিবীর বহু ধর্মপ্রাণ মনীষী-গবেষক এই 
পারেন নি। টলোমির গ্রন্থে খুম্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর বর্ণনায় 
19০০1৪১৪ বাম্যাকোরাবার উল্লেখ আছে কিন্তু এর থেকে 
ণনাশচতভাবে মক্কা বা কাবা শরীফের কথা বোঝায় না। এরপর 
আল-কোরআনের উপর 'নর্ভর করতে হয়। সুরা ফঈল-এ (হস্তন) 
আছে উদ্ধত আবরাহার হীতিবৃত্ত, সে এসেছিল কাবা শরীফ ধ্বংস 
করতে, শেষে সে এবং তার বিশাল বাঁহনী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল। 
আল-কোরআনের ভাষায় £ “তুমি ক দেখান তোমার প্রাতপালক 
হস্তি-বাহনীর প্রাত কি করোছিলেন ? 'তাঁনাক ওদের কৌশল 
ব্যর্থ করে দেন নি? ওদের বিরদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী প্রেরণ 
করেন, যারা ওদের ওপর কংকর নিক্ষেপ করে ! অতঃপর 'তাঁন ওদের 
ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করেন।” এই এতিহাসিক ঘটনাট ঘটেছিল 
খস্টীয় ষ্ঠ শতাব্দীতে-_-৫&৭০ সালের মুহররম মাসে আর এ 
বছরের ১২ রাঁবয়ল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন রসূলহজ্লাহ স। 
সুতরাং এ ঘটনা থেকে স্নির্দন্ট ভাবে প্রমানিত হচ্ছে যে ষ্ঠ 
শতাব্দীতে কাবা শরীফের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। 

হযরত ইবরাহম আ থেকে রস্মলহজ্লাহ স-এর মধ্যবর্তী সময়ে 
কাবা শরীফের ইতিবৃত্তের কেবল এইটুকু জানা যায় যে সময়ের 
অগ্রগতিতে এবং কালের অমোঘ নিয়মে গৃহটি এক সময় বশেষরূপে 
জীর্ণ হয়ে পড়ে এবং এক দুর্ঘটনায় তার একাঁদকের প্রাচীর সম্পূর্ণ 
ভেঙে যায়। সংস্কারের জন্য এগিয়ে এলেন “জুরহাম” গোত্রের 
লোকেরা আর এদের সহযোগিতা করেন আমালীক সম্প্রদায়। 
এখানে বশেষরূপে স্মরণযোগ্য যে হযরত ইসমাইল আ বয়ঃপ্রাস্ত 


৯৬০ কাবার পথে 


হলে এই জুরহাম গোত্রের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রকৃতপক্ষে 
জুরহাম আর আমালীক এই উভয় সম্প্রদায়ের সাম্মলিত প্রচেষ্টায় 
এ সময়ের এই সংস্কার কার্য সম্পূর্ণ হয়। 

সময়ের অগ্রগগাততে হযরত ইবরাহম আ প্রবার্তত এক 
আল্লাহতে আতন়সমর্পণকারণী মানুষের সংখ্যা দ্রুত হাস পেতে 
থাকে, ধীরে ধীরে তার জায়গায় বহু ঈশ্বরবাদ মাথা চাড়া দিয়ে 
ওঠে এবং পাঁবন্ন কাবাপ্রা্গণ মৃর্ত পুজার প্রধান আখড়ায় পাঁরণত 
হয়। রসুলুজ্লাহ স-এর জন্মের বহপূর্বে থেকেই কাবা শরীফের 
অবস্থা এরকমই দাঁড়য়ে যায়। এই সঙ্গে এই পাবিত্র গৃহের প্রাচীর 
নানাভাবে জীর্ণ হতে থাকে। প্রকৃত অবস্থান অন্যায় 
কাবাশরীফের চার দিকেই পাহাড়, গৃহ মাঝখানে অবাস্থত-_ ফলে 
প্রাচীর গাত্রে আঘাত হানতে থাকে, এভাবে গৃহাঁট খুবই ক্ষাতিগ্রস্ত 
হয়। এ সময়ে পরপর আরো দুটি ঘটনা ঘটে যার ফলে গৃহাটর 
আশু সংস্কারের প্রয়োজননয়তা দেখা দেয়। একটি ঘটনা থেকে 
জানতে পারছি £ একজন মাঁহলা সগান্ধি দ্রব্য দ্ধ করার জন্যে কাবার 
সান্মকটে অশ্নি প্রজবলিত করেছিল, বায়ু-তাঁড়ত হয়ে সেই 
আঁগ্নতে আকাঁস্মকভাবে গৃহটি ভস্মীভূত হয়। 'দ্বতীয় ঘটনাটি 
হল চৌর্যবৃত্তর। কাবাগৃহে ছাদ ছিল না এ তথ্য আমরা পূর্বেই 
অবগত হয়োছ। একজন অসং চরিত্রের মানষ সকলের দ্টি 
এাঁড়য়ে প্রাচীর পার হয়ে কাবা শরীফের ভিতরে প্রবেশ করে এবং 
ঠাকুর-দেবতাদের সমূদয় মূল্যবান অলংকার নিয়ে অন্তাহ্ত হয়। 
এ ঘটনার পরই কাবার সেবাইতগণ গৃহে ছাদ-আঁটার কথা বিশেষ রূপে 
চন্তা করতে থাকেন। গৃহটি ত এমনিতেই জার্ণ হয়ে পড়েছিল 
তারপর শেষোল্ত দুটি ঘটনায় এই সংস্কার অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা 
দেয়। কুরেশরা দলবদ্ধভাবে সংস্কারের কাজে এগিয়ে আসেন কিন্তু 
নতুন একট ভয়াবহ বিপদ দেখা দেয়। কাবা শরীফের ভিতরে একাঁট 
গর্ত ছিল। কাবা নির্মাণের সময় হবরত ইবরাহম আ চৃন-সূরাঁক 
'মাশ্রত করার জন্য এট খনন করেন, এই গর্তে কিছ? জাল জমা 


কাবার পথে ১৯৬৯ 


হয় এবং বৃম্টিতে পচে ওঠে, কোথা থেকে একাঁট 'বশাল পাহাড় 
সাপ এসে এখানে আশ্রয় গ্রহণ করে। সে মাঝে মাঝে প্রাচীরের 
উপর ঘুরে বেড়াত এবং কোন কারণে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে বহুদূর থেকে 
তার শব্দ শোনা যেত। এই বিষধর সর্পীটর জন্য কুরেশরা 
ভশষণভাবে ভনত হয়ে পড়ল, বলা যেতে পারে গৃহ সংস্কারের চিন্তা 
সামায়কভাবে তাঁদের মন থেকে দূর হয়ে গেল। একাঁদন ঘটনাচক্রে 
সাপটি ষখন প্রাচীরের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কোথা থেকে একটা 
বড় পাঁখি এসে ছোঁ মেরে তাকে নিয়ে দূরের এক পাহাড়ে অদৃশ্য 
হয়ে গেল। কুরেশদের মুখে আবার হাসি ফুটল, তাঁরা ভাবলেন 
ণনশ্চয়ই তাঁদের মনোভাবে দেবতা খাঁশ হয়েছেন, তাই এই মৃর্তমান 
বিপদটিকে এক পাঁখ পাঠিয়ে দূর করোদলেন। কুরেশরা নবোদ্যমে 
সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করলেন। 

এই সময় আকাঁস্মকভাবে আরো একাঁট ঘটনা ঘটল যাতে 
সংস্কারের উপকরণ সংগ্রহের কাজট অত্যন্ত সম্ঠুভাবে সম্পন্ন 
হয়ে গেল। গ্রশীকদের একটি আঁতকায় বাণিজ্য জাহাজ লোহত 
সাগর 'দয়ে যেতে যেতে হঠাৎ প্রবল তুফানের মধ্যে পড়ে যায় এবং 
জেদ্দার উপকূলে সংঘার্ধত হয়ে ভেঙে পড়ে। যথাসময় এ সংবাদটি 
কুরেশদের কাছে পেশছালে তাঁরা অলন্দ এবং আরো কয়েকজনকে 
জেদ্দায় পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা অনেকগনাীল ভাল তকতা কিনে 
মক্কায় নিয়ে এলেন। এগাীল ছাদ তৈরীর কাজে অত্যন্ত মূল্যবান 
বিবোচত হয়োছিল। 

উপকরণ সংগৃহীত হয়ে গেলে কুরেশরা কাবা সংস্কার ও 
প্নগ্ঠনের কাজে হাত দেন। হযরত মুহম্মদ স তখন ৩৫ বছরের 
যুবক। এই সংস্কারের কাজে কুরেশদের সঙ্গে তিনিও সাক্রয়ভাবে 
অংশ গ্রহণ করেন, এমন ফি অস্বাভাঁবক বাস্তব বাঁদ্ধর প্রয়োগে 
শোণিত-শপথে উলন্মাতাল য্দ্ধংদেহশী গোন্রগালিকে শান্ত করে তান 
হাষরে আদোয়াদ বা পাবন্র কৃষপ্রস্তরকে বাঁসয়েছিলেন কাবার চত্বরে । 
কিল্তু কুরেশদের এই নির্মাণে হযরত ইবরাহিম আ 'নার্মত 
কাবাগৃহের 'ভীত্তর বেশ পারবর্তন ঘটে যায়। পাঁরবর্তনগযাল 


কা. প-১৯৯ 


১৬২ কাবার পথে 


িবশৈষভাবে লক্ষ্য করার মত £ 
ক. হযরত ইবরাঁহম আ যত বড় জায়গায় কাবা শরীফ 'নর্মাণ 


করেছিলেন, কুরেশগণ তার উত্তর-পশ্চিম দিকের কিছ অংশ বাদ 'দয়ে 
কাবাগৃহকে অপেক্ষাকৃত ছোট আয়াতনে নির্মাণ করেন। উত্তর 
পাশ্চম দিকের এই অর্ধগোলাকার অংশাঁটির নাম 'হাতম' যা কাবার 
মূল অংশ এবং বর্তমানে প্রায় পাঁচ ফুট উপ্চ্ শ্বেত পাথরের প্রাচীর 
বেম্টিত, ভিতরে প্রবেশের জন্য কাবার দেওয়াল বরাবর দুদকে দুটি 
প্রশস্ত খোলা পথ আছে। 

খ. হযরত ইবরাহিম আ 'নার্মত কাবাগৃহে দরজা ছিল দুটি, 
একটি প্রবেশের জন্য এবং অন্যাট পশ্চাৎমুখা হয়ে বের হয়ে আসার 
জন্য কিন্তু কুরেশরা দরজা রাখেন মান্র একটি এরং সেটি প্‌বাঁদকে 
"“অবাস্থত। 

গ. পূর্বে দরজা ছিল সমতল ভূমির সঙ্গে লাগোয়া এর ফলে 
বুন্টি হলে জলন্তরোত সঙ্গে সঙ্গে কাবাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করত। দর্শনপ্রার্থীরাও অবাধে অন্দরে প্রবেশ করতেন। এই 
অবাধ জনম্রোত এবং জলম্োত থেকে রক্ষার জন্য কুরেশরা অনেক 
উ“চতে, মাটি থেকে প্রায় সাত ফুট উপরে দরজা নির্মাণ করেন। 
এই নির্মাণে জলম্তরোত ত বাধা পেলই উপরন্তু যে কেউ ষখন তখন 
কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা থেকে নিরস্ত হল, বরং কুরেশরা যাকে 
অনুমাত দেবেন সেই যেতে পারবে । এমনও দেখা গেছে অবাঞ্চত 
ব্যান্তকে তাঁরা উপর থেকে গাঁড়য়ে নিচে ফেলে 'দিয়েছেন। 

অন্টম হিজরীতে এতিহাঁসিক মক্কা-বজয়ের পর রসূলুজ্লাহ স 
কাবা শরীফের কোন মৌলিক পরিবর্তন করেন নি কেবল ভিতরের 
মূতিগ্লিকে অপসারিত করেন। কাবার অভ্যন্তরে প্রধান মৃতাট 
1ছল হোবল-এর, নির্মাণ করেছিল আমর ইবনে ল_ওয়াঁয়, আর ছল 
বিশেষভাবে 'নার্ঘত বিভিন্ন ষুগের নবীদের প্রতিমূর্তি। কাঠের 
তোর একটা কব্‌তর ছিল পৌত্তীলকদের বিশেষ আকর্ষণীয়, সব 
মিলিয়ে মার্ত ছিল ৩৬০ টি, রসুলুল্লাহ স আপন যান্ঠ দিয়ে 
প্রাতট মার্ততে আঘাত করেন এবং তাঁর আদেশে পরে সেগ্াঁল 


কাবার পথে ১৬৩ 


ভেঙে ফেলা হয়। 

সহশ হাদীস থেকে জানা যায়, রসুলুক্লাহ স একবার হযরত 
আয়েশা রা-কে বলেন £ আমার ইচ্ছে করে বর্তমান কাবা শরীফ ভেঙে 
দিয়ে হযরত ইবরাহিম আ-এর নির্মাণ অন্যায়ী “হাতীমকে' 
অন্তর্ভূন্ত করে নতুন কাবা শরীফ নির্মাণ কার কিন্তু কুরেশগণসহ 
লক্ষ লক্ষ পৌত্তীলক সদ্য ঈমান এনেছে, মুসলমান হয়েছে-_তাদের 
মনে বির্প প্রাতীক্রিয়ার সৃন্টি হতে পারে মনে করে বত'মান অবস্থা 
বহাল রাখাঁছ। -বুখারী। নওমুসীলদ করেশদের এমন ভুল 
ধারণার কারণ, পৌত্তীলক অবস্থাতেও তাঁরা কাবাগৃহের পবিন্রতায় 
অপারসাম শ্রদ্ধাশীল 'ছলেন। 

এই ধরনের ইচ্ছা প্রকাশের অল্প কিছ্যাদন পর রসমলজ্লাহ স 
পৃথিবী হতে মহাবিদায় গ্রহণ করেন। 

এঁদকে হযরত আয়েশা রা-র ভাগ্নেয় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
যুবায়ের মহানবীর এই ইচ্ছা 'বিশেষরূপে অবগত হয়োছলেন। 
ফলে সমগ্র মক্কা শরীফের উপর তাঁর কর্তৃত্ব স্থাপিত হলে তিনি ৬৪ 
হজরণশ মোতাবেক ৬৮৩ খস্টাব্দে কাবা শরীফের কিছ সংস্কার 
ও পাঁরবর্তন সাধনে মনোনিবেশ করেন। এই সময় বিদ্রোহী এবং 
প্রতিদ্বন্দবী খাঁলফা হিসেবে তানি উমাইয়া সেনাপ্রধান হঃসান ইবনে 
নূমার কর্তৃক মন্ধায় অবরুদ্ধ হন। মন্ধকার চারাঁদকের পাহাড়ে 
'মানজানীক" (প্রস্তর ক্ষেপণাস্ত) বাঁসয়ে যুবায়ের এর উপর অসংখ্য 
পাথর 'নিক্ষেপ করা হয়, যুবায়ের এবং তাঁর সঙ্গীগণ তখন কাবা 
শরীফের পাশে তাঁবুতে আশ্রয় নিয়ৌোছলেন. এই আশ্রয়গ্রহণকে 
বলে নিজেকে আখ্যায়ত করেন। এরপর কাবার আগ্নসংয্স্ত 
হওয়ায় তা ভীষণভাবে ক্ষারতগ্রস্থ হয় এবং এই আঁগ্নকাণ্ডের ফলে 
পিন হাষরে আসোয়ারটি ভেঙে তিন টুকরো হয়ে যায়। 

উমাইয়া সৈন্যদল চলে গেলে আবদুজ্লা ইবনে যুবায়ের মক্কার 
প্রধান ব্যান্তদের সঙ্গে কাবার পুন্গঠিন সম্পর্কে আলোচনায় বসেন 
1কল্তু কেউই এই সংস্কারের কাজে এঁগয়ে এলেন না, উৎসাহও 


১৬৪ কাবার পথে 


দিলেন না বরং সকলে তাঁকে নিরুৎসাহ করলেন। তাঁদের একটা 
ধারণা হয়েছিল যখনই কাবা-সংস্কারের কাজে কেউ এগিয়ে এসেছেন 
তখনই নানাবিধ দুর্যোগ- যাদ্ধাবগ্রহ, ঝড়-ঝঞ্চা-বজজরপাত, তুফান-_ 
পাঁলয়ে গেলেন, এমন কি হযরত আব্বাস রা পর্যন্ত নগর পাঁরত্যাগ 
করে এক পাহাড়ের গৃহায় আতমগোপন করলেন। অগত্যা ধংস 
স্তূপ অপসারণের জন্য যুবায়ের নিজেই কুঠার এবং অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে কাজ শুর করে 'দিলেন। অন্যান্য 
লোকেরা যখন দেখলেন যে যুবায়ের বহাল তবিয়তে সম্পূর্ণ অক্ষত 
আছেন তখন তাঁরা একে একে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। ফলে 
সংস্কারের কাজ দ্ুতগাঁতিতে এগিয়ে চলল। 

রসুলুজ্লাহ স-এর আঁবর্ভাব এবং ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও 
প্রসারের পরও কুরেশদের মধ্যে এই ধরনের একাঁট জাহোলিয়ত-ষুগাঁয় 
কুসংস্কারের মনোভাব কি করে প্রবল হয়ে উঠেছিল তা ভেবে আম 
অবাক হয়ে যাই ! 

যা হোক, স্বয়ং যুবায়ের দার আল-নাদ্‌ওয়ায় কিংখাবে মোড়া 
কৃফপাথরের প্রহরায় নিষ্ন্ত থাকতেন আর রাজামিস্তঁ এবং অন্য 
সকলে গাঁথানর কাজ করতেন। কাবা শরীফ সম্পূর্ণরূপে মক্কার 
বলাবাহ;ল্য এ 'নর্মাণে হযরত ইবরাহিম আ-এর নর্মাণকেই আদর্শ 
করা হয়ৌছল। যেমন ক. দরজা হল দুটি-একেবারে সমতল 
ভূমির সঙ্গে সংলগ্ন, খ. হাতীমকেও কাবা গৃহের অন্তর্ভুন্ত 
করা হল ইত্যাদি। “কিন্তু তাঁর এই পাঁরবতন দণর্ঘস্থায়ী হয় নি। 
৭৪8 হিজরী মোতাবেক ৬৯৩ খচ্টাব্দে অর্থাং মান্র দশ বছর পর 
হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সসৈন্যে মব্ধা আক্রমণ করেন এবং হযরত 
আবদুজ্লাহ ইবনে য্বায়েরকে শহীদ করেন। এরপর সমগ্র মক্কায় 
তাঁর কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। তান সর্বজন সমক্ষে ঘোষণা ও প্রবলভাবে 
প্রচার করে দিলেন যে আবদুল্লাহ ইবনে য্যবায়ের রস্‌লুজ্লাহ স-এর 
আমলের কাবাগৃহ ধূলিস্মাংৎ করে মহাঅন্যান্স কাজ করেছেন, 


কাবার পথে ১৬৫ 


বর্তমান কাবাগৃহ ভেঙে রসুলহজ্লাহ স-এর* আমলের গৃহের 
অনুরূপ গৃহ হওয়াই উচিত। প্রচারের ধরনে জনগণ তা সমর্থন 
করল ফলে আবার বায়তুজ্লাহকে ভাঙা হল সম্পূর্ণরূপে । কুরেশগণ 
৭8 হিজরিতে পুনর্গাঠত করা হল, ফলে রসূল পাক যেভাবে কাবা 
গৃহকে রেখে গিয়েছিলেন এই আতি পানর গৃহ সেরুপই ফিরে 
পেল এবং এখনো সেরুপই বহাল আছে। 

কোন কোন বাদশাহ কাবা শরীফকে ভেঙে ইবরাহিমী-নির্মাণের রূপ 
দিতে চেয়োছলেন একান্তভাবে কিন্তু তৎকালীন ইমাম হযরত 
মালেক ইবনে আনাস কঠোরভাবে ফতোয়া দেন যে, এভাবে ভাঙাগড়া 
চলতে থাকলে এই মহান পাব গৃহের এতিহ্য নষ্ট হবে । এবং অদূর 
ভবিষ্যতে তা একাঁট খেয়াল খুশির খেলায় পাঁরণত হবে সতরাং 
কাবাগৃহকে আর ভাঙা উচিত নয়, বর্তমানে ষে অবস্থায় আছে 
এরূপেই থাকতে দেওয়া উচিত। 

বলাবাহ্‌ল্য বিশ্বের মুসলিম সমাজ এই ফতোয়াকে খুবই 
যুক্তিযযন্ত ও গ্রহণযোগ্য মনে করেন এবং সর্বান্তকরণে মেনে নেন। 
ফলে হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফ সর্বশেষ যেভাবে কাবাগৃহ নির্মাণ করে 
গিয়েছিলেন এবং যেভাবে স্বয়ং রসলঃজ্লাহ বায়তুঙ্লাহকে রেখে 
গিয়েছিলেন- বর্তমান কাবাগৃহ ঠিক সে রকমই আছে। তবে 
ছোটখাট মেরামত সব সময়েই হচ্ছে, সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তা 
অবশ্য জরুরী । 

১০৭৪ 'হজরী মোতাবেক ১৬৬৩ খস্টাব্দে তুরস্কের বাদশাহ 
সম্পন্ন করেন। বলাইবাহূল্য তানি ব্যয়বহুল ব্যাপক কর্মসূচি 
বাস্তবে রূপাঁয়ত করলেও এই পাবন্র গৃহের কোন মোৌলক 
পাঁরবর্তন করেন নি। কাবাচত্বরের সংলগ্ন চারপাশের গদম্বজওয়ালা 
মসজিদগুলি সুলতান মূরাদই নির্মাণ করেন, এগুলি এখনো 
বর্তমান আছে। এই মসাঁজদ সংলশ্ন দু-তলা বিশালায়তন 


১৬৬ কাবার পথে 


দৃশ্যবহূল মসাঁজদগুলি সৌঁদ-সরকার তোর করেছেন। সম্প্রতি 
এই মসাঁজদগাল নির্মাণ করতে সৌদি-সরকার দুশো কো 'রয়াল 
অর্থাৎ প্রায় ছশো কোটি টাকা ব্যয় করেছেন। 

পৃণ্যলোভাতুর পাঁথবীর সকল মুসালম সম্রাট বাদশাগণ মাঝে 
মাঝেই কাবাশরীফে ছু না কিছ স্বকীয় অবদানের হু রাখার 
চেস্টা করেছেন, কিন্তু এই পাবিব্র গৃহকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের 
মনে যে ভাবাবেগ উৎসারিত হয়ে ওঠে তা এই সকল সম্রাটের অহেতুক 
হস্তক্ষেপে প্রবল বাধার সাঁষ্ট করেছে। পূর্ববর্তী যুগের মত 
পরবর্তীকালেও প্রবল বৃষ্টিত্লোত কাবাগৃহের জন্য অত্যন্ত 
'বপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। সূতরাং এই গৃহকে রক্ষার জন্য ১৬১১ 
খুস্টাব্দে এর চারপাশে একটি শান্তশাল? তাম্রের বেষ্টনী দেওয়া হয় 
শকলন্তু অজ্প বৃন্টি ম্রোতকে পরাস্ত করলেও প্রবল বর্ষণের প্রচন্ড 
জলস্োতকে এই বেম্টনী কিছুতেই রোধ করতে পারেনা । সুতরাং 
কাবার অবস্থা আবার বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। মহাকাল আপন নিয়মে 
এগিয়ে চলে। কয়েক শতাব্দী আতিক্লান্ত হয়ে যায়। হাতমধ্যে 
বিজ্ঞানের আশাতাীত উন্নাত ও বিস্তার লাভ ঘটে। সতরাং 
সর্বাধুনিক বিজ্ঞান সম্মতভাবে কাবাগৃহকে নর্মাণ, আলোর ব্যবস্থা, 
পানি নিকাশণ বন্দোবস্ত ইত্যাদি কারগুঁলি সূম্ঠূভাবে সম্পাদন 
করার জন্য ১৯৩০ খস্টাব্দে সোঁদ সরকার এক আঁতব্যাপক কর্মসূচী 
গ্রহণ করেন এবং সংস্কারের কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গো ও সুম্ঠূভাবে 
সম্পন্ন হয়। এবার কাবাগৃহ নির্মাণের সময় যতদূর সম্ভব 
পুরাতন পাথরই ব্যবহার করা হয়োছল। কিন্তু বিশেষরূপে স্মরণ 
রাখা প্রয়োজন, এবারের এই সংস্কারে পবিত্র বায়তুজ্লাহর 'ভাত্তভামি, 
আয়তন, উচ্চতা ইত্যাদির কোন রকম এতটুকু মৌলিক পাঁরবর্তন 
সাধন করা হয়ান, পূর্বে যা ছিল যেমন 'ছিল ঠিক সেরকমই আছে। 
কেবল আধ্বানক স্থাপত্যবিদ্যা এবং বিজ্ঞানের সাহাধ্য নিয়ে যতদূর 
সম্ভব সব কিছুই পূর্বাপেক্ষা মজবুত ও দূঢ়তর করা হয়েছে। 

এখন আর বৃস্টিধারা কাবাগৃহের কোনই ক্ষতি সাধন করতে 
গারে না। এবারে, এই ১৯৩০ খস্টাব্দের এগরারই অক্টোবর সোমবার 


কাবার পথে ১৬৭ 


প্রায় সারাঁদন বৃস্ট হল। আসরের পর থেকে প্রায় এশা পন্তি 
যে ভাবে আঁবরল ধারায় বর্ষণ হল তা ঠিক আমাদের পশ্চিম বাংলার 
আধাঢ়-শ্রাবণ মাসের মত, বরং তার থেকেও বোশ। এ ধরনের বৃষ্টি 
কলকাতায় হলে দ্রামবাস এবং লোক চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে 
যায় এবং কলকাতা সমুদ্রে পারণত হয়,সব কিছু ভাসতে থাকে। 
অথচ আশ্চর্য কাবাশরীঁফে কিছুই হল না, সব চেয়ে ভার বর্ষণের 
সময় মনে হল কাবার চত্বরে ছ'ইপ্ির মত পান দাঁড়য়ে গেছে এবং 
এমনও মনে হল তওয়াফ বন্ধ হয়ে যাবে এবং এশার নামাষ আজ 
চত্বরে হবে না। কিন্তু বৃষ্টি একট কমে আসতেই দেখলাম জমা 
পানি মুহূর্তে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। 

আল্লাহর ঘর- বায়তুল্লাহকে ঠিক মত হেফাজাত করার জন্যে 
এ ধরনের মেরামত ও সংস্কারের প্রয়োজন সকল সময় আছে এবং 
থাকবে। একাঁদন দেখলাম কয়েকজন মিস্বী হরম শরীফের একাঁট 
সুন্দর সফেদ পাথরকে ভাঙতে বসেছেন। এটা নামাযের জায়গা । 
আমি কৌতূহল বশতঃ নিকটে গেলাম। দেখলাম, পাথরটিতে 
ফাটা-ফাটা কয়েকটি দাগ পড়েছে কিন্তু ফেটে যায় নি, নামায পড়তেও 
কোন অস্মাবধা নেই অথচ সেই পাথরাঁটিকে কেটে তুলে নতুন পাথর 
বসান হল। বর্তমান সৌদ আরবের বাদশাহ তাঁর সরকারের মাধ্যমে 

কাবা সম্পর্কে যে সব কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাদের মধ্যে 
অন্যতম আরো একাঁট হল এই যে কাবাকে (মক্কা) পাঁথবীর 
নাভিস্থল বলা হয়। কেউ কেউ মনে করেন পাঁথবী সান্টর দু 
হাজার বছর পূর্বে বিশবসমুদ্রে পবিন্র কাবার স্থানাঁট একটি 'িম্ডের 
আকারে অবস্থান করাছল। মহান আল্লাহ এই বন্দ; বা 'পিন্ডকে 
কেন্দ্র ধরে পৃথিবীকে বিস্তারিত করেন। এর ফলে প্রথমে পৃথবীর 
সারভাগ, পরে বেহেশত এবং সবশেষে পৃথিবী সৃষ্ট হয়। আরবা 
লোক সাহত্যেও কাবাকে পাঁথবণর নাভস্থল বলা হয়েছে। পাঁবন্ত 
কোরআন শরাঁফেও মক্কাকে উম্মুল কুরা” ডে £১২) অর্থাৎ 
পৃথিবীর শহর সমূহের মাতা বলা হয়েছে। গভীরভাবে চিন্তা 


১৬৮ কাবার পথে 


করলে আল কোরআনের এই ঘোষণার সঙ্গে প্রচাঁরত 
1কংবদন্তীগ্‌ৃলির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য খুজে পাওয়া যায়। 

মক্কা বিজয়ের পর রস্‌লহজ্লাহ স-এর চাচা হযরত আব্বাস রা, 
অন্য বর্ণনায় হযরত আলি রা কাবাশরীফের তত্তবাবধানের দায়িত্ব 
লাভের ইচ্ছা ব্যন্ত করেন কিন্তু হযরত স বলেন, এখন থেকে পূর্বের 
সকল ব্যবস্থা বাতিল বলে গণ্য হবে। কেবল জমজমের পান প্রদান 
এবং কাবার তত্ত্বাবধান এ দুটি প্রথাই বরমান থাকবে । প্রথম 
দাঁয়ত্ব্ট পেলেন হযরত আব্বাস রা এবং দ্বিতীয় কর্তব্যের ভার 
দেওয়া হল হযরত উসমান ইবনে তালহা রা-র হাতে । পরে হযরত 
উসমান তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতা হযরত শায়বাকে আপনার প্রাতীমাধ 
ণনযূক্ত করেন। এই মহান শায়বার বংশধরগণই বর্তমান কাল 
পর্যন্ত কাবার দ্বার র্ষক এবং তত্তবাবধায়ক। হজযাত্রীদের 
খাদ্যদানের যে দায়ত্ব আবু তালিবের উপর ন্যস্ত ছিল, নবম 
ণথজরাঁতে হযরত আববকর রা তা গ্রহণ করেন। তাঁর পরে এ কাজ 
খাঁলফাগণই করতেন। এখন হজের দিন, আরফাতের ময়দানে, এক 
ওয়ান্ত অর্থাৎ এ 'দনের মধ্যাহের খাদ্য সম্ভার সকল হজ যাব্লীর 
মধ্যে সৌঁদি সরকারের পক্ষ থেকে মুয়াজিলিম মারফত বিতাঁরত হয়। 

কাবা গৃহের আয়তনাদি সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তা হল 
এই £ হযরত আদম আ প্রাতীম্ঠত এবং হযরত ইবরাহম আ কর্তৃক 
পুনগাঠিত কাবাশরীফ ছিল ৩০ হাত দশর্ঘ, ২২ হাত প্রস্থ এবং ৯ 
হাত উচ্চ_অনেকে উচ্চতা & বা ৬ ফুট ছিল বলেও মনে করেন। 
স্বাভাবিকভাকে মনে প্রশ্ন জাগে হযরত আদম আ বা হযরত ইবরাহিম 
আ এর আমলে 'নার্মত গৃহের মাপ হাজার হাজার বছর পর 
সঠিকভাবে কি করে পাওয়া যেতে পারে ? প্রশ্নটা খুবই সঙ্গত। 
আমাদের আলোচনায় আমরা দেখোছি বার বার প্লাবন এবং মহাকালের 
আঘাতে এই পবিন্রগৃহ কখনো ভূপাঁতত হয়েছে , কখনো বিধ্বস্ত 
হয়েছে, কখনো বা নিশ্চিহ হয়ে গেছে। কিন্তু গৃহের আস্তত্ব 
বিলদপ্ত হলেও সকল সময় 'ভাত্তভূমি অক্ষুণ্ণ 'ছিল এবং যতবার 
সংস্কার ঘা পনরগগঠিত হয়েছে, পুরাতন 'ভিতকে কেন্দ্র করেই হয়েছে 


কাবার পথে ১৬৯ 


এর কোন পারিবর্তন ঘটেনি। এই 'ভীত্তভূমি থেকেই হযরত আদম 
আ-এর সময়ের দৈর্ঘয প্রস্থের সঠিক মাপটি পাওয়া যায় কিন্তু উচ্চতা 
[নয়ে মতদ্বৈধতা আছে, ছাদ যে ছিল না এ বিষয়ে সকলেই একমত । 
কুরেশাণঘির্মিত বায়তুজ্লাহর দৈর্ঘ্য সাড়ে তেইশ হাত, প্রস্থ ২২ হাত 
এবং উচ্চতা ১৮ হাত অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ৩০ হাতের স্থলে সাড়ে ছয় হাত 
ছোট হয়েছে প্রস্থ ঠিক আছে এবং উচ্চতা ৯ হাতের স্থলে বেড়ে ১৮ 
হাত হয়েছে অর্থাৎ দ্বিগুণ হয়েছে। ৬৪ হিজরীতে হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা-এর পুনর্গঠিত বায়তুল্লাহর মাপ 
ণছল দৈর্ঘা ৩০ হাত, প্রস্থ ২২ হাত এবং উচ্চতা ২০ হাত অর্থাংতাঁনি 
উচ্চতা আরো ২ হাত বাড়িয়ে 'দিয়েছিলেন। পরে ৭৪ হিজরীতে 
হাজ্জাজ বিন ইউসৃফ এর পৃনর্গাঁঠত কাবাগৃহের মাপ দাঁড়ায় দৈর্ঘ্য 
8০ ফন্ট, প্রস্থে ৩৫ ফুট এবং উচ্চতা &০ ফুট। কাবা শরীফের 
একটি মান্র দরজা যা ৭ ফুট উপরে অবাস্থিত। এই মাপই বর্তমানে 
বহাল আছে। 

ইতিমধ্যে শব্দ তরঙ্গে ভেসে উঠল মুয়াজ্জনের মধুর কণ্ঠে 
জোহরের আযান £ আল্লাহ হ আকবর...। কোথায় দাঁড়য়ে 
মূয়াজ্জন আযান দচ্ছেন তা দেখার জন্যে আম খুবই উদগ্রণব হয়ে 
উঠলাম কিন্ত কিছুই দেখতে পেলাম না। সামান্য একটি শব্দ উচ্চারিত 
হবার সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষারত নামাষাঁদের মধ্যে যে শৌঁথল্যের ভাবটা 
ণিল তা মৃহূর্তে অবল:স্ত হল, সকলেই অত্যন্ত আগ্রহী আর 
আন্তাঁরকতার সঙ্গে সোজা হয়ে বসলেন, যেন এখান সকলে এক 
নিবিড় আর মধুর প্রার্থনায় ভূবে যাবেন। দৃশ্যটা আমার খুবই 
ভাল লাগল। আযান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নামায শুরু হল। 
অনেক সময় আযানের পর ধীরে সৃস্থে চার রেকাত সংন্বত নামাষ 
পড়ারও সময় থাকে না, জামাত শুরু হয়ে যায়। আজ সুন্নত নামায 
পড়ার সময় পেলাম। কিছ পরেই কাবাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়ে 
গেল পাঁথবাঁর বিশালতম জামাত। মধ্যস্থলে বায়তুজ্লাহ-_ চারপাশে 
লক্ষ লক্ষ মানুষ নিঃশব্দে এবং 'বিনীতভাবে ইমামকে অনুসরণ 
ফরে এক আল্লাহর উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে আভূমি নত হয়ে আগ্ল্‌ত 


৯৭০ কাবার পথে 


চিত্তে রুকু যাচ্ছেন, সিজদায় লুটিয়ে পড়ছেন। সেই বেহেশত 
দুশ্য না দেখলে কিছুতেই উপলাব্ধি করা যায় না। মরদর মধ্যাহ 
সূর্য জবলাছিল অথচ প্রচণ্ড উত্তাপকে উপেক্ষা করে লক্ষ লক্ষ মানুষ 
কাবার চত্বরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নামাযের জন্য বসে অপেক্ষা করছেন__ 
একমান্ন নিবোঁদিত প্রাণ ছাড়া এমন অসহনীয় উত্তাপ হজম করা কারও 
পক্ষেই সম্ভব নয়। এক সময় নামায শেষ হল। আম আর বিলম্ব 
না করে সঙ্গে সঙ্গেই বাসায় চলে এলাম। 

বাসায় এসে দোঁখ পুরো কামরাটার হাল ফিরে গেছে। সব 
িছুই সাজান গোছান। প্রয়োজননয় প্রাতাট জিনিস একেবারে 
হাতের কাছে মৌজুদ। টুথপেস্ট ব্রাস সাবান চিরুূণী আয়না 
তোয়ালে কাপড়-চোপড় সব কিছুই প্রস্তুত। আমার বেডের ওপর 
ি*বনবী, হজ সংক্রান্ত বই, ডাইীর কলম সব কিছুই পর পর রাখা 
আছে। এত সব কাজ সেরে জোহরের নামায পড়ে শুয়ে হজের বই 
পড়ছিলেন আমার স্ত্রী। বললাম, বোশ বিলম্ব করা যাবে না_ 
আসরের ওয়ান্তে গিয়ে পেশছতে হবে। সে কথার জবাব না ?দয়ে 
1তান ব্যগ্র কণ্ঠে পাল্টা শুধালেন, কাবা শরীফে ভিড় দি খুব বোশ ? 
বললাম, ভিড় ত আছেই এবং প্রত মুহূর্তে বাড়ছে_বর্ধায় যেমন 
নদী ফুলতে থাকে, হজের আগের রাত পর্যন্ত এরকমই চলবে। 
হজ শেষ হলে এ ভিড়ও ধারে ধীরে পাতলা হয়ে যাবে। ঠিক বর্ধার 
শেষে নদীর পাণি যেমন কমতে থাকে, তেমনি আর 'কি। 

একট; বিশ্রম নিয়ে আমরা আসরের ওয়ান্তে বোরয়ে পড়লাম, 
সঙ্গে আমার স্তী আর 'দিজিলির সেই বৃদ্ধা মাহলা হাশাম 
ইশরাত। তাঁকে নিয়ে চলতে আমাদের খুবই অসুবিধা হচ্ছিল, 
তা হলেও আমরা ধৈর্য সহকারে তাঁকে যতটা এবং যত রকম ভাবে 
সাহায্য করা যায় করছিলাম। আমার স্ত্রী ত তাঁর সেবায় সারাক্ষণ 
1বাশেষরূপে তৎপর ছিলেন। আর এই তৎপরতার বিশেষ প্রয়োজনও 
রয়েছে। হজের একটি বড় শিক্ষা হল কস্ট সহ্য করা, সর্বব্যাপারে 
ধৈর্য ধরা আর পরার্৫ে আতমাঁনবোদত হওয়া। সকল রকমে 
সহষান্নীদের সখ-সৃবিধার দিকে লক্ষ্য রাখা প্রাতাট হজযান্নরীর এক 


কাবার পথে ১৭৯ 


খবশেষ মানবশয় কর্তব্য। অপরের অস্বাবধাগ্যীলর দিকে দৃষ্টি 
না 'দয়ে যাঁদ আত্মতৃপ্তিই প্রধান হয়ে ওঠে তা হলে হজের মূল 
লক্ষ্য থেকেই আমরা বিচ্যুত হয়ে পাঁড়। এই বৃদ্ধা মহিলাকে 
আমাদের সঙ্গী করে দিয়ে হয়ত মহান আল্লাহ নানান ব্যাপারে 
আমাদের পরাঁক্ষা করতে চাইছেন। 

মসাঁজদুল হারামে পেশছেই আমরা আমাদের অবস্থান সম্পর্কে 
প্রথমে সচেতন হলাম। এখানে, কেবল এখানে কেন পাঁথরীর সর্ব, 
পুরুষ এবং মাঁহলা এক সঙ্গে এক কাতারে নামা পড়তে পারে না 
ইসলামে কঠোরভাবে এ 'নাঁষদ্ধ। এক ইমামের পিছনে সকলেই 
নামা পড়েন। কিন্তু মেয়েদের জামাত পৃথক, একেবারে পিছনে । 
সুতরাং এখানে আমাদের পৃথক হতেই হবে, একন্রে থাকার উপায় নেই। 
বায়তুজ্লাহর চত্বরে, জমজমে নামার 'সপড়র পাশেই, কাবা শরাঁফের 
ভিতরে প্রবেশ করার জন্য যে কাঠের 'সপড়াঁট ব্যবহার করা হয়, সাদা 
রং মাখান সেই উচ্চ সিপড়াট রয়েছে দেখলাম। চারপাশ প্রতাক্ষ 
করে দেখলাম ষে এইটিই প্রথমে চোখে পড়ে। আমরা দূজনে মিলে 
1সদ্ধান্ত 'নলাম আসর মগ্রব এবং এশা পড়ে তওয়াফ সমাপ্ত করে 
ণযাঁনই আগে আসবেন তিনি যেন ঠিক এঁ লক্ষ্য বস্তুর পাশেই এসে 
অপেক্ষা করেন। ইতিমধ্যে কেউ যেন আমরা কাউকে খোঁজার বৃথা 
চেষ্টা না করি। বলেই আমরা অসম্ভব ভিড়ের মধ্যে পরস্পর অদৃশ্য 
হয়ে গেলাম। যাঁদের সঙ্গে মাহলা যাবেন তাঁদের এরকম একাঁট 
[নিশানা বা লক্ষ্যস্থল প্রথমেই নির্দন্ট করা অত্যন্ত জরুরী । হরম 
শরীফের মধ্যে দেখোছ সঙ্গীকে খুজে না পেয়ে অনেক মহিলা এবং 
অনেক পুরুষ উল্মাদের মত একে অপরকে অন্বেষণ করছেন। 
পড়লাম। কেননা ইয়াকুব আদম বিশেষ অনুরোধ করেছেন আমরা 
সকলে যেন আজ রাতের মধ্যেই তাঁর ঘরের ভাড়া 'মিটয়ে 'দিই। 
দেখলাম এখানে সকলেই ভাড়াটা দু-এক দিনের মধ্যেই মিটিয়ে দেবার 
তাগাদা দেন। সম্ভবতঃ দীর্ঘাদন আভজ্ঞতার ফলে মন্ধাবাসীরা 
'আগন্তুক হজযান্রীর পাঁরণাঁত সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল এবং 


১৭৭ কাবার পথে 


যার জন্যেই এই তাগাদা । সাধারণতঃ হাজীদের হাতে টাকা থাকলে 
বেশি খরচ করে ফেলেন, বাজারে নয়নাভিরাম ও চিত্তাকর্ষক 
বিলাস-দ্রব্যের অভাব নেই- কেউ কেউ সেগাীল 'কিনে ঘর ভাত 
কুরবানী 'দিয়ে এমন ফতুর হয়ে পড়েন যে শেষ পরন্ত আর ঘরের 
ভাড়া দেবার মত অবস্থা থাকে না। সুতরাং মক্কা বা মাঁদনায় 
সাধারণ রেওয়াজ চাল হয়েছে যে ঘর ভাড়া নেবার সঙ্গে সঙ্গে বা 
দু-এক 'দনের মধ্যে চীন্তমত সম্পূর্ণ ভাড়া মিটিয়ে দতে হবে। 

ভাড়া মিটিয়ে দিতে আপান্ত নেই, আপত্তি হবারও কথা নয় কিন্তু 
কাল যাঁর কাছে টাকা 'দয়ে এসৌছ আজ গিয়ে চাইব ক করে আর 
1তানিই বা কি ভাববেন 2? আমরা কি তাঁকে অবিশ্বাস করাছ ? 
নানান ভাবনা চিন্তা আর সঙ্চকোচে দুলতে দুলতে এক সময় 
সীমাহীন কুণ্ঠার সঙ্গে তাঁর সামনে গিয়ে সালাম করে দাঁড়ালাম । 
আর কি আশ্চর্য সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজে থেকে বললেন, টাকা 
চাই ? বলে একট: হাসলেন এবং তারপরই আমার নাম লেখা বাণ্ডিল 
বার করে মাথা পেছ ৩৫০ রিয়াল কেটে 'নয়ে অবাঁশম্ট ফেরৎ 
দলেন। বললেন, মিনা-আরফাত-মুজদালিফা আর মাঁদনার খরচ। 
আমি কোন কথাই বললাম না, মগরিবের সময় হয়ে আসাঁছল, ধাঁরে 
ধীরে 'নম্কান্ত হয়ে এলাম। 
বাবুল উমরা দিয়ে একেবারে মসাঁজদুল হারাম-এর চত্বরে নেমে 
এলাম। শেষ বিকেলের মায়াময় আলো পড়েছে কাবা শরীফের উপর, 
স্পর্শ করেছে, এখন বায়তুজ্লাহর অন্য রূপ, অন্য সোন্দর্য। তওয়াফে 
তওয়াফের জন্য উল্মখ, সুতরাং বিশাল এলাকা জুড়ে চনক্ষকারে 
তওয়াফ চলছে, সে এক জান্নাত দশ্য। 

আম আস্তে আস্তে ভিড় ঠেলে একেবারে বায়তুজ্লাহর 
দেওয়ালের কাছে চলে এলাম আর এখানে এসেই আমি দিনের স্পম্ট 


কাবার পথে ৯৭৩ 


আলোয় 'হাত"ম" প্রত্যক্ষ করলাম । যে অর্ধবৃত্তকার অংশটি বাদ 'দয়ে 
বর্তমান কাবা শরীফ 'নার্মত, সেই বাদ দেওয়া অংশাঁটর নাম হাতনীম। 
হাতশম হল কাবা শরীফের আবিচ্ছেদ্য অংশ। হাতনমের মধ্যে 
নামায পড়ার অর্থই হল কাবা শরীফের ভিতরে বসে নামায পড়া । 
আর হাতাম বায়তুজ্লাহর আবিচ্ছেদ্য মূল অংশ হওয়ায়, তওয়াফ 
করার সময় হাতীমসহ সমগ্র কাবাশরীফকেই তওয়াফ করতে হয়, 
অন্যথায় তওয়াফ সম্পূর্ণ হয় না। হাতাীম বর্তমানে প্রায় পাঁচ ফুট 
শরীফের দেওয়াল সংলগ্ন দু দিকে দুটি খোলা পথ আছে। 

হাতনমের দিকেই আছে বহ্ঢ সম্মানিত “মজাবে রহমত' । 
মশজাবে রহমত অর্থাৎ একটি নল যা কাবা শরীফের ছাদের সঙ্গে 
সংলগ্ন এবং বৃম্টর সময় এই একমান্র নল 'দয়ে ছাদের সমহ্দয় পানি 
হাতশীমের মধ্যে পড়ে। মণঁজাবে রহমত 'দয়ে ঝরে পড়া বাঁম্টর 
সময় এই পানি সংগ্রহের জন্য লক্ষ লক্ষ পৃণ্যার্থীদের মধ্যে রীতিমত 
আলোড়ন সৃস্টি হয়। 

হাতীম অংশাঁট পৃথক করলে কাবা শরীফ একাঁট চতুচম্কোণ 
ণবাশস্ট কিউব। এক একটি কোণের এক একটি নাম আছে। 
পশ্চিম কোণ শাম দেশের দিকে বলে এর নাম “রোকনে শাম', দক্ষিণ 
কোণ ইয়েমেনের দিকে বলে এর নাম “রোকনে ইয়ামানী” পূর্ব কোণে 
হাজরে আসোয়াদ আছে বলে এর নাম 'রোকনে আসোয়াদ” এবং উত্তর 
কোণ ইরাকের দিকে আছে বলে এর নাম 'রোকনে ইরাক? । 

“মোলতাজেম' আর একাঁট বিশেষ বরকতময় স্থান। কাবা 
শরীফের দরজা দেরজা একাঁটই) থেকে হাজরে আসোয়াদ পর্যন্ত 
এই স্বজ্প পারসর কমবেশি চার হাত পরিমাণ স্থানটকুকেই বলা হয় 
মোলতাজেম। মোলতাজেমের অর্থ আশ্রয় গ্রহণের স্থল কারণ 
হাঁজিগণ আল্লাহর কাছে ভীন্তভরে প্রার্থনা ও আতনিবেদনের সময় 
এখানে তাঁদের বক্ষস্থল সংলগ্ন করেন। 

কাবা শরীফের আর একটি বরকতময় স্থানের নাম 'মোসাল্লায়ে 


১৭৪ কাবার পথে 


ণজবরাল'। বায়তুল্লাহয় প্রবেশের সময় ডান 'দিকে গৃহের সংলগ্ন 
একটি ছোট গর্ত১ আছে-_এরই নাম মোসাল্লায়ে জিবরীল । এখানে 
দাঁড়য়ে হযরত 'জিবরাইল আ দাদনে রসলজ্লাহ স-কে নামায 
শিক্ষা 'দিয়েছলেন। 

কখনো স্পর্শ করে এই সব আঁতপাবন্র চিহ্ন সমূহ দেখাছলাম, 
দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে গিয়োছলাম, একেবারে তন্ময় হয়োছলাম 
হঠাৎ দেখ তওয়াফে ভিড় একেবারে কমে গেছে, সকলে কাতারবন্দী 
হয়ে বসে পড়ছেন। আমার খেয়ালই হয়াঁন ইতিমধ্যে কখন সন্ধ্যা 
ঘানয়ে এসেছে, হরম শরীফের চারপাশের ছাদ থেকে সেই অত্যুজ্জবল 
আলোকমালা জলে উঠেছে এবং বায়তুজ্লাহকে আলোকিত করেছে, 
পাঁশচম আকাশে লাল রং-এর 'বাচন্র সমারোহ, ঠিক সেই মুহূর্তে 
মাইকে মুয়াঁজ্জনের মধুর কণ্ঠ ভেসে উঠল, আর মূহূর্তে এক 
অলোকিক যাদ্‌মন্ত্রে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ একেবারেই নীরব হয়ে গেল। 
এখানে এসে কোন কণ্ঠই উচ্চ হয়ে ওঠে না, তবুও এতক্ষণ নিজেরা 
ফিসফাস করে যে সব কথার আদান প্রদান করছিলেন এখন তাও 
নিভে গেল। বিশাল কাবা শরাঁফের অপাঁরসীম গাম্ভীর্য ভেদ 
করে বাতাস দুলিয়ে দুলিয়ে মুয়াজ্জনের কণ্ঠ যেন কোথায় ভেসে 
যাচ্ছে, আকাশে বাতাশে সব কিছুতেই এখন আল্লাহর মহিমা, 
আল্লাহরই গুনগাণ। আমরা সকলেই কাবাকে কেন্দ্র করে সেই 
অনন্ত অসামের কাছে আতনসমার্পত হবার জন্যে নামাযের কাতারে 
বসে গেলাম। আমার কি সৌভাগ্য আমি একেবারে প্রথম কাতারে 
স্থান পেয়ে গেলাম, সামনেই কাবা শরীফের দেওয়াল, আমার পাপে 
ভরা অপবির্র মস্তকের সিজদা একেবারে সেই আতি পাব দেওয়ালের 
কোলেই পড়বে ! হাজার হাজার মাইল দূরে পাঁশ্চম বাংলার এক 
অখ্যাত গ্রাম সোলেমানপুরের আরো এক অখ্যাত জর্ণ কুঁটিরে 
দাঁড়য়ে আমি কেবলাহমুখা হয়ে প্রাত নামাযের নিয়েতে বলতাম, 


৯, মোহম্মদ আকরম খাঁ এই গতর্শটকে একটি কপ বলেছেন। 
দ্রঃ মোস্তফা চাঁরত। 


কাবার পথে ১৭৬ 


দেখতে পেতাম না কেবল অনুমান করতাম, আজ আমার নাঁসব কত 
ভাল যে সেই গৃহ মান্র এক হাত দূরে, কাবা শরীফের সঙ্গে আজ 
আর আমার কোন ব্যবধান নেই। আল্লাহ গো-আম 'কি বলে 
আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব ! কোন ছুই যেন আঁম বিশ্বাস 
কবতে পারাছলাম না, কোন কিছুই আমার বোধগম্য হচ্ছিল না, সব 
[ছুই যেন স্বপ্নের ঘোরে ঘটে যাচিছল, বাস্তব চেতনা হারিয়ে 
আম বার বার কোথায় হারিয়ে াচ্ছিলাম। 

একামত শেষ হতেই আমরা নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। নামাষেও 
আম 'স্থর হয়ে দাঁড়াতে পারাছিলাম না, পা কাঁপাঁছল না কন্তু বুকটা 
উথ্থাল পাতাল হয়ে উঠছিল। সেই উ্থাল পাতাল মানাঁসকতায় 
তুফান তুলে দিলেন ইমাম সাহেব। ঠিক আমার উল্টো 'দিকে 
কণ্ঠের সুর, তাঁর উচ্চারণ ভাগ আমাকে পাগল করে 'দিল। এই 
প্রথম আম কাবা শরাঁফের ইমাম সাহেবের কোরআন পাঠ শুনলাম। 
এই তেলাওয়াত শোনার আর এইভাবে নামায পড়ার_-কি তীর বাসনা 
নিয়েই না আমি ছুটে এসোঁছি। ভেবেছিলাম কাবার ইমাম, কোরআন 
শরীফের কোন অজানা স্থান থেকে না জান কত বড় রুকুই না 
পড়বেন কিন্তু কি আশ্চর্য প্রথম রেকাতে পড়লেন অদ্দোহা এবং 
দ্বিতীয় রেকাতে আলাম নাশরাহ লাকা। একমাত্র ফজরের নামায 
শানান, অধিকাংশ সময় তাঁরা আমপারার প্রথমাদকের ছোট ছোট 
সুরা পড়তেন। আমাদের দেশের আলেমগণ এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ 
করতে পারেন। 

এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফের নামাষ অধ্যায়ের একাঁট হাঁদসের কথা 
উল্লেখ করা যেতে পারে। হযরত মাআজ ইবনে জাবাল কোন এক 
মহজ্লার মসজিদে ইমামাত করতেন। জনৈক ব্যান্ত এসে রসুলজ্লাহ 
স-এর কাছে আভযোগ করল £ আআজ এত লম্বা করে নামাধ পড়ান 


১৪৬ কাবার পথে 


যে আম তাঁর পিছনে নামায পড়তে অসমর্থ হয়ে পাঁড়। হযরত 
আবু মাসউদ আনসারী বর্ণনা করেন যে এই আঁভযোগ শদনে হযরত 
স এমনভাবে ক্রুদ্ধ হলেন যে আম কখনো এভাবে তাঁকে আর ক্লুম্ধ 
হতে দোখাঁন। উপাস্থত সকলকে সম্বোধন করে তান ভাষণ 
দিলেন £ তোমরা যারা নামায পড়াও তারা সংক্ষিপ্ত নামায পড়াবে। 
কেননা নামাযাঁদের মধ্যে বৃদ্ধ, দুর্বল এবং কাজকর্মে ব্যস্ত লোকজনও 
থাকেন। 

কাবা শরীফে এই হাদীস অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়। 
আজকের ইমাম সাহেব যখন কেবলমাত্র আলহামদো লিল্লাহ এইটুকু 
পড়লেন আমার ব্যাকুল মন তাঁর কণ্ঠের সেই অসাধারণ সুর মাধূর্ষে 
দুলে উঠে, অজানতে বলে উঠল, হ্যাঁ ইনি যথার্থই কাবার ইমাম ! 
এত 'মান্ট এত মধুর স্বর আমি আমার জীবনে শুনিনি। হেরেম 
শরীফের ছাদের চারাঁদকেই অত্যন্ত শান্তশালী মাইক বসান। সামনে 
মাইক পিছনে মাইক সকল দিকেই মাইক। আমার মনে হল যেন 
মক্কার উপর জান্নাত থেকে সেই মধুর স্বর ভেসে আসছে, এসে কাবার 
করছে। আমার আতমার সমুদ্রে ষে তুফান জেগোছিল, 'বরামহশন 
সুরের পরশে তা মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে অন্য রূপে আত্মপ্রকাশ করল। 
আম 'বিগালতে হয়ে গেলাম, বুক ভিজে গেল। আমার বার বার 
মনে হচ্ছিল, আম এ পৃথিবীতে নেই, অন্য কোথাও অন্য কোন 
পেশছতে পারে না, স্পর্শ করতে পারে নাষে লোক নূরের 
তাজাল্নতে আলোকিত, আর হরপরীদের কলকণ্ঠে উতরোল ! 
এই পাঁরবেশ, এই ইমাম, এই কালাম পাঠ আর এই নামায-_মানূষকে 
কোথায় না পেশছে দিতে পারে ! 

যতক্ষণ নামায হল আম কাঁদিলাম, কে'দেই চললাম । সম্ভবতঃ লক্ষ 
লক্ষ মানুষ এমান করে তল্ময় হয়ে কে'দৌছলেন- নামায শেষ হতেও 
তার রেশ কাটল না, সোঁদন বাস্তবের মাটি স্পর্শ করতে আমার বহু 
সময় লেগেছিল। 


কাবার পথে ৯৭৭ 


মগাঁরবের নামাযের পর আম দীর্ঘক্ষণ বসে রইলাম চুপচাপ, 
বসে বসে কেবল কাবা শরীফের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। 

এশার নামাযের পর বিনীতভাবে তওয়াফ করলাম। তওয়াফ 
কাছে এগয়ে এলাম। দেখলাম আমার স্ত্রী আর হাশাম ইশরাত 
দু জনে এসে দাঁড়য়েছেন। স্ত্রী চোখ মুখ দেখে বৃঝলাম তারও 
মনের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। তারপর সে রাতের মত কাবা 
পথে পা বাড়ালাম ।১ 


১. বি" দ্র" কাবা শরাঁফের প্রাথামক নিমণাণ সম্পর্কে নানান মতবাদ প্রচলিত 
আছে, এখানে কিছ পরনরদান্ত হালেও, আমরা সেই চিত্রটি তুলে ধাপ চেস্টা 
করাছ। এ সম্পর্কে তফসাঁরকারদের মধ্যে যে সব মতবাদ প'রলাক্ষত হয়, 
তার মধ্যে এগনীল বিশেষর্পে প্রনিধানযোগ্য £ ক" অনেক 'বদগ্ধ আলেম 
তফসাঁরকার মনে করেন কাবা শরণফ সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহম আ এর হস্তেই 
নির্মিত হয়েছিল। খ' ফিন্তু অধিকাংশ আলেম সাহাবা তফসারকারগণের 
দৃঢ় বিশ্বাস এই পাঁবত্র গৃহ হযরত আদম আই সবর্প্রথম 'নিমণাণ 
করেছিলেন, হযরত ইবরাহিম আ ধ্বংসপ্রাপ্ত এই প্রান গহকে পনগণঠত 
করেন মাত্র। গ" অনেকে আবার মনে করেন, হযরত আদম আ-এর 
পৃঁখবাঁতে আগমনের বহ? পূর্ব হতেই এ গৃহের অস্তত্ব বর্তমান 'ছিল। 
সম্প্রীতিকালের শ্রদ্ধেয় লেখকগণের মধ্যে মাওলানা আকরাম খান প্রথম মতের 
এবং কাব গোলাম যোস্তফা তৃতীয় মতকে বিশেষরূপে সমর্থন করেন আর 
অন্যান্য কমবেশি সকলেই দ্বিতাঁয় মতের সমর্থক। অবশ্য এই 'দ্বতাঁয় মতের 
সমর্থকের সংখ্যাধক্য কেবল বাংলায় নয়, সমগ্র পাঁখবীতেই দিশেষ রূপে 
পারদৃষ্ট হয়। 

এখন এই মতবাদগনল নিয়ে চিল্তা ভাবনা করা যেতে পারে। ইসলাম- 
প্রাণকেন্দ্র এই পাঁব্রতম গৃহ সম্পর্কে ফোন কিছনই অস্পন্ট থাকা বাহনয় 
ময় মনে করেই আমরা এ বিষয়ের গভীরে কিছ; আলোকপাতের চেস্টা করছি । 
বশেষতঃ বাংলা ভাষায় কারা শয়ীফের কোন প্রামাণ্য তথ্যাদও আজ 


কা. প-১২ 


১৭৮ কাবার পথে 


পর্যন্ত বিশেষ প্রকাশিত হয় নি। 

এই পরস্পর 'বিরোধাঁ মতবাদ স্াঁন্ট হবার প্রধান কারণ পবিত্র কোরআন 
শরশফের দাট আয়াত £ ১* একটি সরা আল ইমরানের ৯৬ সংখ্যক আয়াত 
যা আমর: প্রথমে উদ্ধৃত করোছ এবং ২. অন্যটি সরা বাকারার ১২৭ সংখ্যক 
আয়াত যার অননবাদ হল এই ঃ “যখন ইবরাহিম ও ইসমাইল কাবাগহের ভিত 
স্থাপন করাছিল”...এই আয়াতের ব্যাথ্যা প্রসঙ্গে মওলানা আকরাম খান তাঁর 
তফসারে গিসখেছেন 2 “আয়াত হইতে জানা যাইতেছে যে, হযরত ইবরাগ্হম 
ধনজের তরদণ পাত্র হযরত ইসমাইলকে সঙ্গে নিয়া কবার নির্মাণ কার্য সমাধা 
কারয়াছলেন। কিন্তু আমাদের রাবাঁরা বাঁলতেছেন, প্রথমে কাবা নির্মাণ করেন 
ফেরেশতারা, তৎপর হযরত আদম, হযরত শীশ। কিন্তু এই িবরণগলি 
রাবীদের ব্যান্তগত মত। তাহা ছাড়া হাদীস পরাক্ষার 'িয়ম অননসারে 
অগ্রহণণয়। “এই শ্রেণাঁর রেওয়াতগদ্্লর অধিকাংশই নাসরাদের পনরাণ-পনাথ 
হইতে গৃহীত হইয়াছে (ইবনে কাসার)। কোরআন শরীফ, ১ খণ্ড, 
পৃ ১৭৬-১৭৭। তফসাঁরের অন্যত্র অর্থাৎ আল ইমরানের ৯৬ সংখ্যক 
সংরার ব্যখ্যা প্রসঙ্গে তানি মন্তব্য করেছেন £ “মাসজেদন্ল হাত্বাম বা কাবা 
মসাঁজদই হইতেছে. বস্তুতঃই দননিয়ার প্রথম ইবাদাতগৃহ এবং হযরত ইবরাহিম 
হইতেছেন তাহার প্রাতন্ঠাকারী। কাবাযে হযরত ইবরাহমের 'নার্মত, 
কোরআন মজাঁদে তাহা প্দনঃ পুনঃ বার্ণত হইয়াছে” কোরআন শরাঁফ, 
১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১৫1 অর্থাৎ িতান পারিজ্কার এবং স্পম্টভাবে ঘোষণা করলেন 
যে কাবা শরীফ হযরত ইবরাহিম সর্বপ্রথম নির্মাণ করেন। সরা বাকারার 
১২৭ সংখ্যক আয়াতে “কাবাগহের 'ভীন্ত স্থাপন করাছল” বা, ধভাঁত্ত উত্তোলন 
করছিল? অর্থ দ্বযর্থবোধক। এর দ্বারা একথা বোঝা যায় যে ক. কাবা 
[ভিত হযরত ইবরাগহম ও ইসমাইল গে*থে তুলেছিলেন খ. আবার এমন 
অর্থ হয় যে পরাতন ভিতর উপরেই তাঁরা 'পিতাপাত্রে নতুন প্রাচীর গেথে 
তুলোছলেন। এবং এটাই হওয়া স্বাভাবিক। হযরত ইবরাহিম যে কাবা 
শরাঁফ নিমাণ করোছলেন এ কথা আল. কোরআনের বহ7স্থলে রয়েছে ঠিকই 
কিন্তু কোথাও স্পম্ট করে এমন কথা বলা নেইষে 'তাঁন এ গৃহটি সম্পৃণ* 
নতুন 'ভীত্তর উপর এবং সম্পূর্ণ নতুন করে 'িমশাণ করেছিলেন। কিন্তু এ 
কথা স্পচ্ট করে বলা রয়েছে যে “কাবা শরণীফই হল পৃথিবীর প্রথম গৃহ? 


কাবার পথে ৯৭৭) 


হযরত ইবরাহিমের পূর্বে হযরত আদয আ থেকে শনর7 করে হযরত মৃহ আ 
পর্যন্ত বহ7 নবাঁ পৃথখিবাঁতে এসেছেন, তাঁরা নিশ্চই এবং অবশ্যই কোন 
নাকোন গহে বসে আল্লাহর এবাদাং করেছেন। কিন্তু হযরত ইবরাহিম 
আ কে কাবা শরাঁফের প্রথম 'নর্মাতা ধরলে এ 'সদ্ধান্ত সতহাসদ্ধ হয়ে পলড় 
যে তাঁর পূর্ববর্তী কোন নবাঁ কোন গৃহে বসে আল্লাহর এবাদাং করেন 'নি 
এবং যা বাস্তব দৃম্টিকোন থেকে একেবানেই অসম্ভব। হযঘত নূহ আ-এর 
মহাপ্লাবনের আগে বিশাল নোঁকা নির্মাণের কথা সকলেরই জানা, সনতরাং 
ঘাঁরা অতিকায় নৌকা নির্মাণ করতে পারেন তাঁরা যে বাসগৃহ ও উপাসনালয় 
নির্মাণ করতে পারতেন এ বিষয়ে কোন সন্দহ থাকে না। তাছাড়া এই 
মহাশ্লাবনে পাঁনসহ এই সব গৃহাঁদ ধংস করাই মূল লক্ষ্য কেননা এসব 
[ছিল অত্যাচারী সম্প্রদায়ের। সহতরাং পাবত্র কোরআনের ঘোষণা অননযায়ণ 
কাবাশরীঁফ পৃথিবাঁর প্রথম গৃহ হলে হযরত ইবরাহিম আ এর পূর্বেই তা 
"নামত হয়োছল। 

আল কোরআনে আছে 'বাব হাজেরা এবং 'শিশ7 ইসমাইলকে মরতে 
নির্বাসিত করে ফেরার পথে যখন তাঁর স্ত্রী-পত্র দৃষ্ট-সীমার বাইরে চলে 
গেল তখন হযরত ইবরাহম আ আল্লাহর কাছে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা জানালেন £ 
“হে প্রভ; আরম আমার সন্তান-সম্ততির এক অংশ শস্যফলহখন মর উপত্যকায় 
তোমার গৃহের সাঁননকটে রেখে এলাম যান্তে তারা তোমাপ্স এবাদাং করতে পারে, 
অতএব তুঁমি মানবের মনকে তাদের প্রাতি আকৃষ্ট কর এবং িছ? ফলমূল 
তাদের দাও, হয়ত তারা তোমার প্রাতি কৃতজ্ঞ থাকবে 1” এই আয়াত থেকেও 
দেখতে পাচ্ছি হযরত ইবরাহিম আ: কাবা শরাঁফের (তোমার গুহ) অস্তিত্ব 
পূর্ব থেকেই অবগন্ত হয়োছিলেন|। হযরত ইসমাইল আ যখন যদবক তখন 
তাঁকে নিয়ে পিতাপনত্রে কাবা শরীফ প্ননির্মান করেশছিলেন অথচ এই আয়াতের 
প্রার্থনা যখন 'তাঁন শিশ্পনত্র ও স্ত্রীকে পাঁরত্যাগ করে অসেন সেই সময়ের 
এবং সে সময়েই তিনি তাঁর প্রার্থনায় প্রাচীন গৃহের কথা উল্লেখ করেছেন। 

“এবং আমি ইবরাহিম ও ইসমাইলকে আদেশ দিলাম £ আমার গৃহকে 
পাবত্র কর”... $ ১২৫, এই আয়াত থেকেও বোঝা যায় পূর্বেই গৃহ ছিল 
এবং যা অপবিত্র হয়েছিল. আল্লাহ তা, পিতাপানত্রকে পাবন্র করতে নির্দেশ 
দিলেন। গৃহের অবস্থান দা থাকলে গৃহকে পাত্র করার নিদেশদানের 


৯১৮০ কাবার পথে 


কোন অর্থই হয় না। 

গপতাপাত্র যখন কাবাশরঁফের 'ভাত্ত গে*ধে তুললেন তখন তাঁদের প্রাত 
হজের বিধাবধান এল। এই 'বিধানের একস্থানে আল্লাহ ঘোষণা করলেন £ 
“(যারা হজ করতে আসবে) অতঃপর তারা যেন তাদের দৌহক অপারচ্ছন্নতা 
দূর করে?” এবং তাদের মনত (কোরবাণ?) পূর্ণ করে এবং প্রাচীন গৃহেক্স 
তওয়াফ করে। ২২ £ ২১৯। যে গৃহ পিতাপনত্র সদ্য গেথে তুললেন সে গহ 
কখনই প্রাচীন গৃহ” হতে পারে না। অথচ এই আয়াতে অত্ম্ত স্পম্টভাবে 
বায়তুল্লাহকে প্রাচীন গৃহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সনতরাং এ আয়াত 
থেকে ছ্বধাহাঁন ভাবে প্রমাশিত হয় যে হযব্্ত ইবরাহম আ-এর বহদপূর্ব 
হতেই এই পাঁবত্র গৃহেত্ন অবস্থান 'বিদ্যমান ছিল। 

এ প্রসঙ্গে আর একটি মাত্র আয়াতের উল্লেখ করব যার আংশিক 
অনন্বাদ এই £ “এবং সেই সময়কে (স্মরণ কর) যখন কাবাগৃহকে মানবজাতির 
পননার্মলনক্ষেত্র ও নির্লাপত্তাস্থল করেছিলাম” ২ £ ১২৫ এই আয়াতে 
মাছাবা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর জনগনের 
প্রনার্মলনের স্থান। মাওলানা আক্রাম খান এর এক অর্থ করেছেন এই ভাবে 
যে সারা বিশ্বে বর্তমানে মদসলমানদেক্র মধ্যে 'বাঁভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। 
ফলে তারা বিভিন্ন দলে 'বিভন্ত হয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে কিন্তু হজের 
সময় এই বিচ্ছিন্ন দলগনীল প্ননারমীলত হয়। বলাবাহাল্য এ অর্থ 
কম্টকজ্পত। 'তিঘি 'নিজের মতবাদটি স্থির রাখাত্ম জন্যে সহজ গ্রহণযোগ্য 
ব্যাখ্যাটিকে উপেক্ষা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত আদম আ হত্তে হযরত নূহ 
আ পর্যপ্ত কাবাগৃহের মোটামট একটা এঁতিহাসক ধান্লাবাহিকতা বজায় 
ছিল কিন্তু মহাগ্লাবনে এই গৃহ ধ্বংস হয়ে যাবার পর এই ধারাবাহিকতায় 
ছেদ পড়ে। হযরত ইবরাহিম আ কর্তৃক বায়তুল্লাহর পনগণ্ঠনের পর সেই 
বিচ্ছিম্নতায় মিলনের যোগসত্র স্থাপিত হয়, কাবা শরীফ আবার তাঁ্থক্ষেত্র ও 
পদনর্মিলনস্থলে পারণত হয়। এই আয়াতে “সেই সময়ের পনমি'লনের কথা? 
বলা হয়েছে- বর্তমান সময় উীদ্দস্ট নয়৷ 


১২. 


আট সেপ্টেম্বর বুধবার শেষ রাতে যখন ঘূম ভাঙল তখন ভোর 
চারটে দশ । চারদিকে বেশ অম্ধকার। তবুও বুঝলাম তাহাজ্জদ 
পাব না। তিনটে চল্লিশের দিকে তাহাজ্জদের আযান হয় কাবা 
শরীফে । হ্যাঁ এখানে একটি কথা বিশেষ রূপে উন্দেলখ করা 
প্রয়োজন যে কাবা শরাঁফে প্রাতাঁদন আযান হয় ছ বার। পাঁচ ওয়ান্ত 
নামাযে পাঁচ বার এবং তাহাজ্জদের জন্য একবার। চারটে দশে উঠে 
আযান হয়ে যাবে। হলও তাই। আম যখন কাবা শরীফে 
ভার্ত হয়ে নিশড উপচে জনন্তরোত রাস্তায় নামাযের কাতার 'দিয়ে 
বসে গেছেন। আম থেমে. কাত হয়ে, পাশ কাটিয়ে আত সন্তর্পণে 
মসজিদুল হারাম পার হয়ে একেবারে কাবার চত্বরে নেমে পড়লাম। 
যতটা সামনে যাওয়া যায় তার চেস্টা করে প্রায় একেবারে পাব গৃহের 
সম্মূখে এসে হাজির হলাম। যেখানে এক ই জায়গা খালি ছিল 
না সেখানে কিভাবে আমি এতটা কঠিন দূরত্ব অতিক্রম করে একেবারে 
ম্জলে মাকসাদে পেশছে গেলাম তা নিজেই বূঝতে পার ন। 
এখন ঠিক স্মরণ করে বলতেও পারব না কিন্তু আম প্রায় কাবা 
শরীফের সামনে এসে হাজির হলাম। ভাবাছলাম এবার দাঁড়য়ে 
অন্ততঃ দু রাকাত তাহাজ্জদ পড়ে নেব আর ঠিক তখনই ফজরের 
আযান হয়ে গেল। বাতাসে দুলে দুলে কাবার ম্‌য়াজ্জিনের সেই 
মিষ্টি মধুর এলাহান যেন দূর দূ-উ-র কত দূ-উ-উ-র ভেসে গেল ! 
হয়ে কোন অসাম শূন্যে আর এক মহাশান্তর সঙ্গে মিলনাকাঙ্খায় 
উধাও হয়ে গেল। এ যেন উল্মত্ত অধীর আবেগে ঝাঁপয়ে পড়ার 
আগে বাঞ্ছিত জনের সঙ্গে এক 'দিওয়ানা-হৃদয়ের মধ্র 
ধোগসুত রচনা । 

জামাত শেষ হল এক সময়। অন্ধকার রয়েছে তখনো। 


১৮২ কাবার পথে 


অনেকেই বাসায় ফেরার জন্যে কাবা থেকে 'নিক্কান্ত হলেন। আবার 
অনেকেই তওয়াফের বৃত্তকার  বপূল রেখায় জমায়েত হলেন। হাযরে 
আসোয়াদ বরাবর একাট দশর্ঘ কালো রেখা টানা আছে। হাষরে 
আসোয়াদ বা এই রেখা থেকেই তওয়াফ শুরু করতে হয়। আম 
ধীরে আত ধারে এই রেখার নিকটবর্তী হুলাম তারপর তওয়াফের 
'নিয়েত করে ও ইসারায় পাথর চুম্বন করে বিনীত ভাবে কাবা 
প্রদক্ষিণ শুর করলাম। 

তওয়াফে আমার গাঁতি ছিল ধর স্থির এবং শান্ত। অসম্ভব 
ভিড়ের মধ্যে আমি আত ধারে পাফেলে এগচ্ছিলাম। কালো 
গছিলাফে ঢাকা বিশাল কাবাকে পাশে রেখে মোলতাজেম এবং মাকামে 
ইবরাহিমের ভিতর 'দিয়ে অগ্রসর হতে হতে সম্দ্রমে ও শ্রদ্ধায় বার বার 
আমার মাথা নুয়ে আসাছল। আমার চিত্ত ও চেতনা এক সুমহান 
এীতহ্য ও পাঁবন্রতার সংস্পর্শে এসে উথাল-পাতাল, সেখানে এখন 
দিনরাত সকল সময় এক অখন্ড অনন্ত খুশির তুফান বয়ে চলেছে। 
এত পাওয়া সইব কি করে ? সত্যই সইতে পারছিলাম না। মনে 
হচ্ছে এক বুবূক্ষু দীন দারদ্র কঙ্কালসার ম্লান মজুর একেবারে 
ভীষণভাবে আলোকোজ্জবল জমকাল আর সুসঁজ্জত এক আভিজাত 
রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে এসে পড়েছে অকস্মাৎ, খুশির দমকা হাওয়ায় 
প্রায় হেলে পড়া মাঁট ছুই ছ*ই নারিকেল গাছের মত এই কম্পমান 
বেতসলতাট এখাঁনই মাটিতে আছড়ে পড়ল বলে। একসময় 
আবার দৌখ বাতাস কাটিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়য়ে গেছে কাত হওয়া 
প্রায় ভেঙে পড়া নারিকেল গাছ, বেতসলতাটি কাঁপতে কাঁপতে 
কখন আবার স্থির হয়েছে- শুধু পাতাগ্গুলি আনন্দের আতিশয্যে 
তির তির করছে হাওয়ায়। আমার সমগ্র অঙ্গব্যাপী নারিকেলের 
এই দীর্ঘ আর সর পত্রের তির-তির কম্পন শুরু হয়েছে, বেতসলতার 
মত কাঁপছে সারা দেহটাই। কখনো মুহূর্তের জন্যে স্থির হয় ত 
মনের পন্রপজ্লবে কম্পন থামে না, অদৃশ্য তুফানে অনাহত পন্রগীল 
কেবল দুলছে দুলছে আর দুলছে । 

লা ইলাহা ইল্লাজ্লাহ--অন্ঙ্চ স্বরে পাঠ করতে করতে আম 


কাবার পথে ১৮৩ 


এগুচ্ছিলাম। আমার দেহমন ভিজে আসাঁছল বারবার। মাকামে 
ইবরাহিম পার হয়ে এক সময় আম হাঁতিম-এর পাত্র দেওয়াল স্পর্শ 
করলাম। ডুকরে কেদে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ কিন্তু চোখ মুছে আম আবেগকে সংযত করলাম। 
অসংখ্য মানুষ তওয়াফ করছেন, তাঁদের ব্যাঘাত ঘটবে, তল্ময়তা কেটে 
যাবে। তাছাড়া এতগুল মানুষ আমাকে দেখে কি ভাববেন ? 
পাগল ? অর্ধোল্মাদ ? খুব কম্ট করে, বলা যেতে পারে মনের সঙ্গে 
লড়াই করে, আমি আবেগকে পরাস্ত করলাম। মাত্র কয়েক পা 
অগ্রসর হতেই আমার সমগ্র অন্তর জুড়ে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। 
ভাবলাম, এই কলেমা প্রাতষ্ঠিত করার জন্যে রসমলল্লাহ স-কে কি 
নির্যাতনই না ভোগ করতে হয়েছে। কোন অনন্ত শীক্ততে বুক 
বেধে তান এই পাশাঁবক অত্যাচারগাল হাসি-মুখে সহ্য 
করোছিলেন ? সেই ভয়ঙ্কর আঁগ্নপরীক্ষা আর দুঃস্বপ্নের দনগনীলতে 
কোন পবিব্র আলোকে আলোকিত হয়ে উঠেছিল তাঁর অল্তরলোক ? 

আমার পা্বে মান্র কয়েক গজ দূরে সাফা পর্বত। এই 
পর্বতেরই এক নিভৃত গুহায় বসে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন রসুলুল্লাহ 
স। শন্রুরা ঠিক বাড়িতে বসে 'নারাবালি আল্লাহর জিকর করার 
সুযোগ 'দিত না তাঁকে । অবশেষে হন্যে হয়ে অন্বেষণ করতে করতে 
সাফার নিভৃত গুহাভ্যন্তরেই এসে হাঁজর হল শয়তান দলপাঁত 
আবু জেহেল। প্রথমে কদর্য প্রশ্ন, পরে অশ্লীল গালিগালাজ এবং 
তাতেও যখন রসুলহল্লাহর ধৈরচন্যাতি ঘটাতে পারল না তখন 
সরাসার পাথর নিয়েই আক্রমন করল। মস্তকে আঘাত লেগে 
ফোয়ারার মত রুধির ধারায় সন্ত হয়ে গেল পাঁবন্র মুখমণ্ডল, রঙিন 
হয়ে উঠল সফেদ লেবাস। কপালে হাত চেপে আল্লাহ বলে লাঁটয়ে 
পড়লেন দীন দারদ্রের রসূল, মানুষের নবী মূহম্মদ স। আকাশ- 
বাতাস-ফেরেশতারা শিউরে উঠল ক্ষণকের জন্য। আর আপন 
মহাকীর্তর ফল প্রত্যক্ষ করে সাফা পর্বতের গৃহা-কন্দর ধ্বাঁনত 
প্রাতধবনিত করে হেসে উঠল আবুজেহেল। 

হজের মওসুমে দূরঙগত মানুষের ভিড়ে কাবা চত্বর পাঁরপর্ণ। 


৯১৮৪ কাবার পথে 


সত্য দ্বীনকে প্রচার করার এই ত সময়। কাবাকে কেন্দ্র করে 'নার্ভক 
রসূলহজ্লাহ স উচ্চকশ্ঠে ঘোষণা করছেন ঃ লা ইলাহা ইজ্লাজ্লাহ__ 
আল্লাহ ছাড়া কেউই উপাস্য নেই। 'তাঁনই আমাদের প্রভ্‌, 
সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা_সকলে একমান্র তরিই উপাসনা কর। 
মথ্যা কথা বল না। ব্যাঁভচার কর না, পিতামাতাকে শ্রদ্ধা কর, 
সন্তান হত্যা মহা পাপ...সকলেই উৎকর্ণ হয়ে শুনছেন হযরত 
মুহম্মদ স-এর কথা । তাঁদের অন্তরের বীণাতন্নীতে কোথায় যেন 
সুক্ষ আঘাত লাগছে, আওয়াজ উঠছে মৃদুমন্দ ভাবে, লোকটা কে 
বটে ? বড় ভাল কথা বলছে ! সঙ্গে সঙ্গে পিছনে ধেয়ে আসছে আব 
লাহাব আর তার অনুচরের দলা। মুঠো মুঠো ধূলো নিক্ষেপ 
করছে রসূল করীম স-এর চোখে মুখে সর্বদেহে আর চিৎকার করে 
বলছে, তোমরা কেউ এই শয়তানটার কথা শুনো না, এ একজন বড় 
যাদুকর, কেউ এর কাছে এস না। ধূলাবালির ঝাপটা খেয়ে 
রসৃলহল্লাহ স প্রায় অন্ধ আর মনমূর্ষ হয়ে পড়েন। ক্লান্ত দেহমনে 
এসে আমাদের দেবদেবীর বিরুদ্ধে এত কথা বলে গেল ! কি কথা ? 
এক মহাজিজ্ঞাসার সামনে এসে স্তাম্ভিত হয়ে যায় সকলে। লা 
ইলাহা ইল্লাজ্লাহ-র মহামল্ল গাঞ্জত হয়ে ফেরে তাদের কর্ণে হৃদয়ে 
অন্তরে । সকল সময়। সারাক্ষণ। এই ত সেই মহান কাবা। 
এখানে বসেই নামায পড়ছিলেন হযরত মূহম্মদ স। সুগভশীর 
আন্তরিকতায় সিজদায় লুটিয়ে পড়েছেন আল্লাহর দরবারে। 
মস্তক তুলছেন না, তাঁর পাঁবন্র ললাট মৃত্তিকা স্পর্শ করে আল্লাহর 
নিকট সমার্পত হয়েই আছে। এই তউপয্যন্ত সময় শয়তানীর। 
দুষমণ কুরেশদল অনতিদূরে কাবার প্রাঙ্গনেই চক্রান্তে 'লিপ্ত। 
শত্রু সর্দার আবু জেহেল বলল £ অমূক জায়গায় একটা উট জবাই 
হয়েছে কেউ গিয়ে গোবর ভরা সেই বিশাল ভুঁড়টা এনে যাঁদ 
মূহম্মদের পিঠে চাপিয়ে দিতে পার তা হলে খুব মজা হয়। রসুল 
পাককে যারা দৌহক নির্যাতন করেছে উকবা ইবনে আব মূইত 
তাদের অন্যতম। সে উঠে বলল, এ কাজ আম করব। তারপর 


কাবার পথে ৯৮ 


যথা সময় সে উটের বিশাল ভাড়ীটি এনে সিজদারত রসুলুল্লাহ 
স-এর পিঠের উপর সজোরে নিক্ষেপ করল। সঙ্গে সঙ্গে কাবা- 
প্রাঙ্গনকে সচাঁকত করে উল্লাসে ফেটে পড়ল শয়তানের দল । পশ্রা 
রসুলহজ্লাহ স-কে হত্যা করতেই চেয়েছিল। দূর থেকে এ দৃশ্য 
নজরে পড়েছিল মা ফাতেমার। তান চিৎকার করতে করতে ছুটে 
এসে এই অপাবন্র আর ভীষণ দূগগন্ধযুন্ত 'জানষগীল সাঁরয়ে 
কোন রকমে সে যাত্রা তাঁর আব্বাকে মুস্ত করে বাঁড় নিয়ে এলেন। 

লা ইলাহা ইল্লাজ্লা ! এই সত্যকে প্রচার করতে গিয়ে আরো 
কত কষ্টই না সহ্য করতে হয়েছে রসৃলহজ্লাহকে। তওয়াফ করতে 
করতে এসব কথা যত বোশি আমি স্মরণ করাছি ততই দেখি আমার 
মনের মাট গভীর তলদেশ থেকে সন্ত হয়ে উঠেছে রুমে ক্রমে। 
আজ আমি যার চার পাশে তওয়াফে মগ্ন, এই ত সেই স্থান_ যেখানে 
নামাযে দাঁড়য়োছলেন রসুল আকরাম স। ননাবষ্ট চিন্তে নামাযে 
মগ্ন, এগিয়ে এল পাষাণের দল। এই দলেরও সর্দার উকবা ইবনে 
আবু মুইত। সে এসে তার চাদরকে অতাঁক্তে রসূল পাকের 
গলায় পাঁরয়ে দু দক থেকে দ্লুত পাকাতে শুরু করল। ফলে ফাঁস 
লেগে দম বন্ধ হয়ে গেল রসলুজ্লাহর। চোখের কোণে রন্তু জমে 
গেল। একেবারে অসহায় অবস্থা । এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন 
হযরত আবুবকর রা। ছুটে এলেন তান, উকবাকে ধাক্কা 'দয়ে 
দূরে সরয়ে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে অনেক লাঞ্ুনার 'বানিময়ে 
রক্ষা করলেন রসৃল:জ্লাহকে। 

হযরত মুহম্মদ স তাঁর পারবার আতমীয়-স্বজন সকলে শোয়েবে 
আবৃতালেব-এর গিরি উপত্যকায় অন্তরীন হতে বাধ্য হলেন৷। 
কুরেশ সদ্দারের নিদেশ মত এই পবিন্রতমাদের সঙ্গে সকলে শুরু 
করল সর্বাঁবধ বয়কট-_খাদ্য সরবরাহ বন্ধ, পানি বন্ধ, সর্বপ্রকার 
লেনদেন ও আতনীয়তা বন্ধ। একাঁদন নয়, দুদন নয়- বছরের 
পর বছর। অচিরে খাদ্য ফুরিয়ে গেল, নিঃশেষ হয়ে গেল পানির 
শেষ সম্বলটুকু। খাদ্যের জন্য পানির জন্য শিশুদের করুণ ক্রজ্দনে 
আকফাশ-বাতাস বাথাতুর হয়ে ওঠে, বাইরে থেকে সেই করুণ কাতরানি 
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শুনে পাষাণের দল আনন্দ-নৃত্য করে। সাহাবাগণ বলেন £ এ সময় 
চেষ্টা করতাম। পাঁন নেই-গাছের পাতাই সম্বল। এভাবে 
ঘাস লতাপাতা খেয়ে আমাদের মল ছাগমেষাঁদর মলের মত কালো 
আর কঠিন হয়ে গিয়োছল। শুল্ক চামড়া ভক্ষণ করা যায় না, কেউ 
কেউ তাও 'চাবয়েছেন। শেষ পধন্ত ক্ষুধার অসহ্য যল্মনা থেকে 
রেহাই পাওয়ার জন্যে সেই চামড়া প্দাঁড়য়ে তার ছাই খেয়েছেন। 
এই অবস্থাতেও সকলে তাঁদের 'প্রয় নেতার উপর, আল্লাহ এবং তাঁব 
রসূলের উপর পাঁরপূর্ণ রূপে আস্থাশীল । মৃত্যু আসন্ন, সকলে 
প্রাতানয়ত মৃত্যুযন্্রনাই ভোগ করছেন_অথচ নেতার বিরুদ্ধে কারও 
কোন ক্ষোভ নেই। মহাসত্য প্রচারের জন্য এই যল্ননা ভোগের কোন 
নাঁজর নেই, এই ধৈর্যের কোন তুলনা নেই, এই 'নর্ভরশনলতাবও 
কোন দ্বিতীয় নেই। 

লা ইলাহা ইল্লাজ্লাহ- আল্লাহ ছাড়া কোনই উপাস্য নেই। 
'এ মহাসত্যকে প্রচার করতে গিয়ে পথে নামলেন রসুলুল্লাহ স। 
শয়নের স্বপ্ন নিদ্রার স্ব্ন দিবসের স্বপন জাগরণের স্বপ্ন-_এ সার্থক 
করতেই হবে। এ মহাসত্যের প্রীত আহবান জানাতে পথ বেয়ে 
চলেছেন রসুলহজ্লাহ। পাষাণের দল পাথর ছনড়ল-একাঁট দুটি 
তনাঁট অসংখ্য। কপাল কাটল, ফিনাঁক 'দয়ে রন্ত বেরুল-আহা ! 
রাঙন হয়ে গেল পাত্র মুখমন্ডল ! ভ্রুর উপর কাটল, মাথা কাটল, 
চিবুক-বাহদ? বৃক-পিঠ ক্ষত-বিক্ষত হল, বাঁজরা হয়ে 
গেল সর্বাঙ্গ। বৃল্টি ধারার মত পাথর পড়ছে। পাষন্ডদের ব্যথা 
নেই, দরদ নেই- উল্লাস চিৎকারে ক্রমে উন্মত্ত হয়ে উঠছে তারা। 
আরো জোরে আরো উৎসাহে পাথর ছড়ছে। অবসন্ন রসুলদঙ্লাহ 
আর চলতে পারাছলেন না, রন্তান্ত দেহে বসে পড়লেন। কিছু পরে 
শ্দর হল পাথর বৃস্টি। রক্ধে গায়ের 'িরহান জাঁড়য়ে গেছে গায়ে, 
শসম্তবসন যেমন গায়ে এটে বসে। কয়েকাঁট পাথর একই সঙ্গে 
এসে লাগল মাথায়, বোধহয় সে আঘাতে 'পিম্ট হয়ে গেল মাথাটা । 
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হাঁটি থেকে পায়ের পাতা-_পায়ের হাড় চূর্ণ বিচুর্ণ। কি কঠিন 
সেই মৃহূর্ত! অসংখ্য বর্বর পশুর আক্রমণে যেন কোমল মেষ 
শাবকের মত 'ছন্নাভল্ন হয়ে যাচ্ছে একটি নিষ্পাপ দেহ'। আর 
দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না রসলজ্লাহর, মাটিতে লিয়ে পড়লেন 
'তান। আল্লাহ- আপনার বাণী প্রচার করতে এসে আপনার 
রসূল আজ মাটিতে ঢলে পড়লেন ! 

ইয়া রসূলুজ্লাহ ! আম কেন তখন পাৃঁথবীতে জন্মালাম না। 
আম কেন সোদন আপনার পাশে থাকলাম না ! ইয়া রসূলুল্লাহ ! 
আম থাকলে আমার চোখ দিয়ে আপনার চোখ রক্ষা করতাম, আমার 
অপাবিন্র মস্তক 'দয়ে আপনার শর মুবারক অক্ষত রাখতাম, আমার 
নাপাক বুক 'দয়ে আপনার বিশাল বক্ষদেশ ঘিরে রাখতাম, আমার 
দেহে একাবন্দু রন্ত থাকতে কেউ আপনাকে স্পর্শ করতে পারত না! 

আল্লাহ গো ! 
আবদুল্লার এতম আজ মরুর ধূলায় লুটিয়ে আছেন ! তওয়াফ 
করতে করতে কখন কোন অবচেতন মুহূর্তে আমি চিৎকার করে 
কাঁদতে শুর করেছিলাম আমার মনে নেই। যখন হ7শ হল তখন 
আর সে ক্ুন্দন রোল থামল না। হশুশের মধ্যে বেহুশ অবস্থা ! 
দেখলাম আম জোরে জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলাছি আর আঁদম 
মানুষের মত ডুকরে ডুকরে কাদীছি। অনেকেই আমার দিকে তাকিয়ে 
আছেন মনে হল কিন্তু এই মুহূর্তে কারো যে কোন অস্াবধা হচ্ছে 
তা আমার মনে করার কোন অবকাশই থাকল না। যে আবেগকে 
খানক আগে আমি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সংহত করোছিলাম, সেই 
আবেগ এখন আমাকেই সংঘত করল। এখন আম তার হাতের 
পৃতুল। হৃদয়ের কোন গভীর তলদেশ থেকে যে এ ক্ুল্দন ভেসে 
উঠছে তা আমি জানি না, শুধু এইটুকু উপলব্ধি করলাম এই 
অশ্রাবসর্জন যেন আমার স্বকশয় নয়, আমার মধ্যে আর কেউ যেন 
আমার হয়ে এভাবে কল্দন করছেন। এবং যা আমার আয়ত্তে 
ধাইরে। আমি তস্পন্ট দেখতে পাচ্ছি আমার রসলদঞ্গাহ 
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স পাথরের উপর রক্তাগ্লুূত অবস্থায় পড়ে আছেন। হঠাংই আমার 
ক্রন্দনের শব্দ বেড়ে গেল, ভীষণ বেড়ে গেল। হয়ত আমাকে কেউ 
ণঠনবোধ ভেবোছলেন, অর্ধোন্মাদও ভাবতে পারেন কেউ। যাঁর যা 
ইচ্ছে হয়োছিল তান তেমন ভেবেছেন, শুধু আম জানি এই পাগল 
হওয়াতে আমার কোন হাত ছিল না। 

আর জীবনের অবাঁশস্ট 'দনগুি এভাবে পাগল হয়ে কাটিয়ে 
গেলেই বা ক্ষাত কি ? 

এক সময় দেখলাম সম্পূর্ণ কাবা শরফকে একবার ঘুরে হাষরে 
আসোয়াদ বরাবর সেই কালো রেখাঁটির কাছে এসে দাঁড়য়োছ। অর্থাৎ 
এতক্ষণে আমার একবার পরিক্রমা শেষ হল, এমান ভাবে সাতবার 
পরিক্রমা শেষ হলে তবে একটি তওয়াফ সম্পূর্ণ হবে। 

তওয়াফ আল্লাহ খুবই পছন্দ করেন, ভালবাসেন। তবে এর 
মধ্যে অবশ্যই বিনীত হওয়া চাই, আত্মসমর্পণের আকুঁত থাকা 
চাই। সপ্ত আসমানে বায়তুল মামূরকে ঘিরে ফেরেশতারা বিনীত 
নম্রনত আর আতমসমার্পতি হয়েই তওয়াফ করেন। তওয়াফে 
অহমিকা আর উদ্ধত অহংকারের ভাবকে একেবারেই ত্যাগ করতে 
হবে, লোক দেখান মনোবৃত্তকে ধ্বংস করতে হবে সমূলে। 
তওয়াফের মধ্যে এসবের 1কি্ৎ প্রকাশ ঘটলে সব কিছুই ব্যর্থ হয়ে 
যাবে। মনে রাখা দরকার পাঁথবীর সকলের 'িনকট বাহবা পাওয়া 
গেলেও সর্বশীন্তমান আল্লাহকে ফাঁক দেওয়া যায় না। একমা্র 
অন্তরের আকুলতাকে তান ভালবাসেন, ধর্মীনভ্ঠাতেই 'তাঁন 
খুশি হন। 

তওয়াফের মধ্যে, আম দেখলাম, এই আন্তাঁরকতার বড় অভাব । 
কয়েকজন বৌশ সংখ্যায় তওয়াফের জন্যে ঘোড়দৌড়ের মত দৌড়ুচ্ছেন। 
ফলে তাঁরা কারও পা মাড়িয়ে দিচ্ছেন, কারও গায়ের উপর পড়ছেন, 
কাকেও বা ঠেলে 'দচ্ছেন- প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে এমাঁন নানান অঘটন 
ঘটছে প্রাতাঁনয়ত। পরস্পরের মধ্যে বার্তাঁবানময়ের ব্যাপারাঁটও 
লক্ষ্য করেছি তওয়াফের মধ্যে বহৃবার। অনেকে আবার দলছুট 
থেকে নিজেদের রক্ষার জন্যে পরস্পরের কাপড় বা হাত ধরাধার করে 
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এগ্‌তে থাকেন। সাধারণতঃ এটা অশাক্ষিত মানুষের আর 
মাহলাদের মধ্যে বেশি মাত্রায় পারলক্ষিত হয়। এরা এমন ভাবে 
শবরাট এলাকা জুড়ে দলবম্ধভাবে পথ চলেন যে অন্যের তওয়াফে 
ভীষণ ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এটিও বাঞ্ছনীয় নয়। 

যা হোক, এক সময় দেখলাম, একবার পাঁরক্ুমা সম্পূর্ণ করে 
আম কালো রেখার উপর দাঁড়য়ে আছি। এখানে এসেই, নিয়ম 
হয়। কিন্তু তাকিয়ে দেখলাম হাষরে আসোয়াদের এলাকা জনসমুদ্রে 
পাঁরণত হয়েছে। আমার মত একজন মানুষের পক্ষে এই প্রচন্ডতম 
1ভড় আতিক্রম করে পবিল্র প্রস্তরের ধারে কাছে যাওয়াও সম্ভব নয়। 
আম চেম্টাও করলাম না। দূর থেকে দুই হাতের তাল পূর্বের 
এই ভাবে, সেই হাতের তালুতে চুমু খেলেই প্রস্তরে চুম্বন করা 
হয়ে যায়। আল্লাহ এটাই কবুল করে নেন। আম তন বার 
তাই করলাম। 

এসময় এক অভাবিত দৃশ্য চোখে পড়ল। কয়েকজনকে 
দেখলাম, কাবার গিলাফ ধরে দেওয়ালের উপর 'দিয়ে হাষরে 
ণনজেরা চুম্বনের ব্যবস্থা করে নিচ্ছেন। ব্যাপারাঁট 'নঃসন্দেহে 
নীতহীন এবং দৃম্টিকটু। নিচে যাঁরা দাঁড়য়ে আছেন তাঁদের 
মধ্যেও যাঁদের গায়ে জোর বেশি এবং যাঁরা শান্তশালী তাঁরা ধাক্কা 
দয়ে অন্যদের হটিয়ে কাজ হাসিলের চেম্টা করছেন। আর এই 
সব কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকদের শায়েস্তা করার জন্যে ঠিক হাষরে 
আসেয়াদের পাশে একটি উচু জায়গায় একজন লোক দাঁড়য়ে 
আছেন। ছাদের উপর থেকে একাঁট শন্ত রাঁস ঝুলান আছে । সোৌঁট 
ধরে তিনি ভারসাম্য রক্ষা করছেন আর এই সব নশীতিহীন লোকদের 
মাথায় লাথি মারছেন। সজোরে লাথি মেরে হটিয়ে দিচ্ছেন। 

একেবারে পাঁবন্ত কাবা শরীফ স্পর্শ করে এই সব কাণ্ড হচ্ছে 


১৯০ কাবার পথে 


দেখে আমি ভীষণভাবে আহত হলাম, ব্যাথা পেলাম। এই হাঁজ 
সাহেবদের কি এতটুকু ধৈর্য নেই ? হারে আসোয়াদ সম্পর্কে 
এতট;কু জ্ঞান নেই ? এই পাথরে চুম্বন করা সুল্গত আর চদম্বন 
করতে গিয়ে অন্য হাঁজদের কষ্ট দেওয়া আল্লাহর 'নদেশের বিরুদ্ধ 
এবং সরাসাঁর হারাম। অর্থাং এই সব আসোয়াদ-পাগগল লোকগলি 
নবীর আদেশ পালন করতে যান সুন্নত আদায় করতে যান এবং 
পারণামে পুণ্যের বদলে 'নজেদের কঠিন পাপে নিমজ্জিত করেন। 
কাবার পথে যাঁরা পড়ছেন এবং এদের মধ্যে যাঁদ কেউ হজ করতে 
যান, আল্লাহর ওয়াস্তে কথাগযীলি মনে রাখবেন। ফরজ ত্যাগ করে 
সুন্নত আদায় করতে যাবেন না, মনে রাখবেন কোন মৃমেনকে কষ্ট 
দেওয়া হারাম। দূরে নিরাপদ স্থানে দাঁড়য়ে দুই হাতের তাল, 
আপনার কর্তব্য তাতেই পূর্ণ হবে। 

ব্যাপারাট নিয়ে আম অনেক সময় ভেবোছ। হাযরে আসোয়াদ 
1নয়ে আমাদের ভুল ধারণা এবং মিথ্যা বিশ্বাসই এসব অঘটনের মূল 
বলে আমার মনে হয়েছে । অনেক হাঁজর ধারণা এই পাথরে সরাসরি 
চুম্বন না করলে হজ কবুল হয় না, অনেকের ধারণা এই পাথরে কোন 
রকমে একবার চুম্বন করতে পারলেই সারা জীবনের সব পাপ দূর 
হয়ে যাবে। আমাদের অনেক আলেম-ওলামাও এ ধরণের কথাবার্তা 
বলে থাকেন। উীনশ শ 'বরাশি সালে বাংলাদেশ হজ কাঁমাঁট থেকে 
যে হজপুস্তিকা মুদ্রিত হয়েছে কাবা শরাঁফে এক বাংলাদেশর 
নিকট থেকে নিয়ে তার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আম জে পড়োঁছ 
হাযরে আসোয়াদ মানূষের পাপ শুষে নেয়। বাংলাদেশ হজ কাঁমাঁট 
থেকে যে পুস্তিকা মুদ্রিত ও প্রচারিত হল এতবড় মিথ্যা কথা 
সেখানে স্থান পেল কি করে তা ভেবে আম অবাক হয়ে ষাই। 

মনে পড়ে পাকসাকাস ময়দানে একবার একটা মেলা বসোঁছল। 
গেটের পাশেই ছিল একটি বৃহৎ স্টল, তাতে পৌসতলিকতার বিভিন্ন 
দিক চিন্রের সাহায্যে জনসাধারণের সম্মুখে বিবৃত করার ব্যবস্থা 


কাবার পথে ৯৯৯ 


িল। 'হান্দিতে যে ভদ্রলোক বিষয়গুলি বুঝিয়ে বলছিলেন 'তাঁন 
একটি 'শিবালঙ্গের চিত্র দোখয়ে বললেন, এই পাথরকে সব জাতি 
পূজো করে। মুসলমানেরা কাবায় গিয়ে পাথরই পূজো করে, না 
করলে হজ হয় না। এই পাথর-পৃজোর জন্যই তারা মক্কায় যায়। 
তওয়াফে দাঁড়য়ে আজ এই মূহূর্তে সেই ভদ্রলোকের কথা 
ণাশেষ করে মনে পড়ল। হাযরে আসোয়াদের প্রাত এই 
অন্ধ বিশ্বাস আর ভান্ত প্রায় পূজোর সামিল হয়ে যাচ্ছে। অথচ 
হারে আসোয়াদ একটি পাবিত্র স্মৃতিচিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। 
'পরহান বা অন্যান্য বাবহৃত জিনিষ যেমন পবিত্র স্মাতাঁচহ হিসেবে 
তেমাঁন বাবা আদমের এবং হযরত ইবরাহিমের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন । 

এ প্রসঙ্গে হযরত উমরের একটি উীন্তুই যথেষ্ট। হযরত উমর 
রা এসেছেন হজ করতে । হজ-মৌসূমে অসংখ্য মানুষের সম্মুখে 
দাঁড়য়ে তান আতি উচ্চ কণ্ঠে হায়রে আসোয়াদ সম্পর্কে সকলের 
সকল ভ্রান্ত ধারণার নিরসন ঘাঁটয়ে ঘোষণা করলেন $ঃ “আম নিশ্চিত 
রূপে জানি যে তুমি (হাযরে আসোয়াদ) এক টুকরো পাথর মান্র, 
কারও উপকার বা অপকার করার কোন শীন্ত তোমার নেই । পাপ 
শৃষে নেওয়া ত দূরের কথা, হাযরে আসোয়াদ কেবল একখণ্ড 
পাথর। তার কোনই ক্ষমতা নেই, সে কিছুই করতে পারে না। 
তবে এ অবশ্যই একাঁট স্মৃতাঁচহৃ, এমন মহান স্মাত যাতে হযরত 
ইবরাহমের স্পর্শ আছে, যার অঙ্গে রসুলুজ্লাহ স-এর চুম্বন 
আঁগ্কত। আর এ জন্যেই সকল হজষান্রী একে সম্মান করেন। 
একে কেন্দ্র করে নামায পড়া হয় না,কোন উপাসনা করা হয় না। 
যাঁদ কেউ করেন তিনি কাফের হয়ে যাবেন। 

ধীর 'স্থর গাঁততে আম আবার দ্বিতীয় পারক্রমা শুরু করলাম । 
সাত চক্রের জন্যে সাতাঁট দোওয়া আছে, অনেকেই দেখলাম বই দেখে 
দেখে সে সব দোওয়া পড়ছেন। কিন্তু আমার কোন কিছ পড়তে 
ভাল লাঙল না। অন্তরে গঞ্জিত হচ্ছে লা ইলাহা ইজ্লাজ্লাহ বুকে 


৯৯৭ কাবার পথে 


ধ্বানত হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আবেগ বিহ্বল কণ্ঠে নিঃসৃত 
হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ । এমন একটা পাঁরাস্থাতির সৃষ্টি হয়ে গেল 
যেন আমার দেহের প্রাঁতাঁট রন্তকণাও এই মহামন্মে আলোড়ত হয়ে 
উঠছে বারবার। আম আর অন্য কোন দোওয়া-দরুদ পাঠের কথা 
চিল্তাই কবতে পারলাম না। 

ধীরে ধীরে মাকামে ইবরাহিমের কাছে এসে গেলাম এক সময়। 
এখানে এসে একজনের উৎকট চিৎকারে দরুদপাণ্ আমার এবং 
অনেক তওয়াফকারীর তল্ময়তায় ব্যাঘাত সাষ্ট করল। দেখলাম 
গতাঁন নয়-দশ জনের একটি কাফেলাকে তওয়াফ করাচ্ছেন। যাঁরা 
তওয়াফের নিয়মকানুন জানেন না তাঁদের ঠিকমত তওয়াফ শিক্ষা 
দেওয়া অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। এদের যাঁরা তওয়াফ করান তাঁদের 
একই সঙ্গে কিছ পয়সা আর পণ্য অজন হয়ে যায়। কিন্তু 
মান্রাতীরন্ত শব্দে যে অন্য অসংখ্য মানুষের ধ্যান ভগ্ন হয় এই সহজ 
সত্যাটি ভূলে গেলে চলবে না। অনেকে ব্যান্তগতভাবে তওয়াফ 
করতে করতে উচ্চকণ্ঠে দোওয়া পাঠ করে থাকেন. এটিও ঠিক নয়া। 
এ বিষয়ে সকলেই যাঁদ কিছ কিছ সংযত হতেন ! 

মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় 'দিন। রসুলুল্লাহ স তওয়াফ 
করাঁছলেন কাবা শরীফ । কেমন ভাবে ? অবশ্যই নীরবে এবং 
নিবিষ্ট চিন্তে। নীরব ছিলেন তান 'কন্তু তাঁর আতমা নত হয়োছিল 
আল্লাহর উদ্দেশ্যে। যে কুরেশরা তাঁকে মক্কা থেকে বিতাঁড়ত 
করোছিল, আজ তাদের সম্পূর্ণ পরাস্ত ও পর্যদস্ত করে বিজয়ীর 
বেশে তিনি সেই পবিন্র শহরে প্রবেশ করেছেন। নিঃশঙ্ক চিত্তে 
তওয়াফ করছেন 'চরবাঞ্ছিত কাবা, ঠিক যে পথ বেয়ে আমি তওয়াফ 
করছি আজ সে পথেই পা ফেলে এগচ্ছিলেন 'তাঁন। মুখে সেই 
মহা কলেমা- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কোন উপাস্য নেই আল্লাহ ছাড়া, 
আল্লাহই সত্য- পরম নিরভরস্থল। হঠাৎ দেখতে পেলেন ফোজালা 
ইবনে উমর, এক দনর্দান্ত মদ্যপ মক্কাবাসী, আঁতি সম্তপর্ণে এগহচ্ছেন 
তাঁর দকে। ফোজালার আপন স্বীকারোন্তি এ রকম £ মক্কা বিজয়ের 
পর হযরত সকলকে ক্ষমা করে দিলেন কিন্ঠু আমরা তাঁকে ক্ষমা 


কাবার পথে ৯৯৩ 


করতে পারলাম না। আমাদের মধ্যে শয়তানী ব্াীম্ধ মাথা চাড়া 
দিয়ে উঠল প্রবলভাবে । তাই মক্কা-বিজয়ের দ্বিতীয় দিনে তওয়াফ- 
রত হযরতকে অতাঁর্কতে হত্যা করার জন্যে আমি গুস্ত অস্বশস্ত্ 
ানয়ে আত সতর্কভাবেই তাঁর দিকে এগনাচ্ছলাম হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি 
পড়ল আমার উপর । তাঁর চোখের দকে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে আম 
াবহহল হয়ে পড়লাম। সব তাল গোল পাঁকয়ে গেল, আম যেন কি 
রকম হয়ে গেলাম। হযরত 'জজ্ঞেস করলেন, কে ফোজালা নাক ? 

আমি বললাম, জ হ্যাঁ। 

তান শুধালেন, কি আভিসন্ধি নিয়ে এসেছ ? 

আমতা আমতা করে আম বললাম, না-_কিছ না, কিছু না__ 
এই আল্লাহ আল্লাহ করাছ। 

আমি স্পম্ট উপলাব্ধ করলাম, আমার কৃ-মতলবের কোন ছু 
বুঝতে বাকি নেই রসুলঃজ্লাহর। ভীষণ, ভীষণ ভীত হয়ে 
পড়লাম আম। জীবন নিতে এসে জীবনের ভয়ই এখন প্রধান 
হয়ে উঠল আমার কাছে। - আম নীরবে তাঁর মূখের দিকে তাকিয়ে 
আছা। তানি বললেন, যাঁদ আল্লাহ আল্লাহই করে থাক তবে 
তওবা কর তাঁর কাছে, ক্ষমা প্রার্থনাও কর তাঁর কাছেই। 

ভয়ে ভাবনায় অনুতাপে আতমশ্লানতে একেবারে মৃতপ্রায় 
হয়ে উঠলেন ফোজালা। রসুূল.জ্লাহ স একেবারে তাঁর কাছে 
সরে এলেন তারপর নিজের ডান হাত ধারে ধীরে স্থাপন করলেন 
অনুতপ্ত ফোজালার বুকের উপর। ফোজালার নিজের কথায় £ 
তখন আমার সমস্ত চাণুল্য আর মানাঁসক অশান্তি দূর হয়ে গেল। 
আমি যেন এক বেহেশাঁত তৃপ্তি অনুভব করলাম। 

ইচ্ছা করলে রসুল:জ্লাহ স ফোজালাকে শাস্তি দিতে পারতেন, 
হত্যা করতে পারতেন, কিন্তু 'তাঁন তাকে ক্ষমা করে 'দিলেন। প্রাণের 
বৈরীকে মাফ করে দিলেন হযরত মূহম্মদ স। এভাবে মাফি পাওয়ায় 
প্রানের দুষমন হয়ে উঠলেন প্রানের দোস্ত। ক্ষমা দিয়ে বিশ্বজয় 
করেছেন রসলুজ্লুহ স। ক্ষমা ইসলামের এক বড় বোশষ্ট্য। 

একনিঙ্ঠভাবে মূসলমান হয়ে মক্কার পথ বেয়ে বাড়ির 'দিকে 


” ফাপ--১৩ 


১৯৪ কাবার পথে 


1ফরাছলেন ফোজালা। এ সমস্ত লোকের অবসর মূহর্তগুলি 
রাঁউন করে তোলার উপকরণ ছিল মদ এবং রক্ষিতা । ফোজালাকে 
দ্রুত চলে যেতে দেখে গাঁল থেকে তাঁর এক আদরের রাঁক্ষিতা ডাক 
দল, প্রাণে*বর ! এক দণ্ড ঘন হয়ে কাছে এস-খুব জর্ার কথা 
আছে। পারবার্তত ফোজালা ঘৃণাভরে সোঁদকে না তাকিয়ে উত্তর 
দিলেন, সকলের প্রাণে*বর একমাত্র আল্লাহ। তাঁর কাছেই 
আত্মসমর্পণ কর, শান্তি পাবে । “আল্লাহ আর ইসলাম এখন 
আমাকে তোমার 'নিকট থেকে পৃথক করে দিয়েছে । 

আতদ্রুত বাঁড়র পথে মালয়ে গেলেন ফোজালা। 

লা ইলাহা ইজ্লাজ্লাহ ! ধীর স্থির বিনীত 'বিগালত গাঁত। 
তওয়াফের তৃতীয় চক্ের পারক্রমা শুর করলাম আমি । মুলতাজেম 
মাকামে ইবরাহম আতনক্রম করে হাঁতিমের পাশ দয়ে এগঢীচ্ছি, দৃষ্টি 
পড়ল বাবুস সালামের দকে। এঁ ত আমার রসুল এগিয়ে আসছেন 
অসংখ্য সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে। দুঃখের দিন বুঝি শেষ হয়েছে 
রসূলহজ্লাহর, একুশ বছরের কিন সংগ্রামের বুঝ আপাতঃ অবসান। 
মদিনা থেকে যান্না করেছিলেন আঠারই রমযান, অন্টম হিজরী । 
সঙ্গে দশ সহম্্র বীর যোদ্ধা রসূল-প্রেমী সাহাবী, আল্লাহ-সমর্পিত 
'জিন্দাঁদল ভন্তবৃন্দ। শ্বেত উন্দ্র আল কাসোয়ার পৃন্ঠে উপ্পাবন্ট 
ছিলেন রসুলুল্লাহ । বালুময় পথ, উপত্যকা-আঁধত্যকা আঁতব্রমের 
মূখারত, এই বিশাল জনতার 'দিকে তাকিয়ে ভান্ততে শ্রদ্ধায় হযরতের 
শহরে প্রবেশের সময় বিনয় ও কৃতজ্ঞতায় তাঁর মস্তক এমন নত হয়ে 
পড়েছিল যে তা 'পালানের কাঠি (উঠের পিঠে ষে জিনিষের উপর 
1তাঁন বসোছলেন তার কাঠি) স্পর্শ করোছিল। আজ এই চরম 
সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর বিপুল শান্ত আর অদশ্যে পরিচালনা 
অন্দভব করছিলেন। এ মহাসাফলোর মর্মমূলে তান তাঁর কোন 


কাবার পথে ৯৯৫ 


সত্তাকে আদৌ অনুভব করতে পারলেন না। 

এ ত রসুলুজ্লাহ স বাবুস সালাম দিয়ে হযরত আব্মবকর রা, 
হযরত উমর রা আর দশ সহম্্র সাহাবী নিয়ে চিরবাঞ্ছিত বার়তুজ্ল্ময় 
প্রবেশ করছেন। এখানেও, এই শ্রেযর়তম মূহূর্তেও, বিনয়ে ভান্ততে 
শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় তাঁর উজ্জ্বল খজ দেহ নত হতে হতে একেবারে 
ণঠসজদার মত নুয়ে পড়েছে। চরম িজয়-মৃহূর্তে চরম নাত 
স্বীকার-_ এই ত রসুল-চারন্রের পরম বৈশিস্ট্য। এমন ভান্ত-গ্লূত 
আনত শিরেই আমার রসুল পবিত্র কাবার চত্বরে নেমে এলেন তারপর 
যোগ দিলেন তওয়াফে। 

তওয়াফে চলতে চলতে এক সময় দেখলাম আমার উদ্ধত অপবিত্র 
অহংকারী মস্তকও অজানিতে, কখন সামনের দিকে একেবারে 
বুকে গেছে। আমি আবার ডুকরে কেদে উঠলাম। এ কি হল 
আমার ! আমি যেন স্পম্ট দেখতে পেলাম রসুলুল্লাহ স তওয়াফে 
হেটে যাচ্ছেন আমার সামনে । 'িগাঁলত ভনষণ 'বিগাঁলিত আর মাঁথত 
কণ্ঠে চিংকার করলাম, আবার ঠিক চিৎকারও নয়, কেমন যেন বোবা 
শব্দ--লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহম্মদুর রসুলুল্লাহ । আমার মাথাও 
নত হয়ে আসাঁছল। যেন সিজদায় লুটিয়ে পড়তে পারলে ভাল হয়। 
থাকাঁছল না। আমার সমগ্র দেহে মনে প্রাণে যেন এক অদ্য শান্তর 
সুস্পষ্ট শিহরণ অনুভব করলাম। সেই মহাশাস্তই আমার 
পাঁরচালক, আমার 'িয়ল্তা। আম আমার অন্তরের সব আকৃতি 
একান্ত করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বললাম, লাব্বায়েক। দেখলাম 
আমার কণ্ঠ অকস্মাৎ কান্নায় একেবারে ভেঙে চরে আবেগে আপ্লুত 
আর সন্ত শিথিল হয়ে গেছে। যেন আমি ফিস ফিস করে অনন্তের 
গোলাম হাজির । ঘৃণিত লাঞ্চিত অপাঁবন্ন হয়ত শুকরের চেয়েও 
অপাঁবন্ত এক আতনা-ষে শুধু কলাঁঙকত আর কলাঁঙকত, আপনার 
পবিব্র মজলিশে হাজির। কিন্তু আপাঁন আর আমাকে কোথাও 
তাড়িয়ে দিতে পারবেন না। মারুন কাটুন যত ইচ্ছা সাজা দির 


৯৯৬ কাবার পথে 


ধূরতম কোনে পড়ে থাকব, িল্তু আম এ মজাঁলশ ছেড়ে আর 
কোথাও যাব না। মা তার 'শিশ্দকে যত মারে অবোধ 1শশদ ততই 
ত মাকেই জাঁড়য়ে ধরে, আঁমও ত এক অবোধ শিশু, আমিও আপনার 
রহমতের রজ্জুকে সর্ব শাল্ত দিয়ে এই ধরলাম, আর ছাড়াতে পারবেন 
না। প্রভ্‌ আমার ! কারো বাঁড়তে কুকুর গেলে সে কোন কিছ; না 
দিক একটা ঝৃটো কাঁটাও ফেলে দেয়, আপাঁন আমাকে খাল হাতে 
ফেরাতে পারবেন না। প্রভ্‌ আমার ! যাঁদ এই অপাবন্র অত্যাচারিত 
পিপাঁসত মর্খকে আপনার রহমতের সাগর থেকে নিরাশ করে 
গারয়ে দেন, সে ত আপনার শানের খেলাফ হয়ে যাবে ! 

ঠিক সেই সময় কালো গেলাফে ঢাকা বিশাল কাবার দিকে পলকে 
নজর পড়ল। আর মূহূর্তে মনে হল, এই ত আপনার রহমত, এই 
ত মানূষের জন্যে আপনার বেহেশাত সওগাত। কাবার দিকে নজর 
পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মূহূর্তে মনের মধ্যে যে'কি তুফান জেগে 
উঠল ! মনে হল কাবা ত শুধু কয়েকটা পাথরের সমাম্ট নয়, এ যেন 
বিশ্বের একমান্র সংযোগ-কেন্দ্র,যা মানুষের অন্তরকে আল্লাহর 
জ্যোতির সঙ্গে মূহূর্তে যুক্ত করে দেয়। এর আগে কয়েকবারই 
কাবাকে দেখেছি কিন্তু ঠিক এই উপলব্ধি হয়ান একবারও । এখন 
যেন ব্যাপারটা 'দবসের উজ্জ্বল আলোর মত স্পম্ট। এখন যেন 
আম হৃদয় দিয়ে একান্ত করে উপলাব্ধ করতে পারাছ সব 'কছ। 

সত্যই ত, কাবা যাঁদ কেবল পাথরে গড়া একটা শাদামাটা ঘর 
হবে- আর প্রকৃতপক্ষে কাবা পাথরে তোর একাঁট ঘর, যার কোনই 
বাহ্যিক সোন্দর্য নেই__তা হলে বিশ্বের এত মান্মষ পাগলের মত 
এখানে ছুটে আসবে কেন! নিখিলের সর্ব অণ্দতে পরমাণুতে 
আল্লাহ আছেন, কিন্তু এখানে এলে যেন আতিসহজে তাঁকে পাই, 
হৃদয়ে পাই, একান্ত করে পাই। 

বুকের ধনকে অনায়াসে বুকে ফিরে পাওয়া যায় এখানে। 

অশ্র্ মুছে চতুর্থ চক্রের পারক্রমা শুরু করলাম আমি । 

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ! আরো ধার, স্থির, আরো বিনশত গাঁতি। 
আমার চারপাশে বৃত্তাকার পির পথরেখায় যখন প্রায় সকলেই দ্রুত 


'কাবার পথে ১৯১৭ 


হতে দুততর পদচিহ একে এগিয়ে চলেছেন, আমার গাঁত তখন 
আশ্চর্ধভাবে মল্থর হয়ে আসছে । আম যেন কোন অনন্ত আলোর 
রাজ্যে হারিয়ে যাঁচ্ছ। সেখানে গাঁত হারিয়ে যায়, দৃষ্টি ফ্ারয়ে 
যায়। এই মূহূর্তে পা থেকেও যেন আমি স্থাবর, চোখ থেকেও 
যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। এ এক অপূর্ব আলোকিত ভূখণ্ড, 
এ জগং জ্যোতির জগং। এ জগৎ পাঁরপূর্ণ উপলাব্ধবর জগৎ। 
আবেগে অশ্রতে আলোতে মাখামাঁখ হয়ে একটু একট করে যেন 
ঝরে পড়ছে আমার পাপ, আমার কালো, আমার অন্ধকার । ধুয়ে 
মুছে বরে আমি ষেন একট: একটু করে হালকা হয়ে উঠাছি। 

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ! 

দশ হাজার বীর সৈন্য তকবাীর ধ্ৰানর সঙ্গে এই কলেমা উচ্চারণ 
করতে করতে এাগয়ে আসছেন কাবার পথে । উম্মুল কোরা মক্কা, 
পাঁবন্র শহর মক্কার পথপ্রান্তর আজ উতরোল। দশ সহম্র বীর 
সেনানীর পদশব্দে রাজপথ মূখাঁরত। সেনাপাঁত সাদ ইবনে 
ওবায়দার হস্তে শোভা পাচ্ছে ইসলাম পতাকা, অধীর হাওয়ায় 
ণহল্লোলিত হচ্ছে বার বার। চিরশন্রু আবু সুফিয়ানকে ম্লান 
মূখে এক চূড়ায় বসে থাকতে দেখে দীপ্ত কণ্ঠে সাদ ঘোষণা করলেন, 
আজ মারাতনক সংঘর্ষের দিন, আজ কাবার জন্দ্রম নষ্ট হবে 
সেখানে রন্তপাত ঘটবেই। 

এ কথায় পরাজিত কুরেশ নেতা ভীষণভাবে আহত আর 'চন্তিত 
হল। সে ধরেই নিয়েছিল আজ একজন অত্যাচারীও রেহাই পাবে 
না) তবে পবিল্ন কাবা প্রাঙ্গনেই যে এই রন্তপাত ঘটবে এতটা 
কল্পনা করোন। সে ভশষণভাবে বিচলিত হয়ে উঠল। আল 
আব্বাসকে সঙ্গে নিয়ে তখনই সে ছুটে গেল রসুলজ্লাহর নিকটে । 
বিনীত আর আর্দ্র কণ্ঠে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সে, মূহম্মদ-- 
কুরেশরা ক তোমার আত্মীয় নয় ? তুমি কি তোমার স্বজনদের 
হত্যা করার নিদেশ দিয়েছ ? 

, আনসার বাহিনীর সঙ্গে তখন ছিলেন রসূলুল্লাহ স। 
আন্দপার্বক ঘটনা অবগত হয়ে এক অ*্বারোহশী হরকরাকে সঙ্গো 


১৯১৮ কাবার পথে - 


সঙ্গে তান পাঠিয়ে দলেন সেনাপাঁত সাদের কাছে। অশ্বারোহী 
গিয়ে সাদকে জানালেন, এ ধরনের উদ্ধত 'মধ্যা ডীন্তর জন্য সেনাপাঁতর 
পদ থেকে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। সাদ বিন ওবায়দা মাথা 
পেতে নিলেন সৈন্যাধ্ক্ষের এ 'েশি। নবানষ্যন্ত সেনাপাঁতর 
হস্তে পতাকা অর্পন করে একজন সাধারণ সোনক বেশে তান 
চললেন মক্কার পথে । এক মূহর্ত পূর্বে যাঁন ছিলেন সেনাপাঁত 
এখন 'তাঁন একজন সাধারণ সৈনিক মান্র। অথচ কোন প্রাতবাদ 
নেই। কলেমা মানুষকে মহৎ করে, মহায়ান করে। 

কাবা ক্রমেই নিকটবতণী হাচ্ছিল। রসলজ্লাহ একবার 
আকাশের দিকে তাকালেন। সারাক্ষণই তান স্মরণ করাঁছলেন মহান 
আল্লাহর অন্গগ্রহের কথা। তারপর আবেগগাঢ কণ্ঠে আবু 
সুফিয়ানকে বললেন, সাদের কথা সত্য নয়। আজ কখনই সংঘর্ষের 
দন নয়-_আজ প্রেমের দন, আজ ভালবাসার দিন, আজ করদণা 
প্রকাশের দিন, আজ কাবার পাঁবন্রতা 'চরতরে প্রাতাষ্ঠত হবার দিন। 

শাশির ধোয়া নির্মল জ্যোৎস্নার 'স্নগ্ধ ওজ্জবল্যে দশাঁদক 
আলোকিত করে কাবায় প্রবেশ করলেন রসৃলহজ্লাহ স। শান্ত 
পদক্ষেপ, বিনীত গাঁত, নত মস্তক, মুখে তকবাীর ধৰানি আর সেই 
মহামন্তের গা্জত উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ । হ্যাঁ, তখন 
হেরেম শরীফের বারান্দায় দাঁড়য়ে অসংখ্য নরনারী-_ভশীতবিহহল, 
বেদনাম্লান, শঙ্কাতুর। ওরা কারা ? ইসলামকে যারা পাঁথবা-পৃ্ঠ 
থেকে 'নীশ্চহ করতে জীবনপণ করেছিল ওরা তারা । ওদের মধ্যে 
নিক্ষেপ করোছিল, যারা উল্মস্ত তরবারি ডীখত করোছিল, যারা 
বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃতপিন্ড চরণ করেছিল, যারা নাড়-ভ্ঁড় কেটে 
উপর শুইয়ে বুকে পাথর চাপাত, যারা আল্ঞাহ প্রেমী দরিদ্র 
মুসলমানদের পিঠে চাব্‌ক মেরে মেরে অজ্ঞান করে ফেলত, বারা 


কাবার পথে ১৯৯১ 


রস্‌লভন্ত কঙ্কালসার ক্লীঁতদাসগুলোর গলা টিপে জিব বার করত, 
যারা জবলন্ত লাল কয়লা 'দয়ে 'জিন্দাদল মুসলমানদের চামড়ায় দাগ 
শাবকের মত 'ছন্নাভন্ন করত, যারা শুলাবদ্ধ খোবায়েবের দেহ 
থেকে টুকরো টুকরো গ্রোশত কেটে নিয়ে তিলে তিলে যন্ত্রণাদায়ক 
পাশাবক হত্যা করেছিল-_ওরা তারা, সেই 'নর্যাতনকারাী মহামান্য 
পশুর দল। শ্রেণীবদ্ধ এই পশদের ঠিক পশ্চাতেই দশ সহমত 
উন্মুন্ত তরবার, রসূল:জ্লাহর সামান্যতম “ইংগিতের অপেক্ষায় 
পদ্‌ঢমূল, স্থির। আর ছু না কেবল একট; ইশারা, একটু মান 
ইশারা_ আল্লাহর শব, রসুলের দুষমন, ইসলামের হত্যাকারী-_ 
চিরতরে স্তব্ধ হয়ে ষায়। ভয়ঙ্কর সেই সঙ্কটময় মূহূর্ত। চরম 
নিস্তব্ধতা নেমে এল কাবার চত্বরে। তওয়াফ শেষ করে অকস্মাৎ 
মূখ খুললেন রসুলুল্লাহ ঃ হে কুরেশগণ ! বলো, তোমাদের সঙ্গে 
আজ আমি কেমন ব্যবহার করব ? তটস্থ সকলে চারদিক থেকে শেষ 
আশাটুকু সম্বল করে ভনীতাবহবল কণ্ঠে প্রার্থনা জানাল ৫ হে 
আমাদের মহান ভ্রাতা ! হে আমাদের মহান ভ্রাতুস্পুত্র ! তুমি বিজয়ন। 
তুমি আজ দণ্ডদানে সমর্থ। আমরা অবশ্যই অত্যাচারী এবং 
অপরাধী । তবুও তোমার কাছে আমরা সদ্ব্যবহার আশা করাছ, 
কল্যাণ আর মঙ্গল আশা করাছ। 

চরম নৈঃশব্দ্যে কাবা প্রাঙ্গণ কৃষ্ণ প্রস্তরের মত স্তব্ধ । এই সেই 
চরম মদহূর্ত। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ প্রাতষ্ঠা করতে গিয়ে 
জীবনপণ যে সংগ্রাম চলাছল, যে সীমাহশন পাশাঁবক অত্যাচার তানি 
সহ্য করেছেন সেই সব পশুদের ওদ্ধত্যের প্রাতিশোধ গ্রহণের চরম 
ক্ষণ ! আবার মূখ খুললেন রস্লহজ্লাহ। প্রেম এবং করুণায় 
কণ্ঠস্বর উদ্বোলত। 'নঃসঞ্চকোচ এবং 'দ্বধাহশীন চিত্তে ঘোষণা 
করলেন £ “লা তাসরেবা আলায়কুমুূল ইয়াওমা”--আজ তোমাদের 
শবরুদ্ধে আমার কোন আঁভযোগ নেই। আবেগে তাঁর কণ্ঠ কে'পে 
উঠল। এই পরম স্মরণীয় মুহূর্তে [তান গভীরভাবে স্মরণ করলেন 
'আজ্লাহকে। সমবেত সকলেই ভাবছেন প্রতি ক্রিয়াকর্মের 


২০০ কাবার পথে 


সর্বাধিনায়ক মূহম্মদ, তিনি যা করবেন তাই হবে, ষা বলবেন কার্য কর 
হবে তাই আর রসল:জ্লাহ স স্বয়ং সব 'কছুদতে অনুভব করছেন 
আল্লাহর অনন্ত শান্তর আঁস্তত্ব, এই এীতহাঁসক ম্হূর্তে যখন 
ধনজেকে রাঁঞ্জত করার স্বর্ণসূযোগ উপাস্থত, তিনি সকলের 


তুলাকাও”?-_ যাও, তোমরা সকলে মনন্ত। 

দশ সহম্রের বিশাল বাঁহনী খন মররজ জাহরানে এসোছিল 
তখনই রসমল:জ্লাহ মন্ধা বিজয় করোছিলেন, এখন করলেন মব্ধাবাসীর 
হৃদয় বিজয়। প্রেম-ভালবাসা-ক্ষমার এই উজ্জবল আদর্শে 
“লা ইলাহা ইজ্লাজ্লাহ” মুহূর্তে শনাখল মানব কণ্ঠে ধবাঁনত 
প্রাতধবানত হয়ে ছাঁড়য়ে গেল ! 

হায়! আমরা যাঁদ এভাবে আমাদের শত্রুদের ক্ষমা করতে 
পারতাম ! 
আসোয়াদের নিকট উপাস্থত হলাম। শুরু হল পণ্টম চক্রের 
পাঁরক্রমা। 

কাবায় প্রবেশ করে সব্প্রথম কি করোছিলেন রসুলজ্লাহ স ? 
ক সেই আনৃপার্বিক বর্ণনা ? তওয়াফে দাঁড়য়ে আমার 'চত্ত ক্মেই 
উদ্বেল হয়ে উঠাঁছল, আম যেন সকল 'কছুই স্পম্ট দেখতে 
পাচ্ছিলাম। এ তগল্প নয়, এত উপকথা নয়, পুরাণের কোন 
কাঁজ্পত কাহিনীও নয়-_ঘটে যাওয়া অতশত স্বরূপে ঝলমল করে 
উঠল আমার সামনে । ইসলামের অস্তগামী অতীত যেন 
দগন্তরেখা ভেদ করে হঠাৎ অন্ধকারের আড়াল থেকে আমার 
বিস্ময়বিমুষ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে তার রণজাল ছড়িয়ে দিল। 

আহ্বান পেয়ে ছুটে এলেন বীর্ধদনস্ত হযরত উমর ফারুক রা, 
তাঁর উপর ভার পড়ল বিগ্রহগ্ল ফেলে দেবার। দেওয়ালে ছিল 


কাবার পথে ২০৯ 


হযরত ইবরাহম ও ইসমাইলের কল্পিত চিত্র, আর এক স্থানে ছিল 
যীঁশ্‌ ক্রোড়ে মেরীর কম্পনার রুপায়ণ। সেগলিও মুছে ফেলার 
ণনর্দেশ দিলেন রসলুজ্লাহ স। যেগাল উঠল না, জাফরাণের 
পাঁন দিয়ে অবলুস্ত করা হল। তারপর পাবিন্র কাবার ভিতরে 
বহবা্জত প্রবেশ করলেন রসূলুজ্লাহ স। তখনও ধাতু তোর 
যে বিগ্রহগীল ছিল, হাতের ছাড় দিয়ে তাদের কপালে খোঁচা মেরে 
উদাত্ত স্বরে আবৃন্ত করলেন কোরআন শরীফের এই আয়াত £ 
_সত্য এল মিথ্যা বিলুপ্ত হল, মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী । 
তারপর আবেগভরে কাবার প্রাতাঁট কোণে কোণে তান পাগলের মত 
দৌড়ে গেলেন এবং প্রাণভরে তকবীর ধবাঁন দিলেন। বাইরে 
সাহাবার কণ্ঠে সে ধ্যান প্রাতিধবানত হয়ে ফিরল। কুরেশরা ভীত 
সন্ব্স্ত, অপমানে হতাশায় মূহ্যমান। প্রথম দিন তওয়াফ এবং 
তকবাীর ধবানর মধ্যেই কেটে গেল সকলের । আনন্দ এবং ভাবের 
ঘোরে উন্মাদ অবস্থা ! সুদীর্ঘ দিন পর 'বিতাঁড়ত এবং লাঞ্চত 
মানুষেরা ফিরেছেন স্বদেশের স্নিগ্ধ ছায়ায়, মাত বাত পেয়েছেন 
মায়ের শান্ত কোল। প্রাপ্তির এই আকস্মিক উন্মাদনায় এবং মহান 
আল্লাহতে আতনসমার্পত হবার বিনীত ব্যাকুল আকাঙ্থায় সকলেই 
প্রায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য। সবার সম্মুখে তখন জীবন্ত ও জহলন্ত 
আদর্শ রসুলুজ্লাহর অশ্রুসজল সমর্পত 'িজদানত দেহ 
মুবারক ত ছিলই, সকলকে আল্লাহর প্রেমে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার 
জন্যে তা ছল যথেন্ট। এই অবস্থায় 'দ্িবতীয় দিনের সবেহ 
সাদেকের আলো অন্ধকারে হযরত বিলাল রা-কে আযান দেবার 
'নদেশি দিলেন। 

তখন কাবায় কোন মিনার ছিল না। একটি উপ্চু মত জায়গায় 
উঠে হযরত বিলাল মধ্র কণ্ঠে আযান দিতে শুরু করলেন। একে 
ত সদ্যবিজিত মক্কার অনুকূল পাঁরবেশ, তার উপর ভান্ত বিহহল 
কণ্ঠে বিলালের শারন সরের হৃদয় উদ্বোলত আযান, 'শাঁশর 
স্পর্শে শিউলি ফোটার মত দ্ফুটোল্মুখ সহম্র মানুষের হৃদয় কুস্‌ম 


২০২ কাবার পথে 


যেন আপাঁন খুলে গেল, লক্ষ কণ্ঠে সেই আযানের প্রাতধ্বান দুলে 
দুলে মক্কার দূর দূরাল্তে ভেসে গেল। বহ শতাব্দীর কুসংস্কার 
ও অন্ধকারের কণ্িন প্রস্তরে আঘাত হেনে সেই আযান ধবানি যেন 
মন্কার আলতে গলিতে, পথে-প্রান্তরে এক বেহেশাতি দ্যোতনা ছাড়িয়ে 
দিল । সত্যের স্পর্শে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা সম্ভব হল না কুরেশদের। 
হাত আড়াল করে সূর্য ঢেকে আর বলা গেল না, এখন অন্ধকার । 
ফজরের নামায শেষ হতে না হতে দেখা গেল 'বাভন্ন প্রান্ত থেকে 
দলে দলে শন্নরা, মিত্র হবার জন্যে ছুটে আসছে কাবায়। 

মুহূর্তের মধ্যে আগন্তুকদলের ক্রমবর্ধমান আগমনে কাবা 
চত্বর পারপূর্ণ হয়ে উঠল। হযরত মূহম্মদ স'কি করেন তা দেখার 
জন্যে কুরেশদের মধ্যে অস্বাভাবিক রকমের চাণ্ল্য পড়ে গেল। 
নামায শেষ করে সমবেত সকলকে উদ্দেশ্য করে এক সংক্ষিপ্ত 
ভাষণে রসুলুজ্লাহ স সর্বপ্রথমেই আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা 
জানালেন £ 

ক. আল্লাহর শোকর 'যাঁন নিজের ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, যান 
তাঁর দাসকে সাহায্য করেছেন এবং একা উপজাতি সমূহকে পরাজত 
করেছেন। 

ছোট্র তিনাঁট কথা, তিনটি বাক্য মান্র অথচ এই সামান্য কথাগ্ালর 
মধ্যে সমগ্র রস্‌ল-চারন্রমাধূরী 'বিকাঁশত হয়ে উঠেছে । জীবনের 
প্রাতাট মুহূর্তে রসুলুজ্লাহ ছিলেন আল্লাহ সমার্পত। সকল 
কাজে, সকল কর্মে, নিদ্রায়-জাগরণে, শয়নে-স্বপ্নে আল্লাহ ছাড়া তাঁর 
কোন আস্তিত্বই ছিল না। আমরা সাধারণ মানুষেরা এই এীতহাসিক 
সংগ্রাম ও বিজয়ের মধ্যে রসুলঃজ্লাহর অসাধারণ ব্যান্তিত্ব, প্রখর 
বাঁদ্ধমত্তা, সুনিপূণ রণকুশলতা, সৈন্যধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর অতুলনীয় 
যোগ্যতা ইত্যাদি কত কিছুই না প্রত্যক্ষ করে উল্লসত হই, মুগ্ধ 
হই, বিস্মিত হই ! অথচ দেখতে পাচ্ছি রসৃূলুজ্লাহ নিজেকে মাত্র 
একজন দাস বলেছেন এবং সকল কীাঁতিত্ব এবং সাফল্যের মূলে একমাত্র 
সর্বশান্তমান আল্লাহকেই প্রত্যক্ষ করেছেন, এমন 'কি তানি নিজে 
ষে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর যে কোন ভূমিকা ও আক্তিত্ব ছিল 


কাবার পথে ২০৩ 


একথা তান একেবারে বিস্মৃত হয়েছেন, একটি বারের জন্যেও এসব 
কথা মনে হয়ান তাঁর। 

আল্লাহর রসূলের সঙ্গে আমাদের মৌলিক পার্থক্য এখানেই । 
আমরাও যাঁদ রসুলজ্লাহর মত আমাদের সমগ্র কর্মধারা ও 
জশবনাচরণের মধ্যে মহান আল্লাহর অনন্ত স্পর্শ এই ভাবে অনুভব 
করতে পারতাম ! 

লা ইলাহা ইল্লাজ্লাহ'। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, 
কোন নরভরস্থল নেই, কোন সাহাষ্যকারীও নেই। সকল 'কছ:র 
উৎস 'তানি। সকল কিছুর উপরে তাঁর স্থান। হযরত মুহম্মদ স 
সেই বিপুল শান্তৃতে চির নির্ভরশীল, আমরাও সেই অনন্ত শাল্ততে 
আতমসমর্পনকারা ! 

তওয়াফ সেই আত্মসমর্পণের বাহপ্প্রকাশ। 

খ. সকলে শ্রবণ কর ! অন্ধকার যুগের সকল অহঙ্কার, তা 
অর্থের বা রন্তের যাই হোক, আমার পদতলে 'িম্ঠ হয়ে চিরকালের 
জন্য রহিত হয়ে গেল। 

গ. হে কুরেশজাতি ! অন্ধকার যুগের (পূর্বের) অহামিকা ও 
কোলিন্য গর্ব আল্লাহ দূর করে দিয়েছেন। সকল মানুষ আদম 
হতে আর আদম মাটি হতে (সূম্ট)। 

অর্থাং মানুষকে সব কিছ সহ্য করতে এবং মাটির মত অহঙ্কার 
শন্য হতে হবে। 


চত্বরে ভিড় হওয়ায় রসুলংল্লাহ আতি নিকটে একট প্রশস্থ 
জায়গা বেছে নিলেন। তান গিয়ে বসলেন সাফা পর্বতের 
উপত্যকায়, সামান্য উশ্চুতে-যাতে সকলের পক্ষেই তাঁকে দেখা ও 
তাঁর কথা শোনার সুবিধা হয়। দলে দলে কুরেশরা সেখানে গিয়েই 
তাঁর কাছে ইসলামে দীক্ষা নিতে শুরু করল। একদল আসছে, 
দক্ষা নিয়ে চলে যাচ্ছে। তারপর আসছে অন্যদল। তারপর 
অন্যদল। ঢেউ এর পর ঢেউ। তরঙ্গের পর তরঙ্গ । ঠিক তওয়াফে 
যেমন নতুন মান্মষের ঢেউ আছড়ে এসে পড়ছে প্রাত ম্হূর্তে। 


২০৪ কাবার পথে 


তওয়াফ সেরে চলে যাচ্ছেন একদল, সঙ্গে সঙ্গে এসে যোগ দিচ্ছেন 
অন্যরা । কর্মমূখর রসুলুজ্লাহ স বসে বসে কাজ করছেন আবরাম। 
হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন একজন আত সাধারণ আরব এগিয়ে 
আসছে তাঁর দকে। কিন্তু সে কাঁপছে, ভীষণ কাঁপছে। কিছুতেই 
ঠিকমত পা ফেলে এগুতে পারছে না সে। মনে হচ্ছে কেউনা 
ধরলে এখুনিই পড়ে যাবে। লোকটার বার বার মনে হচ্ছে, 
সে ষেন এাঁগয়ে যাচ্ছে এক মহাশান্তশালশী সম্রাটের দরবারে, যাঁন 
এই মূহূর্তে বিশবাবিজয়শী, যাঁর মত সম্মাট পাঁথবীতে আর একজনও 
নেই। তার মত একজন দীন হীন লোক এই সম্রাটের দরবারে 
যাবে কি করে ! তার না ফাঁস হয়ে যায়! প্রকৃত পক্ষে ফাঁসর 
আসামীর মত ভয়ে শঙ্কায় আতঙ্কে সে দিশেহারা, সংজ্ঞাহীন। 
অনবরত কাঁপছিল সে। তার অবস্থা দেখে খুবই ব্যাথত হলেন 
রসুলুজ্লাহ স। তাঁকে দেখে কেউ ভীত হোক এ তা তাঁন চান নি, 
এমন কাজও তান করেন 'ন। অথচ লোকটা ভীত হয়েছে । খুবই 
বেদনাবোধ করলেন দীন-দঙখীঁর নবী হযরত মূহম্মদ স। তিনি ত 
মানুষের নবী, সকল মানুষের জন্যেই আল্লাহ পাঠিয়েছেন তাঁকে। 
তাঁরও জল্ম দরিদ্র পাঁরবারে, চরম দারিদ্রের মধ্যেই মানুষ হয়েছেন 
[তনি। দরিদ্রুরা তাঁর আপনজন। দুঃখীর নবী মুহম্মদ স আর 
'স্থর থাকতে পারলেন না। সজল চোখে তিনি উঠে দাঁড়ালেনা 
তারপর সাগ্রহে দু বাহন বাড়ালেন সেই মানুষাঁটর 'দিকে, যেন 
অভ্যর্থনার হাত বাঁড়য়েছেন। নিস্তব্ধ জনতার সহম্ত্র ব্যাকুল দৃঁ্ট 
1নবদ্ধ হল সে জান্নাতি দৃশ্যের 'দকে। জীর্ণ শীর্ণ লোকাঁটকে কি 
ফিরিয়ে দেবেন তানি ? ভর্ঘসনা করবেন 2 সকলেই উদগ্রীব । 
আঙ্লাহর রসূল, দীন-দরিদ্রের নবী মহম্মদ স সজল চোখে 
আব্গেগাঢ় কণ্ঠে লোকাঁটকে বললেন ঃ ভয় করছ কেন ? আম কোন 
রাজা নই। আমি একজন মান্দমৰ। তারপর গভশর বেদনার স্পর্শে 
তাঁর কণ্ঠস্বর অধিকতর গাড় হয়ে এল । নামান কণ্ঠে তান বললেনঃ 
আমি এমন এক মাঁহলার সন্তান যান ক্ষুধার জখালায় শুকনো 
গোশত 'চিবিয়ে খেতেন ! 


কাবার পথে ২০৫ 


রসুলুজ্লাহ গো ! 

আর নয়, আর আমরা সইতে পারব না ! 

ইয়া রসল:জ্লাহ ! বিলাস বসনে উন্মত্ত আপনার এই অক্ষম 
অনুপয্ন্ত পাপী উম্মতকে ক্ষমা করন ! মাফ করন !! কদম 
মুবারকে আশ্রয় দিন !!! 


তওয়াফ চলছে । দেখলাম, আবেগের বশে কেউ কেউ সম্পূর্ণ 
কাবা শরীফের চার পাশের দেওয়ালের গেলাফ স্পর্শ ও চুম্বন করতে 
করতে এগুচ্ছেন। গড়ের চাপে অনেক সময় সব জায়গাটা স্পর্শ 
করা হচ্ছে না 'কন্তু যেই সুযোগ পাচ্ছেন অমাঁন কাবার দেওয়ালে 
হাত দিচ্ছেন এবং চুম্বন করছেন-যেন কাবার সারা দেওয়ালেই 
পাঁবন্রা ছড়িয়ে আছে,যে কোন স্থান স্পর্শ করলেই পাঁরশুদ্ধ 
হওয়া যায়, পণ্য অর্জন করা যায়। অথচ কাবার দেওয়ালের যেখানে 
সেখানে স্পর্শ করা বাঞ্ছনীয় নয়, এতে শৃঙ্খলা থাকে না, 
নিয়মানুবর্তীতায় আঘাত লাগে। তওয়াফের সময় রসূলহল্লাহ 
কেবল মান্র রোকনে ইয়ামানী এবং হাযরে আসোয়াদ এই দুই স্থানই 
স্পর্শ ও চুম্বন করতেন অন্য কোথাও নয়। সুতরাং সুন্নাত 
মোতাবেক কেবল মান্র এই দুই স্থানেই চুম্বন করা যায় তাও 
যাঁদ সম্ভবপর হয়, অন্যথায় তকবার ধান 'দিয়ে হাতের ইশারায় 
চুম্বন করলেই ষথেম্ট হবে, আল্লাহ তাই কবল করে নেবেন। 
মানুষের অন্তর দেখেন অল্লাহ- আড়ম্বর নয় । 

ওহোদ যুদ্ধে যে পশাঁচনী শহাদশ্রেষ্ঠ বীর হযরত হামযার 
নাক-কান কেটে পায়ের মল তোর করোছিল আর হৃদপিণ্ড বার করে 
মধ্যে নেকাবে আতনগোপন করে এগিয়ে এল রসুলুজ্লাহর দরবারে। 
গতকাল আতমসমর্পিত নেতা আবম সুফিয়ান যখন দ্রুত ফিরে এল 
মক্কায় তখন কম্পমান কুরেশরা সকলে ঘিরে ধরল তাকে । সকলের 
ব্যাকুল প্রশন, উৎকাণ্ঠিত জিজ্ঞাসা 8 মৃহম্মদের হাত থেকে রক্ষার 
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জন্যে তুমি ি করলে আমাদের ? ক করে এলে ? মহম্মদ কতদূর ? 
রসূলুল্লাহর নিকট থেকে পাওয়া নিভরয়-নির্দেশ শুনিয়ে দিলেন 
সকলকে । আবু সুফিয়ান বললেন, মূহম্মদ ত মক্কা জয় করবেই'। 
তাঁকে রোধ করার মত শান্ত আর আমাদের নেই। তবে 
সমবেত সকলে গভীর শঙ্কায় তাকাল তার মুখের +দকে। 
সৈ বললে, তবে যে আমার ঘরে আশ্রয় নেবে তার কোন ভয় নেই...... 
স্বামীর পাশেই দাঁড়য়োছিল 'হন্দা, সে আবু স্াফয়ানের দীর্ঘ 
গোঁফ টেনে ধরে কুরেশদের বললে, তোমরা এই চীর্বর বস্তাটাকে 
সাবাড় করে দাও ত। আহা- জাতির কত বড় রক্ষাকর্তা ইনি ! 
সেই বীরাঙ্গনা হিন্দা আজ 'নরুপায় হয়ে ঘোমটায় আতনগোপন 
করে সাফা পর্বতের উপত্যকায় এসে দাঁড়াল। এখানেও সে 
দুরাঁভসান্ধ নিয়েই এসোছল, কোন রকমে একবার ইসলামে দীক্ষা 
ণনতে পারলে তার জাঁবন বে*চে যাবে তারপর যথারীতি সে চলবে 
তার 'নজের পথে । সাপের মত বুকে হেটে 'বিবরের 'দকে এগিয়ে 
যাবে- কখনো মাথা তুলবে, কখনো ছোবল মারবে- মুখে বিষের থাঁল 
থাকবে ঠিকই । 
পুরুষদের দীক্ষা গ্রহণের পর এল মেয়েদের পালা। মেয়েদের 
বাইয়াত গ্রহণ করাচ্ছিলেন হযরত উমর রা । রসুলুজ্লাহর ঠিক সামনেই 
বসোছলেন তিনি। নিজের স্ত্রীদের (যে সব নারী তাঁর জন্য বৈধ) 
ছাড়া হযরত মুহম্মদ স জীবনে কোন স্তীলোকের (যে সব নারী 
'তাঁর জন্য অবৈধ) শরার স্পর্শ করেন নি। 'হন্দাও এই দলের মধ্যে 
এসে ইসলাম গ্রহণ করল। এই দীক্ষা গ্রহণ পর্যন্তই সে ছিল ছু 
শগ্কার মধ্যে এবং নিশ্চ্প। কার্ধাসদ্ধির পর সে তার স্বভাব ফিরে 
পেল। রসুলুল্লাহ স যখন সমবেত নারীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 
তোমরা আল্লাহর অংশী করোনা । হিন্দা বললে, আল্লাহর শপথ 
আপাঁন আমাদের উপর এমন একটা শর্ত আরোপ করেছেন যা 
পুরুষদের উপর করেন নি, এ শর্ত আমরা পালন করব। রসুলহজ্লাহ' 
বললেন, আর ব্যাঁভচারে 'লি্ত হবে না। হিন্দা বললে, কোন 
স্বাধাীনা মেয়ে কি ব্যাঁভচারে লিপ্ত হয় ? এই সব উত্তরে আল্লাহর 
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রসুল এতটুকু বিচলিত হলেন না। তান বললেন, আম যা আদেশ 
দিই তোমরা তার অবাধ্য হবে না। হিন্দা বললে, অবাধ্য হতে চাইলে 
আমরা এতাক্ষণ বসে থাকতাম না। রসূলুল্লাহ বললেন, তোমরা 
চার করবে না। 'হন্দা বললে, আল্লাহর শপথ, আব্‌ স্মাঁফয়ানের 
টাকা আমি মাঝে মাঝে নিতাম- জানিনা সেগুলি আমার জন্যে বৈধ 
কিনা। আব; সুফিয়ান সেখানে শছিল। সে বললে, যা হয়ে গেছে 
তা ছেড়ে দাও। এই প্রশ্নোত্তরে রসুলজ্লাহ সুস্পন্ট ভাবে হামজার 
[বকলাঙ্গকারিণী হিন্দাকে চিনলেন। একটি বার তাকালেন। 
সকলেই তটস্থ, না জানি এবার কি হয়! কিন্তু রসূলের দৃম্টিতে 
কেউ কোন উত্তেজনা বা তপ্ত আভাস দেখতে পেলেন না। 'তাঁন 
শুধদ তাকালেন কিন্তু কিছুই বললেন না। একট নশরব থেকে 
আবার শপথ বাক্যে এগিয়ে গেলেন। বললেন, তোমরা সন্তান হত্যা 
করবে না। 'হিন্দা এই পাঁরাস্থাততেও 'নশ্চুপ থাকল না। বললে, 
আমরা ত তাদের মান্মষ করেছিলাম কিন্তু বদর যুদ্ধে আপাঁন তাদের 
হত্যা করলেন। সুতরাং আমাদের সন্তানদের সম্বন্ধে আপানই 
ভাল জানেন। সকলেই লক্ষ্য করলেন এবার কথা বলতে গিয়ে 
হন্দার কণ্ঠটা কেমন যেন কেপে কেপে উঠছে। কথায় যেন আগের 
দীপ্ত নেই, তেজ অনেকখানি নিভে এসেছে । কোন রকমে কথাগ্াল 
বলেই হিন্দা থেমে গেল। এবারেও কোন কঠোর নির্দেশ দিলেন না 
না। হিন্দা পূর্বের মত উচ্চকণ্ঠে কিছ; একটা বলতে গেল কিল্তু' 
ক যেন একটা বিরাটের স্পর্শে তার কণ্ঠ ধারে ধারে শীতল হয়ে 
এল। 'বিনাঁত কণ্ঠে সে শুধ্‌ বললে, নিন্দা রটান সত্যই লজ্জার 
কাজ। শেষের দিকে তার কণ্ঠ একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গেল। সে 
শুধু রসুলুল্লাহর জ্যোতির্ময় মুখের দিকে তাঁকয়েই রইল। 
তাকিয়েই রইল। সাফা পাহাড়ের উপত্যকায় বসে বহুদিনের বহু 
পাপের কথা স্মরণ হচ্ছে তার। বদর-ওহোদ-খল্দক যুদ্ধ, অত্যাচাব- 
শনর্যাতন, হামজার ব্যাপার ত আছেই-স্মরণ করে ?শউরে 
শিউলর উঠছিল হিন্দা। আব লাহাব আবু জেহেল এমন ক 


২০৮ কাবার পথে 


তার স্বামী আব্‌ সূফিয়ান এদের সকলের চেয়ে বেশি সায় ছিল 
সেই। অথচ আজ হাতে পেয়েও রসুলহজ্লাহ স ছ্যই বললেন 
না! একটিবার মুখেও আনলেন না ও কথা ! 

আমার মত পাতকীকে নিঃস্কোচে ক্ষমা করে দিলেন ! 

রসূলঃজ্লাহর দরবারে বসে এসব কথা ভাবতে ভাবতে রূমেই 
উল্মনা হয়ে পড়াছল 'হন্দা। সে বসে আছে চুপচাপ কিন্তু একুশ 
বছরের দিিছনের দঃসহ অতাঁত তাকে যন্ত্রণায়অনুশোচনায় আস্থর 
করে তুলাছিল। অথচ আকাশে তখন পাীর্ণমা, বুকের তরঙ্গে জোরের 
উচ্ছবাস। বেদনায় বিহবল হয়ে উঠছিল 'হন্দা। তার মনে হল, 
তার কল্পনায় গড়া মূহম্মদের সঙ্গে সাফা উপত্যকায় এই লোকাটর 
ফারাক দুস্তর, দুয়ের মধ্যে উদয়-অস্তের মত দূর ব্যবধান। বুকের 
আন্দোলন আর এলোমেলো ভাবনাব মধ্য থেকে তাব মনটা অকস্মাৎ 
খাড়া হয়ে উঠল ভীষণ। সেধারে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তারপর 
কোমল আর সন্ত কণ্ঠে অন্তরের সব আকৃতি ঢেলে দিয়ে উচ্চারণ 
করল, ইয়া রসুল:জ্লাহ ! স্বর সন্ত আর একেবারেই বিগাঁলত। 
বললে, কিছ:ক্ষণ আগেও আপনার তাঁবূর চেয়ে ঘৃণ্য তাঁব পাঁথবীতে 
আমার কাছে আর একটিও ছিল না, আর এখন আপনার তাঁব্দর চেয়ে 
কোন প্রিয় তাঁবদ আমার চোখে একটিও নেই। 

পরশ পাথরে এমাঁন করেই লোহা সোনা হয়ে যায় ! 

লা ইলাহা ইজ্লাজ্লাহ ! তওয়াফ চলছে। আঁমও বাহ্যজ্ঞান 
শূন্য হয়ে বৃত্তাকারে পা ফেলে ধারে ধারে এঁগয়ে যাচ্ছি । তওয়াফে 
এসব ঘটনা নিবিড় হয়ে ছবির মত আমার সামনে ফুটে উঠাছিল একের 
পর এক। দেখতে পেলাম কত পিশাচ এ ভাবে পবিল্র সাহাবীতে 
পরিণত হল ! লোহা সোনা হয়ে গেল ! কেবল- ইয়া রসূলুল্লাহ 
এই নাপাক অধম গোনাহগায়ের উপরের জংটুকুও ছাড়ল না, 
মাঁলণ্যটুকুও উঠল না, লোহাই রয়ে গেল- সোনা আর হল না। এই 
পাক দরবারে এসেও কি আপনার শ্মভদ্যান্ট পাব না 2 অনন্ত রহমত 
হতে বণিত হব ? 

রোকনে ইয়ামানীতে ভিড় ছিল, হাবরে আসোয়াদে ত কথাই 
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নেই। সুতরাং কিসামজ্লাহে আল্লাহ হ? আকবার বলে ইশারায় 
এ দু স্থানে চুম্বন করে আম ষ্ঠ চক্রের পাঁরক্রমা শুরু করলাম । 
সমীপবতী হাচ্ছলাম। 

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ! আঁম মাকামে ইবরাহমের ঈদকে এগিয়ে 
গেলাম। 

মররয যাহারান থেকে মহাবিজয়ী মুকুটহাীন সম্রাট উদ্ট্রী আল 
কাসোয়ায় চড়ে এগিয়ে চলেছেন মক্কার পথে । এই মহাবিজয়ের 
দিনে এই মহাসম্রাটের উত্ট্রে তাঁরই সম্মুখে বসেছিলেন উসামা । 
না_ উসামা কোন সম্ভ্রান্ত বিরাট ধনীর পাত্র নন, তাঁর কোন 
বংশাভিজাত্যও ছিল না, তান হলেন রললতদাস যায়েদের পত্র অর্থাৎ 
ব্লীতদাসের পুত্র কৃষ্ককায় ব্রতদাস। কোথায় কুরেশাবজয়ী বীর 
সৈন্যাধ্যক্ষ রসুলুল্লাহ স আর কোথায় ক্লাঁতদাসের পাত্র সামান্য 
ক্রীতদাস ! অথচ এই মহা এীতিহাঁসক 'দবসে তাকেই উত্ট্রের সম্মুখে 
সেনানায়ক প্রবেশ করলেন উম্মুল ক্োরা পাঁবন্র মন্কা নগরীতে । 
ক্রীতদাস প্রথার বিরদ্ধে রুখে দাঁড়য়োছলেন রসুলহল্লাহ। তাঁর 
এই বিদ্রোহ কেবল মুখের কথায় সীমিত থাকেনি, প্রাতিম্ঠিত হয়েছিল 
আচার-আচরণে, জীবনের সকল 'ক্রয়াকর্মে। সুতরাং আজ 
মক্কাবজয়ের দিন নয়, কুরেশ বিজয়েরও দিন নয় আজ বিপুল 
প্রেমে পাশাঁবক লাঞ্চনার চির অবসানের দিন, অসীম ভালবাসায় 
মহামানবতার চির প্রাতজ্ঠার 'দিন, ভান্ত-শ্রদ্ধায় প্রেম-প্রণীততে 
আঞ্লুত হবার দিন, আজ সাম্য মৈত্রী প্রাতজ্ঞার দিন। অন্তজ 
ক্লীঁতদাস আর লাঞ্চিত কালো মানুষের শিরদাঁড়া আর কখনো এমন 
ভাবে খাজ_ হয়নি, তাদের গোৌরবোজ্জব্ল শির আর কোনাঁদন এমন 
ভাবে উচ্চে ওঠেনি। 

সেই উসামার কাছে এসে দাঁড়াল বনী মখষ্‌ম গোত্রের সম্ভ্রান্ত 
দলপাঁতরা। এরা কুরেশদেরই গোন। তারা এসে উসামাকে 
ওকালাত করার জন্যে রসল,ল্লাহর কাছে পাঠাল । প্রথমে হযরত 


কা. প-১৪ 
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উসামা যেতে চাননি কিন্তু পরে মখযুমীদের অনুরোধ-উপরোধে 
রাজ হয়োছলেন। এই গোনাটি ছিল খুবই সম্ভ্রান্ত, অর্থ বংশ 
মত। অথচ মক্কা বিজয়ের ঠিক পরে পরেই এই গোন্নের এক মাহলা 
চোর্যবান্তর অপরাধে ধৃত হন। সুতরাং আইন মোতাবেক তার 
হাত কাটা যাবেই। এই অপমান ও গ্লাঁন থেকে নজেদের কোিন্য 
রক্ষার জন্যে গোন্নের লোকজন এসে ধরল উসামাকে। যে উসামাকে 
রসুলুল্লাহ এত ভালবাসেন নিশ্চয়ই তাঁর কথা ফেলে দেবেন না। 
সব শুনে রসুলজ্লাহর উজ্জল মূখে ভাবান্তর ফুটে উঠল । 'তাঁন 
গম্ভীর কণ্ঠে শুধু বললেন £ উসামা ! তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত 
শাস্তির ব্যাতর্রম করার জন্যে আমার কাছে অন্মরোধ করতে এসেছ ? 

সরল হৃদয় উসামা এইটুকুতেই অসহায় এবং অস্থির হয়ে 
উঠলেন। তিনি তাঁর অনুরোধের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে বার 
বার প্রার্থনা জানালেন, ইয়া রসূলদল্লাহ! আমার জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করুন ! 

সমবেত জনমন্ডলটকে লক্ষ্য করে এক ভাষণে রসল7জ্লাহ স 
বললেন, জাহেলিয়াত যূগে দারিদ্র মানুষের জন্য এক রকম আর 
সম্ভ্রান্ত মানুষের জন্য অন্য রকম বিচার প্রচলিত ছিল। কিন্তু 
ণিাচার কখনো দু রকম হয় না। বিচারে এই নিরপেক্ষতার অভাবেই 
অতীতে বহয জাতি সমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে। একটু থেমে 
আবেগগাঢ় কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন ঃ যাঁর হাতে আমার জীবন 
সেই আল্লাহর শপথ, আমার প্রাণাধিক কন্যা ফাতেমাও যাঁদ চ্যারর 
অপরাধে ধরা পড়ে আঁম তার হাত কাটতে কুণ্ঠিত হব না। 

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ! আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। 
ছোট বাক্য। ছোট কথা। ব্যাপ্তিতে বিশাল। ছোট শিশিতেই 
আতর থাকে, হীরা রাখার জন্য সন্দুকের প্রয়োজন হয় না। এই 
ছোট বাণীটুকু ইসলাম-দেহের হৃত্পন্ড। বি*বমানাঁবকতার প্রাঁতাঁট 
অঙ্গাপ্রত্যঙ্জগেই এখান থেকে জাীবন-প্রবাহ সম্চালিত হয়। এই 
মহাবাণীর উল্গাতা আজ গ্রাতষ্ঠা করলেন ন্যায় বিচার। পাপে দণ্ড, 
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পণ্যে প্রশান্তি-এ আল্লাহরই বিধান। সুতরাং যানি এ বাণা 
উচ্চারণ করেছেন, বিশ্বাস করেছেন, ঈমান এনেছেন 'তাঁন কখনও 
একজন পণ্যাতনাকে কোন অজুহাতেই শাঁস্ত 'দিতে পারেন না, 
তেমাঁন পারেন না কোন অবস্থাতেই একজন পাপাীকে বিনাবিচারে 
অব্যহাত দিতে, তা?তাঁন বংশাভিজাত্য আর কৌলন্যে যত বড়ই হোন। 
দিলে অন্যায় করবেন এবং আল্লাহর কাছে দায়ী হবেন। এ বাণী 
উচ্চারণকারীর, একজন ঈমানদারের কর্তব্য-অকর্তব্য আল্লাহর সঙ্গে 
বাঁধা হয়ে যায়। তাই রসুলুজ্লাহ 'নীর্্বধায় সকলের হা-হহতাশ 
উপেক্ষা করে এ স্দ্রান্ত সুন্দরী রমনীর হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। 
হাত কাটা হল এবং সঙ্গে সঙ্গে চোর্যবৃত্ত দেশ থেকে অবল.স্ত 
হয়ে গেল। 

আর একজন কলেমা প্রাতষ্ঠাকারীর পক্ষেই মহাবিজয়ের 'দিন 
ক্লীতদাস প্যন্র ক্লীতদাসকে সসম্মানে সম্মখে বাঁসয়ে 'বাঁজত 
রাজধানীতে প্রবেশ করা সম্ভব। যাঁরা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে 
উপাস্য করে তারা মুখে যত বড় বড় কথাই বলুক কার্ষক্ষেত্রে একজন 
নচতম জাতির মানুষের সঙ্গে আহারে বসতে দি্বিধাগ্রস্থ ! কিন্তু 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠকারাঁ যেহেতু একমান্র আল্লাহকেই ভয় 
করনে, তান নাদ্বধায় উসামাকে সঙ্গে নিয়ে সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব 
প্রাতিষ্ঞা করেন। 

ক্ষমা করা আল্লাহর 'নর্দেশে। তাই লা ইলাহা ইল্লাক্লাহ 
মহামন্দ্ের প্রাতষ্ঞাতা রসূলুজ্লাহ নিঃসঙ্কোচে ক্ষমা করেছিলেন 
সাপিনী হিন্দাকে, হত্যায় উদ্যত ফোজালাকে, চিরশন্র আবু 
অত্যাচার নির্যাতনের অসংখ্য নায়ক সমগ্র কুরেশ জাতিকে এবং 
আরো অনেককে । একজন কলেমা পাঠকারাীর পক্ষেই ক্ষমার এই 
বিপুল ওদার্যে বনীত হওয়া সম্ভব । 

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ! আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। যান 
এ কলেমা পাঠ করেন তিনি মুসলমান। তিনি ঈমানদার। এক 
ইহ্াাদ এল রসমলহজ্লাহর বাড়িতে । ইহাদদি বললে, আম ক্ষধার্ত। 
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রসূলংজ্লাহ তাঁর পাঁবন্র হাতে একটি ছাগা দোহন করে সম্পর্ণ 
দুধটা সেই ইহনাদর সম্মুখে ধরে বললেন, খাও। আহা- কতক্ষণ 
খাওয়া হয় নি তোমার! ফিন্তু পেটক ইহাদ একে একে বতশ্গ্ীল 
ছাগণ ছিল সেই সাতটি ছাগশর দুধ অনায়াসে পান করে তবে তৃপ্ত 
হল। রসুলুল্লাহ প্রাতবারই অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে দোহন করে 
এনে দুধের বাটি সাগ্রহে এবং সাদরে সেই দাবধর্মী ইহ্াদর মুখের 
কাছে ধরেছেন এবং হূদয়ের সব দরদ আর আন্তাঁরকতা উজাড় করে 
বলেছেন. খাও ঘাবা-আহা কতদিন খাণ্ডাঁন গো ! এভাবে আঁতাঁথ 
আপ্যায়ন করে তাঁরা গোটা পাঁরবার সে রাতে অভ্বন্ত থেকে গেলেন। 
একজন কলেমা পাঠকারণীর পক্ষেই এধরনের আঁতাঁথ আপ্যায়ন সম্ভব । 

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ! কলেমা পাঠ করে সেই ইহাাদ মুসলমান 
হয়ে গেল পরে। আর ক আশ্চর্য তখন তার একটি বকরীর দূধই 
যথেন্ট হত। খাওয়ায় এই সংযম একজন সত্যকার ঈমানদারের 
পক্ষেই সম্ভব। এই মহামল্ন আমাদের আহার-ীবহারকে সংযত 
করে 'দয়েছে। 

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ! তনজন মুসলমান সোনক যদ্ধ ক্ষেত্রে 
আহত, মৃতপ্রায়। পাশাপাশি পড়ে তারা পাঁন পানি করছেন। 
একজন ছুটে গিয়ে আঁতকম্টে অল্প একট পান সংগ্রহ করে এনে 
প্রথম সৌনিকের মূখে দিতে যাবেন তান ইশারা করে পাঁনটা আগে 
দ্বিতীয় সৌনকের মুখে দিতে বললেন অর্থাৎ পাশাপাশি পড়ে থেকে 
করণ কাতরাঁন শুনে তাঁর মনে হয়েছে তাঁর থেকেও দ্বিতীয় জনের 
পানির প্রয়োজন সর্বাধিক। সুতরাং 'যান পান এনোছিলেন, 
গেলেন দ্বিতীয় জনের কাছে । দ্বিতীয় সোনক ইশারায় তৃতীয় 
সৈনিককে দেখালেন, তৃতনয় জনের কাছে যেতে তিনি নিজে পান না 
করে দেখালেন আবার প্রথম জনকে । পানি সরবরাহকারী প্রথম 
সৈনিকের নিকট এসে দেখলেন যে তিনি ইতিপূবেহি শারাবান তহরা 
পান করে শাহাদাৎ লাভ করেছেন, দ্বিতীয় জনের দেহও শীতল হয়ে 
গেছে হীতমধ্যে, তৃতীয় জনের কাছে গিয়ে দেখা গেল 'তাঁনও 
ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না...। জীবনের প্রাল্তসীমায় দাঁড়রে, 
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মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও এই যে আত্মত্যাগ, এই যে বিশ্বাবস্লবাঁ 
বিরল উদারতা এ কেবল ঈমানদারের পক্ষেই সম্ভব, কেবলমান্ন 
একজন কলেমা পাঠকারীই পারেন এই অকল্পনীয় অসম্ভবকে 
সম্ভব করতে । 

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ! রস্‌লজ্লাহ এবং আর কয়েকজন 
সাহাবীকে দাওয়াত করলেন এক দার্জ। যথাসময়ে রসলুল্লাহ 
কাবাব হাঁজর করা হল। 'বিসামল্লাহ বলে আল্লাহর রসুল একটা 
লাউয়ের টুকরা তুলে নিলেন। উত্তম খাদ্যগুলি রাখলেন তাঁর 
সঙ্গীদের জন্যে। একজন কলেমা পাঠকারী ঈমানদার কখনো আগে 
উত্তম খাদ্যগীল খেতে পারেন না। কলেমা আর ঈমান আমাদের 
খাওয়া আর আচরণকে আশ্চর্যভাবে চেতনার উজ্জ্বল শিকলে 
বেধে 'দয়েছে। 

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! কলেমা সংযত করেছে আমাদের দৃম্টিকেও। 
রসুলুল্লাহ হযরত আলকে বললেন, হে আলি ! তোমার প্রথম 
দৃষ্টপাতে কোন দোষ নেই কিন্তু দ্বিতীয় দ্যান্টপাত শয়তানের। 
অর্থাৎ আকাস্মকভাবে হঠাৎ অশালীন কোন কিছ দেখে ফেললে 
বা চোখে পড়লে তাতে কোন পাপ নেই কিন্তু দ্বিতীয় দঁম্টপাতাঁট 
সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত সতরাং লালসার এবং তা পাপের হয়ে যায়া। এ 
ভাবে কলেমা আমাদের চলা-বলা-খাওয়াকে সংযত ও সত্যমুখশী 
করে 'দয়েছে। 

সবেহ সাদেকের পাঁবন্ন আলো যেমন রাতের অন্ধকার আর 
দিনকে পৃথক করে দেয়, এই কলেমা তেমনি পাপ আর পণ্যকে 
পৃথক করে 'দয়েছে, সত্য থেকে 'মথ্যাকে দূর করে 'দিয়েছে। 

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ! গভশর আবেগে আল্লাহর ঘরের আঁঙনায় 
দাঁড়িয়ে আল্লাহর এ বাণ উচ্চারণ করলাম আর সঙ্গে সঙ্গেই মনে 
হল £ এ পাঁবন্র কলেমা উচ্চারণ করার কোন যোগ্যতা আমার নেই। 
এ দুগ্গন্ধযুত্ত মুখ দিয়ে আম কোন দাবীতে এ বাণ উচ্চারণ 
করব ? এ মিথ্যক জিভ দিয়ে আমি কি করে মহাসত্য বাণী বলব ? 
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আল্লাহ ! আম হয়ত আপনার এ পাঁবন্র কলেমার সম্দ্রম নস্ট করে 
দলাম-_আমায় ক্ষমা করূন। কোন প্ণ্যই আমার নেই, সারা জীবন 
আমি পাপ করেছি, শুধু পাপ পাপ আর পাপ। সদীর্ঘ একানন 
আমার সামনে রূপ ধরে দাঁড়াল। তার বীভৎস রুপ দেখে আম 
ভয় পেলাম। সারা জীবনে একটি পৃণ্যের কাজও আম কারান। 
দেখলাম আমার ভয়ঙ্কর কুৎাসত কদাকার চেহারা আমার সামনে 
দাঁড়য়েই আমার সমগ্র চৈতন্যকে ক্রমান্বয়ে গ্রাস করছে। আম 
আমার স্বরূপের মুখোমুখি হয়ে তাকে চিনলাম। দেখলাম $ আমি 
লোভী, আমি স্বার্থপর, আমি চোর, আমি ডাকাত, আমি পিতা- 
ব্যাঁভচারী, আঁম ভীষণ অহত্কারী_রূপের অর্থের সর্বাঁবষয়ের, 
আম প্দণ্যবতী স্তীর প্রাত অন্যায়কারী, আমি অর্থলোল,প, আমি 
কটভাষী, আমি জলুমকারী, আমি শপথ ভঙ্গকারী, আমি মিথ্যুক, 
সর্বোপরি আম আল্লাহর বহু আদেশ অমান্যকারী এক পাঁপিম্ঠ 
দুরাতমা ! আমি কি করে এ বাণী উচ্চারণ করব ! 

আমি কর্দিছিলাম কিন্তু কিছুতেই জোরে কাদতে পারাঁছলাম না, 
বোধহয় সে শান্ত আমার ছিল না। কেউ যেন আমার দেহকে দুমড়ে 
ভেঙে চরে ভুনা গোশতের মত একটা দলা পাঁকয়ে 'দয়েছে। 
বাণীহারা কোন আদিম মানুষের মত আমার কণ্ঠ দিয়ে একটা অব্যন্ত 
ধ্যান বের্চ্ছল কেবল, ?ক বেরাঁচ্ছল তা আমি [নিজেও জান না। 
আমার অন্তরের সব আবেগ, দেহের সব রন্তাবন্দ আর আকাঁতর 
সব অশ্রুজল মিলে মিশে একাকার। 

সপ্তম চক্রের পারক্রমা শুরু করোছিলাম এইটুকু মনে আছে--তারপর 
আর 'কছ্‌ মনে নেই। সম্ভবত বেশ কিছুক্ষণ বাহ্যক কোন জ্ঞান 
আমার ছিল না, যেমন অনেকেরই থাকে না। ক্ুন্দন করতে করতেই 
আম অগ্রসর হাচ্ছিলাম, কিছুই দেখতে পাঁচ্ছলাম না, দেখার কোন 
দৃদ্টিও আমার ছিল না। মহান কাবার তওয়াফের পথে পাবন্ন 
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শমশেও গিয়োছলাম। কলেমা আর ব্ুন্দন এ দুটিই ছিল আমার 
সম্বল, আর ছুই নয়। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে আমি এগএচ্ছিলাম। 
মোলতাজম দেখতে পেলাম না, মাকামে ইবরাহিমও নয়, কোন 
তওয়াফকারীকেও নয়- কেবল যেন আম একা সেই পাঁবন্র পথরেখায় 
উল্মাদের মত ঘুরছি। হঠাৎ কে যেন আমার অন্তরে সাহস সন্টার 
করল। আমি ফিস ফিস করে আমার প্রভ্র কাছে ক্ষমা চেয়ে 
ানলাম। বললাম, অত্যন্ত বিনীতভাবে বললাম, প্রভ্‌ ! আম ত 
এসোঁছি আপনার পাক দরবারে পাঁরশুদ্ধ হতে, আপনার অনন্ত 
করুণার এক কণার ছটা পেতে! আমি অবশ্যই কলেমা উচ্চারণকারীঁদের 
একজন হতে চাই, শুধু আপনার রহমত প্রভ্‌ ! আপনার রহমত !! 
প্রাণভরে তওয়াফের মধ্যে আবার কলেমা উচ্চারণ করতে পারলাম 
আঁম। শশুর মূখে যেমন কোন বাক্য নয় শুধু মা মা থাকে আর 
কোন কিছুই জানে না সে, আমার মুখেও শুধুই কলেমা, আর ছুই 
নয়। একবার আভাসে বিশাল কাবার 'কাণৎ ঝিলিক চোখে 
পড়েছিল তারপর কাবাও অবল.প্ত হয়ে গেল, িশ্বসংসার সবাঁকছু 
কোথায় তলিয়ে গেল। অন্তরে জার থাকল কেবল কলেমা আর 
চোখে থাকল অশ্রু। উন্মাদেরাও ত খানাখন্দক দেখে পা ফেলে, 
সে অবস্থাও রইল না আমার। 
লাব্বায়েক, প্রভ্‌ লাব্বায়েক ! আমার সব দীনতা, সব পাপ, 
সব কলঙ্ক, সব চরিন্রহীনতা, সব অন্ধকার নিয়ে আমি হাজির, প্রভ্‌ 
_আপনার পাবন্র মজালশে হাঁজর ! আমার সব পাপ, সব আয়েব 
সর্বজন সমক্ষে গোপন করে এই অধমকে বড় ইজ্জতের সঙ্গে 
আপনার আলোকিত দরবারে এনেছেন- কিয়ামতের দিন কি আপনার 
এই অনন্তকরুণা থেকে বণ্চিত হব? বললাম ঃ প্রভ্‌ ! কোথায় 
ধূলিমালন অখ্যাত অজানা সোলেমানপুর আর কোথায় আপনার 
বিশাল আলোকিত জান্নাতি দরবার ! ধূলো থেকে তুলে এই দীন 
পাঁপজ্ঠকে খন আপনার বশাল দরবারের এক কোণে ঠাঁই 'দয়েছেন 
_আর তাঁড়য়ে দেবেন না প্রভ্‌ ! সব চেয়ে অবহোলত আর দ্‌রতম 
কোণে ফেলে রাখবেন, আমি দু চোখ ভরে শুধু আপনাকে দেখব, 
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দেখব আর দেখব। আর কিছ না, কোন প্রার্থনা নেই আমার, কোন 
আকাঙ্খা নয়_শুধ আপনার 'দদার ! প্রভু, আপনার মন্বারক 
দদার !! 

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ! আরো দু একবার উচ্চারণ করেই হঠাং 
আমার মনে প্রশ্ন জাগল, এই শব্দের মধ্যে কি আল্লাহর সম্পূর্ণ 
স্বরূপ বিধৃত আছে ? 

আল্লাহ হো আকবর- আল্লাহ মহান। মনে হল এটাও কোন 
অর্থবহ সর্বার্থবোধক শব্দ নয়। আল্লাহ মাফ করুন, মনের অবস্থা 
এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াল যে এক সময় ভাবলাম, এ দুটো বাক্য 
অনেকখানি অসম্পূর্ণ । এ কথাগুলি মধ্যে পরো সত্য ধরা 
পড়োনি। একথায় যেন সর্বশাল্তমান মহান আল্লাহকে ছোট করা 
হয়, তাঁর বহুবিধ ব্যাপক ক্ষমতা ও মাহমাকে সতকুচিত করা হয়। 
আল্লাহ ছাড়া আর কে উপাস্য আছে যে আম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 
বলে তাঁর বিশাল মাহমাকে সীমিত করব 2 আল্লাহর থেকে কে বড় 
আছে যে আমি শুধু তাঁকে আল্লাহ হো আকবর বলব ? যত গভীরে 
যাই- তোলপাড় হয়ে মনে প্রশ্ন জাগে, এ কি কোন কথা হল ? কাবার 
প্রাঙ্গণে তওয়াফের পথরেখায় দাঁড়য়ে উপলাব্ধী করলাম আল্লাহ 
এসবের অনেক উপরে, তান অনেক বিপুল-_-অনল্ত এবং অসীম। 
তান কেবল মান্র ণতান'ই। তাঁর কোন উপমা নেই, কোন দ্বিতীয় 
নেই। 1তাঁন সব উপমার অতাঁতি, আদ্বতীয়। 

যাঁর ইচ্ছা তিনি এসব কথা বলুন, আমার কোন প্রয়োজন নেই । 
আম এসব বিশ্বাস নিয়েই জল্মোছ, আমার বূকে রয়েছে এই কলেমা, 
প্রাতি নিঃবাসে উচ্চারিত হচ্ছে আল্লাহর নাম। শয়নে আল্লাহ 
স্বপনে আল্লাহ 'নিদ্রায় আল্লাহ জাগরণে আল্লাহ আম মারা গেলেও 
প্রতি লোমকৃপ থেকে ধবাঁন উঠবে আল্লাহ আল্লাহ । 

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ । আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। 
আবার সেই প্রশ্ন জাগল £ এটা কি কোন কথা হল 2? আমার কাছে 
এর কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহকে উপাসনা করবে নাকে 2 
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আল্লাহ ছাড়া এ পাথবাঁতে বাঁচবে কোন নরাধম 2 আল্লাহকে 
উপাস্য হিসেবে ঘোষণা করা যেন একটা বাড়াতি ব্যাপার। তাঁর পাবন্ন 
শানের খেলাপ। পান ছাড়া মাছ বাঁচে 2 আকাশ ছাড়া তারা ? 
বায়ু ছাড়া প্রাণী ? মান্ষের উপাস্য আল্লাহ_এত স্বতগীসদ্ধ 
ব্যাপার। এর জন্যে কোন ঘোষণার প্রয়োজন নেই, অন্ততঃ এই 
মুহূর্তে আমার কাছে। 

এক সময় দেখলাম আমার মূখে আর কোন কথা নেই, আম 
শুধ7 আন্লাহ আল্লাহ বলাছ। আর কিছ, নয় শুধু আল্লাহ 
আলজ্লাহ । রহমান নয়, রহীম নয়, খালেক নয়, মালেক নয়__অন্য কোন 
নাম নয়, শুধু আল্লাহ । মনে হল £ আল্লাহ শব্দের মধ্যে যে 
ব্যাপকতা-সৃজনকর্তা, পালনকর্তা, ধৰংসকর্তা, রক্ষাকর্তা, 
সম্মানদাতা, জশীবিকাদাতা ইত্যাঁদ-তা যেন আর কোন নামেই নেই। 
আল্লাহর এক এক নামে এক এক মাধূর্য আর সব মাধূর্যে ভরা 
শুধু আল্লাহ নাম। তাই বাহ্যজ্ঞান শণ্য হয়ে আমি শুধু এই 
নামই উচ্চারণ করছিলাম। 

একটু আগে মনে হয়োছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর চেয়ে আর 
কোন বড় সত্য নেই, এখন মনে হচ্ছে “আল্লাহ'র চেয়ে আর মধুর 
শব্দ ও শা*বত সত্য নেই। এ যেন আমার প্রভুর নাম নিয়ে আমার 
মান-আভমান খেলা, এতে আর কারো কোন অংশ নেই, বিশ্ববাসীর 
কোন সংশ্রব নেই। এ খেলা একান্ত ভাবে আমার প্রাণের, আমার 
আতম়ার। 

উচ্চারণ করাছলাম আমার প্রভুর নাম কিন্তু আমার মুখে কোন 
কথা ছিল না, সম্পূর্ণ মূক হয়ে গিয়োছলাম। একটু আগে ষে 
ফিস ফিস করছিলাম এখন তাও স্তব্ধ হয়ে গেল। ভাবের ঘোরে 
কোন অনল্তলোকে সব কিছ যেন হারিয়ে গেল। চোখের দৃষ্টি 
সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গিয়োছল অথচ সব কিছুই আম গভনরতম 
ভাবে উপলব্ধি করতে পারছিলাম। অবশেষে এল জনবনের সেই 
দুলভতম চরম মুহূর্ত, যে মূহূর্ত আমি আমার জাঁবনে আর 
কখনো ফিরে পাইীনি। বাহ্যজ্ঞান শূন্য অথচ উপলাব্খ করলাম 


১৮ কাবার পথে 


(আমার মনে হল £) আমার কালব আল্লাহ আল্লাহ বলছে আর 
প্রাতাঁট রস্তকণা থেকে যেন তার সংস্পন্ট প্রাতধবাঁন উঠছে। 
দৃম্টিশান্ত অবল্‌প্ত অথচ এমন স্পম্ট করে আমি জীবনে আর 
কোনাঁদন কোন ছু দেখতে পাহান। এক অজানা জ্যোতির 
আলোয় আমার অন্তঃ্করণ ভরে উঠল, আম সব 'িছ_ অত্যন্ত স্পম্ট 
করে দেখতে পাচিছিলাম। সেই বেহেশাঁত নূরে আমার দেহমন ভরে 
উঠেছে, উজালা দশাঁদক, আলোর ফোয়ারায় আঁদগন্ত ভেসে যাচ্ছে। 
সুদূর আকাশ থেকে কাবার উপরে পড়েছে সেই আনর্বান জ্যোতির 
ঝলক, সেই নূরে আমি সম্পূর্ণ সিম্ত, আগ্লূত। আমার সম্মুখে 
যে তওয়াফকারী সহম্্র মান্ষের ভিড় ছিল তারা কেউ 
নেই, তওয়াফের পথরেখা নেই, মোলতাজেম নেই, মাকামে ইবরাহম 
নেই, আত নিকটে কালো 'গলাফে ঢাকা 'বশাল কাবাও নেই; এ 
সবের স্থলে আছে এক অপূর্ব আলোর বন্যা, এক বেহেশাঁত জ্যোতির 
উচ্ছবাস-সেই আলোর মধ্যে আমি একা । আমার মধ্য থেকে “আমি, 
অবলপ্ত হয়ে গেছে, আফ্তত্বহশীন আস্তত্ব 'িনয়ে একা সেই আলোর 
রাজ্যে একেবারে বিভোর। পাথরের কাবাকে ফেলে রেখে, দেহকে 
ত্যাগ করে আমার আতমা সেই জ্যোতির সঙ্গে মিশে যেন কোন 
অপার্থবলোকে উধাও হল ! সে নূরের রাজ্যে পাথরের কাবারও 
কোন অস্তিত্ব নেই। রন্তমাংসের আদম-শরীরেরও কোন প্রবেশ 
নেই সেখানে । শুধু আলো আর আলো ! জ্যোতি আর জ্যোতি !! 
নূর আর নূরের প্লাবন!!! পবিত্র আর পরম প্রশান্ত সেই অলৌকিক 
আলোর গভীরে যত প্রবেশ করা যায় ততই শান্তি, নিবিড় অপার্থিব 
আরাম। সে আলো কেমন ? বলা যাবে না। সেতৃপ্তি কেমন? 
বোঝান যাবে না। শুধু দেখলাম বপূল আকাশ পাঁরব্যাপ্ত হয়ে 
সেই আলোর ঝরণা পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ছে আবরাম। সে 
সময় আমি কি করেছিলাম আমার মনে নেই। কেদে ছিলাম ? 
বোধ হয় না। চিৎকার করোছলাম ? জান না। যাই করে থাঁক, 
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আমার দেহমন আতা প্রাঁতাঁট রন্তৃকণা প্রাতাঁট লোমকূপ সর্ব শরীর 
সবাঞ্গ পরম তৃপ্তিতে ভরে গেল, পূর্ণ হয়ে গেল। মনে হল, 
মুহূর্তে যেন জল্মান্তর ঘটে গেল আমার । আম ধন্য হলাম ! 

যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল তখন দেখলাম প্রচণ্ড ভিড়ে অসংখ্য 
মানুষের চাপে হাযরে আসোয়াদ রেখাটা পার হয়ে আম চুপচাপ 
দাঁড়য়ে আছি। সপ্তম চক্রের পারক্রমা শেষ হয়েছে, আমার একাঁট 
তওয়াফ সম্পূর্ণ হল। তখনো ঘোর কাটেনি। হঠাং কাবার 1দকে 
গুলো গুটিয়ে গুটিয়ে সুদূর অপার্থবলোকে ফিরে যাচ্ছে। আর 
সেই জ্যোতির তলদেশ থেকে গিলাফে ঢাকা সুউচ্চ বিশাল কালো 
রং-এর কাবা হঠাৎ বোরয়ে পড়ল। কাবার আত্মপ্রকাশ ঘটল। 

কাবা ঘরের ভিতর আলো জলে না। সেখানে অন্ধকার । 

প্রিয়-র ঘরে যাঁদ আলো না জহলে তার থেকে অন্ধকার গৃহ 
পৃথবাঁতে আর একাটও নেই। 

প্রেমিকের হৃদয়ের আলোয় বোধহয় সেখানে এমান ভাবে আলো 
জবলে ওঠে, জ্যোতির প্লাবনে ভেসে যায়। 

কিন্তু আল্লাহ আমার ! এই পাপা কলঙ্কিত নরাধম গোনাহগার 
আপনার প্রোমক হতে পারল কই ? সারা জীবনের এত পাপ, এত 
দুর্গন্ধ নিয়ে যে আম আপনার সম্মুখে দাঁড়াবার সাহস হাঁরয়ে 
ফেলোছ। প্রভ্দগো ! আমি কোথায় যাব ! আপাঁন আমায় ক্ষমা 
করদন !! কাঙাল আমি- মাফ" প্রার্থী !!! 


১৩ 

বড় সাধের প্রাণ মাতান হৃদয় ওলট-পালট করা একাঁট তওয়াফ 
শেষ হয়েছিল আমার। শেষ হয়োছিল কিন্তু আন্ষাঁঙ্গক আরো 
কিছ করণীয় বাঁক ছিল। প্রাত তওয়াফের শেষে দু রাকাত নামায 
পড়তে হয়-এ নামায ওয়াজেব সৃতরাং জরীর এবং 'অবশ্য পাচ্য। 
অনেকে এই নামাযকে নফল মনে করেন- এটা ঠিক নয়। ফরজ বা 
নফল যে কোন তওয়াফের শেষে এ নামায ওয়াজেব, সুতরাং এ 
নামাযের প্রাত সকল হাঁজকে ক্ষুধার অন্নের মত যত্রবান হতে হবে। 
বায়তুল্লাহকে সামনে রেখে মাকামে ইবরাহিমের সম্মুখে দাঁড়য়ে 
এ নামায আদায় করতে পারলে খুব ভাল। আল কোরআনে পাই ঃ 
আত্তাখাজ মাকামে ইবরাহিমা মুসাল্লা-তোমরা মাকামে 
ইবরাহিমকে মুসাল্লা (নামাযের পাট অর্থাৎ নামাষের স্থান) কর। 
সবপ্রজ্ঞাময় মহান আল্লাহর এ দেশে অনুযায়ী প্রায় সকলেই 
কাবাশরাঁফ এবং মাকামে ইবরাহিমকে সামনে রেখে নামায পড়ারজন্যে 
ভাঁষণ ব্যগ্ন হয়ে ওঠেন'। কিন্তু মাকামে ইবরাহিমের পাঁরসর মান্র 
তিন ফুট। সুতরাং বাস্তব চিত্র এই যে এই পানর স্মৃতিকে সামনে 
রেখে পাশাপাশি মাত্র দু জন আর খুব ঘানম্ট হয়ে দাঁড়ালে এক সঙ্গে 
বড় জোর 'তিন জন নামাযে দাঁড়াতে পারেন। অথচ এই স্থানটিকে 
আতি পাবিভ্র জ্ঞানে এক সঙ্গে বিশ হাজার, কখনো 'ভ্রিশ চাল্লশ হাজার 
আল্লাহ প্রেমিক মানুষ হৃমাঁড় খেয়ে পড়েন । ফলে বেসামাল অবস্থাটা 
যে কোন পর্যায়ে চলে যায় তা সহজেই অনুমান করা চলে। অনেকে 
,আবার প্রতিজ্ঞা করে আসেন, অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়েছে, যে 
তিন ওখানে যে কোন খেসারতের 'বানময়ে নামা আদায় করবেনই। 
বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করোছি এ"রা দলবদ্ধ ভাবে আসেন এবং তিনজন 
বা চারজন নামাষে দাঁড়য়ে যান আর অন্যেরা হাত ধরাধার করে 
একাঁট লৌহ যবানকার সৃষ্ট করেন ফলে অন্য কোন নামাষী ত 
দুরের কথা দ্রুত ধাবমান অসংখ্য তওয়াফকারীও ওপথে অগ্রসর হতে 
পারেন না, তওয়াফ বন্ধ হয়ে যায়, যা কোন অবস্থাতেই বাঞ্চনীয় নয়। 


কাবার পথে ষ্৯ 


বর্ষার আলে পচা বাবলা কাঁটা বাঁসয়ে ব্যাকুল চাষাঁদের যাতায়াত 
সশীমত করার মত এইভাবে তওয়াফে বিঘ1 সৃন্টি করে নামায পড়ার 
মানীসকতা হাজি সাহেবানরা যে কি করে অজর্ন করেন তা ভাবতে 
কষ্ট হয়। মাকামে ইবরাহিমকে সম্মুখে রেখে নামাষ পড়া অবশ্যই 
মঙ্গলের কিন্তু তার 'বাঁনময়ে অন্যকে কম্ট দেওয়া এবং তওয়াফে 
1বঘ। সৃম্টি করা অনেক বোঁশ অমঙ্গলের, এতে হতে আহিত হয়। 
মাকামে ইবরাহিমের সান্নকটে জায়গা না পেলে বায়তুজ্লাহর চার 
পাশের বিশাল উন্মুক্ত চত্বরের যে কোন এক স্থানে বসে নামায পড়লে 
যথেমস্ট হবে। আর ভিড়ের মধ্যে অসম্ভব চাপে ঠেলাঠোল করে 
প্রাতযোগিতা মূলক অমনোযোগী নামায পড়ার চেয়ে অপেক্ষাকৃত 
'নরালা জায়গার নামাযে অনেক বেশি আন্তাঁরক হওয়া যায়। আর 
আল্লাহর কাছে 'নাবোদত আতমারাই সম্মানত। 
_মসফালার বাঁড়তে যখন ফিরে এলাম তখন সূর্য বেশ কছ-টা 
উপরে উঠে গেছে। ঘরে ফিরে অনুভব করলাম আম ভীষণ ক্লান্ত। 
এত ক্লান্ত যে ঘ্‌মে চোখ ঢলে আসছিল । কোন কিছ চিন্তা না 
করে আম বেশ কিছুক্ষণ সময় ঘুমিয়ে নিলাম। উঠে অল্প কিছ, 
বাজারের প্রয়োজন ছিল, মিটিয়ে এলাম। আমার স্ত্রী আর গৃজরাটি 
মহিলা দুজনে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। আম চলে গেলাম 
গোসলখানায়। কাপড় চোপড় ময়লা হয়োছল--তার ছু কেচে 
স্লীর কাজ কিছুটা হালকা করে দিলাম। অথচ বাড়িতে এসব কাজে 
তিনি আমাকে হাত দিতেই দেন না। সফরেও যে খুব বোৌশ করতে 
দিয়েছেন তাও নয়, ভাঁব এই কাজটা সেরে এসে কাচাকুঁচিতে হাত 
দেব, ফিরে দেখি সফেদ পোশাক গুলি হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। 
গুজরাটি মহিলার উৎকৃষ্ট কিমা রান্না আর স্ত্রীর আল, ভাতে 
ভাত-_অত্যন্ত পাঁরতীপ্তর আহার হয়ে দাঁড়াল সকলের কাছে। 
খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুক্ষণ ডায়ার লিখলাম। সাড়ে তিনটায় 
আবার বেরিয়ে পড়লাম পবিল্র কাধা শরীফের উদ্দেশ্যে। এরপরের 
অংশটুকু গ্যাছয়ে না লেখা হুবহ ডায়ার থেকে ঃ 
“আসর পড়ে তওয়াফ এবং এই তওয়াফে কোথা থেকে জানি না, 


২ কাবার পথে 


কোন অলোক শান্তর প্রেরণায় সারা দেহমন উথ্থাল্‌পাতাল, চোখের 
এমন কোন সাধ্য নেই যে পণনকে বাঁধ 'দয়ে রাখবে । আম ত দেখাছ 
আমার চোখের বাঁধ বারবার ভেঙে যাচ্ছে । অনেকে সশব্দে ক্রন্দন 
করছেন দেখলাম, একেবারে দিওয়ানা অবস্থা । চোখের সামনে ঘর নেই 
সংসার নেই ছেলেমেয়ে নেই ধন-দৌলতের অহংকার নেই-বশ্বভূবন 
অবলুস্ত। আছে শুধু কালো গিলাফে ঢাকা জান্নাতি কাবা। 
চারাঁদকে বেভুল পাঁথক- আল্লাহর মেহমান, রং-এর প্রভেদ অবলুপ্ত 
এ*বর্ষের বিভেদ নিঃশোঁষত, ভাষার পার্থক্য বিলীন, মূখে এক 
ধান আল্লাহ হো আকবার, কখনো বা লাব্বায়েক- প্রভ্‌ গো ! 
গোলাম হাজির। লক্ষ লক্ষ মানুষ মুহূর্তে এক দেহ এক প্রাণ এক 
আশা এক ভরসা এক মাঞ্জলের উদ্দেশ্যে ধাওয়া এক কাবাকে তওয়াফ 
এক আল্লাহতে আতমসমর্পণ এক মহান শান্ত ও নূরের তাজালিলিতে 
ণসজদায় লুটিয়ে পড়া ।... 

এমনটা সারা পৃথিবীর কোথাও আমার লক্ষ্যে পড়েনি। 
পানিতে ধুয়ে নেব বলে কিন্তু অসুবিধার জন্যে তা সম্ভব হয়ানি__ 
আজ গ্লাস্টিকের ড্রাম এনোছ পানি নিয়ে যাবার জন্যে ।... 

পরে বাড়িতে এসে এই পানিতেই আমরা আমাদের কাফন দুটি 
ধুয়ে নিয়োছিলাম। 
ক্‌পের ঠিক পাশেই ঢালাও ব্যবস্থা করে 'দয়েছেন সৌদ সরকার । 
এক সঙ্জো প্রায় পাঁচ-ছ শে। মানুষ পানি পান করতে পারেন, বুক 
সমান উশ্চ প্লাটফর্ম বাঁধানো, তাতে এক হাত অন্তর অন্তর কল 
বসান। প্রাতটি কলের সঙ্গে একট করে গ্লাস্টিকের গ্লাস দেওয়া 
আছে। হাঁজ সাহেবেরা ইচ্ছামত দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে তপ্ত সহকারে 
আকণ্ঠ পানি পান করছেন। জমজমের পানি দাঁড়য়েই পান 
করতে হয়। 
করছেন তার থেকে বেশি। কথায় আছে £ স্বভাব যায় না মলে। 


কাবার পথে ২২৩ 


আল্লাহর মেহমান হয়ে তাঁর আনায় সমবেত হয়েও অনেক 
মানুষই স্বভাব পাল্টাতে পারেন নি। এসব মানুষ বেহেশতে গিয়েও 
ি করবেন আল্লাহ মালুম ; দেখলাম পিপাসার পান নিয়ে অনেক 
হাঁজ অজ করছেন, এক পাশে দাঁড়য়ে গোসল করছেন কেউ কেউ, 
আকসার পা ধুচ্ছেন প্রায় সকলেই। যেসব মক্কাবাসী কূপের 
সীমানায় ভিউাঁটতে নিষযস্ত ছিলেন, ছুটে এলেন তাঁদের কয়েকজন। 
যেমন কুকুর তাড়া করে, আরবী জবানে তেমাঁন রুক্ষ ও রূঢ় ভাবে 
হাজি সাহেবদের তাড়া করলেন। আম গিয়েছিলাম মগারবের 
সময়। সারা দিন আঁতাঁথদের 'নষেধ করে বোধহয় সহ্যের 
সীমা হাঁরয়ে ফেলেছিলেন তাঁরা । মক্কাবাসীঁদের রুক্ষ মেজাজ 
সম্পর্কে অনেক কথা শুনোছি, তুলনায় মাঁদনাবাসীরা অনেক শান্ত 
এমন কথা বলেছেন কেউ কেউ । কোন আঁধবাসশদের 'নন্দা-প্রশংসা 
না করেও পর্যবেক্ষণী দাম্টপাতে এর কারণ কিছুটা অনুভব করা 
যায়। হজ উপলক্ষে মক্কা শরীফে যত পণ্যার্থী আসেন তার সাক 
ভাগও মাঁদনায় যান না, তাই মক্কাবাসীদের যে ধরনের বেয়াড়া ধকল 
সইতে হয় মদিনাবাসীদের তা হয় না। ফলে এমাঁনতে ব্যবহারে 
কিছু তারতম্য হতেই পারে। 

অবশ্য মাদনাবাসীদের আমার অধিকতর শান্তই মনে হয়েছে। 
কাবা শরীফের চত্বরে এক বিশেষ জামায়েতের প্রতি আমার দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হল আসরের নামাষের পর। বায়ত্জ্লাহর চার পাশে যে খাল 
জায়গা রয়েছে দেখলাম সেখানে 'বাভন্ন স্থানে ন্রিশ চঁজ্লিশটি চেয়ার 
ফেলা আছে। পাঁথবীর 'বাঁভল্ন দেশের আত বিখ্যাত আলেম- 
ওলামাগণ সেই চেয়ারে বসে ওয়াজ-নসিহত শুরু করেছেন ঠিক 
আসরের পর। তাঁদের ভাষা বিভন্ন-কেউ বলছেন আরবীতে, 
উদ্দতে। যাঁর যা মাতৃভাষা তান সে ভাষাতেই ওয়াজ করছেন। 
আর স্বাভাবিক কারণেই ইরাণের লোকেরা ঘসে গেছেন তাঁদের 
মাওলানার কাছে, মিশারগণ ভিড় জাঁময়েছেন তাঁদের পীরের কাছে, 


২২৪ কাবার পথে 


ওলামার নিকট। কম বোশ বিশ্বের অনেক ভাষাতেই বন্তৃতা হচ্ছে 
কেবল বাংলা ভাষার আসন শূন্য ছিল। অথচ কিছ না হোক 
পনের থেকে বিশ হাজার বা তারও বোঁশ বাঙালি হজ করতে এসেছেন। 
স্বদেশে বাঙাল পীর ওলামাদের দাপট যে ক প্রচণ্ড এবং ভয়াবহ 
তা আমরা প্রাতাঁদন টের পাচ্ছি অথচ পাঁবন্তর কাবা শরীফের চত্বরে 
বাংলার সেই শূন্য আসনাঁট পূরণ করার মত একজন বাঙাল 
আলেমকে পাওয়া গেল না। 

দেখলাম পাকিস্তানীদের দাপট প্রচণ্ড। একাধারে দুতিনাঁট 
স্থানে উর্দৃতে বন্তৃতা হচ্ছে। অবশ্য এর মধ্যে উর্দ ভাষাভাষী 
ভারতায় ও বাংলাদেশীরাও সামিল হয়েছেন। সারা চত্বরে প্রধান 
বস্তা একজন, তিনি সৌদ আরবের পাঁথবী খ্যাত আলেম জনাব 
আবদেল আযাঁষ বিন আবদুজ্লাহ বিন বাধ। এর ওয়াজ শোনার 
জন্যে দেখলাম কাবা শরীফের অধিকাংশ মানুষ উৎসূক হয়ে 
থাকতেন। ভাষা আরবা, বর্ণনাভংগণ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী একমান্র 
এর ভাষণই মাইকে প্রচার করা হত। মেদহীন দীর্ঘদেহন প্রো 
মানুষটট কিন্তু জল্মান্ধ, জল্ম থেকেই দন চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ 
হারিয়েছেন, অথচ এক আবশ্বাস্য স্মৃতি শান্তর জোরে আজ 'তাঁন 
িশবাঁবখ্যাত আলেম। ঘানষ্ঠ মহল থেকে অবগত হলাম £ বর্তমানে 
আবদেল আযীষ আবদুল্লাহ বিন বাষ অর্থাৎ এই অন্ধ মানুষাঁট 
সৌদ সরকারের এক আত গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ সরকারীপদের 
মহাপাঁরচালক। এই অন্ধ মানুষাঁটর অপাঁরসীম পাশ্ডিত্য, কোরআন 
ও হাদীসের উপর অসামান্য দখলের জন্য সৌদ সরকার সমগ্র জাতির 
পক্ষ থেকে তাঁকে গবেষণা, ফতোয়া, দাওয়াত ও ইরশাদ বিভাগের 
শরীফ, হজ, ইসলামিক আইন-কানুন প্রভাত ব্যাপারে যখন কোন 
প্রশ্ন ওঠে বা জটিলতা দেখা দেয়, এর মামাংসাকেই সকলে 
মেনে নেন। 

পরে শুনেছিলাম, বিশ্বের সমবেত হাঁজ সাহেবদের হজ ওমরা 


কাবার পথে ২ 


আযাষ সাহেবকে পাঠিয়ে ছিলেন। আসরের পর কিছক্ষণ ওয়াজ 
করতেন, তারপর শুরু হত প্রশ্নোত্তর। হাজি সাহেবগণ তাঁদের 
শবাভল্ন জিজ্ঞাসা কাগজে লিখে জমা দিতেন, একজন সাহায্যকারী 
একাঁট একটি করে পড়ে শোনাতেন আর ক আশ্চর্য শোনার সঙ্গে 
সঙ্গেই কোরআন হাদীসের উদ্ধৃতি 'দয়ে তান সেই সব জাঁটল 
প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে দতেন। মগাঁরবের ছু পূর্বেই 
ওয়াজ নাঁছয়ত সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেত, শুর হত আবার নামাযের 
পর, চলত এশার পূর্ব পর্য্ত। আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে 
এশার নামাষ শেষ হয়ে যেত আর এশার নামাযের পর ব্যান্তগত 
এবাদত এবং তওয়াফ ছাড়া ওয়াজ-নাছহত ত দূরের কথা সমগ্র কাবা 
শরীফে ট;* শব্দটি পাওয়া যেত না। ' কাউকে ওয়াজ করতে দেখলে 
ঘাড় ধরে বার করে দেওয়া হত। 

ঠিক একই 'জানষ দেখোছ মসাঁজদ নববীতে । সেখানেও 
এশার নামাষের পর দেড়-দ ঘণ্টার মধ্যে সকলকে টেনে টেনে বাইরে 
বার করে গেটে তালা 'দয়ে দেওয়া হত। কাবা শরঈফ-_ আল্লাহর 
ঘর। সেখানে তালা দেওয়া সম্ভব হত না কিন্তু এশার পর ব্যান্তগত 
এবাদত আর তওয়াফ ছাড়া আর সকল কিছ বন্ধ হয়ে যায়, বন্ধ করে 
দেওয়া হয়। 

রসুলুজ্লাহর জবনীতেও আমরা দেখতে পাঁচ্ছ £ এশার 
নামাষের পর তিনি আর কারো সঙ্গে বড় একটা কথাবার্তা বলতেন 
না, ওয়াজ-নাছহতও করতেন না, কখনো প্রয়োজন হলে আঁত সামান্য 
সময় কিছ জরুরী কথা বলতেন। কোরআন শরীফে বার বার বলা 
হয়েছে £ঃ রাত সৃষ্ট করেছি বিশ্রামের জন্য। 

অথচ আমাদের দেশের পাঁর-মাওলানা-মৌলবীগণ বর্তমানে 
ব্যাপকহারে ঠিক এর বিপরীত কাজই করে চলেছেন। 
ব্যাপকহারে তাঁরা সারা রারব্যাপীী মিলাদানুষ্ঠান করছেন। একবারও 
বলছেন না যে এই ধরনের জলসার অনুষ্ঠান ঠিক নয়। একাঁট 
দুর নফল পালন করতে গিয়ে কতজনের কত অসুবিধা হয় এ 
কেউ ভেবে দেখেন না। প্রথমতঃ মাইকে সারা রাত চিৎকার করলে 


কা. প-৯৫ 


২২৬ কাবার পথে 


িঘ ঘটে, যারা অমুসাঁলম এক্ষেত্রে তাঁদের উত্তেজনা স্বাভাবক, 
রুগণী থাকলে তাদের যল্রণা হয় সর্বাধিক, সারারাত জাগার পর 
অনেকের ফজরের নামায কাজা হয়ে যায়, যাদের কাজা হয়না 
আঁনদ্াজাঁনত ক্লান্তির জন্যে তাঁরা শোথল্যের সঙ্গে নামাযে হাঁজর 
হন, অনেক দাঁরদু মানুষ পরের দিন কাজ করতে না পেরে র0াঁজহারা 
হন, শীতে সারা রাত ওয়াজ শোনার পর সার্দ কাশি এবং জবরে 
জাঁড়ত হয়ে পড়েন কেউ কেউ-অথচ এই সারা রান্রি জাগরণে 
তাহাজ্জদ নামায পড়ানোর ব্যবস্থা হয় না কোথাও, যা কাবা এবং 
মাঁদনা শরীফে এক জরুরী 'িষয়। সূতরাং আতমার 'বশেষ মঙ্গল 
নিয়ে যে কেউ বাঁড় ফেরেন এমন নয়। এমন কি গভীর রাতে 
সকলেই ঢূলতে থাকেন তাতে মহাফিলের ইজ্জত িছমান্র বাড়ে না। 
সকল দিক দিয়ে বিচার করলে সারা রান্র ব্যাপী মিলাদানুন্ঠান 
আমাদের জন্য কোন মঙ্গল বয়ে আনে না বরং অমঙ্গলের দ্বার খুলে 
দেয়। আল কোরআনে মহান আল্লাহই সারা রানি জাগরণ 'নাঁষদ্ধ 
করেছেন। তান তাঁর রসুলকে উদ্দেশ্য করে বলছেন £ “হে বস্ম্ 
আচ্ছাদনকারী ! (হে মুহম্মদ !) উপাসনার জন্য রান্নি জাগরণ কর, 
রান্রর কিছ অংশ বাদ 'দয়ে। অর্ধরান্র জাগতে পার কিংবা 
তদপেক্ষা অল্প অথবা তদপেক্ষা বেশনী।” ৭৩ £ ১-৪1 “তোমার 
প্রাতপালক তো জানেন তুমি কখনও রান্রর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, 
কখনও অর্ধাংশ, এবং কখনও এক-তৃতীয়াংশ উপাসনার জন্য জাগরণ 
কর।” ৭৩ ৪ ২০। সতরাং দেখা যাচ্ছে সর্বজ্ঞ আল্লাহর-সাক্ষ 
অন্যযায়ী এবাদাতের জন্য তাঁর রসুলও সারা রাত জাগেন নি। এ 
ছাড়া পাঁব্র কোরআন শরীফে আরো বহ্‌ ঘটনা আছে যার থেকে 
প্রতীয়মান হয় সারা রাত না জেগে রাত্রির বেশ ক অংশ 
রসুলদজ্লাহ বিশ্রাম করতেন, নিদ্রা ষেতেন এবং সেমত সকলকে নিদ্রা 
যেতে বলতেন। মহান আল্লাহও সেই "নর্দেশ দয়েছেন আমাদের। 
অথচ আমাদের পীর মাওলানাগ্রণ প্রতি রাতে চাঁহদা অনুপাতে 
তিন-চারটি করে দাওয়াত গ্রহণ করে সারা রাবরব্যাপশী যারাভিনয়ের 


কাবার পথে হণ 


মত সারা রারব্যাপী মিলাদানুষ্ঠানে মেতে ওঠেন। বারা এ সব 
অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন তাঁরা এই সব ফতোয়া জানেন না এ আম 
[ি*বাস কার না, কিন্তু ইসলামের এবং সমগ্র মুসলিম জাতির 
মঙ্গালামালের প্রীত তাঁদের কোন শ্রক্ষেপ নেই, িলাদ শেষে তাঁরা 
তাঁদের মোটা অঙ্কের পাওনাগম্ডা মিটিয়ে 'নয়ে রাত দুটোর সময় 
আরো বোঁশ অঙ্কের অর্থ লোলহপতায় তৃতীয় কোন গ্রামের জলসায় 
বন্তৃতা দিতে চলে যান। এই সামান্য ছিদ্রুপথে ইসলামে একাঁট 
বড় পাপ অনপ্রাবন্ঠ হয় ! অবশ্য ফুরফুরা শরাঁফের বড় হজুর 
কেবলাহ সারা রাত মিলাদ সমর্থন করতেন না, বর্তমান মেজ হুজুর 
কেবলাকেও এই জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে সরব হতে দেখাছ। এই 
ইসলামী নাঁজরাবহীন প্রথার এখনই অবসান ঘটা দরকার। 

আসর নামাষের পর তওয়াফ সম্পূর্ণ করেও কিছ সময় ছিল 
হাতে। আম একটা নিরালা জায়গার অন্বেষণে খুবই ব্যস্ত হয়ে 
পড়লাম। প্রভাতের আলো ফোটার আগেই কোকিল কুহারত হবে 
বলে যেমন পল্লাঁবত শাখার জন কোনাঁট বেছে নেয়, আমার 
মনাঁটও তেমীন নিজনিতার অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল অথচ 
আমি ভাল করেই জানি, আমার আতমার কুহারিত হবার শান্ত নেই। 
অনেক অন্বেষণ এবং অনেক নির্বাচন নাকচ করার পর শেষমেষ 
অপেক্ষাকৃত একটা হালকা জায়গা পেয়ে গেলাম। সেখানে বসে 
চুপচাপ চেয়ে থাকলাম চিরবাঞ্ত বিশাল কাবার 'দকে। সব 
1কছুই হচ্ছে, সব কিছুই ঘটছে অথচ সব ছুই স্বস্নময়। 
আঁতবাস্তব হয়েও ষেন আর এক জগতের মনে হয় সব ছু । 

কাবার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, নিম্পলকে তাকিয়েই ছিলাম। 
তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হলঃহায়! একদিন এই 
বেহেশাঁত সওগাত ছেড়ে আমাকে কোন সদূরে চলে যেতে হবে ! 
আর দেখতে পাব না একাঁট বারের জন্যও ! যেমন মনে হওয়া সঙ্গে 
সঙ্গে আমার অল্তরটা যেন দু টুকরো হয়ে গেল। তারপর কয়েক 
লক্ষ কোট টুকরো কুঁচতে 'হন্নাভন্ন হয়ে একাকার হয়ে গেল। 
হ; ছু; করে অবিরল অশ্রনধারা বইতে শর: করল। পলকেরও কম 


৮ কাবার পথে 


সময়ে আমার মনের উপর দিয়ে যে প্রলয়ের ঝড় তুফান বয়ে গেল তা 
কেউই দেখতে পেলেন না, বাইরে যেমন তওয়াফ চলাছল তেমাঁন 
চলছে। 

শেষে চোখ মোছা ছেড়ে 'দলাম। এখানে এসে চোখ মুছে পারা 
যায় না। এ জগৎ অশ্রুর জগৎ ! 

বসেই থাকলাম চুপচাপ । অশ্রু গড়াচ্ছে আবশ্রাম। আর মনের 
মধ্যে সেই এীতম বালকের হাহাকার £ এই বেহেশত সওগাত ছেড়ে 
চলে যেতে হবে একাঁদন 2 একাঁদন চলে যাব সোলেমানপুরের 
সেই ক্ষুদ্র মালন গৃহাঙ্জানে। ভাবতেই পারছি না। 

আল্লাহ গো ! 

রাতে শোবার সময় আমি সকলের কাছে সকাতর অনুরোধ 
রাখলাম ঃ এই পাঁবিভ্র মাঁটতে যাঁদ শুয়েই কাটালাম তা হলে এত কষ্ট 
করে এসে লাভ কি ? কাল থেকে আসুন আমরা সকলেই তাহাজ্জদ 
নামাযে সাঁমল হই। আত উৎসাহে আমার আগ্রহের সঙ্গে আগ্রহ 
শমালয়ে সকলেই “এক বাক্যের সম্মাতি জানালেন। কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত কেউ ঘূম থেকে উঠলেন না। আমার যখন ঘম ভাঙল তখন 
'তাহাজ্জদের ওয়ান্ত চলে গেছে । কোন রকমে ছুটতে ছুটতে গিয়ে 
ফজরের জামাত পেলাম। শরীরটা ভাল 'ছল না তবুও নামাষের 
গর একটা তওয়াফ সম্পূর্ণ করে ফিরে এলাম। মেসফালার মসাঁজদে 
পড়লাম জোহর। একটন বিশ্রাম নিয়ে বায়তুজ্লাহয় চলে এলাম 
আসরের ওয়াস্তে, সঙ্গে এলেন আমার স্ত্রী আর হাশাঁম ইশরাত। 
আসর সমাপ্ত করেই আম বাইরে চলে এলাম। পূর্বের কথামত 
আমার স্ীও নামাষ শেয় করে ভারতীয় হজ অফিসের সামনে আমার 
সঙ্গে মিলিত হলেন। ভারতীয় হজ আঁফসাঁট কাবা শরণফের 
একেবারে কাছে, মাত এক-দেড় মিনিটের পথ। যেসব ভারতায় 
হজ ব্রত উৎযাপন করতে আসেন তাঁরা এখান থেকে নিয়ামত নানা 
রকম খবরাখবর পান, হাজি সাহেবেরা কোন কিছ জিজ্ঞাসা করলে 
এখানকার লোকজন তার উত্তর দেবার সাধ্যমত চেষ্টা করেন, আর 
খানে যে কাজটি সবচেয়ে ভালভাবে সম্পন্ন হয় সেটি হল চিকিৎসা । 


কাবার পথে ২৯ 


ভারত সরকার এবং বদ্বে হজ কাঁমাঁট এটা খুবই ভাল ব্যবস্থা 
করেছেন, তাঁদের মধ্যে যে সেবার মনোভাব আছে, তাঁরাও বে 
বিদেশগামী হাঁজদের সুখ-দুঃখে আন্তারক অংশীদার হতে চান 
এই ব্যবস্থা থেকে তা উপলাব্ধ করা যায়। এই আঁফস রাত 'দণ 
খোলা থাকে-বশেষ করে এর চিকিৎসা বিভাগ । মেয়েদের জন্য 
আছেন অনেক ডান্তার। আমার শরীরটা খুব ভাল যাচ্ছিল না, 
সামান্য গড়বড় হতেই হজ আঁফসে গেলাম। এক ডান্তার ভাই 
অত্যন্ত যত্ন করে পরীক্ষা করে ব্যবস্থাপন্র লিখে 'দিলেন। ব্যবস্থাপন্ত 
অন্যায় এখান থেকে বিনামূল্যে ওষধপত্র দেবার ব্যবস্থা আছে। 
আমিও প্রয়োজনীয় ওষধ বনামূল্যে পেয়ে গেলাম। আমি বার 
বার স্বীকার করব, বিদেশ বিভ*ুয়ে একজন হাজির জন্যে এটা খুবই 
উত্তম ব্যবস্থা, বিশেষ করে ভারতীয়দের জন্য। কেননা আমরা ত 
কেউ মেরুদণ্ড সোজা থাকতে হজে যাই না। আর বৃদ্ধ বয়সে 
ছোঁয়ার আগেই মানুষ আঠারো ঘায়ের শিকার হয়ে যায়। 

হজ অফিসের সংলশ্ন কয়েকটি হোটেল বেশ চাল। দেখলাম 
এখানে একেবারে আমাদের কলকাতার মতই খাবার দাবার সাজানো 
রয়েছে। আম এবং আমার স্ত্রী দুটি চেয়ারে বসে গেলাম। একাঁট 
চাপাতি, একটি মগজ রান্না আর এক কাপ চা নিয়ে দূজনে ভাগাভাগি 
করে খেলাম। বাড়তে কত ভাল 'জিনিষ কত হেলাফেলায় ছড়াছড়ি 
যায় অথচ এখানে 2 এই কৃচ্ছ সাধন, আর একটা চাপাতি এইভাবে 
ভাগ করে খাওয়াতেও দেখলাম আমার স্ব্লী যেন জান্নাতি খাওয়া 
খেলেন, তাঁর চোখ মুখ 'দয়ে খুশি উপছে পড়াছল। আর আমি ? 
এ কাঙাল ত পরিপূর্ণ রূপে লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন । আমাদের 
সব কিছুই তখন আল্লাহর জন্য। আর আল্লাহর মেহমান হয়ে 
তাঁর দরবারে এসে এসব কাজ করছিলাম বলেই প্রাতাঁট মূহূর্তে এক 
নতুন আনন্দের স্বাদ পাচ্ছিলাম। 

একটি চাপাতি, একাঁট মগজ রান্না আর এক কাপ চা- দাম দিলাম 
সাতাশ টাকা। ভাঘা যায় না। 


২৩০ কাবার পথে 


জামাতে মগব পড়ে ভাঙা শরীরটার জন্যে ভাবছিলাম আজ 
আর তওয়াফ করব না। মনের মধ্যে গাঁড়মাঁস ভাব দেখা দিতেই 
আর এক মন হঠাৎ ভিতর থেকে ভয়ানক গজ্জন করে উঠল ! ি- 
তওয়াফ করবে না ? হজ আঁফস থেকে এইমান্র ওষুধ এনেছ যা 
এখনো তোমার পকেটে। তাছাড়া কতটা অসস্থ তুমি 2 দাব্যি ত 
ঘ্ুরছ, বেড়াচ্ছ। কাবার চত্বরে দাঁড়য়েও শয়তানের হাতে বন্দী ? 

আর নয়, আর নয়। এবপর হয়ত যল্তনায় বেহাল হব। 

তওবা, তওবা। দেখলাম আম তওয়াফের বিপুল জনতার 
মাঝে কখন সামিল হয়ে গেছি। আশ্চর্য আমার মনটা এক মৃহূর্তও 
আমাকে স্বাস্তিতে (1) থাকতে দেবে না। 

সৌদ বাদশাহর ছোট ভাই আবদুল্লাহ বিন আযাঁষ এসৌঁছলেন 
এশার একটু আগে। বিশাল পুরুষাল আভজাত রাজকায় 
চেহারা। সঙ্গে সঙ্গে পালিশ বাহনী ঘিরে ফেলল জায়গাটা । 
পুলিশ নয় সম্ভবতঃ এরা সৈনা--ব্দামারক বাহনীর লোক। ঘন 
কালচে ধরণের খাকি রঙের প্যান্ট সার্ট পরা। এরা আসতেই 
আবদুজ্লাহ বিন আযীষ খুবই বিরন্ত হলেন মনে হল। ইংগিতে 
ধতনি সৈন্যদের সরে যেতে বললেন। তারা কিছুটা দূরে গেলেও 
একেবারে কাবার চত্বর ছেড়ে চলে গেল না। মান্র কয়েক বছর আগে 
ভাইপো । সেই থেকে রাজ পাঁরবারের প্রাতাট সদস্যের সঙ্গে 
দেহরক্ষী মোতায়েন থাকে সকল সময়। কাবা এবং মাকামে 
ইবরাহিমকে সামনে রেখে দু রাকাত নামাষ পড়লেন আবদুজ্লাহ 
খবন আযঘাঁষ। তারপর মুনাধাত করে চলে গেলেন। 

এশার আযান হলে জমাতে দাঁড়াতে গিয়ে অনুভব করলাম দু 
পাশ থেকে বেশ চাপের সাঁষ্ট হচ্ছে। বুঝলাম সাগরে পান বাড়ছে। 
প্রতিদিন নিকটবতশ হচ্ছে হজ, লোকসংখ্যা বাড়ছে ক্রমেই । তরঙ্গের 
পর তরঙ্গ আছড়ে পড়ছে, জোয়ার জেগেছে মহাসমূদ্রে- প্রেমের 
জোয়ার। দূরাগত জোরারের কজ্লোলধবানতে আকাশ বাতাস 
উদ্বেলিত, আলোড়িত। খিল বিশ্বজুড়ে এই তরণোর উল্লাস, 


কাবার পথে ২৩১ 


এক মহাতীর্ঘে সেই তরঙ্গ কেন্দ্রীভূত 

আবেগে উল্লাসে, বেদনায় অশ্রুতে কাবার চত্বর এখন পারপূর্ণ। 
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম দশ দিগন্ত থেকে আঁবিরাম ধান ভেসে 
উঠছে $ লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক। প্রভ্দ গো ! আপনার 


১ 
সোমবার ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ রাতে, আর আজ ১০ সেপ্টেম্বর 
শুরুবার। সূতরাং আল্লাহ রাঁজ থাকলে আজই আল্লাহর ঘরে প্রথম 
জুমআর নামায পড়ব। ঠিক মত বসার জায়গা পাওয়ার জন্যে বাঁড় 
থেকে দশটা কুঁড়তে হেরেম শরাঁফের উদ্দেশ্যে যান্না শুর করলাম । 
পথে নেমে দেখি ইতিমধ্যেই মানুষ স্রোতের মত চলতে শহর করেছে 
কাবার পথে। আমার স্ত্রী এবং হাশমি ইশরাতকে নিয়ে আমরাও 
যথাসময় পেশছে গেলাম । ওখানে পেশছে ও'রা চলে গেলেন মেয়েদের 
জামাতে আর আমি এমন একটা জায়গায় বসলাম যেখান থেকে কাবাকে 
স্পম্ট দেখা যায়। জাবনে বড় সাধ ছিল কাবা শরীফে জুমআর নামায 
পড়ার। সেই মহালগ্ন উপাস্থিত। কিছুক্ষণ বসতেই মনও প্রস্তুত 
হয়ে গেল। নামায শুরু হতে এখনো দীর্ঘ দুঘণ্টার আধক সময় 
বাকি। আমি তন্ময় হয়ে কাবা শরীফের দিকে চেয়ে আছি, দেখি 
ঠিক আমার সামনেই একদল ভীষণ কালো নাইজেরিয়ান_ হাবাঁশ 
বা নিগ্রো যাই বলুন-+নার্বকার চিত্তে তাদের চরণ দূুখানি ঠিক 
কাবা শরাঁফের 'দকে প্রসারিত করে বসে আছেন। একজন নয়, 
দুজন নয়- প্রায় সকলেই । এই লোকগাীলর কেউ কেউ সবল বাঁলষ্ঠ 
দেহের অধিকারা, ঠিক “কুন্দে যেন নিরমান', উচ্চতায় বিশাল। 
তবে অধিকাংশই রুগ্ন এবং (আল্লাহ মাফ করুন) দেখতে ভীষণ 
কুণ্রী। মান্য যে কত কদর্য হতে পারে এরা যেন তারই 'নিদর্শন। 
কেবল দেখতেই কদর্য নয়, ব্যবহারেও এদের অধিকাংশকে আমি 
অত্যন্ত অমাঁজত অবস্থায় পেয়েছি। তেলে-বেগুনে জবলা 
মেজাজ, রূক্ষতায় মরুর মধ্যাহ্ন ! যে বায়তুজ্লাহর 'দিকে সম্দ্রমে 
আমি ঠিক মত তাকাতে পর্যন্ত পারছিলাম না, যার 'দকে দিনে 
সম্মুখে বসে নগ্ন পদ ফুগলকে বর্বরের মত মেলে ধরাকে আমার 
কিছুতেই সহ্য হচ্ছিল না। ভিতরে সিংহের গজ্জন অথচ মূখে 


কাবার পথে ২৩৩ 


শকছুই বলতে পারাছ না। আমি ওদের ভাষা জানি না। অবশেষে 
আমার প্রচণ্ড উত্তেজনাকে অসম্ভব সংযত করে বিনীতভাবে এক 
হাতে কাবা দেখালাম এবং অন্য হাতে ইশারায় পা গুটিয়ে নেবার 
অনুরোধ জানালাম। অনুরোধে সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য পা গুটিয়ে 
নিলেন তবে যে খুব অন্যায় হয়েছে এমন বোধে নয়, যেন একজন 
বলছেন আচ্ছা পা গুঁটয়ে 'নিই-_এমাঁন ভাবে । দেখলাম অনন্ত 
অনেকেই এই কালো মানুষদের পা গুটিয়ে বসতে অনুরোধ করছেন। 
এক হাজি সাহেব আমার কাছে আক্ষেপ করলেন £ দেখবেন একটু 
পরে ষে কে সেই- আবার কাবার 'দকে পা লম্বা করে 'দয়েছে এরা । 

আল্লাহ মাফ করুন ! কালো মানুষদের প্রাত কোন ঘৃণা বা 
অন্যায় আরোপ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, যা প্রত্যক্ষ করোছ সেগুলির 
উল্লেখ না করলে সত্য অপ্রকাশিত থেকে যায়। এই সব মানুষদের 
মধ্যে আর একট সংকণর্ণ স্বার্থপরতা লক্ষ্য করোছি ঃ এ*রা অনর্থক 
অনেকটা জায়গা দখল করে বসে থাকেন এবং সেখানে অন্য কেউ 
নামাষের জন্য দাঁড়াতে চাইলেও সাধারণতঃ জায়গা ছাড়েন না অথচ 
আর এক কালো মানুষকে দেখলে তাকে সাদরে টেনে নিয়ে বাঁসয়ে 
দেন, প্রয়োজনবোধে পাশের মানুষকে বেশ বিব্রত করেও । অবশ্য 
তাঁদের এই স্বজাত প্রণীত প্রশংসাহ্য কিন্তু নামাযে দাঁড়াতে এক 
ই ভূমির জন্যে যেখানে হাজার হাজার মানুষ পাগলের মত ঘুরে 
বেড়ায় সেখানে এই স্বার্থপরতা £ অবশ্যই তা অধিকতর ঘূণাহ্ৰ। 

আমার মনে হয় ইসলামের সাঠক পাঁরচয়ের সঙ্গে এ*রা পাঁরাঁচিত 
নন, অবশ্য আমরা অনেকেই এ পাঁরচয় থেকে বাণ্চিত। আফ্রিকার 
গহন অরণ্যে সত্যকার ইসলামের আলো এখনো ঠিকমত মৃত্তিকা 
স্পর্শ করে 'নি। 

কাবা শরীফের 'দিকে তাকিয়ে মনটাকে আবার প্রস্তুত করাছলাম, 
এবার বাধা এল পিছন থেকে । এক ভদ্রলোক, উজ্জ্বল গোঁরবর্ণ 
মনে হল তুর্ক ঠিক আমার পিছনে বসে বেশ শব্দ করে দুলে দুলে 
পড়ছেন £ আল্লাহম্মা বেহামার্দাহ-আল্লাহ সমুদয় প্রশংসা 
আপনার, লক্ষ্য তাঁর কাবার দিকে স্থির। কিন্তু তাঁর এই সশব্দ পাঠ, 


২৩৪ কাবার পথে 


আমার ত বটেই, আমার মত অনেকের একাগ্রতায় প্রচণ্ড রকম বিঘন 
সৃষ্ট করছিল। একটু আগে যে দলের সঙ্গে মোকাবিলা করোছিলাম 
তারই পাঁরপ্রোক্ষতে এই ভদ্রলোকের প্রাত আমার এতটুকু উন্নত 
ধারণা হল না বরং মনে মনে আম কিছুটা অভদ্র রকম উগ্র হয়ে 
উঠলাম। মনে হলঃ লোকটা অহেতুক লোক শোনানোর জন্য 
এভাবে চিৎকার করছেন। পিছন ফিরে কিছুটা অসংযত কণ্ঠে আম 
তাঁকে আস্তে পড়ার কথা বললাম। জবলন্ত মোমের শিখায় ফ্‌ 
দলে যেমন তা দুলে ওঠে, দেখলাম লোকটির কণ্তস্বর সঙ্গে সঙ্গে 
খাদে নেমে গেল। তাঁর চোখে সহদূরের স্বস্ন, কালো গেলাফে 
দুলে অপেক্ষাকৃত 'িম্নস্বরে সুর করে পড়ে চলেছেন ঃ আল্লাহম্মা 
বেহামাঁদাহ, আল্লাহহম্মা বেহামাদহি। কয়েক 'মানিট পর মনে হল 
'তাঁর স্বর ভাঙা ভাঙা, পিছন ফিরে দোখ দুই গণ্ড বেয়ে আবরল 
ধারায় অশ্রু গড়াচ্ছে। কাবার দিকে তাকিয়ে তান তেমাঁন ভাবে 
দুলে দুলে পড়ে চলেছেন। সুবাস যেমন ক্রমাগত বৃত্তাকারে 
তেমনি আশপাশের সকল আতমাকে সম্রদ্ধ অনুভবে উদ্বেল করে 
শদল। একে ত কাবা শরীফ, তার উপর জুমআর এই পাবন্র পাঁববেশ 
-িছ;ক্ষণের মধ্যে দোখ অনেকেই অঝোর ধারায় অশ্রুপাত 
করছেন। একটি পাঁবন্ন প্রভাব মানুষের মনে এইভাবেই তরঙ্গের 
মত বৃত্তাকারে ছাড়িয়ে যার। অথচ এই মানূষাঁটকে প্রথমে আম 
কত তুচ্ছ জ্ঞান করোছলাম। 

কোন ঝিন্‌কে ম্স্তা থাকে কজনে তার খোঁজ রাখে ! 

ঠিক সাড়ে বারটায় হল আযান। আযানের প্রায় পরে পরেই 
হল খুতবার আধান, মাঝে চার রাকাত কাবলুল জুমআ পড়ারও 
'সময় ছিল না। আজকের নামায পাঁরচালনা করাছলেন কাবার প্রধান 
ইমাম, একেবারে বয়ঃবৃন্ধ গোরবর্ণ এলাহান যে খুব 'মাম্ট তা নয় 
“তবে আল্তাঁরকতায় গভীর- সহজে মানুষের মনকে দুলিয়ে একাকার 
করে দেয়। লাতিদশর্ঘ খুতবা পড়লেন, খুংবার এক স্থানে ছিল 


কাবার পথে ২৩ 


“রাব্বানা আতেনা ফিদ্‌দানয়া হাসানতাঁও অফিল আখেরাতে 
হাসানতাঁও অকেনা আজাবাননার'-এই অংশট;কু পড়ার সময় ইমাম 
হাজি সাহেবানদের চোখও ভিজে গেল, এমনই একটা পাবন্ন আবেশ 
সৃষ্টি হয়োছল যে আতপাষাণের প্রাণও মোমের মত গলে পড়াছিল। 
'মাকামে ইবরাহিম বরাবর মোলতাজেমের পাশে দাঁড়য়ে খুৎবা 
পড়লেন এবং নামাষ পড়ালেন। ভাবাছিলাম নামাযে না জান কত 
সুবিধা অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে দুটি আত পাঁরচিত ছোট সহরায় 

একটার কিছ পরে নামায-পর্ব সমাপ্ত হল। 

ডায়রী থেকে কিছ অংশ ঃ “মগ্রারবের পর একবার এবং এশার 
পর দু-বার তওয়াফ। মগাবরের তওয়াফের পর নামা এবং 
'মুনাধাতে ভীষণ কান্নাকাঁট করোছ। মনটা কেমন যেন উদাস, 
'সারা জীবনের এত পাপ আল্লাহ 'কি ক্ষমা করবেন 2 ক্ষমা পাবার 
উপযুস্ত নই 'কল্তু তাঁর রহমতের উপর ভরসা কাঁর। মগারবের 
আগে ইমাম সাহেবর সঙ্গে মুসাফাহ করলাম। প্রায় শীর্শ মানুষ, 
ইবাদাতে জীর্ণ কাবার উপযুন্ত ইমাম। আল্লাহ তাঁর মঙ্গল 
করন! 

কাবা শরীফে লামাষে শরীক হবার পর থেকেই দেখাছ প্রাত 
নামাযে এক বা একাধিক লাশ আসছে জানাজার নামাষের জন্য। 
কাছাকাছি এনে রাখা হয়। প্রাত ওয়ান্তের ফরজ নামায শেষ হবার 
সঙ্গো সঙ্গে জানাজার নামাযের কথা মাইকে ঘোষণা করে দেন 
"মুয়াজ্জিন, সঙ্গো সঙ্গে কয়েক লক্ষ হাজি সাহেব দাঁড়য়ে যান। 
দহ মিনিটেরও কম সময়ে জানাজার নামায খতম হয়ে যায়। কত 
ভাগ্যবান এই সব দেশ-বিদেশের হাজি ভাইগণ, যাঁরা এই পাঁবিয় কাবা 
শরাঁফে এসে মৃত্যুবরণ করলেন ! পৃঁথবীর আর কারও জানাজায় 


৩৬ কাবার পথে 


এত লক্ষ হাঁজ, এত আলেমওলামা সম্ভবতঃ যোগ দেন না। শুনোছ, 
এই'সব মহান সৌভাগ্যবান আতমার গোরাজাব নেই। এদের 
সকলকে দাফন করা হয় মক্কার এীতহাঁসক গোরস্তান জান্নাতুল 
মায়াল্লায়। 

বাঁড় থেকে হজে রওনা হবার সময় আমরা দুজনে প্রাতজ্ঞা করে 
গিয়েছিলাম সৌদ আরবের মাটিতে পা দিয়ে নিজেদের ব্যবহারের 
জন্য কোন সৌখিন জিনিষ কিনব না। আমরা যাচ্ছি আল্লাহর প্রেমে 
আল্লাহর জন্য, সুতরাং পার্থিব কোন প্রলোভনই যেন আমাদের এই 
সংকল্প থেকে টলাতে না পারে। কলকাতায় বসেও হাঁজদের দুর্গত 
দেখেছিলাম, বোম্বে এসে যা শুনেছিলাম তাতে লজ্জায় অপমানে 
মাথা হে্ট হয়ে শিয়েছিল। প্রায় অধিকাংশ হাজিই হজ থেকে 
ফেরার পথে সঙ্গে আনেন বহ মূল্যবান রঙিন টিভি, দুমল্য 
1ভাডও, টেপ রেকর্ডার, রেডিও, ইলেকদ্রীনক 'জানিষপন্র আর 
বিদেশী কাপড়-চোপড় এবং প্রসাধন সামাগ্রর ত কথাই নেই। কোন 
কোন হাজির কাছে লক্ষাধক টাকারও জিনিষপন্র থাকে । হাজিদের 
জাহাজ আসার 'দিন থাকলে সারা বোম্বে রটে যায় ঃ আজ চোরেদের 
জাহাজ জেটিতে 'িড়ছে। প্লেনের ব্যাপারেও ঠিক একই রকমে 
পুরো এয়ার পোর্ট এলাকায় সোরগোল পড়ে বায়। অথচ এরা 
সকলেই আল্লাহর ঘর জিয়ারত করে হাঁজ হয়ে দেশে ফিরছেন। 
হায়রে ! 

১১ সেপ্টেম্বর শাঁনবার সকালে ঘুম ভাঙতে যখন দেখলাম 
কিছুতেই কাবা শরীফে গিয়ে জামাতে ফজরের নামাষ পাওয়া বাবে 
না, যেন পাগলের মত হয়ে গেলাম। প্রাতাদন যাতায়াত, তওয়াফ 
ইত্যাদিতে ভাষণ ক্লান্ত হয়ে ঘ্‌মূলে আর কিছুতেই সময়মত ওঠা 
যায় না। অথচ পশুর মত নিদ্রার জন্যে ত এখানে আসিনি। 
আমরা আমাদের সংকল্পে 'স্থর থাকতে পারলাম না। আল্লাহ 
মাফ করুন, সোদন সকালেই ৮৫ রিয়েল 'দিয়ে একাঁট জাপানি এলার্ম 
ঘড় কিনে নিয়ে এলাম। দেখা যাক এরপর তাহাজ্জদ এবং ফজর 
ঠিকমত পাওয়া যায় কি না। 


কাবার পথে ২৩৭ 


মহাঁদন এগিয়ে আসছে। হন হু করে মানুষ বাড়ছে । "নাট 
শদনে সকল হাঁজকেই মক্কা থেকে চলে যেতে হবে। সর্বপ্রথম 
ময়দানে-হজ কোন নামায নয় বরং 'নার্দ্ট সীমানায় আরাফতের 
মাঁট স্পর্শ করলেই হজ হয়ে যায়। এরীদন সূর্যাস্তের পর আরাফাত 
থেকে মূজদালেফায় এসে রান্রিযাপনের পর প্রভাতে আবার মিনায় 
আসতে হয়। এই মক্কা-মিনা-আরাফাত-মৃজদালেফা-ীমনায় 
গমনাগমনের সময় এমন অসম্ভব ভিড় থাকে যে প্রাথামক কিছ 
পূর্ব ধারণা না থাকলে অনেকের পক্ষেই ঠিকমত হজের আনষাঁঞ্গক 
শবাঁধ-বিধান পালন করা সম্ভব হয় না। হজযান্রী সকল হাঁজর 
প্রীত আমার বিনীত অনুরোধ $ মন্ধায় পেশছে সকলেই যেন এই 
প্রাথামক ধারণাটকু আগে থেকে সয় করে নেবার ব্যবস্থা করেন। 
বার জন্য এত অর্থ ব্যয় এত কম্ট স্বীকার করে এই পাঁবত্র ভাঁমতে 
আসা সেটাই যাঁদ ঠিক মত সম্পন্ন না করা যায়তা হলে বেদনা 
রাখার জায়গা থাকে না। অথচ এর জন্যে ষে খাব বোশ অর্থ আর 
সময় ব্যয় করতে হয় তা নয়। কিছ কম আড়াই ঘণ্টা সময়ে সব 
কছুদ আনন্দের সঙ্গে দেখে শুনে আমরা ঘরে ফিরে এসোছিঙগাম, 
খরচ পড়েছিল মাথাঁপছন মাত্র বিশ িয়েল। ঘলা যেতে পারে ঃ 
খকছুই নয়। 
ইতিমধ্যে গূজরাটি ভদ্রলোকের মেয়েজামাই এসেছেন লশ্ডন থেকে 
হজ করতে, তাঁরাও এসে উঠেছেন আমাদের রূমে। সুতরাং 
বর্তমানে আমাদের রুমের বাঁসন্দা সাত জন। পাঁরকম্পনা মত 
ইয়াকুব আদম একাঁটি খস্‌সী (প্রাইভেট) গাঁড়র ব্যবস্থা করল, 
আমরা আট জন (ইয়াকুব আদম সহ) মক্কা মোয়াজ্জমের নিকট 
থেকে বেশ সকালেই যাত্রা শুরু করলাম। মন্ধার ঘরবাড়ি পার হয়ে 
প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে আমাদের গাঁড় ছুটে চলল 'মনার 'দকে। 
পাব মহান্গরাঁর সাত-আট কিলোমিটার পৃবে মিনা আসলে একাঁটি 
মর্ময় পার্বত্য উপত্যকা । পূর্ব-পশ্চিম বিস্তৃত এই উপত্যকার 
উত্তর দখিনে উশ্চ্‌ পর্ব তরাজি আজো সমানে তাদের গবোম্ধত শির 


৩৮ কাবার পথে 


উণ্চু করে দাঁড়য়ে আছে। মাঝের ছোটখাট পাহাড়গলিকে কেটে 
সমতল করে দেওয়া হয়েছে, তার উপর দিয়ে চলে গেছে অসংখ্য 
জাতীয় সড়ক। এই সড়কগদীল সৌদ আরবের সমস্ত অংশের 
সঙ্গে যুক্ত এবং দর্শনীয়। রাঁতমত ব্যয়বহদল আধ্াানক এই 
সড়কগ্ালর যন্ত্রতত্র ফ্লাইওভার। এই 'মনাতেই যত ফ্লাইওভার 
আছে, সম্ভবতঃ আমাদের সমগ্র ভারতে তা নেই। হাওড়া আর 
[শয়াদহ দুটি ফ্লাইওভার করতেই আমরা হিমসিম খেয়ে যাই অথচ 
বাঁলর রাজ্যে কি অসাধ্য সাধনই না এ*রা করছেন ! 

নার পথে প্রথমেই পড়ল জুমরাতুল আকাবা (বড় জুমরা বা 
বড় শয়তান), এখান থেকে মান্র এক শো পনের মিটার দূরে জ:মরাতুল 
উসতা (মেজ জুমরা বা মেজ শয়তান) এরপর দেড় শ মিটার দূরে 
জুমরাতুল উলা (ছোট জুমরা বা ছোট শয়তান), অল্প ব্যবধানে 
পর পর 'তনাঁট জুমরা রয়েছে। হযরত ইবরাহিম আ যখন তাঁর 
ধশশুপূত্র হযরত ইসমাইল আ-কে কুরবানী করার জন্যে নিয়ে 
যাচ্ছিলেন, শয়তান এই তন স্থানে . উপাস্থত হয়ে তাঁকে কুমন্্রণা 
দেয় এবং কুরবানী করা থেকে বিরত রাখার জন্যে নানান ভাবে 
প্রলুব্ধ করতে থাকে । হযরত ইবরাহিম আ বিরন্ত হয়ে সজোরে 
প্রস্তর নিক্ষেপ করে তাকে দূর করে দেন। সেই প7ণ্যস্মৃতির 
স্মরণে হাঁজ সাহেবরা এই তিন জুমরায় কাঁকর 'নক্ষেপ করেন। 
জুমরা বলতে দেখলাম পাথরের তৈরি একাট স্তম্ভ মান, কোন 
আকৃতি অবয়ব বা মৃর্ত নয়আসলে এটিকে উপলক্ষ করে 
আ যেমন ক্প্রবৃত্তকে দমন করেছিলেন আমরাও যেন প্রত্যেকেই 
আমাদের রন্তে মিশ্রত যাবতীয় পাপবৃত্তির ধংস সাধন কারি, 
সর্বক্ষেত্রে পারশৃদ্ধ হয়ে উঠি। শয়তানের এই স্তম্ভগ্‌ি নির্মাণে 
কেউ যেন পৌন্তীলকতার কোন সূত্র আঁবিজ্কার না করেন, এই 'স্থর 
নিশানাগুলি না থাকলে হাজিসাহেবগণ যান ষে দিকে পারতেন 
পাথর ছ*ুড়তেন ফলে নিদারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হত আর 


কাবার পথে ২৩৯, 


প্রস্তরাঘাতে জখমের সংখ্যা বেড়ে যেত, কোন দিক দিয়েই তা শুভ 
হত না। শুনলাম হজের 'নার্দস্ট দিনে এখানে প্রচন্ড ভিড় হয়, 
এমন ভিড় যে বহৃলোক অজ্ঞান হয়ে পড়েন, কোন কোন সময় কেউ 
কেউ ইন্তেকালও করেন কন্তু আজ আমাদের গাঁড় ফাঁকা রাস্তার 
উপর দিয়ে তিন জুমরা এবং পার্ববর্তী সুদৃশ্য পর তশ্রেণী 
আতিক্রম করে মিনা উপত্যকায় পেশছে গেল। মিনায় অনেক 
ধীতিহাঁসক ঘটনা ঘটেছিল। জুমরা এলাকার আর এক নাম 
আকাবা। রসুলজ্লাহর হাতে হাত রেখে মাঁদনার আনসারগণ এই 
আকাবাতেই প্রথম এবং "দ্বিতীয় বাইয়াত গ্রহণ করোছলেন এবং যা 
হয়োছল। পূবাঁদকে পাহাড়ের কোল ঘেষে আছে বিশ্বখ্যাত 
মসাঁজদ- মসাঁজদ আল খায়েফ। সময় আর শ্রম বাঁচানোর জন্য 
আমাদের ড্রাইভার তাঁর যন্তযানকে আর ওাঁদকে নিয়ে গেলেন না, 
আঙুল বাঁড়য়ে ম্যাপ পয়েশ্টিং-এর মত করে তাঁর কর্তব্য শেষ করলেন। 

ণমনার অর্থ প্রবাহিত হওয়া, অবশ্যই কুরবানীর বন্ত প্রবাহের 
হযরত ইবরাহিম আ পত্র ইসমাইলের গলায় ছার চালান এবং পরে 
এখানেই প্রথম কুরবানীর রন্ত প্রবাহিত করেন (৩৭ £ ১০২-১০৭)। 
পরে এই পবিব্ন স্থানাঁটতে কুরবানীর উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থার প্রচলনের 
মাধ্যমে সেই পৃণ্য স্মৃতিকে আবনশ্বর রাখা হয়েছে। কিন্তু এই 
এীতহাসিক স্থানাটও দেখার সৌভাগ্য হল না আমাদের । গাঁড় 
থেকে নেমে গিয়ে দেখে ফিরে আসতে যে সময় ব্যয় হবে ততক্ষণে 
আমাদের চতুষ্পদ যানটি নাকি আরাফাতে পেশছে যাবে । সুতরাং 
আমাদের ড্রাইভারের লক্ষ্য এখন 'মিনা থেকে দশ-এগার কিলোমিটার 
দূরে আরাফাতের 'দিকে। গাঁড় প্রায় এক শো কিলোমিটার গাঁততে 
সেই মহাময়দানের দিকেই এগিয়ে চলল ৷ 

বালির রাজ সংখ্যাতীত ছোট বড় পাহাড় চারাদকে। চোখের 
পলক ফেলতে না ফেলতে দশ্য পাল্টে যায়। মাত্র কয়েক মিনিটের 
মধ্যেই আমরা আরাফাতে পেশছে গেলাম। মসাঁজদ নোমারার পাশ 


২৪০ কাবার পথে 


শদয়ে গিয়ে আমাদের গাঁড় থামল একাঁটি পাহাড়ের পাদদেশে । 
শীবশাল ময়দান একেবারে ফাঁকা অথচ এখানে এসে দেখলাম 
পণ্যলোভাতুর মানুষের ভিড়ে জায়গাঁট রীতিমত জমজমাট । 
মক্কা থেকে প্রায় পনের িলোমটার দূরে এই পাহাড়টির নামই 
জাবুলে রহমত বা দয়ার পাহাড়। আর এই পাহাড় সংলগ্ন 'বশাল 
প্রান্তরাটই আরাফাত। দেড় শো থেকে দুশো ফুট উচ্চ এই 
পাহাড়টি এরীতহাঁসক। এখানেই পাঁথবীর প্রথম মানব দম্পাঁতির 
প্রত বৃম্টিধারার মত নেমে এসৌছল আল্লাহর রহমত, এখানে 
হযরত আদম আ-এর সকাতর প্রার্থনা আল্লাহ কবল করেন এবং 
তাঁর পাপ ক্ষমা করে দেন, এই পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান করে 
রসুলহজ্লাহ তাঁর বিশ্বাবিশ্রুত 'বিদায় হজের এরীতহাসিক ভাষণ দান 
করেন, এখানেই অবতীর্ণ হয় দ্বীন ইসলামকে পাঁরপূর্ণ ও সম্পূর্ণতা 
দান করার আয়াত। পাহাড়ের উপরে ওঠার ধাপগ্দাল বাঁধান এবং 
একেবারে উপরে বেশ কিছুটা এলাকাকে সমতল চত্বরে পাঁরণত করা 
হয়েছে। দেখলাম সকলেই এই “দোওয়া কবুলের স্থানে, 
আন্তরিকভাবে নামায পড়ছেন এবং আল্লাহর দরবারে বিনীতভাবে 
হাত তুলে অশ্রুপাত করছেন। আমরাও একে একে নামায পড়লাম 
এবং প্রাণভরে আল্লাহর কাছে দোওয়া চাইলাম। সমগ্র আরাফাতে 
জবলে রহমতই সবচেয়ে বরণীয় স্থান। হজের 'দিন যখন আমরা 
আরাফাতে পেশছাই, জবলে রহমতের ধারে কাছে আসতে পারি নি, 
কেবল দূর থেকে অসংখ্য মানুষের এহরাম বাঁধা একটা শাদা স্তূপের 
মত দেখেছি। উপরের সমতল চত্বর থেকে একাঁট সুউচ্চ 'মনার 
মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, এটিও জবলে রহমতের আর এক নিশানা । 
এই 'বিশাল প্রান্তরের দ্বিতীয় ইতিহাসবিশ্রাত স্থানাট হল 
'মসাঁজদে নোমারা। বিদায় হজের দিন রসুলদজ্লাহ এখানেই তাঁব্দ 
ফেলে অবস্থান করেন। আরাফাত শব্দের অর্থ পাঁরচয় বা মলন। 
বেহেশত থেকে বিচ্যুত হয়ে সূদীর্ঘকাল পরস্পর বিচ্ছিন্ন থেকে 
এখানেই হযরত আদম আ আর বাব হাওয়া রা-র প্নার্মলন হয়। 
আরাফাত তাই আজ 'বশ্ববাসর মলনক্ষেতর। শাাথবীর "বাড 


কাকার পথে ২৪১ 


প্রান্ত থেকে আগত মানৃষেরা মন্ধায়, মিনায় বা মূজদালেফায় 'বাভন্ন 
ভাবে 'বাভন্ন দিকে ছাঁড়য়ে ছিটিয়ে থাকেন সকলে একান্ত হন না 
আবাঁশ্যকভাবে একই 'মলন ভাঁমতে 'মলিত হতে হয়। সমগ্র হজ 
পর্বে এই রকম অপূর্ব দৃশ্যটি আর কোথাও কখনও দেখা যায় না। 

হজের প্রায় এখনো দু সপ্তাহ বাকি তবুও ফেরার পথে দেখলাম 
করেছে, মেষ দুম্বা গরু বকার আমদান হচ্ছে কুরবানীর জন্যে এক 
জায়গায় দেখলাম সুদীর্ঘ গলা উপ্চ করে বিশাল একটা উটের 
বা গরুর সংখ্যা কম হবে, দেখলাম সে ধারণা ভুল বরং দ্ম্বা-উটের 
তুলনায় এরাই সংখ্যাগ্ারষ্ঠ। 

আরাফাত থেকে মুজদালেফায় আসতে বোঁশ সময় লাগল না। 
এখানে বৌশম্টপূর্ণ স্থানগ7ীলির কথা জিজ্ঞেস করতে ইয়াকুব আদম 
বা ড্রাইভার বিশেষ কিছ বলতে পারলেন না। আসলে এগ্াাীল 
এীতহাঁসক এবং ধর্মীয় গুরৃত্বে অনন্য সুতরাং অন্তরের 'জাঁনিষ, 
মক্কায় বসবাস করলেই এগুলি সম্পর্কে ওয়াঁকবহাল হওয়া যায় না। 
আল কোরআনে মাশআরটীল হারাম (২৪ ১৯৮) এর উল্লেখ আছে, 
এটি মূজদালেফার একটি ছোট পাহাড়ের নাম, স্থানীয়ভাবে জবলে 
কোজাহ-ও বলা হয়। বিদায় হজ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে 
রসলঃজ্লাহ এখানে অবস্থান করেন। বর্তমানে এখানে একাঁট 
সুন্দর মসঁজদ 'নার্মত হয়েছে । হাজি সাহেবগণ এখানে অত্যন্ত 
শবন'তভাবে নামা পড়ে থাকেন। মাশআরশীল হারামের পশ্চিম 
দকে প্রায় সাড়ে পাঁচশো হাত দীর্ঘ একাঁট উপত্যকা বিরান হয়ে 
পড়ে আছে, এই প্রান্তরটিই সেই কুখ্যাত ওয়াদীয়ে মোহাসৃসর-_ 
একাধারে এীতহাপিক এবং ঘণ্য। সূরা ফিল এর মধ্যে অহংকার 
আবরাহার যে হীতবৃত্তাট বিবৃত হয়েছে তা এই প্রাল্তরেই সংঘাঁটত 
হয়েছিল। আত সংক্ষেপে কাবা ধবংসোদ্ধত আবরাহা আর আবাবিল 
পাখির হীতব্স্তাটি আমরা জেনে নিতে পারঃ 


কা. প-৯৬ 


২৪২ কাবার পথে 


আবরাহা উদ্ধত। আবরাহা অহশুকারী। সে ছল এক গ্রীক 
ব্যবসায়ীর ক্লাঁতদাস। যোগ্যতা এবং কূটচালে এক সময় সে 
ক্রীতদাস থেকে যারা হঠাৎ পদমর্যদার অনেক উপরে ওঠে, অনেক 
সময় তাদের আর িতাঁহত জ্ঞান থাকে না। আবরাহারও সে দশা 
হল। কাবা-ই আরবের প্রধান তীর্ক্ষেত্। বহুদেশ থেকে পণ্যতনা 
এটা ভাল লাগল না। সে ছিল খ্স্টান। ইয়েমনের রাজধানী 
সানায় একটা বিশাল গজ তৈরি করে সেখানে বসবাসকারণ সকল 
আরবকে সেই গর্জায় হজ তীর্থ করার নিশি দিল। সে দূঢ়ভাবে 
ঘোষণা করল ঃ 'আঁম আরবদের হজ-অনচ্ঠান কাবা থেকে এই 
গীজায় স্থানান্তাঁরত না করে ছাড়ব না।” তার এই সদম্ভ ঘোষণায় 
হয়ে পড়ল। ক্লোধের বশবর্তী হয়ে একজন কুরেশ কোনকুমে গঈর্জার 
মধ্যে ঢুকে মল-তদগ করে এল । এই সঙ্গেই আরো একাঁট ঘটনা 
ঘটে গেল হঠাৎ। গনী থেকে অল্প দূরে তিন-চারজন আরব 
ধুবক কোন কারণে আগনন জবালিয়েছিল। বাতাসে তাঁড়ত হয়ে 
সেই আগুনে আকাঁস্মকভাবে গীর্জার অনেকটা অংশ ভলজ্মীভূত হল। 
এসব ঘটনা থেকে আবরাহা এত ক্ষেপে গেল যে প্রাতিজ্ঞা করে বসল £ 
কাবাকে ধ্বংস না করে সে নিরস্ত হবে না। যাট হাজার স্বাশাক্ষিত 
সৈন্য আর বিশাল হাঁস্তবাহিনী 'নয়ে সে কাবা-ধ্বংসের উদ্দেশ্যে 
বেরিয়ে পড়ল। তার সেই বিশাল বাহিনী তায়েফে পেশছুলে 
সেখানকার বন্দ শফিক গোন্রের লোকেরা ভাবল ষে আবরাহা তাদের 
“লাত'-এর মান্দর ধ্বংস করে দেবে। তারা তাড়াতাঁড় আবরাহার 
সঙ্গে দেখা করে বলল £ আপাঁন কাবা ধংস করতে এসেছেন সে ত 
এখান থেকে বেশ দূরে । আমরা একজন পথপ্রদর্শক দিচ্ছি, সে 
ঠিকমত আপনাকে যথা স্থানে 'নয়ে যাবে। অন্গ্রহ করে আমাদের 
লাত-এর মান্দির নম্ট করবেন না। আবরাহা এ প্রস্তাবে সম্মত হল। 
বন্দ শফিকের লোকেরা আবহ রিগাল নামে এক ব্যন্তিকে পথপ্রদর্শক: 


কাবার পথে ২৪৩ 


করে পাঠাল। এই লোকাঁট, মক্কার অনাঁতদূরে আল মুগ্াম্মাস 
নামক জায়গায় এসে মারা গেল। সেখানেই তার কবর হল। তার 
এই পথপ্রদর্শনার কাজকে তখনকার আরবেরা জাতীয় অপরাধ বলে 
মনে করোছল এবং দীর্ঘকাল তার পাশ 'দিয়ে যাবার সময় তারা সেই 
কবরকে লক্ষ্য করে ঘৃণাভরে পাথর ছুড়ে মারত। যা হোক, আল 
মুগাম্মাস থেকে আবরাহা অগ্রবর্তী কিছ সেনাকে মক্কার 'দকে 
পাঠিয়ে দিল। এই সৈন্যদল ভ্ঁরভোজের জন্যে তেহামা আধবাসী 
আর কুরেশদের বহু পালিত পশু ধরে 'নয়ে এল। এর মধ্যে ছল 
রসূলজ্লাহর দাদা আবদুল মভ্তালবের দু শো উট। ইতিমধ্যে 
এসোঁছ কাবা 'িধবস্ত করতে, সুতরাং এতে যে বাধা দেবে সে ধংস 
হবে, বাধা না দিলে নিরাপদ, কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে 
যেন দূতের সঙ্গে চলে আসে ।' আবদুল মুত্তালিব ছিলেন সে 
সময় কাবার সেবাইত এবং কুরেশ গোত্রপ্রধান। দূতের সঙ্গে [তান 
এলেন দেখা করতে । অত্যন্ত সুদর্শন আর বাঁলম্ঠ ছিলেন আবদুল 
মূত্তাঁলব। তাঁকে দেখে আবরহার মনে সম্ভ্রম জাগল। কথা শুরু 
হতে আবদুল মুত্তালিব বললেন, “'আপাঁন আমার দ শো উট ফিরিয়ে 
দিন।' শুনে অবাক কন্ঠে আবরাহা বলল, “সেকি আপাঁন শুধু 
উট চাইছেন আম যে এখান কাবা ধংস করব সে সম্পর্কে কিছু 
বললেন না।' আবদুল ম্ত্তালিব অত্যন্ত সহজ আর নিরাদ্বগ্ন 
কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'উটের মাঁলক আঁম- তাই সেগ্ীল আম ফেরং 
চাইছি। কিন্তু কাবার মালক আল্লাহ, 'তাঁন তাঁর ঘর রক্ষা 
করবেন। এ নিয়ে আমার কোন ভাববার প্রয়োজন নেই৷, এ কথা 
বলে আবদুল মুত্তালিব চলে গেলেন ; কাবার মাঁলকের উদ্দেশ্যে 
অবজ্ঞার হাঁস হেসে আবরাহা বলল, “সে আমার আঘাত সহ্য করতে 
পারবে ত?* পরদিন প্রস্তুত হয়ে কাবাখধ্বংসের জন্যে সে তার 
সৈন্য বাহনীকে অগ্রসর হতে শনর্দেশ দল। 'শনজে উঠে বসল 
সবচেয়ে বড় হাতির পিঠে আর এটি ছিল একেবারে সামনে । কিন্তু 
কি আশ্চর্য তাকে 'কিছ্যতেই মক্কার দিকে চালনা করা গেল না। দখিন 


২৪৪ কাবার পথে 


উত্তর পূব সকল দিকেই সে জোর কদমে ছুটতে থাকে কেবল কাবার 
ধদকে মুখ করলেই সে ঘসে পড়ে। তাকে মেরে আহত করা হল, 
িল্তু িছ্‌তেই িছ হল না, সে মাঁটতেই বসে থাকল। আর 
ঠিক সেই সময় লোহত সাগরের দিক থেকে আকাশ আচ্ছন্ন করে 
ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট সবুজ আর হলহদ বর্ণের 'আবাবিল” পাঁখ উড়ে 
এল, তাদের প্রত্যেকের ঠোঁটে একাঁট এবং দ: পায়ে দাট মোট তিনাঁট 
করে ক্ষুদ্র মটর দানার মত পাথর ছিল। আকাশ থেকে আল্লাহর 
এই আবাবিল-বাঁহনী সেই পাথরগনলি ষাট হাজার সৈন্য আর বশাল 
হস্তিবাহনীর উপর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। হযরত ইবনে 
আব্বাসের বর্ণনা থেকে জানা যায় ঃ এই পাথর কুচ দেহের যে অংশে 
পড়ত সেখানেই ভৰঁষণ চুলকানি শুরু হত এবং পরে ফেটে গিয়ে 
মাংস ঝরে পড়ত, পগজ-রন্তপচন শুর হত এবং শেষে আঁস্থ বোরয়ে 
পড়ত ও মারা যেত। দলনেতা উদ্ধত অহংকারী আবরাহারও একই 
দশা হল। তার দেহ 'ছন্ন ভিন্ন হয়ে গেল, মাংস ঝরে পড়তে শর 
করল, পুুজ ও দুগ্গন্ধে বীভৎস রূপ পাঁরগ্রহ করল, পালিয়ে দেশে 
ফরতে চাইল কিন্তু আল্লাহর রোষ থেকে বাঁচা সহজ নয়। অবশেষে 
'এক মর্মান্তিক পারবেশে খাশয়াম অণ্লে সে মারা গেল। তার 
গিয়ে কেউ মারা পড়ল পথে, অল্প কিছু অন্ধ-খপ্জ হয়ে বে'চেছিল 
তারা চরম দুএখের মধ্যে দিন কাটাত। বাব আয়শা রা বলেছেন, 
আম এই দলের মাহুতকে সম্পূর্ণ অন্ধ অবস্থায় দ্বারে দ্বারে 
ভক্ষা করতে দেখেছি। 

এই এঁতিহাসিক ঘটনাটি ঘটোছল মক্কার আত নিকটবতশী পাঁচ 
ছয় কিলোমিটার দূরে মুজদালফা ও 'মনার মধ্যবর্তী মহাচ্ছাব 
উপত্যকার কাছে 'মূহাসৃসির' নামক স্থানে। আর এটা ঘটোছল 
রসৃল.জ্লাহর জল্ম সন ৫৭০ খস্টাব্দে, তাঁর জল্মের ঠিক পণ্টাশ দিন 
পূর্বে। নবীজীর জল্ম হয়েছিল রাবয়ল আউয়ল মাসে আর এই 
'ঘটনাটি ঘটেছিল মহরম মাসে। এই বিরল এবং অসাধারণ ঘটনাটি 
টার সঙ্গে সঙ্গে সারা আরবে আত অল্পসময়ে ছাঁড়য়ে পড়ে এবং 


কাবার পথে ২৪৫ 


আরবের মানুষ এমনভাবে আঁভভূত হয়ে, পড়ে যে তারা কিছনাদন 
কোন দেবদেবীর প্জানা করে অদ্বৈত সর্বশীস্তমান মহান 
আল্লাহরই উপাসনা করতে থাকে। আরবের কবিরা কাব্যে গাথায় এই 
ঘটনাকে অমর করে তুলোছল। 

আবাবিল পাঁখরা তাদের কাজ করে চলে যায়। এই পাঁখরা 
এসোছিল সত্যের প্রতীক হয়ে, আলোর প্রতনক হয়ে _মিথ্যার 
বিরুদ্ধে তারা জেহাদ করে গেল, অন্ধকারে আলো ফেলে গেল। 
পাপাচার কুসংস্কার গর্ব অহংকারে যখন এই সবুজ পৃথিবীতে বুক 
ভরে *বাস নেবার জায়গা থাকে না, তখন এই আবাবল পাঁখরা 
আসে, অন্ধকারে আলো জেবলে যুগে যুগে আসে এই আলোর 
আবাবিলেরা, তাদের সংগ্রামে মিথ্যা পরাজিত হয়, তাদের সরে সত্য 
ঝরে পড়ে, ন্যায় ফিরে আসে- অন্যায় দূর হয়, জাগ্রত হয় কল্যাণ 
বোধ, কণ্ঠস্বরে ঘোষিত হয় মানবিকতার বিজয় ঘোষণা 

হাঁজ সাহেবগণ আতিদ্রুত এই আজাবের এলাকা আঁতক্রম করে 
যান। আমরাও দ্রুত গাঁততে এই কুখ্যাত এলাকা পার হয়ে এলাম। 

মুজদালেফা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পথে পড়ল জবলে সুর, 
গারে সুর বা সওর (সর পর্বতের গৃহা) বলেন কেউ কেউ। এই 
সেই এীতিহাসিক পর্বত যার চূড়ার এক গুহায় হিজরতের সময় 
কুরেশদের নিষ্তর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষার জন্যে হযরত 
আবুবকর রা সহ রসৃলুজ্লাহ তিন দন তিন রাত আত্মগোপন 
করোছলেন। দুঃসহ সেই তন দিন তন রাত, ভয়ঙ্কর এবং 
বিভীষিকাময় ! 

মল্লনাকক্ষে মিলিত হল কুরেশ দলপাঁতিরা-উতবা আব্জেহেল 
উমাইয়া আব্দ সাফয়ান এবং আরো অনেকে । মূৃহাম্মদ স-কে নিয়ে 
যে কি করা হবে তা তারা কিছুতেই 'স্থির করতে পারছে না। একজন 
বললে, হাত-পা বেধে মূহাম্মদকে ঘরে বন্দী করে রাখা হোকা। 
দ্বিতীয় জন বললে, দেশ থেকে বার করে বহু দূরে কোথাও 
নির্বাসিত করে দিলেই ত গোল চুকে যায়। রক্তের শত্রু আবু 
জেহেল হুঙ্কার ছাড়ল, থাম তোমরা নাবালকের দল-_ তোমাদের 


২৪৬ কাবার পথে 


বাদ্ধিতে চললেই হয়েছে। এস প্রাত গোত্র থেকে একজন করে 
নওজোয়ান, তৈরি হয়ে যাও খরশান তরবাঁর নিয়ে, ঘিরে ফেল 
মুহাম্মদের বাসগৃহ তারপর তাকে হত্যা কর একযোগে যাতে তার 
রন্তের দায়দায়ত্ব সকল গোন্রের উপর গিয়ে পড়ে। আর আমাদের 
সকল গোন্রের সাম্মলিত বাহিনীর কাছে হাশেম বংশের লোকেরা 
এগুতে সাহস পাবে না। আবু জেহেলের এ প্রস্তাব “এক বাক্যের 
সমর্থন পেল আর সঙ্গে সঙ্গে প্রাতি গোন্রের বীরগণ সমবেতভাবে 
রসূল,জ্লাহর বাসগৃহ অবরোধ করে ফেলল। 
সব রকম মোজেজার কথা (সে.রা ইরাসিনের প্রথম রুকুর কিছু অংশ 
পড়ে কাফেরদের দিকে মাটি নিক্ষেপ করা) পাঁরহার করে লিখেছেনঃ 
“কাফেরগণ যখন হযরতের গৃহ অবরোধ করল তখন রাত গভনর, 
তনি (হযরত) তাদের ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে বাইরে চলে যান।' 

যান্তবাদী লেখক আকরাম খাঁর “মোস্তফা-চরিত”'-এ পাই £ 
“এই সময় সদর দয়া বাহর হওয়া সম্ভব হইবে না দেখিয়া হযরত 
বাঁটর অন্য দিকের প্রাচীর উল্লজ্ঘন করতঃ বহির্গত হইয়া পড়েন। 
অবনামত হইলে হযরত আমার পিঠের উপর পা 'দিয়া প্রাচীরের 
উপর উঠিয়াছিলেন।* 

ঘটনা যাই ঘটুক, সর্বশীল্তমান আল্লাহর উপর পাঁরপূর্ণ রূপে 
শনর্ভর করে রসুলুজ্লাহ সেই মহাদুর্ষোগপূর্ণ রাতে কুরেশবোম্টিত 
গৃহ থেকে হিজরতের জন্য বিপদসত্কুল পথে বার হয়োছিলেন। 

তাঁর সর্বসময়ের সঙ্গী হযরত আবুবকর রা-কে সঙ্গে নিয়ে 
তাঁরা পেশছে গেলেন সুর পর্বতের গৃহায়। কয়েক মাস পূর্বে 
অন্যান্য সাহাবীদের সঙ্গে যখন হযরত আবুবকর রা মাঁদনায় 
হজরত করতে চেয়েছিলেন, রসল:জ্লাহ তাঁকে বলেন, অপেক্ষা কর-_ 
আমাদের উপরেও এ আদেশ আসতে পারে। সেই থেকে এই 
সদিনের অপেক্ষায় অধীর হয়োছলেন হযরত আবূবকর রা, প্রস্তুতিও 
চলছিল সকলের অলক্ষ্যে । বন্ধৃর দুর্গম পথে পাঁড় দেবার জন্যে 


কাবার পথে ২৪৭ 


খাইয়ে তরতাজা করে তুলেছিলেন। নবাঁজীর উপর হিজরতের 
শনর্দেশ এলে, হযরত চলে যান আবুবকর রা-র বাঁড়তে। সব শুনে 
উৎসর্গীত হযরত আবুবকর রা জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রসূলুজ্লাহ! 
আপনার প্রাত আমার মাতা উৎসর্গীত হোন ! আমি ক আপনার 
সঙ্গী হবার সৌভাগ্য লাভ করব ? প্রত্যক্ষদর্শী মা আয়শা রা বলেন, 
সম্মাতসূচক উত্তর পেয়ে আব্বা এত কান্না কাঁদলেন যে আম তাঁকে 
জীবনে আর কখনো এভাবে উল্লাসত হয়ে কাঁদতে দৌখাঁন। জীবনে 
কার। হযরত আবুবকর রা-র এই হৃদয় ব্যাকুল বিবশ 
করা আনন্দ কিসের জন্য ? চারদিকে শন্রুর পদচারণা, জঈবন হত্যার 
খনন্ঠুর হূমাঁক, হিজরতের পথ ভয়ংকর দুস্তর, পথে খাদ্য নেই, 
পানীয়ের অনটন, যাত্রায় প্রাতমূহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম তবুও 
মৃদুভাষী সংযত আবুবকর রা উল্লাসে অধীর। এ উল্লাস 
রসুলজ্লাহর সঙ্গলাভের উল্লাস, মহান পুরুষের পাঁবন্র সাহচর্ষের 
সৌভাগ্যের উল্লাস, প্রাতাট রন্ত বিন্দু দিয়ে শব্রর আক্রমণ থেকে 
পেতে গ্রহণ করার উল্লাস। এই হল রসলদজ্লাহর প্রাত ভালবাসা। 
এমন প্রগাঢ় রসহলপ্রেম পৃথিবীর আর কোন পুরুষের মধ্যে দেখা 
যায় নি। 

কায়িফ নিষ্ন্ত করেছে কুরেশ সর্দারণ। শিকার হাতছাড়া, 
তাদের মাথায় তখন আগুন জবলছে। কাঁয়ফদের, পদাঁচহ 
নওজোয়ানেরা। রৌদ্রের উজ্জবল আলোকে উল্মন্ত তরবাঁর ঝলাকত 
হচ্ছে। মন্ধা থেকে সর পর্বতের দূরত্ব তখন ছিল চার 
কলোমিটারের কিছ বেশি, পথ অবশ্যই দূর্গম। যথেষ্ট বিচার 
শববেচনা করে কায়ফগণ এ-পথ সে-পথ এ-পাহাড় সে-পাহাড় করে 
'অবশেষে সুর পর্বতের পাদদেশে এসে থামল। তারপর পথের 


২৪৮ কাবার পথে 


উপর অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে তারা পশ্চাতে দলবদ্ধ জনতা নিয়ে 
চূড়ার দিকে উঠতে শুরু করল। পায় পায় এত কাছে এসে গেল 
যে তাদের ছায়া পড়ল গহার ভিতর। একেবারে সান্নকটে এসে 
গেল তারা। কোন অবস্থাতেই আর রক্ষা নেই, আনিবার্ধ মৃত্যুর 
1হমশণীতল স্পর্শ অনুভব করলেন হযরত আবুবকর রা। বুখারী 
শরীফের বর্ণনায় এই সময়কার চিন্র সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে £ 
“আবুবকর বলছেন, 'আমি মাথা উণ্চু করে দৌখ, ঘাতকদল 
একেবারে আমাদের 'নিকটবতণ হয়ে পড়েছে। তখনই আম এই 
ব্যাপারাট হযরতকে নিবেদন করলাম ।” হযরত আবুবকর রা ভীত 
কন্ঠে বলেছিলেন £ “ওরা অনেক আর আমরা মান দুূজন। কিন্তু 
রসুলুল্লাহ ছিলেন নিরভভীক এবং সম্পূর্ণ নিরভয়। তিনি হৃদয় 
মনে আল্লাহকে এমনভাবে গ্রহণ করোছিলেন, এই পরম সত্যের উপর 
পারপূর্ণ রূপে এমন ভাবে আস্থাশীল ছিলেন, অন্তরে বাইনে 
সর্বশীল্তমান আল্লাহর দীপ্তি ও অফ্‌রন্ত তেজ এমন ভাবে অনুভব 
করতেন, এক বেহেশাঁতি এবং অলোকিক অনুপ্রেরণায় তান এমনই 
ভাবে অকুতোভয় হয়ে উঠতেন যে পার্থব কোন ঝড়-ঝঞ্ধা দূর্যোগ- 
বিভীষিকা তাঁকে স্পর্শই করতে পারত না। সর্বশাল্তমান আল্লাহব 
উপর অপাঁরসাঁম বিশ্বাসে এই সময় তাঁকে ভোরের পাহাড়ের মত 
অটল মনে হয়েছিল। আবূবকরের কথায় তান 'না্ভক কন্ঠে 
বললেন ঃ “লা তাহজান ইন্নাজ্লাহা মায়ানা__বিচাঁলত হয়ো না, 
আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।” “আবুবকর ! দুজনের কথা কি 
বলছ ? আমরা দুজন আল্লাহ আমাদের তৃতীয় ।"' বুখারী । আল 
কোরআনে এই ঘটনার আশ্চর্য বিবরণ রয়েছে সুরা তওবার চাঁজ্লশ 
সংখ্যক আয়াতে ঃ “যাঁদ তোমরা তাকে রেসুলকে) সাহায্য না কর 
(তবে স্মরণ কর) আল্লাহ্‌ তাকে সাহায্য করোছলেন যখন 
আঁবিশ্বা্সীগণ তাকে বাঁহচ্কার করোছিল এবং সে ছিল দুজনের 
একজন যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল, সে তখন তার সঙ্গীকে 
বলোছল, বিষণ হয়ো না-নিশ্যয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে 
আছেন” । ৯৪৪০ 


কাবার পথে ২৪৯ 


কাঁয়ফ আর কুরেশদের ছায়া তাঁদের পায়ের উপর পড়েছিল, 
গুহার মূখে উশক দলেই তারা তাঁদের দেখতে পেত কিন্তু উপক 
দেওয়া ত দূরের কথা তারা কায়িফদের প্রচণ্ড রকম ধমক দতে দিতে 
আরো দূরে সরে গেল। তারা পদাঁচহ বশারদদের দোষারোপ করে 
বললে, গৃহার মুখে মাকড়সার জাল আর এর মধ্যে রয়েছে মূহাম্মদ! 

সত্য সত্যই গুহার মুখে মাকড়সার জাল ছিল, হাঁদসেও এর 
উল্লেখ আছে। অনেক যান্তবাদী আধুনিক লেখক এই ঘটনাকে 
ভংগতে এটকে তাঁরা উপকথা বলে মনে করেন। এই আধ্ঁনকের 
দল ভুলে যান যে আল্লাহ ইচ্ছা করলে সব কিছুই করতে পারেন। 
বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখি বাতাসে বা কোন কারণে মাকড়সার জাল 
গড়ে গেলে সে সঙ্গে সঙ্গে তা মেরামত করে নেয়। তার এই 
না কোন সময়ে প্রত্যক্ষ করেছি। কোন কোন সময়ে আমরা এমনও 
দেখেছি যে এক অসম্ভব দূরত্বে তারা জাল বিস্তার করেছে যা 
অ'পাত দৃম্টে কোন কিছ; সাহায্য ব্যাতরেকে মানুষের পক্ষেও 
অসম্ভব মনে হয়। পার্বত্য এলাকায় মাকড়সা সাধারণতঃ আধিক 
বয়সের এবং আকারে বৃহৎ হয়। তাছাড়া সুর পর্বতের গুহার 
মুখর প্রস্থ ছিল মান্র সাড়ে তের ইণ্চি, একটি লোক কোন রকমে 
কাৎ হয়ে ভিতরে যেতে পারত। সাড়ে তের ই জায়গায় বুনো 
মাকড়সার পক্ষে সঙ্গে সঙ্গে জাল বুনে ফেলাটা 'কিছহমান্র 'বাঁচন্র 
আর বিস্ময়ের নয়। 

“ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই ত দুর্বলতম+' ২৯ ৫ ৪১ -এই 
সমবেত আক্রমণ থেকে রক্ষা করলেন। 

সৌদ আরবে অবস্থানের সময় নানান পব্রপান্রকার 'বাভন্ন 
ডিম পাড়ার 'চন্রাট সবিস্ময়ে লক্ষ্য করোছ। তেমন কিছু সংবাদপত্র 
বর্তমানে আমার হেফাজতে আছে। 


০ কাবার পথে 


চতুর্থ দিনে রসলঃজ্লাহ আর হযরত আবুবকর আত সন্তর্পণে 
গুহা থেকে নিম্কান্ত হলেন। পূর্ব 1নর্ধারত পারকজ্পনা অনুযায়ী 
পথপ্রদর্শক সেই তরতজা উট দুটি নিয়ে নির্দস্ট স্থানে হাজির ছিল, 
বিপদসঙ্কুল দূর মাঁদনার পথে পা বাড়ালেন। 

এই ভয়ঙ্কর [াবপদের মধ্যেও রসুলুল্লাহ আপন কর্তব্য থেকে 
এতটুকু বিচ্যুত হন 'ন বরং পাঁরপূর্ণ সচেতন ছিলেন। দুটি উউ 
সম্মুখে এলে আবুবকর রা বললেন, হযরত যোঁট ইচ্ছা গ্রহণ করুন। 
রসুলুল্লাহ বললেন, দাম না মিটিয়ে আমি এ উটের পিঠে সওয়ার 
হতে পারি না। কোন কথাই শুনলেন না, সেই ভয়ঙ্কর ম্হূর্তে 
পাঁরপূর্ণ মূল্য পারশোধ করে তানি আল কাসওয়া নামক উল্্রীকে 
গ্রহণ করলেন। পাঁথবীর তাবং নেতারা এমন বিপর্যস্থ অবস্থায় 
শিষ্যের এ নিবেদন এ উৎসর্গকে তাঁদের নিজেদের মহত্ব আর কৃতীত্বের 
পাওনা হিসেবে ধরে নেন এবং ভাবেন এ উপহার গ্রহণ করে তাঁরা 
শিষ্যদের কৃতার্থ করলেন কিন্তু রস্‌লুজ্লাহ £ তাঁর গগনবিহার 
উদ্দার মানসীকতার সঙ্গে ত আমরা এই মান্র পাঁরাচত হলাম ! 

এই উত্ট্রীট ছিল সৌভাগ্যবতী_মন্কা বিজয়ের গৌরবময় 
মুহূর্তে এই উল্দ্রীর পিঠে সওয়ার হয়েই উল্মূল কোরায় প্রবেশ 
করোছলেন রসূলুজ্লাহ, হিজরত শুরু করলেন এরই পিঠে চড়ে, 
আর এরই পিঠে সওয়ার হয়েই উদ্বোলত লক্ষ জন সমুদ্রের মাঝে 
খদয়েছিলেন বিদায় হজের এতিহাঁসিক ভাষণ। 
দাঁড়ালেন না, আমরাও ভাবলাম এখন তো বেশ 'িছাাদন থাকব-_ 
অন্য যে কোনাদন এসে এই পাবিত্র গূহাটি দেখে যাব 'কল্তু আমার 
'এমনই দুর্ভাগ্য যে সেই শুভ মূহূর্তাট আর আসে 'ন, এরীতহাঁসক 
গারে সুর আমার দেখা হল না, জীবনে আর কোনাঁদন হবে কনা তা 
আল্লাহ জানেন। 


আজ রাঁববার শেষরাত 'তনটা বিশ 'মানিটে এলার্ম বাজল নতুন 


কাবার পথে ২৫১ 


খ্বাড়তে। চাব্‌কের বাঁড় খেয়ে উঠে পড়লাম সঙ্গে সঙ্জে। ওষ্‌ 
সেরে তাহাজ্জদের জন্য বেরিয়ে পড়লাম কাবার পথে । দেখলাম অত 
রাতেও মানূষ পাগলের মত ছুটে চলেছেন দলে দলে, হাজার হাজার, 
লাখে লাখে । এই পদণ্যতয়ারা নামায পড়বেন, তওয়াফ করবেন। 
আমি ভেবোছিলাম, এ সময়টা একট; ফাঁকা পাব এবং বোশ সংখ্যায় 
তওয়াফ করব কিন্তু আমার সে ধারণা একেবারেই ভুল প্রমাণিত হল। 
দেখলাম, শেষ রাতের এই মহাবরকতময় মূুহূতট,কু আমাদের মত 
কেউ অবহেলায় কাটান 'নি। সকলেই আল্লাহর দরবারে তাঁর অনন্ত 
রহমতের আশায় তাঁদের শ্রদ্ধাবিনীত শির নত করেছেন। 

আম কাতারের এক পাশে সকলের সঙ্গে তাহাজ্জদে সামিল 
হলাম। 

এত ভোরেও লাশ এল, জানাজা হল। কোন মুহূর্তে যে কার 
কাছে আযরাঈল উপাস্থিত হবেন ! হায়, কত ক্ষণভংগন্র এই জীবন! 
অথচ 'কি অনন্ত লালসা !! 


১৫, 


ফুলের সঙ্গে মাঁটর 'িল থাকলে তাও স্বাসিত হয়ে ওঠে 
কয়েকাঁদনে আর 'বিষ্ঠার সঙ্গে থাকলে ঃ অথবা বিষ্ঠা যাঁদ এসে পড়ে 
ফুলের পাপাঁড়তে ঃ ঢেশক স্বর্গে গেলেও ধান ভানে আর যাঁদ 
জোচ্চোর যায় স্বর্গে ঃ আশ্চর্য, পাঁবন্্ কাবার চত্বরে তওয়াফের প্রচণ্ড 
[ভিড়ে পকেটমার হয়ে গেল একজনের । যাঁর গেল তান সঙ্গে সঙ্গে 
ঘুরে দাঁড়ালেন আর পিছনের লোকটি সেই মুহূর্তে বিদ্যুতের মত 
'ক্ষপ্রতায় নিজ হাতে দু কান ধরে বিশাল কাবার দিকে ফিরে 
1নদ্বিধায় কসম খেল, লা লা লা_না না না_কাবা সাক্ষী, আম এ 
কাজ কার ন। সুতরাং আর কারো কিছ বলার নেই। এত বড় 
শপথের পর আর 'ক-ই বা বলার থাকে ! 

কিন্তু কাবার পথে-র লেখকের 'কিছ্‌ বলার থেকে যায়, যাঁদও 
বলতে গিয়ে বেদনায় লজ্জায় অপমানে মাথা নিচ হয়ে আসে। 
আমাদের পূর্বাণুলের কিছু দেশ থেকে-যার মধ্যে ভারত অন্যতম 
_বেশ কিছ পকেটমার কেবল এই মহৎ কর্তব্য সম্পাদনের জন্যেই 
হজ মোসূমে হাঁজ সেজে আরবের মাটিতে পা রাখেন। তারপর সে সব 
পারদর্শশ মহাতমাদের কৌশলী হাতের স্মানপ্ণ ক্রিয়াকর্ম চলতে 
থাকে কাবার প্রচন্ড ভিড়ে, মক্কার বাভন্ন সূকে বোজারে), মিনা- 
সম্মুখে মসাঁজদ নববীতে । নিঃস্ব হাজরা অশ্রুপাত করেন পথের 
ণকনারায়। বিদেশে এইভাবে সর্বস্ব খুইয়ে এই আভিজাত মানুষদের 
অনেক সময় হাত পাততে দেখেছি কাবার বিশাল জনতার সামনে। 
একবার আসরের ওয়ান্তে, নামাযে অপেক্ষমান অসংখ্য জনতার সামনে 
এমনি এক 'নঃস্ব হাঁজকে পাঁরচয় করিয়ে দিলেন এক সৌদ, লজ্জায় 
তাকাতে পর্যন্ত পারছিলেন না, ধরণণ দ্বিধা হও অবস্থা । ঘোষণার 
সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য সাড়া পড়ে গেল চারাঁদক থেকে । কেউ এক কেউ 
দুই কেউ পাঁচ কেউ দশ িয়েলের নোট হাতে নিয়ে উশ্চ করে ধরে 


কাবার পথে ২৮৩ 


থাকলেন, একেবারে 'রিয়েল-বৃম্টি যাকে বলে। মনে হল, আধ ঘণ্টার 
মধ্যেই খোয়া যাওয়া অর্থটা পূরণ হয়ে যাবে তাঁর। 

ইতিমধ্যে মাদনা জিয়ারত করে ফিরে এসেছেন অনেক হজযান্নী-_ 
মাঁদনায় নিঃস্ব হওয়া এক ভদ্রমাহলা তাঁর অনুরূপ দুঃখের কাহিনী 
বর্ণনা করলেন আমার স্ত্রীর কাছে। সহানভূঁিত জানান ছাড়া আমরা 
আর কি করতে পার। 

আমার দামী এক জোড়া চামড়ার স্যান্ডেল চার হয়ে গেল হেরেম 
শরীফের জ্‌তো রাখার জায়গা থেকে, সঙ্গের আর এক ভদ্রলোক তাঁর 
জুতো পেলেন না। বোঝা গেল পূর্বাণল থেকে মব্ধায় বেশ ভাল 
রকম গাধার আমদানী হয়েছে। 

তের সেপ্টেম্বর সোমবার গভার রাতে তাহাজ্জদ নামাযের জন্য 
ওযু করে চলে এলাম কাবায়। রাত 'তিনটের কাছাকাছি সময়ে কাবার 
অবস্থা দেখে বস্ময়ে হতবাক। কয়েক লক্ষ মানুষ হীতমধ্যে সমবেত 
হয়েছেন। কেউ নামায পড়ছেন, কেউ তেলাওয়াতে মগ্ন, কেউ বা এক 
দৃস্টিতে তাঁকয়ে আছেন স্বপ্নের বায়তুজ্লাহর 'দকে। মনে হল, 
কয়েক লক্ষ মানুষ বুঝি সারারাত জেগেই থাকেন এখানে। সঙ্গে 
সঙ্গে ঠিক করলাম, আল্লাহ রাজ থাকলে একাদন সারারাত জেগে 
কাটাব হেরেম শরীফে, দেখব পাঁবন্র কাবায় বসে কে ক করেন, কেমন 
করে প্রাতাট মূহূর্ত আতবাহিত হয় এখানে। 

বহক্ষণ ধরে ধাঁর 'স্থিরভাবে তাহাজ্জদ পড়লাম। নামাযের 
শেষে ইচ্ছে থাকলেও তওয়াফে সামিল হতে পারলাম না-দ্‌ পায়ে 
ভীষণ ব্যথা, তওয়াফে এবং হাঁটাহাঁটিতে পা ভরে গেছে ফোস্কায়, 
মাঝে মাঝে ফেটে গেছে, ডান-পা-টা জখম হয়েছে বোৌশ। আশাহত 
মনে বসে আছি আমি-বিমর্ধ এবং নিরুদ্যম কিন্তু লক্ষ মানুষ 
ততক্ষণে বায়তুজ্লাহকে ঘরে তওয়াফের সুদীর্ঘ তরস্গাঁয়ত রেখায় 
উদ্বেলিত হয়ে উঠেছেন__আনন্দে উল্লাসে সমর্পণে আত্মহারা । 
আমার মত দ;ুভ্গার জন্য তাঁদের হৃদয়োজ্লাস স্তব্ধ হবে কেন ? 
নব বসন্তে বনময় অলৌকিক উল্লাসের সাড়া পড়ে যায়, প্রকৃতিতে 
তখন চলে পোশাক বদলের পালা, পাপ-পাঁঙ্কল পৃরাতনকে ঝেড়ে 


২৫৪ কাবার পথে 


নতুন জীবনে জেগে ওঠে তারা । শুধ আমার মত ভাঙা রূশ্ন শাখায় 
কোন ফুল ফোটে না। 

মকবুল হজ-যে হজ আল্লাহ কবুল করেন- মানুষকে নবজ বন 
দান করে। 

আযান হয়ে গেলে যথাসময়ে দাঁড়ালাম ফজরের জামাতে ।. সবে 
ইমাম মধুর এলাহানে কেরাত পড়তে শুরু করেছেন, সবে মনটা দুলে 
উঠতে শুরু করেছে_দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বৃন্টি আসার পূর্বে শীতল 
হাওয়া প্রবাহত হওয়ার মত, হঠাৎ 'পছন থেকে এক নিগ্রো দিলে 
বাম করে। অনেক নামাধঘির নামায নম্ট হল, আমার কাপড়ে লাগল 
1ছটে-ফোটা, দুর্গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, নামাযে 
একেবারেই তৃপ্তি পেলাম না। অস্বাস্তর সঙ্গে নামায শেষ করে 
বাঁড়তে এসে গোসল করে ফেললাম। 

মধ্যাহে খাওয়া দাওয়ার পর আজ একটি উমরা পালনের জন্যে 
আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে এলাম বায়তুল্লাহয়। এক 
শ্রদ্ধাস্পদ হাঁজ সাহেবের লেখায় উমরার যে হীতিবুত্ত পড়েছিলাম 
তা এই ঃ 'মন্কা শরীফে হযরত নব করীম স ইসলাম ধর্ম প্রচার 
আরম্ভ করলে বিধর্মীগণ তাঁর উপর ভীষণ অত্যাচার শুর করে? 
অতঃপর 'তাঁন আঁতন্ট হয়ে মাঁদনা শরীফ আঁভমনখে যান্না করলেন। 
প্রথম বারে মক্কা শরীফ হতে তন মাইল উত্তরে তানঈম নামক স্থানে 
পেশছে আর সম্মুখে অগ্রসর হতে পারলেন না,কাবা শরীফ ও 
জল্মভূমির আকর্ষণ ও মহব্বতে এ স্থানে দদ রাকাত নফল নামায 
পড়ে আবার মক্কা শরীফে এলেন। 'কিছযাদন পর পুনরায় শত্রুদের 
অসহনীয় ক্লেশে বিব্রত হয়ে হহজর আকরাম স ঘরবাঁড় ছেড়ে মাঁদনা 
শরীফের দিকে রওনা হলেন। এবারে মক্কা শরাঁফের উত্তর-পূর্ব 
কোণে এগার মাইল দূরে জোয়েরানায় পেশছে আর সম্মুখে অগ্রসর 
হতে পারলেন না। আল্লাহর ঘরের বিচ্ছেদ ও জল্মভৃঁমির মায়া 
তাঁকে আস্থর করে ফেলল। তিনি সেখানে দু রাকাত নফল নামাষ 
পড়ে আবার মক্কা শরীফে ফিরে এলেন। হজে গিয়ে হযরত 
মৃহাম্সদ মোস্তফা স-এর এই কাবা শরীফের প্রাত মহব্বতের 


কাবার পথে ১৫4: 


অনুকরণ করাকেই উমরা বলে ।' 

আমার মনে হয় এই বিবরণ সঠিক নয়। হাজি সাহেব প্রদত্ত 
এই বিবরণ আমি কোন প্রামাণ্য গ্রল্থে দোখাঁন। কাবা শরীফের প্রাত 
এই মহব্বতের অনুকরণকে উমরা বলা হবে কেন-_ উমরা ত আল্লাহর 
আদেশ। সুরা বাকারার ১৯৬ সংখ্যক আয়াতে পাই 8 “আল্লাহর 
সন্তুষ্টিলাভের জন) হজ এবং উমরার নিয়ত করলে তা পালন কর।” 
(২ £১৯৬) সুতরাং হজ ও উমরা পালন করা আল্লাহর আদেশ আর 
এ দুয়ের সঙ্গে বায়তুজ্লাহর সম্পর্ক আবচ্ছেদ্য। আল্লাহর নির্দেশে 
উমরা এমনই গরৃত্ব পেয়েছে যে অনেকে উমরাকে “ছোট হজ' বলে 
সঙ্গেও উমরা করা চলে অথবা বছরের যে কোন সময় উমরার জন্য 
সকলের দ্বার উল্মৃন্ত। রমযান শরীফে, বিশেষ কবে এ মাসের 
শেষের দিনগুলিতে, লায়লাতুল কদরে ত বটেই, সকলকে উমরা 
পালনের নির্দেশ দিয়েছেন রসুলঃল্লাহ। এ সময়ও মন্ধা মোয়াজ্জম 
জমজমাট হয়ে ওঠে। 

উমরার জন্যে পবিন্র মক্কা শরীফের না্দ্ট সীমানার বাইরে 
হদায়াবয়া, জরান বা জোয়েরানা এবং তানঈম এই 'তিনাঁট জায়গার 
যে কোন একটিতে উপস্থিত হয়ে উমরা আনতে হয়। যষ্ঠ হিজরীতে 
চোদ্দশো সাহাবী নিয়ে হজের উদ্দেশ্যে রসুলুল্লাহ অগ্রসর হলে 
থেকে উমরা করে মাঁদনায় প্রত্যাবর্তন করেন। বুখারী শরীফের 
বর্ণনা মত জিরানা থেকে একবার উমরা করোছিলেন রসল:ল্লাহা_ 
সম্ভবতঃ হনাইন যুদ্ধের সময় আর তানঈম থেকে ত তান মা 
আয়েশা রা-কে উমরা করার নরেশ 'দিয়েছিলেন- সেই থেকে এই 
তন এতিহাসিক স্থান হতে উমরা আনার প্রচলন হয়েছে। এই 
1তনাঁট এরীতহাঁসক স্থানের মধ্যে হুদায়াবয়ার দূরত্ব সব চেয়ে বোঁশ 
আর তানঈম সবচেয়ে 'নিকটবর্তী- মান্র তিন মাইলের মধ্যে। সৃতরাং 
প্রায় সকল হাজিই উমরার জন্য তানঈমে যান আর উমরার এই 
অকজ্পন"য় ভিড়ের জন্য স্থানাট “আল উমরা” নামেও খ্যাত। 


ন৬৬ কাবার পথে 


উম্মুল মুমেনিন আয়েশা রা-র তানঈম থেকে উমরা আনার সঙ্গে 
হায়েষের ধেতুর) ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে এবং পাঁথবাঁর 
'সকল ধ্তুবর্তী নারীই যার সঙ্গে সম্পর্ক যুস্ত। আর এ এমনই একটা 
ব্যাপার যা কোন ক্রমেই এাঁড়য়ে যাওয়া যায় না। সুতরাং 'বষয়াটর 
'একটি স্পন্ট ধারণা জরুরী । বুখারী শরীফের “কতাবূল মানাঁসিক' 
অধ্যায়ে উমরার আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে একটি সর্বস্পশী উজ্জ্বল 
বর্ণনা রয়েছে। ভেবে বিস্মিত হই, দেড় হাজার বছরের প্রাচীন 
হয়েও কত স্পম্ট আর আশ্চর্য সংযমে অনবদ্য এই বর্ণনা ! একবার 
হজযান্রায় “সারাফ নামক স্থানে উপনীত হলে নবীস তাঁর 
সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন, যার সাথে কুরবানীর জন্তু নেই সে 
উমরা করতে ভাল মনে করলে উমরা করে নাও। আর যাদের সাথে 
কুরবানীর জন্তু আছে তারা এরুপ করবে না। এসময় হজের 
উদ্দেশ্যে মন্ধা শরীফে প্রবেশের পূর্বেই মা আয়েশা রা হায়েযা 
(খতুবতাঁ) হয়ে যান। “এরপর এক সময় নবী স আমার (মা 
আয়েশা রা) কাছে এলেন, আম তখন কাঁদাছিলাম। 'তাঁন জিজ্ঞেস 
করলেন, তুম কদিছি কেন? আমি বললাম আপাঁন আপনার 
সাহাবাদের উদ্দেশ্যে যা বলেছেন, তা শূনোছি। আমার ত উমরা 
চলবে না। তিনি বললেন, তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, 
নামাঘ আদায় করতে পারছি না। তিনি বললেন, এতে তোমার কোন 
ক্ষাত নেই। তুমি ত আদমের কন্যাদেরই একজন। তাদের জন্য যা 
নির্ধারত ছিল তোমার জন্যও তাই নির্ধারত আছে। স.তরাং তুম 
হজের অবস্থায়ই থাক। খুব সম্ভব আল্লাহ ওটিও (উমরা) 
তোমাকে দান করবেন।” বুখারী শরীফ । 

যে কোন অসতর্ক পাঠকের কাছেও এই বর্ণনার আশ্চর্য সততা 
আর বিরল সংযম চোখে পড়বেই। কত সহজ সাবলীল আর স্প্ট 
এই বর্ণনা ! কোন কিছ গোপন নেই, কোন 'িছ7 অস্পন্ট নেই অথচ 
আশ্চর্য এক আড়াল রয়েছে। 

উম্মুল মমেনিন আয়েশা রা-র বর্তমান অবস্থার সবটুকু শুনে 
রস;লনজ্লাহ বললেন “হজের অবশ্থায় থাক'--অর্থাং তাঁর হজ হবে 


কাবার পথে ২৫৭ 


কেবল হজের পর যে ফরজ তওয়াফ রয়েছে সেই, তওয়াফ করতে 
পারবেন না, অপাঁবন্্ অবস্থায় কাবা শরীফ তওয়াফ করা যায় না। 
হজের পর খতুর কাল শেষ হয়ে গেলে তওয়াফ করলেই হজের করণীয় 
সব ছুই সম্পূর্ণ হবে। 

হজধযান্নী অসংখ্য মাহলার মনে এই 'নয়ে একটা 'নদারুণ সংশয় 
আর অহেতুক ভয় থাকে, যেন হজে গিয়ে খতু হওয়াটা তাঁদেরই 
অপরাধ। অনেকে আবার অহেতুক ভাবে এমনও ভাবতে শুরদ করেন 
যে তান স্বয়ং অপাবত্র আর পাপী বলে হজের দিনে খতুবতী হলেন 
আর আল্লাহ নারাজ হয়ে তাঁর হজ কবুল করলেন না। এই ধারণা 
সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, এমনটা বিশ্বাস করা পাপ। হায়েয ত নারীদের 
স্বাভাবিক ব্যাপার, ার্দন্ট সময়ে তা হবেই, এর সঙ্গে অবশ্যই 
পাপপণ্যের কোন সম্পর্ক নেই। আর বুখারী শরীফের বশুদ্ধ 
হাঁদস ত আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। ভেবে অবাক হই, সেই 
অন্ধকার যুগেও রসুল:জ্লাহ কত সংস্কার মস্ত কত উদার ! যখন 
খতুবতাঁ নারীদের অমঙ্গলের প্রাতিক ভেবে ঘর থেকে বাহিন্কার করে 
কালোত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বাইরে রেখে দেওয়া হত, সেই ষূগে 
পবন্রতম হজ মৌসমে তানি উদাত্ত কন্ঠে ঘোষণা করলেনঃ “তুমি ত 
আদম কন্যাদেরই একজন। তারের জন্য যা নির্ধাঁরত ছিল তোমার 
জন্যও তাই নির্ধারত আছে ।, “সুতরাং তোমার কোন ক্ষাত নেই। 
, হজের অবস্থায় থাক ।” আল্লাহর নবী ছাড়া কোন মানূষের কন্ঠেই 
'এই দীপ্ত বাণী ধ্ৰানত হতে পারে না। 

আবার বাল 'নার্দস্ট হজের দিনে 'অকুফে আরাফাত' অর্থাৎ 
আরাফাতের ময়দানে অবস্থান বা আরাফাতের ভূমি স্পর্শ করলেই 
হজ হয়ে যায়। কারও যদ হায়েষ হয়, আরাফাতের মহাময়দানে 
শতান 'নার্্বধায় অবস্থান করতে পারেন, এতে তাঁর হজ হয়ে যাবে, 
কোন ন্ট বা পাপ হবে না। আর এই পবি্ন দিনে খতু হয়েছে বলে 
রাখেন, এট স্বাভাবক এবং আঙ্লাহর 'বিধান। এতে তাঁর নিজের 
বা অন্য কোন মানুষের কোন এখাঁতিয়ার নেই। 


কা. প--১৭ 


২৫৮ কাবার পথে 


এই 'নয়ে আমার স্ত্রীও দেখোঁছ 'বমর্ষ ছিলেন, তাঁর 'হিসেব 
অনূষায়ণ হজের কাছাকাছি সময়ে 1তাঁন হায়েযা হবেন। আজ তিন 
দন 'তানও নামা আদায় করতে পারছেন না, জবলে রহমতে গিয়েও 
নামা পড়েন নি। দেখলাম সব জেনে শুনেও তিনি খুব মনমরা 
হয়েছিলেন অথচ ঠিকমত ভাবে পাবিত্র ভাবে হজ সম্পন্ন করতে 
পারবেন বলে বর্তমানে অপাঁবন্র অবস্থায় তান খুবই খাঁশি। সব 
ণকছ্‌ পড়ে অবগত হয়েও তাঁর এই 'বমর্ষতা আর খ্মশি হওয়ার 
শপছনে একমান্র সংস্কারের পিছুটান ছাড়া অন্য কোন য্যান্ত আছে 
বলে আমার মনে হয় না। আমার অনুরোধ, কোন প.ণ্যাতনা হজযাত্রী 
মহলা যেন সংস্কারে আর না ভোগেন। 

উমরা আনার জন্যে, আমও সবচেয়ে নিকটবর্তী আল উমরা 
অর্থাৎ তানঈমকে বেছে নিলাম। কাবা শরীফের বাবুল উমরা থেকে 
তানঈমের বাস ছাড়ে, হাজি সাহেবদের দেখলেই বোঝা যায় সকলেই, 
তানঈমের যাত্রী, কোন কোন সময় আল উমরা বলে দ্রাইভারগণও 
দু-একবার ডাক দেন। বাসের গায় আরবী এবং ইংরাঁজিতে নম্বর 
প্রভৃতি বিদেশী প্রাতম্ঠানের ফলাও বিজ্ঞাপন জবল জল করে। 
আম একটি বাসে উঠে পড়লাম। 

একতলা এবং দুতলা দূরকম বাসই রয়েছে। দূর পাল্লার 
দুরন্ত গাঁতসম্পন্ন বাসগ্ুলির আঁধকাংশই এয়ার কাণ্ডশন্ড-_-তাপ 
নিয়ন্তিত, এ ধরনের একটি বাসে আমরা মাঁদনায় গিয়োছিলাম। প্রাতাঁট 
বাস দামী, বিদেশী ত বটেই। দৈর্ঘে আমাদের সরকার বাসগুলির 
চেয়ে কিছু বড়ই হবে মনে হয়। লাইনে দাঁড়ান প্রাতাঁট বাস ধোয়া- 
মোছা ঝকঝকে তকতকে, স্টা্টারের দেশ পেলেই হ হু করে 
বেরিয়ে যায়। দরজা তিনটা_ সামনে, মাঝে এবং পিছনে । যেকোন 
দরজা 'দয়ে ওঠা যায় তবে 'পিছনেরাঁট মাহলাদের জন্য 'নার্দস্ট। 
বাসে কোন কণ্ডাক্তর নেই, কোন হেলপার বা সাহায্যকারী নেই কেবল 
একজন মান দ্রাইভার। সব কিছুই অটোমেটিক, তাঁর সামনে কয়েকটি 
পুস বোতাম আছে, সেগাল টিপে তান দরজা খোলেন, বন্ধ করেন। 


কাবার পথে ২৫৯ 


থেকে টিকিট নচ্ছেন, যাঁরা মাঝের দরজা 'দিয়ে উঠেছেন তাঁরা পরে 
এসে ভাড়া ফেলে টিকিট সংগ্রহ করছেন, তাও অস্মাবধা থাকলে 
নামার সময় ভাড়া মিটিয়ে টিকিট 'নচ্ছেন। কোন চেকার নেই। 
সৌদ আরবের মানুষের বিশ্বস্ততা এখন বিশ্বের বিস্ময় । আগে 
এই 'জিনষাঁট ছিল ইংরেজদের মধ্যে এখন তাঁরা তা হারিয়েছেন, 
আমৌরকায় ত খুন-জখম লুটপাট "নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আর 
আমাদের দেশ ? হায়রে ! 

সমগ্র বাসাটর এক চতুর্থাংশের মত জায়গা কাঠ এবং তারের 
জালের পাঁ্টশান 'দিয়ে পিছনের দিকে পৃথক করে মহিলাদের জন্য 
নর্ধারত করে রাখা হয়েছে। যে কোন মাঁহলা নামার জন্যে গেটে 
এসে দাঁড়ালেই ড্রাইভার দেখতে পান এবং পরবর্তী স্টপেজে বাস 
থাঁময়ে দরজা খুলে দেন, যাত্রীর ওঠানামা শেষ হয়ে গেলে অটোমেটিক 
দরজা আবাব বন্ধ হয়ে যায় যথারীতি । মাহলাদের জন্যও চিঠি 
ডাকে দেবার মত পৃথক বাক্স আছে তাঁদের অংশে, সকলেই যে যার 
1টাঁকটের মূল্য দিয়ে দেন তাতে । কেউ ফাঁক দেন না। আসলে 
মানূষকে সং হবার সুযোগ দিলে সে সং হয়। “কিন্তু আমাদের দেশে 
সং হবার সৃযোগ নেই। ঈর্ধায় আবিশ্বাসে 'িংসোল্মাদনায় আমরা 
সততার মূলকে জ্বালিয়ে 'দিয়োছি। 

সোঁদ আরবে কোথাও আমি এই আশ্বাস 'জানষাঁট লক্ষ্য 
কারনি। শুনেছি পণ্টাশ-ষাট বছর আগে এখানকার অনেক মানুষ 
এতখাঁন উন্নত চরিত্রের ছিলেন না, হাঁজদের 'জানষপত্র পথেঘাটে 
আকসার লুট হত, কিন্তু এখন আমূল পাঁরবর্তন এসেছে । বর্তমানে 
সৌদি আরব পাঁথবীর একমাত্র দেশ যেখানে খ্ন-জখম, চ্রডাকাতি 
মদ্যপান ব্যভিচার প্রভাত জঘন্য অপরাধগীল সবচেয়ে কম, এত কম 
ষে সেগ্যালকে একেবারেই 'নগণ্য মনে করা যেতে পারে। জাতখয় 
চারন্নের এই অসাধারণ উৎকর্ধতার জন্যে আজ সোঁদরা জীবনের 
প্রাতাট ক্ষেত্রে দূত বোৌশষ্ট্যময় হয়ে উঠছেন। উৎকর্ষতা বজায় 


২৬০ কাবার পথে 


থাকলে উল্লাতও স্থায়ী হবে, অন্যথায় পতন আনিবার্ধ। 

একজন মান্ন দ্রাইভার-এত বড় বিশাল একাঁট যাত্রীবহ্‌ল 
বাসকে চাঁলয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, দরজা খুলছেন, যান্নী নামাচ্ছেন এবং 
বাস চাঁলয়ে গন্তব্যে এাগয়ে যাচ্ছেন। কোন কথা নেই বার্তা নেই 
ঝগড়া নেই ফ্যাসাদ নেই-এক মিনিট লেটও নেই। একেবারে 
খাঁড়র কাঁটায় কাঁটায় কাজ হচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় কথা 
এত সব কর্তব্যের বানময়ে কোন বস্তা পচা ঝাঁজাল অহেতুক 
অভিযোগ নেই । কাজ না করে তারা দাবী আওড়ায় না। সৌদ আরবের 
বাসে তানঈমে যেতে ষেতে আমার কলকাতার কর্তব্যপরায়ণ ড্রাইভার, 
মহাচরিন্রবান কণ্ডান্র আর সৎ চেকারদের কথা মনে পড়ল। একটা 
তার জুড়ে নিলেই অচল বাসাঁট আবার চাল হয় অথচ ড্রাইভার গাঁড় 
ছেড়ে নামতে নামতে বললে, ও কাজ আমার নয়মেকাঁনক আসক, 
ঠিক করুক তবে চলবে। গাঁড় বোঝাই আঁফস যাত্রীরা ড্রাইভারের 
চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে করতে প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে পথে নামতে 
বাধ্য হলেন। ভিড়ের মধ্যে অনেক কণ্ডাক্রকে দেখোছ গাঁড়র মধ্যে 
এক নিরাপদ জায়গায় চূপচাপ দাঁড়য়ে থাকতে, মাস গেলে মাইনে 
কম্ট সহ্য করে তান কেন সরকারাঁ তহাঁবল বাড়াতে যাবেন ! এ"দের 
চেক করতে সরকারকে নিযুন্ত করতে হয় চেকার, সেই চেকারগণ 
ঠিক মত কাজ করছেন না তা দেখার জন্যে আবার চেকার। আর 
ট্রেনের চেকারদের পাঁবন্র আর নিষ্পাপ ক্রিয়াকলাপ ত কারো অজানা 
নেই। অর্থাৎ পুরো দেশটাই ধীরে ধারে চোর তৈরির আখড়ায় 
পরিণত হয়ে যাচ্ছে। জাতীয় চাঁরন্রের এই আশ্চর্য অলৌকিক 
উন্নাতর জন্য আমাদের নীট ফল দাঁড়াল £ ইস্পাতে লোকসান, দ্রেনে 
বাস-দ্রীম ইত্যাকার ব্যাপারগ্লি ত ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য হয় না। 
অথচ সৌদি আরবের “98৫1 20১11911817901 00000870” 
নামে বাসের ব্যবসাটির একটি বছরের ১৪০১-১৪০২ 'হিজরণ 


কাবার পথে ২৬৬ 


মোতাবেক ১৯৩০-৩২ সাল (আমাদের হজের বছরাটি) হিসাব 
দেখলেই আপনারা এর বিপরীত এক উজ্জ্বল চিত্রের সঙ্গে 
পাঁরাচিত হবেন ঃ 

এখানে বাসের ব্যবসা খুব বোশ দিনের নয়, ১৯৩০-তে সম্ভবত £ 
এ ব্যবসার বয়স 'ছল মান্ন চার বছর। এাঁটি একটি জয়েন্ট স্টক 
কোম্পানী যার প্রধান কার্যালয় রাজধানী 'রয়াদে। অথরাইজভ 
মূলধন ১০০০ 'মালয়ন রিয়াল, আদায়কৃত মূলধন ১৯৭৫২৯৪৮৫ 
িরয়াল। যে বছরের 'হসাব দিচ্ছি ১৯৩০-৩২) সে বছরে সব 
রকম 'মাঁটয়ে মোট বাসের সংখ্যা ১১১০, কর্মচারাঁর সংখ্যা ৪৮৪৫, 
এর মধ্যে ক্লিনার ড্রাইভার ঝাড়ুদার ইঞ্জিনিয়ার মেকানিক ওয়ারকসপের 
কর্মচারী পেট্রল সংক্রান্ত লোকজন আফসার ক্লার্ক স্টার্টার 
একাউপ্টেন্ট টাইপিস্ট প্রভৃতি যত রকম লোকজনের প্রয়োজন সকলেই 
আছেন। আমাদের এখানে বাসপ্রাত যেখানে প্রায় কুঁড় জন কর্মচারণ, 
সৌদিতে সেখানে মাত্র চারজন'। এই কুঁড় জন এত মহান উদ্যমে 
কাজ করেন যে বেলা দুটোর মধ্যে তাঁরা সমূহ কর্তব্য সম্পন্ন করে 
গৃহের পথ ধরেন। ফলে প্রায় চল্লিশ ভাগ বাস ডিপো থেকে ঘার 
হয় না, যে ষাট ভাগ বাস বার হয় তার মধ্যে পণচশ ভাগ রাস্তার 
পাশে অকেজো হয়ে পড়ে থাকে, অবাঁশিন্ট ভাঙাচোরা অপারচ্ছন্ন 
মেরামত এসব যেন স্বপ্নের ব্যাপার। অথচ একটি বাসের পিছনে 
কুঁড়ি জন ! আর এই কুঁড় জনই কর্তব্র প্রাতি নয়, আপন দাবির 
প্রীতি আশ্চর্যভাবে সচেতন ! সৌদ আরবে পথে কোন বাস খারাপ 
হয় না, হলে ওয়াকশিপের ম্যানেজার ইঞ্জনীয়ারদের চাকার নিয়ে 
টানাটানি পড়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে চলেও যায়। সকলেই যে যার 
কর্তব্যে এমন সচেতন যে পান থেকে চূণ খসার উপায় নেই। আর 
এই কর্তব্যবোধের জন্য চারজন লোক আর একাঁট বাস সোনা ফাঁলিয়ে 
দিচ্ছে। আয়-ব্যয়ের হিসাব দেবার আগে দেশাভীত্তক ৪৮৪৫ জন 
কর্মচারীর তাঁলকাট 'দয়ে নিই। 'বাভন্ন দেশ থেকে নেওয়া 
কর্মচারীর হিসাবাট এই রকমঃ বাংলাদেশ ৫০, সোমালিয়া ৫৬, 


ষ্৬হ কাবার পথে 


কোঁনয়া ৬৪, ইংল্যান্ড ৬৭, আমোরকা ৯০, ভারত ১৩৪, অন্যান্য 
২১৪, মিশর ২১০, ইয়েমেন ২৪৫, পাকিস্তান ২৪৯, থাইল্যান্ড 
৩৫০, ফিলিপাইনস ৫৪৪, ইন্দোনেশিয়া ৫৫৬, সুদান ৭৬৮, কিংডম 
আব সোঁদ এ্যারাবয়া ১২৩৮। 
আর সর্বস্তরে লোকসানের মোকাঁবলা করে এই জানার আগ্নহটি 
আমাদের মধ্যে খুব স্বাভাঁবকভাবেই দেখা দেয়। আমরা ত কোন 
সরকারী কাজে কখনও কোন লাভের মুখ দেখ না। সততা আর 
কর্মতৎপরতার গুণে ১৯৩০-৩২ সালে যেখানে মোট আয় হয়েছে 
১৫৩,৭৬৩,০০০ রিয়াল ১৯৩০-৩২ সালে সেখানে মোট আয়ের 
পারমাণ বেড়ে হয়েছে ২২৬,৮০৩,০০০ রিয়াল অর্থাৎ পৃর্ববতশী 
বছরের তুলনায় এই আয়ের বাঁদ্ধ শতকরা ৪৭ ভাগন। বিশবস্ততা 
আর জাতয় চাঁরন্র একটি দেশকে কোথায় পেশছে দিতে পারে ! 

যাক, হিসাব-নিকাশের পর্ব এখানে শেষ হোক। কাবার পথে-র 
পাঠকদের আর এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই'। কেননা তাঁরা 
1রয়াল উপাজনন করতে যাবেন না কেউ। 

বাসে করে আম চলাছলাম তানঈমের পথে। 

ব্থত চিন্তে মা আয়েশা রা রসুলদ্ল্লাহর কাছে অশ্রুপাত করে 
বলোছলেন, আমি উমরা করতে পারাছ না। 

খতুর কাল শেষ হলে আল্লাহর রসুল তাঁকে নিশি দলেনঃ 
“তানঈম থেকে উমরা আদায় করে নাও*'__ বুখারী । এই নির্দেশের 
সঙ্গে সঙ্গে উম্মুল মূমেনিন আয়েশা রা-র ভাই হযরত আব্দুল 
রহমান রা-কে তাঁর বোনের সঙ্গে তানঈমে যেতে বললেন। অবশেষে 
উমরা সম্পূর্ণ করে তাঁরা উভয়ে ফিরে এলেন। বুখারী শরীফে মা 
আয়েশা রা বলেন $ “আমরা সারা রাত পথ চলে ভোরের আলো- 
আঁধারীতে তাঁর (নবী স) সাক্ষাত পেলাম ।” 

উমরা আদায়ের জন্য সেই এীতহাসিক তানঈমে চলোছ আঁম। 
অল্প কিছ? চলার পরই পাবিন্ন মক্কার ঘন বসাঁত পার হয়ে এলাম। 
এঁদকে আধুনিক শহর গড়ে উঠছে, মাঝে মাঝে প্রান্তর। আগে 


কাবার পথে ৬৩ 


এসব জায়গা ধূ-ধয করত, মরুর তপ্ত হাওয়ারা ঘুরে বেড়াত দাপটে_ 
যেমন ঘুরে বেড়াত উদ্ধত কুরেশরা। দু-একটা প্রান্তর পার হতেই 
হঠাৎ আমার মনে হল £ এখানে কোথাও এই প্রান্তরগ্লির একটিতে, 
মর্মরে মাহিয়ান সেই গাঁরমাদীপ্ত আত্মত্যাগ, যা ইসলামের ইতিহাসের 
বহ্‌ পূন্ঠাকে আলোকিত করে রেখেছে। 

দিনের পর দিন কঠিন আক্লোশে প্রাঁতীহংসায় উন্মত্ত কুরেশরা 
ধেয়ে আসছে মাঁদনার দিকে, "দ্বিতীয় হিজরীতে ঘটে গেল 
এীতহাঁসক বদর যুদ্ধ, রন্তান্ত ওহোদ যুদ্ধ শেষ হল তৃতীয় 
1হিজরীতে, মাঝে বহ্‌তর ক্ষুদ্র আক্রমণের মোকাবিলায় জিহাদে 
নামতে হল মুসলমানদের । সুতরাং বঙ্কমগাঁত ক্লুর সরীস্‌পকে 
বম্বাস নেই। চতুর্থ হিজরীতে রসুলুক্লাহ দশ জনের একাঁট 
অন্যসন্ধানী আর পর্যবেক্ষক দল গঠন করে মক্কা আর মাঁদনার মাঁঞ্জল 
ও চৌকগুলির খবরাখবর সংগ্রহ করে তাঁকে নিয়ামত অবগত 
করানোর জন্যে পাঠালেন। এই দলের নেতা নর্বাচিত হলেন আসেম 
ইবনে সাবেত আনছারী। এরপর বুখারী শরীফে পাই £ “তারা 
রওনা হয়ে উসফান ও মন্ধার মধ্যবর্তী রোজী নামক স্থানে পেশছালে 
হৃযায়েল গোন্রের একটি শাখা (বি*বাসঘাতকতা করে) বনী 
লেহইয়ানকে তাদের আগমণের কথা জানয়ে দিলে। বনী লেহইয়ান 
গোন্ন প্রায় এক শ জন তাঁর নিক্ষেপকারীর একটি দলকে আকুমণের 
জন্য তাদের পিছনে লাগিয়ে দিল। দলাঁট তাদের পায়ের হু ধরে 
এমন এক স্থানে গিয়ে পেশছাল যেখানে বসে তারা (মুসলমানেরা) 
খেজুর খেয়েছে। তারা সেখানে খেজরের আঁট দেখতে পেল যা 
অন্নসন্ধানীদল মদিনা থেকে সঙ্গে এনেছিল। তারা বুঝতে পারল 
যে এগুলি ইয়াসরিবের মোঁদনার) খেজুরের আঁটি (মাঁদনার 
খেজুরের আঁট খুবই ছোট হয়)। তাই পদচিহ ধরে তাদের খুজতে 
খদুজতে শেষ পযন্ত সম্ধান পেয়ে গেল। আসেম এবং তাঁর সঙ্গাগণ 
'ঘটনাটা বুঝতে পারলেন এবং কোন উপায়ান্ত না দেখে একি 
টিলার উপর উঠে আশ্রয় নিলেন। এবার শব্ুদল এসে তাদের ঘিরে 


/ 


৬৪ কাবার পথে 


ফেলল ।...তারপর তান (এই গুরুতর পারাস্থাততে আল্লাহর 
কাছে অশ্রুসজল ফরিয়াদ করে) বললেন ঃ “হে আল্লাহ ! আমাদের 
এ সংবাদ আপনার রসুলকে জানিয়ে দিন।” দশজন বীর মুসলমান 
তখন মৃত্যুর মুখে দাঁড়য়ে, তব তাঁরা নির্য়। পর্বত শিখরে 
দাঁড়য়ে 'নার্ভক চিন্তে তাঁরা আল্লাহর নাম স্মরণ করাঁছলেন। 
ণনচে থেকে আঁব*বাসীর দল বললে, তোমরা নেমে এস-_ আমরা 
কাউকে বন্দী করব না, কাউকে হত্যাও করব না, নিভ'য়ে নেমে এস। 
[িন্তু আঁবশ্বাসীদের ছলাকলা সম্পর্কে মুসলমানেরা পূর্ণ অবাহিত 
ছিলেন। উত্তরে নেতা আসেম বললেন, তোমাদের 'নরাপত্তায় 
আমরা আশ্বস্ত নই, তোমাদের মুখ কখনও সত্য কথা বলে না। 
তখনই শুরু হল তাঁর নিক্ষেপ। এক শ তীর 'নক্ষেপকারীর সঙ্গে 
ইতিমধ্যেই যুন্ত হয়োছিল আরো এক শ পদাতিক। তাদের 'হিংম্্রতা, 
আস্ফালন ও আরুমণ বহুগুণ বেড়ে গেল। মুসলমানেরা উপলাদ্ধ 
করোছলেন এই অসম প্রাতরোধ আধকক্ষণ চলতে পারে না, মৃত্যু 
আনবার্ধ। মৃত্যু খন 'নশ্চিত, পর্বত শিখরে ভীত মেষের মত 
তাকে আলিঙ্গন করব কেন ? তাঁরা তরবারি উন্মযন্ত করে এক সঙ্গে 
শিখর দেশ থেকে প্রবলবেগে নিম্নে ধেয়ে এলেন, সম্মুখে যতগুলি 
আঁবশবাসী পড়েছিল তাদের নিষ্প্রাণ দেহ ভূলাশ্ঠিত হল'। কিন্তু 
জান্নাতলোকে চলে গেলেন। 'তনজন আহত হয়েছিলেন গুরুতর 
_খ্ববায়েব ইবনে আদি, যায়েদ ইবন্দ্দাসেনা আর আবদদজ্লাহ 
ইবনে তারেক, কৌশলে এদের বন্দী করা হয়োছিল। 
অসহযোগিতামূলক ব্যবহারের জন্য আবদুজ্লাহকে সেখানেই হত্যা 
দেয় মন্কায়। হযরত খুবায়েব বদরযুদ্ধে হত্যা করোছলেন হারেস 
ইবনে নওফেলকে, তাই হারেসের প্রা পিতৃহত্যার চরম প্রাতশোধ 
গ্রহণের জন্য মহাড়ম্বরে হযরত খুবায়েব রা-কে ক্রয় করে নিল । আর 
হযরত যায়েদ রা-কে খাঁরদ করল এই গোন্ের সাফওয়ান ইবনে 
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উমাইয়া। কয়েকাঁদন ক্লীড়াকৌতুক বন্তরণা-কট্নান্তর 'বষে জীরত 
দলপাঁতরা। উন্মাদনায় আস্থর হয়ে উঠল মক্কার আকাশ-বাতাস, 
এমন উন্মত্ত হল যে খাওয়া-দাওয়া ভূলে যাওয়ার উপক্রম । অথচ যাদের 
হত্যার জন্য এই উল্যান্ততা, সর্বত্যাগী সেই দুই মূসলমান আল্লাহর 
উপর প্রগাঢ় বিশ্বাসে আবচল। তাঁদের কাছে এই মৃত্যু যেন বড় 
সাধের, বড় আনন্দের । বড় বাঞ্চত এই মৃত্যু! আপন প্রভ্বর সঙ্গে 
মিলিত হবার জন্যে তাঁদের হৃদয় মন ব্যাকুল। কিন্তু অপারচ্ছন্ন 
অবস্থায় প্রভুর সাল্শধ্যে যাবেন কি করে! উভয়েই লক্ষ্য করলেন 
সুদীর্ঘ বন্দীজীবনে তাঁদের নখ-চুল অসম্ভব দীর্ঘ হয়ে উঠেছে। 
হারেসের এক কন্যার নিকট থেকে ক্ষৌরকর্ম সম্পন্ন করার জন্যে 
হযরত যায়েদ রা একাট ক্ষুর চেয়ে নিয়ে উভয়ে চুল-নখ কেটে 
নার্দন্ট দিনে হেরেমের সীমানার বাইরে বধ্যভূমিতে সেম্ভবতঃ 
তানঈমে) নিয়ে এল যায়েদকে, সঙ্গে এল উল্লাসত জনতা-_ 
আবালবৃদ্ধবাঁণতা, চোখে মুখে এক পৈশাচিক উল্লাস, হোবলের 
কে তাকে রক্ষা করে। এই মহা তামাশা দেখার জন্যে কুরেশদের তাবৎ 
নেতারা এসে হাঁজর হল ময়দানে, সদ্য ওহোদ যুদ্ধে বিজয়ী 
গরোদ্ধত সর্দার আবু সফিয়ানও এল যথাসময়। হত্যার জন্য হাত-পা 
বাঁধা হল হষরত যায়েদ রা-র, উল্মযন্ত খরশান তরবাঁর মরুর রোদ্রে 
আন্দোলত করে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার ক্রীতদাস ঘাতক নাস্তাস 
এগিয়ে এল এমন সময় কাছে খুব কাছে সরে এল আবু সুফিয়ান । 
বললে, খুব নম্্ কণ্ঠেই বললে, আচ্ছা বলত যায়েদ-_ তোমার মুস্তর 
বিনিময়ে ষাঁদ মুহম্মদকে ধরে এনে এই যৃপকান্ঠে হত্যা করা হয় তা 
হলে কি তুমি খুশি হও না ? কথা সমাপ্ত হয়াঁন, সঙ্গে সঙ্গে অন্য 
মানুষ হয়ে গেলেন যায়েদ, এক আকাশ বজ্রের হুঙ্কার তাঁর কণ্ঠ 
[বদশর্ণ করে বোৌরয়ে এল, খবরদার-__অপবিত্র ভাবে ও নাম উচ্চারণ 
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করো না। একটু থামলেন তিনি, প্রবল ক্রোধে আর উত্তেজনাকে 
খকছুটা যেন সংযত করলেন, রস্দল-প্রেমে 'নার্ভক যায়েদ দ্‌ঢ় কণ্ঠে 
ঘোষণা করলেন, জেনে রাখ তাঁকে হত্যা তদূরের কথা আমার 
জাঁবনের 'বানিময়ে রস্‌ল:জ্লাহর পায়ে একটি কাঁটাও ফ;টতে দেব 
না। সে নিভ়্ উদাত্ত কণ্ঠ মরুর বাতাসে দোল খেয়ে চতুর্দিকে 
ছাঁড়য়ে গেল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল কুরেশ নেতারা, আব্দ 
সূফিয়ানও। মৃত্যুর মুখে দাঁড়য়েও আপন নেতার প্রাত এক 
সীমাহীন শ্রদ্ধা! এ কি আবচল ভান্ত!! এ কি নিবিড়তম 
আতমানবেদন !!! আবু সুফিয়ানের কণ্ঠে এখন ভোরের আঁদগন্ত 
সাগরের বিস্ময়। সেই ঘোর লাগা স্বরে, ষেন আর এক মানুষের 
গলায় সে উচ্চারণ করল, সত্যই মূহম্মদের ভক্তরা তাকে যেভাবে 
শ্রদ্ধা করে ভালবাসে-নাঁখল বিশ্বে কোথাও তার তুলনা নেই। 

ঘাতক নাস্তাস এসে হযরত যায়েদ রা-র শির দ্বখশ্ডিত করে 
ফেলল। মরুর মৃত্তকা স্পর্শ করল যায়েদের শির, 'কন্তু সে মুখে 
তখনও তোহিদের উচ্চরণ ! কুরেশ নরনারীগণ স্তম্ভিত হয়ে গেল। 
প্রাণভরে যখন হাসার কথা, তারা হাসতে ভুলে গেল। বধ্যভাঁমিতে 
"নেমে এল এক ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা ! 

সত্য কখনও বৃথা যায় না। হযরত যায়েদ রা প্রাণ দয়ে সকল 
প্রাণকে দুলিয়ে গেলেন। 


হারেস ইবনে নওফেলের পযন্রদের সব ক্রোধ কেন্দ্রীভূত হয়ে 
বুরাছল হযরত খুবায়েব রা-র উপর। তাঁকে নিষ্ঞরতম যন্ত্রনাদায়ক 
মৃত্যুর নানান ফাঁন্দ-ফাঁকর আঁটাছল তারা । তাঁর সেই নৃশংস 
হত্যাদশ্য দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সকলেই যেন ব্যাকুল। ইতিমধ্যে একটা 
"ঘটনা ঘটে গেল। 

হারেসের এক কন্যার শিশু সন্তান একাঁদন হযরত খুবায়েব 
রা-র কাছে গেলে 'তাঁন তাকে অত্যন্ত আদর করে কোলে তুলে 
শনলেন। ঘটনাচক্রে তাঁর হাতে তখন সেই ক্ষুরটি ছিল। শিশুর 
সাতা অকস্মাং বাইরে এসে উন্মৃন্ত ক্ষুর হস্তে খবায়েবকে দেখে 
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হমারাতনক এক ভ্রান্ত ধারণা করল। হযরত খুবায়েব রা বললেন, 
আমি এই শিশুকে হত্যা করব এ ধারণা আপনার 'কি করে হল। 
আম ও ধরনের লোক নই। হারেসের পাত্ররা বোরিয়ে এল হৈ চৈ 
করে। বললে, এ পাপকে আর ঘরে রাখব না'। মক্কার সীমানার 
বাইরে তানঈমের প্রান্তরে ক্ূশ স্থাপিত হল। পশুরা শৃঙখলে 
বদ্ধ হযরত খবায়েব রা-কে জন্তুর মত টানতে টানতে নিয়ে চলল 
বধ্যভামিতে। হযরত খুবায়েব রা স্পম্ট উচ্চারণে পড়াছিলেন লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ-_তাঁর কথায় কোন জড়তা ছিল না, তান চলাছিলেন 
_সে চলা ভয়ে শাথিল নয় বরং প্রভুর মিলনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল, তাঁর 
চোখে ছিল দৃন্টি-সে দৃম্ট পরাঁজতের ভীরূতায় কাম্পত নয়, বরং 
সেখানে ছিল এক অনাবল 'স্নগ্ধতা। আর তাঁর সমগ্র মুখমণ্ডল 
যেন এক অলোকিক জ্যোতিতে জ্যোতিম্ময়। তাঁর সঙ্গে চলাছিল 
অসংখ্য নরনারী, এই হত্যাললা উপভোগের জন্য আজ কেবল কুরেশ 
সরদারগণই আসোন- সঙ্গে এনেছে তাদের স্ত্রীদের। হষরত 
খুবায়েব রা কে যখন আনা হল, বধ্যভূমিতে তিল ধারনের স্থান 
নেই। একটা ভয়ঙ্কর উন্মত্ত উল্লাস যেন মরুর প্রান্তরকে কাঁপিয়ে 
ভয়ঙ্কর করে তুলল। অথচ হযরত খনুবায়েব রা-র সমগ্র অবয়বে 
নূরের তাজাল্লি, ঈমানের দীপ্তালোক খেলা করে বেড়াঁচ্ছিল। তান 
তখন প্রশান্ত মূখে কলেমা শাহাদাত পাঠ করছিলেন। ীনাদর্ট 
ভূমিতে উপাঁস্থত হয়েই তান বললেন £ আমার শুধু একাঁট আরাঁজ, 
এই শেষ মুহূর্তে তোমরা আমাকে দ্‌ রাকাত নামায পড়তে দেবে 
কি ? আম প্রাণভরে আমার প্রভুকে স্মরণ করতে চাই । আবিশ্বাসাীর 
দল সম্মত হলে তান ক্লুশের পাশেই হাজার হাজার কৌতূহলী 
দাঁম্টর সম্মুখে নামাষে ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন। নন্চল স্থির এবং 
শান্ত ভাব। পরম প্রভ্র সঙ্গে তিনি যেন সমর্পিত হয়ে গেলেন। 
এর পর থেকেই মৃত্যু দশ্ডিত আসামীদের মৃত্যু কার্যকর করার পর্বে 
দু রাকাত নামায পড়ার প্রথা চাল; হয়ে গেছে। নামায সমাপ্ত হলে 
হযরত খুবায়েব রা বললেন, মৃত্যুভয়ে নামাষকে দীর্ঘাঁয়ত করাছি এমন 
'ভাবতে পার ভেবেই আম নামাঘকে সংাক্ষপ্ত করলাম, অনাথায় আমি 
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দীর্ঘতর সময় ধরে নামাযে রত থাকতাম। একটু থেমে আল্লাহ 
নাম নিয়ে হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললেন, 
এখন আমি প্রস্তুত-_ 

কাঠের সঙ্গে পেরেক জাতাঁয় জিনিষ 'দয়ে বিদ্ধ করে দিল, তার উপর 
বাঁধন দিল শ্ত করে। এসব প্রাথামক কাজ সম্পূর্ণ হলে অসংখ্য 
কৌতূহলী মানুষের সম্মুখে বীরদর্পে এগিয়ে এল এক কুরেশ 
নেতা। ক্রুশাঁবদ্ধ যন্তণাকাতর হযরত খুবায়েব রা-এর মুখের দিকে 
তাকিয়ে বলল, আর কেউ রক্ষে করবে না তোমাকে, কোন উপায় নেই 
আর। তবে হ্যাঁ বলে ব্যঙ্গের হাঁস হাসল সেই নরপিশাচ, তারপর 
বললে, তবে হ্যাঁ মুহম্মদের ধর্ম ত্যাগ করলে রক্ষা পেতে পার, এখান 
আমরা মুস্ত করে দেব তোমাকে । কথা শুনে অসম্ভব একটা ব্যঙ্গ 
আর ঘৃণা ফুটে উঠল হযরত খুবায়েব রা-র মুখে, তিনি উত্তরে 
সর্বশান্ত দিয়ে উচ্চারণ করলেন, লা ইলাহা ইল্লাজ্লাহ। কুরেশ 
নেতারা হতবাক হল ক্ষাণক, তারা ভেবে পেল না এই অপাঁরসীম 
মনোবল এই লোকগুলি পায় কোথেকে ! তারপর তাদের ইংগিতে 
এগিয়ে এল একপাল নরপশ7, শুরু হল বর্শা ব্লম আর তরবাঁরর 
অগ্রভাগ দিয়ে শরীরের 'বাভন্ন স্থানে খোঁচা দেওয়া এবং বর্বরোচিত 
আনন্দে ফেটে পড়া'। কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর একজন ছুটে এসে 
শরীরের এক স্থান থেকে কিছ গোশৃত কেটে নিয়ে চলে গেল, 
তারপর আর একজন, আরো একজন, আরো এবং আরো...। কোন 
রকমে জীবিত রেখে দেহকে টুকরো টুকরো করে ফেলার এক 
নারকীয় তাণ্ডব চলল বহক্ষণ ধরে। এ সময় ঈমানে অটল হযরত 
খুবায়েব রা যে কাঁবতা আবৃত্তি করোছিলেন তাতে তাঁর সমসামাঁয়ক 
মনোভাব আর যন্ত্রণা-কাতর মৃত্যুর 'চন্র অসাধারণ হয়ে ফুটেছে, সমগ্র 
আরব সাহিত্যেও কবিতাটি অবিস্মরণীয়। সমকালীন আরবের 
প্রীতাঁট মুসলমান এ কাঁবতা আবাঁন্ত করে অশ্রুপাত করতেন। 
বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে কাবতা্ট। এই মর্মস্পর্শী 
হৃদয়বিদারক গাথাটির সম্পূর্ণ অনুবাদ এই £ 


কাবার পথে ২৬৯ 


লোককে ডেকে এনে খুব সমারোহ করছে। 

“তারা সকলেই িষোদগার করছে, সবাই আমার বিরুদ্ধে 
খড়াহ্‌স্ত, আর আম এই বধ্যভূমিতে বন্দী হয়ে আঁছ। 

“তারা তাদের স্তী আর পূত্রকন্যাদেরও ডেকে এনেছে, আর 
আমি দ্‌ঢ় ও উচ্চ ব্লুশে নীত হয়োছ। 

“তারা আমাকে বলছে-ধর্ম ত্যাগ করলে ম্যান্ত পাবে কন্তু মরণ 
যে তা অপেক্ষা অনেক সহজ, আমার চোখ অশ্রু; বর্ষণ করছে কিন্তু 
তাতে কাপুরুষতার কলঙ্ক নেই। 

“আল্লাহ আমাকে এই বিপদে ধৈর্যদান করেছেন, দেখ তারা 
টুকরো টুকরো করা আমার গোশৃত নিচ্ছে, আমার জীবন-প্রদীপ 
নভে আসছে। 

“যখন মুসলমান রূপে মরতে পারাছ তখন যেরুপ অবস্থায় 
মৃত্যু হোক তাতে আমার চিন্তা নেই। 

“আর প্রকৃত কল্যাণ প্রভূর ইচ্ছার উপর 'নর্ভর করছে, তানি ইচ্ছা 
করলে আমার দেহের প্রত্যেকটি কাটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁর আশীর্বাদ 
লাভ করবে ।” 

যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, সমানে কলেমা শাহাদাত উচ্চারণ করে গেলেন 
হযরত খ্বায়েব রা। আঘাতের পর আঘাতে তাঁর কণ্ঠ ক্ষীণতর 
হয়ে এল, সেই মৃতপ্রায় দেহে শেষ আঘাত হানার জন্যে এগিয়ে এল 
উকবা ইবনে হারেস। এভাবে 'নম্ঠুরতম পাঁড়নে ঈমানে বলীয়ান 
এক 'জন্দাদল মুসলমানের কণ্ঠ চিরাঁদনের জন্য মরুর ধূলিতে নীরব 
হয়ে গেল। 

অবশ্য হযরত যায়েদ রা-র এবং হযরত খ্বায়েব রা-র এই 
অতুলনীয় আতমত্যাগ বৃথায় যায় নি। হত্যাকারী উকবা ইবনে 
হারেস, ক্ষঃর প্রদানকারা হারেসের সেই কন্যা এবং হত্যা-দর্শনে 
সমবেত হওয়া এই হাজার হাজার নরনারার প্রত্যেকেই পরবর্তণ কালে 
শনজেদের ভুল বুঝতে পেরে ইসলামে দীক্ষা নিয়েছিলেন। এক 
প্রাণ নিভে গিয়ে সহস্র প্রাণে তা জহলে উঠেছিল'। 


২৭০ কাবার পথে 


মৃত্যুতে িছুই শেষ হয় না। মৃত্যু মানেই নতুন জন্ম ! অথচ্চ 
মহান বিদ্যাসাগরের দেশ পাশ্চমবঞ্গের শ্রদ্ধেয় এীতহাঁসকেরা 
একাধক গ্রন্থে লিখেছেন এবং যা বর্তমানে এ বঙ্গের হাজার হাজার 
[বিদ্যালয়ে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েরা পড়ছে ঃ “যশ স্বয়ং তাঁর পরে 
সেন্ট প্পিটার, সেন্ট পল প্রভাত তাঁর অসংখ্য ভন্ত জীবন 'দয়েও 
দুঃসহ অত্যাচার লাঞ্ছনা বরণ করেই খ্স্ট ধর্মকে প্রাতিষ্ঠিত 
করোছিলেন। কিন্তু মহাম্মদ ও ইসলামের প্রচারকেরা সে পথে 
যানাঁন। তাঁরা তরবারি হস্তেই ধর্মপ্রচার করেছিলেন।” হায়রে ! 

রবীন্দ্রনাথের দেশের এই মহান এীতহাসিকেরা ?ি রাজীর ঘটনা 
জানেন 2 বীরে মাউনার ঘটনা ? হযরত বেলাল রা-র নাম শুনেছেন 
1ক তাঁরা ? হযরত খাববাব ইবনুল আরাত রা, হযরত আম্মার রা, 
হযরত সাময়াহ রা, হযরত ইয়াঁসর রা, হযরত সূহাইর রা, হয়রত 
আব ফকাঁহা রা, হযরত লহবাইনা রা, হযরত য্নাইরা রা, হযরত 
নাহ'দিয়া রা, হযরত উম্মে আঁবিস রা, হযরত আবূষর রা, হযরত 
যুবাইর ইবনুল আওয়াষ রা, হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রা এদের 
নাম ? ইসলাম সম্পর্কে কোন ধারণা আছে কি এই মহামান্য 
ধিশ্ববিশ্রুত এীতহাসিকদের ঃ যে দুজন আতরত্যাগণ মহামানবের 
কথা এই মান্র আমরা আলোচনা করলাম অন্ততঃ এ+দের সম্পকে 
একটা ধারণা থাকা উচিত 'িল। তীঁরাবদ্ধ ওরওয়া, যান তায়েফে 
ইসলামের ক্ষেন্র প্রস্তুত করে গেলেন রন্তের 'বানময়ে 'তান কে? 
যাঁশুখৃন্টের আত্যেনাৎসর্গকে তুচ্ছ করে দেখার কোন কারণ নেই কিন্তু 
সংখ্যায় তাঁরা মান্র মুষ্টিমেয় চার বা পাঁচ জন। আম জাননা 
ইসলাম সম্পর্কে এই ধরণের একটা অমাজত এবং বিজাতীয় ঘণ্য 
এলার্জ আমাদের মহানোদ্ভব এীতহাসকদের মনে কেন বিরাজ 
করছে। তাঁরা এমনই গভীর মনোনিবেশে ইসলামের হইীতহাস 
অধ্যয়ণ করেছেন ষে কোরআন এবং হাদীস শরণফের পার্থক্যটুকুও 
তাঁদের জ্ঞানগবশী দৃষ্টির অন্তরালেই রয়ে গেছে ! 

এই সেই তানঈম ! যার ধূলিতে হাতহাসের এক সকরুণ 
অধ্যায়ের বেদনাঘন গন্জরণ ! 


কাবার পথে ২৭৯ 


ণমাঁনট পনের মধ্যে পেশছে গেলাম। স্ন্দর ছাবির মত সাজান 
যা মক্কায় দুর্লভ আর আছে ততোধিক সুন্দর একাঁটি মসাঁজদ'। 
উম্মুল মূমোনন হযরত আয়েশা রা এখানে এহরাম বেধে নামায 
পড়োছলেন বলে সেই স্মাত সজীব রাখার জন্যে এই মসাঁজদের নাম 
রাখা হয়েছে মসাঁজদে আয়েশা । আমরা ওযু করে ভিতরে গিয়ে 
এহরামের কাপড় পরে 'নলাম, তারপর এই মসাঁজদে পড়লাম দু 
পড়তে বোরয়ে এলাম। আমার উমরা নেওয়া হয়ে গেল। এবার 
এঁ একই পথে ফিরে যেতে হবে আল মক্কা আল মোকাররমায়, তওয়াফ 
দু রাকাত ওয়াজে নামায পাঠ এবং সাফা-মারওয়া সায়া করলে উমরা 
সম্পূর্ণ হবে। 

সারবন্দী বাস দাঁড়য়োছল। তালবিয়া পড়তে পড়তে আমি 
তাদের একটিতে গিয়ে উঠলাম। পড়ন্ত বেলায় মক্কার আকাশ 
কোমল হয়ে এসোছিল। তখনো রঙের খেলা শুরু হয়ানি, কোথাও 
কোথাও আভাস ফুটাছল তার। 1দনের ওজ্জবল্য শেষ হয়ে প্রকৃতিতে 
ধবষ"্ণতা ঝরার ইশারা । সব কিছ; ম্লান হয়ে আসছিল ধীরে ধারে। 
মহামানব হযরত যায়েদ রা এবং হযরত খ্বায়েব রা-র সকরুণ 
আত্মত্যাগ তখনো আমার "চত্তকে ব্যথাতুর করে রেখোঁছল । আল্লাহর 
জন্য, রসুলের জন্য, ইসলামের জন্য কি না করেছেন এরা 2 আর 
আমরা ? এই সব মহান দজ্টান্তের পাশে হঠাং যেন িজেকে তুচ্ছাঁত 
তুচ্ছ মনে হল'। সেই প্রান্তরের উপর দিয়ে বাস ছুটে চলাছল। 
নিজের সঈমাহীন ক্ষুদ্রুতায় চোখ দুটি ভিজে এল অকস্মাৎ। কেদে 
কেদে আল্লাহর কাছে নিবেদন করলাম £ প্রভ্য ! কোন পূণ্য নেই 
আমার, শুধদ পাপ করেছি সারা জাীবন-তব্য আপনার অনন্ত 
রহমতের কাঙাল আম, আমাকে বাণ্ঠত করবেন না প্রভ! 


১৬. 

তানঈম থেকে উমরা নিয়ে যখন কাবায় এসে পেশছলাম, হাতে 
'অবশ্যই কিছ্‌ সময় ছিল, দৌড় ঝাঁপ করে একাঁট তওয়াফও হয়ত 
শেষ করা যেত িন্তু আম তা করলাম না। এমন আঁস্থর পায়চাঁরর 
মত তওয়াফ করতে আমার মন রাজ হল না। মগাঁরবের অপেক্ষমান 
াবশাল কাতারের এক স্থানে বসে গেলাম চুপচাপ। বসে কাবার 
শদকে তাকিয়ে থাকলাম। শেষ বিকেলের কমলা-লাল আলো ছিল 
তখনও । সেই আলোয় আগের দিনের বৃম্টিধোয়া কালো গেলাফে 
ঢাকা বিশাল কাবাকে অনেক বোশ উজ্জ্বল মনে হল। শেষ 
দিনালোকটুকু খানা-এ কাবার কার্শ থেকে হি; দুমড়ে যেন 
সিজদা নত হয়ে আছে। ডাইরিতে 'িখোছ, “আমার সম্মুখে কাবা 
আপন মাহমায় দাঁড়য়ে, চিরকাল যেমন আছে, তেমাঁন বিস্ময় নিয়ে 
থাকবেও অনন্তকাল। আজ যখন হেরেম শরীফের এলাকা পোঁরয়ে 
চত্বরে নেমেছি মাঁহমান্বিত কাবা আপন অপার বিস্ময় নিয়ে আমার 
চোখের সামনে উদ্ভাঁসত হয়ে উঠেছে। হায়! আমি কি দুর্ভাগা 
_মান্র কয়েক দন পর আমাকে এই মহাস্বপ্নের অঙ্গন ছেড়ে 
চরাঁদনের মত চলে যেতে হবে ! ভাবতে পারাছি না! তার চেয়ে 
আল্লাহ যাঁদ আমাকে মহান কাবার ঝড়ূদার করতেন ! দাল্লারা 
(ঝাড়দারগণ) নিয়মিত ঝাঁট দিতে দিতে, পাঁরম্কার পাঁরিচ্ছন্ন করতে 
করতে এ পবিতরতম গৃহকে সামনে রেখে জামাতে দাঁড়াচ্ছেন। এক 
মুহূর্তের জন্যও আল-হারাম এদের দাঁন্টসীমা থেকে দূরে সরে 
যায় না। কত সৌভাগ্যবান এ*রা !» 

মগরিবের নামাযের পর ধীরে ধারে দীর্ঘ সময় নিয়ে একাট 
তওয়াফ করলাম। মাকামে ইবরাহিমের পাশে নামায পড়লাম দু 
রাকাত, অশ্রুসিন্ত মূনাযাত করলাম তারপর। নামাযের কাতার 
ছেড়ে নেমে এলাম চত্বরের নিচে একেবারে জমজম কূপের 
কাছে। কাঁচ-ঘেরা গভীর কপ থেকে একটি মোটা পাইপ দিয়ে 
পানি উত্তোলিত হচ্ছে রাতাঁদন-_আবরাম। আম দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে 
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প্রাণ ভরে সেই মধুর পাঁন আকণ্ঠ পান করলাম। দেহ মন সারা 
শরীর জুঁড়য়ে গেল একেবারে । তখনো উমরার আর একাঁট কাজ 
বাঁক 'ছিল, সাফা-মারওয়া সাঈ সোয়শ বা দৌড়ান) করা। কিন্তু 
ঠিক মত সাঈ করতে সময় লাগে প্রায় এক ঘণ্টার মত। এই ম্হূর্তে 
সাঈতে সামিল হলে এশার জামাত পেতে অস্মাবধা হবে মনে হল'। 
ঘোড় দৌড়ের মত দৌড়ালে সাঈর কাজ বিশ থেকে পণচশ মাঁনটে খতম 
হতে পারে কিন্তু এখানেও সেই রুচি আর আন্তারকতার প্র্ন। 
এমন অমৃতকে যার ইচ্ছে সে নাকে মুখে গুজে দিক, কিন্তু আম 
এ শরাবান তহরাকে এভাবে পান করতে রাজ নই। প্রাতাঁট 
নিশ্বাস "দিয়ে, প্রাতাঁটি লোমকূপ দিয়ে, অনুভূতির প্রাতিটি কণা 
দিয়ে, আতমার সকল 'িনিবিড়তা 'দয়ে সাঈর প্রাতিটি পদক্ষেপ আম 
উপলাব্ধি করতে চাই, অনুভব করতে চাই। সুতরাং আঁম দ্রুত 
সাফা পাহাড়ের দকে না গিয়ে, এশার নামাযের দীর্ঘ প্রতীক্ষায় 
বায়তুল্লাহর আতাঁনকটে এক কাতারে একটি জায়গা বেছে ানলাম। 
এই ত সেই কাবা ! কত ভাঙা গড়া কত উ্থান পতন ঘটেছে 
খানা-এ কাবাকে কেন্দ্রে করে। ইসলামের কত উজ্জ্বল আর 
এীতিহাসিক ঘটনার ধ্ুব সাক্ষী হয়ে দাঁড়য়ে আছে এই বিশাল 
বায়তুল্লাহ এবং থাকবেও অনন্তকাল । 


জমজমের পাশেই দেখা হল লোকাঁটর সঙ্গে হযরত আ'লর। 
জীর্ণ বেশবাস, মলিন আর অপারিচ্ছন্ন দেহ। কিছ সময় 
অনুসন্ধানী আর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হযরত আলি 
রা বললেন, আপনাকে ত বিদেশী মনে হচ্ছে। ক্ষীণ কণ্ঠে লোকাঁট 
উত্তর দিলেন, হ্যাঁ আম বদেশী। লোকাঁটর দুরবস্থায় হযরত আল 


রা মমতায় ঘাঁনম্ঠ হলেন। স্বরে আন্তরিকতার সুধা ঢেলে বললেন, 
আপাঁন যাঁদ অনুগ্রহ করে আমার মেহমান হন তা হলে আঁম খুব 
খুশি হই। 


বিদেশী লোকটি একেবারেই নিরাশ্রয়। জমজমের পানি পান 
করে আর কাবার পাশে পড়ে থেকে তাঁর বেদনাদীর্ণ 'দনগনীল কেটে 


কা. প--১৮ 
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যাচ্ছিল। অযাঁচত ভাবে এক রাতের জন্য এরকম একটি নিরাপদ 
আরামপ্রদ আশ্রয়ের আশবাস পেয়ে তান আর 'দ্বর্ান্ত করলেন না, 
1বানাবাক্যে সেই রাতের জন্য হযরত আ'লর সঙ্গে তাঁর আশ্রয়ে গিয়ে 
উঠলেন। 'কন্তু রাতে সংকোচ ও 'দ্বধা বশতঃ কেউ কাউকে কোন 
কথাই জিজ্ঞেস করলেন না। হযরত আলি রা ভাবলেন, বৌশ কিছ 
ভাবলেন, এই অচেনা যুবকাঁটর কাছে তাঁর মনের কথা ব্যন্ত করলে 
হয়ত আধকতর কোন অকল্যাণ ঘটে যেতে পারে । সুতরাং রাতটা 
নশ্চুপে কেটে গেল। সকালে শয্যা ত্যাগ করে বিদেশী চলে 
গেলেন। পরের দিনও সন্ধ্যায় ফেরার পথে হযরত আঁল রা দেখলেন 
সেই লোকাঁট আধকতর মালন অবস্থায় সেই জমজম কৃপের পাশে 
তেমনি পড়ে আছেন। দ্বিতীয় দিনও হযরত আঁ রা দয়াপরবশ 
হয়ে তাঁকে আবার নিজের বাঁড়তে নিয়ে এলেন। কিন্তু এাঁদনও 
কেউ কারও সঙ্গে বিশেষ কোন কথাবার্তা বললেন না। কোন রুমে 
রাতটুকু কাটিয়ে পূর্বের মত লোকটি আবার চলে এলেন কাবা 
শরীফে । এখানে এসে ব্যাকুল ভাবে তিনি যেন কাকে খুজতে 
থাকেন, ভিড়ের মধ্যে তান যেন কোন বিশেষ এক বাঞ্ছত ব্যান্তকে 
অন্বেষণ করে ফেরেন। তাঁর চোখ দাট ব্যাকুল হয় কিন্তু মুখে 
কাউকে কিছু বলেন না, বলতে পারেন না। তৃতাঁয় দিনেও হযরত 
আলি রা লোকাঁটকে জমজম কূপের পাশে ঠিক আগের মত জীর্ণ 
আর মাঁলন অবস্থায় দেখে অত্যন্ত বেদনাবোধ করলেন। আজ 
তিনি রোদ্র-ছায়ার পাশাপাশি অবস্থানের মত আতি ঘাঁনম্ঠ হলেন 
লোকঁটির। বললেন, আপাঁন কি আজো আপনার গন্তব্য খুজে 
পান 'ন 2 বিষণ্ণ কণ্ঠে বিদেশন উত্তর দিলেন, না। হযরত আল 
রা আপনজনের মত আন্তারক কণ্ঠে শুধালেন, আচছা ঠিক করে 
বলুন ত আপাঁন কে, কেন এসেছেন আর কোথায় যেতে চান ? উত্তর 
দিতে গিয়ে বিদেশী বেশ িছক্ষণ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে নীরবে 
তাঁকয়ে রইলেন হযরত আলি রা-র মুখের 'দিকে। মুখমণ্ডলের 
পাঁবন্ততায় ছটা 'নশ্চয়তা উপলাব্ধ করে ধীরে ধীরে বললেন, 
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আপান প্রাতজ্ঞা করুন, এ কথা আর কারও কাছে বলবেন না। 
হযরত আল রা বললেন, প্রাতিজ্ঞা করার প্রয়োজন ছিল না, কেননা 
আমরা মিছে কথা বলাকে ঘৃণা কাঁর_আমাদের ম্খের কথাই 
যথেম্ট। তা ছাড়া আমরা কখনও কারো সঙ্গে ি*বাসঘাতকতা কার 
না। তবুও যেহেতু আপাঁন বদেশন, আপনার বিশ্বাস উৎপাদনের 
জন্য প্রাতজ্ঞা করলাম, আপানি এখন ভয়ে আপনার কথা বলতে 
পারেন। বিদেশী আতমপাঁরচয় দিতে শুরু করলেন ঃ 

আমার নাম আব যার গিফারণ, প্রাসদ্ধ গিফার গোন্নে আমার 
জন্ম। আম শুনোছিলাম মক্কায় এক ব্যন্তি মৃর্তপূজার ঘোর 
বিরোধী এবং তান নিজেকে আল্লাহর রসুল বলে দাবী করেন। 
এই ব্যান্ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহের জন্যে আমি আমার ছোট 
ভাই আঁনসকে মক্কায় পাঠিয়েছিলাম এবং বলোছিলাম £ সেই লোকের 
কাছে যাও যাঁর কাছে আকাশ থেকে খবর আসে এবং তাঁর সম্পর্কে 
সম্পূর্ণ তথ্য জেনে এসা। সে ফিরে গিয়ে যে সংবাদ "দলে তাতে 
[বিশেষ খাঁশ হতে পাঁর নি। তাই ?ছ খাদ্য আর একটা লা 
সম্বল করে নিজেই চলে এসোছ মন্ধায়। আমি সেই মহামানবের 
সঙ্গে পারাচত হতে চাই। আর এ জন্যেই কয়েকমাস এখানে পড়ে 
আছ ! সঙ্গের খাবার অনেক দিন ফারয়ে গেছে, আজ এক মাস 
হল কেবল জমজমের পাঁন সম্বল করেবে'চে আছি। এঁকে 
রোজই ভাবি কাবাতেই তাঁর দেখা পাব, ভয়ে কাউকে ছু জিজ্ঞেসও 
করতে পাঁর না। এখানে ত দেখাঁছ সকলেই তাঁর শন, এখন আপাঁন 
যাঁদ দয়া করে তাঁর সঙ্গে পাঁরচয় কারয়ে দেন-_ 

এর পরের ঘটনা সাঁহ বোখারী শরীফ থেকে হবহ তুলে 'দাঁচ্ছি ঃ 
“তখন হযরত আলি বললেন, আপাঁন সাঠিক পথে চালিত হয়েছেন। 
আমার মুখ তাঁরই দিকে আমি হযরতের কাছে যাব)। অতএব 
আপনি আমার অনুসরণ করুন, আমি যেখানে প্রবেশ করব আপনিও 
সেখানে প্রবেশ করবেন। আর পোঁথমধ্যে) আপনার জন্য (ক্ষাতকর) 
এমন কোন ব্যন্তিকে যদি দেখি তবে আমি জুতো ঠিক করার ভান 
করে (রাস্তার পাশে) প্রাচীরের ধারে 'গয়ে দাঁড়াব, কিন্তু আপ্পান 


২৭৬ কাবার পথে 
চলতেই থাকবেন (যাতে লোকটি বুঝতে না পারে যে আপাঁন 
আমার সঙ্গাঁ)।” 

এভাবে তাঁরা উভয়ে রসমলহজ্লাহর পাবিন্র দরবারে এসে হাজির 
হলেন। হযরতের জ্যোতির্ময় মুখের দিকে তাঁকয়ে আবু যার 
ধগফারী নির্বাক হয়ে গেলেন। তাঁর মনে হল বহুষুগ ধরে এমন 
একটি মাসুম পাব্ন আর জ্যোতির্ময় মুখের অন্বেষণই তান 
করাছলেন। রসলুজ্লাহর মুখে ইসলামের সামান্য ব্যাখ্যা শুনে 
তাঁর পিপাসিত হৃদয় ভরে গেল, সেখানেই তানি ইসলামে দীক্ষা 
নিলেন। সত্য ধর্মে দীক্ষা দেবার পর রসুলহঃজ্লাহ তাঁকে সতর্ক 
করে বললেন, সব ব্যাপারটি এখন গোপন রাখ এবং স্বদেশে ফিরে 
যাও। আল্লাহ যখন সত্যকে জয়যুস্ত করবেন তখন চলে এস আমার 
কাছে। কিন্তু আব যার গিফারণীর অবস্থা তখন সম্পূর্ণ অন্য,অন্ধকার 
হায় হঠাং আলো পড়ায় তান তখন আবেগে উল্লাসে কাঁপাঁছলেন। 
শীতের পিন্ত শাখাগলি হঠাৎ বসন্তের প্রাতে পল্লবে পুজ্পে ভরে 
উঠোছল, উতল হাওয়ায় আন্দোলিত হচ্ছিল সবেগে, পুলক 
শিহরিত কণ্ঠে আবু যার বললেন £ “সেই সন্তার কসম 'যাঁন 
আপনাকে সত্যের বাহকরূপে পাঠিয়েছেন, তওহশীদের এ মহাবাণী 
গনশ্চয়ই আম জনসমক্ষে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করব।” সত্া-সূর্যের 
আলোকমালাকে গোপন করার সংযত কৌশল হযরত আবু যার 
1গফারীর জানা ছিল না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উল্মন্তের মত কাবায় 
চলে এলেন। সেখানে তখন কুরেশদের কাটল আলোচনা চলাছল 
শকন্তু সৌঁদকে ভ্রুক্ষেপ না করে আব যার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ? মূহাম্মদদর রসুলঃল্লাহ- আল্লাহ ছাড়া কোন 
উপাস্য নেই, মুহাম্মদ তাঁর প্োরত রসূল। 

আগ্নশিখায় ঘৃতাহুতি, কুরেশরা একাঁট বার মানত র্লূর চোখে 
'তাকাল। তারপর চারাঁদক থেকে শিকার পশুর মত চিৎকার করতে 
করতে ছুটে এসে আবু যারকে ঘিরে ফেলল এবং বেদম প্রহারে রস্তান্ত 
আর বেহুশ করে ছাড়ল। উল্মন্তদের আক্রোশ তখনও প্রশ্শামত 
হয়নি, একটা অজ্ঞান দেহের উপর তাদের প্রহার চলছিল সমানে ; 


কাবার পথে ২৭০ 


কোথা থেকে ছুটে এলেন হযরত আব্বাস এবং সকলকে সচাঁকত করে 
বললেন, করছ ক হতভাগার দল-আর কি কোন দিন সায়ার 
বাঁণজ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারবে তোমরা 2 এ ত গিফার গোত্রের 
লোক আর 'সাঁরয়ার পথ িফারের উপর "দিয়েই ! হযরত আব্বাস 
তখনও মুসলমান হন 'িন কিন্তু একজন নরীহকে এভাবে আহত 
করায় 'তাঁন চণ্চল হয়ে উঠোছলেন। পশুর দল হযরত 'িফারনকে 
ছেড়ে চলে গেল। 
যার গিফারী রা-র, তানি বায়তুল হারামে আরো কিছাদন তওাহদ 
বাণশ প্রচার করলেন। তারপর চলে গেলেন দূর সামান্তে-নিজ 
গোন্রবাসীর কাছে । তাঁর আন্তরিক প্রচেম্টায় অক্পাঁদনের মধ্যেই 
গিফার গোন্রের অর্ধেকের বোৌশ লোক মুসলমান হয়ে গিয়ে ছিলেন। 

হযরত আব যার গিফারী রা হলেন প্রথম যুগের ইসলাম 
গ্রহণকারী বিরল সৌভাগ্যবানদের মধ্যে একজন। সাইয়েদ মানীজর 
আহসান গিলানীর “হযরত আব যার গিফারাঁ রা” গ্রন্থে পাচ্ছি 
আব যার হলেন ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে পণ%ম ব্যান্ত, তাঁর আগ্গে 
মাত্র চার জন মুসলমান হয়োছলেন। 

এই সেই কাবা- এরই চত্বরে একাঁদন হযরত আব্‌ যার গিফারাঁ 
রা-র রন্তান্ত অচৈতন্য দেহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করার 
অপরাধে লুটিয়ে পড়েছিল ! হয়ত আমার পায়ের নিচে তাঁর পাবিভ্র 
দেহের স্পর্শ মশে আছে। এশার নামাযের কাতারে বসে আমার 
সম্মুখে এই মহান আতমত্যাগণর বিরাট সান্দর ঈমানী 
শিহরিত হলাম। অব্যন্ত কণ্ঠে বললাম, হে ইসলামের জিন্দাদিল 
বীর 'সপাহী- তোমায় সালাম ! 


এখানে, হ্যাঁ ঠিক এখানেই, ঘটোছল আর এক আশ্চর্য রূপান্তর 
-শদুয়োপোকা থেকে প্রজাপাঁতর অলৌকিক রূপান্তরের মত একটি 
অন্ধকার হৃদয়ে ভাসমান হয়েছিল বেহেশতের চাঁদ- ঈমানের নূর ॥ 


২৭৮ কাবার পথে 


কাবার কঠিন মর্মরে যেন সেই ঘটনার ইতিবৃত্ত গুঞ্জারত হয়ে 
ফিরছিল। 

মসজিদুল হারামের সম্মুখেই নামাযে নিমগ্ন ছিলেন আল্লাহর 
রসল। বাতাসে দোল জাগিয়ে তাঁর মধুর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত 
ছাঁড়য়ে পড়ছিল চার পাশে। সেই সরে আন্দোলিত হল তোফেলের 
হৃদয়, অথচ আজ এখানে তাঁর উপাস্থত হবার কথা নয়। প্রাণপণে 
তিনি কাবাকে, হযরত মূহাম্মদ স-কে এাঁড়য়ে চলছিলেন। দাওস 
গোত্রের প্রধান, অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যন্ত তোফেল ইবনে আমর। তান 
একাধারে সৃপুরুব, বিত্তবান এবং কাঁব। সুতরাং মক্কায় এলে 
কুরেশরা চণল হয়ে উঠল তাঁকে সম্মান জানাবার জন্যে। এবার যখন 
তিনি মক্কায় উপাস্থত হলেন, সাড়ম্বর আন্তরিক সম্বর্ধনা পেলেন 
কুরেশদের নিকট থেকে আর সেই সঙ্গে পেলেন অযাচিত উপদেশ। 
তাঁরা বারবার অনুরোধ করলেন তান যেন কখনই হযরত মুহাম্মদের 
সঙ্গে না মেশেন কেননা লোকটা একটা মস্ত যাদুকর । তাঁর প্রভাবে 
কুরেশদের দল ভেঙে যাচ্ছে, যে একবার তাঁর সামনে যাচ্ছে সেই তাঁর 
খপ্পরে পড়ছে। সুতরাং তোফেল যেন জেনেশুনে এ ভুলাঁট না, 
করেন, কোন র্লমেই যেন হযরতের মুখোমুখী না হন। 

প্রাণপণ চেস্টায় নিজেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করে চলাছলেন তোফেল 
ইবনে আমর। কিন্তু মহান আল্লাহর ইচছা ছিল সম্পূর্ণ বপরীত। 
সৌদন কাবার কিনারা 'দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ এক বেহেশাঁত মধূর 
সুরগন্ঞজরণে উৎকর্ণ হলেন তান, কালাম পাক তেলাওয়াতের 
আওয়াজে চমাকত হলেন তোফেল,এ'কসের স্বর! এ ধরনের আওয়াজ 
ত শ্মনিনি কখনও ! তোফেলের হৃদয় দুলে উঠল'। অন্তরাতনা 
আন্দোলিত হল সবেগে। 'তাঁন মুগ্ধ হলেন। তান বাঁস্মত 
হলেন। শেষ রাতের ঘন নির্জনতায় দূর কুপ্জা থেকে কুহরিত 
কোকিলের স্বর শ্মনে তন্দ্রাচ্ছান্ন মানুষ যেমন নিদ্রায়-জাগরণে 
মোহাচ্ছন্ন হয়ে ওঠেন তোফেলের অবস্থা তেমাঁন। একবার ভাবলেন, 
এ বোধহয় যাদুর প্রভাব-ছদটে পালাই। আবার দোলা জাগল 
অন্তরের গভীরতম প্রদেশে £ আমি ত শিশু নই। ভাল মন্দ 


কাবার পথে ২৭৯ 


বোঝার ক্ষমতা আছে আমার । এ যাঁদ কাব্য হয়-তা হলে আমি ত 
একজন কাঁব, যাঁদ দুর্বল কথার মালা হয় তাহলে তা ত্যাগ করব আর 
কথায় যাঁদ কিছ আলো থাকে তা গ্রহণ করতে দোষ কি ? 

তোফেল যাদগ্রস্ত হয়ে পায় পায় এগিয়ে এলেন কাবার সান্নকটে, 
হৃদয় দিয়ে। এক সময় নামাষ পাঠ সমাপ্ত হল রসুলুল্লাহর। 
এবার তিনি বাঁড়র পথ ধরলেন। তোফেলও নীরবে অনুসরণ 
করলেন তাঁর। বাঁড়তে পেশছে কুরেশদের শত নিষেধ এবং আজকের 
ঘটনার আনূপূর্বক বিবরণ শোনালেন রসুলহজ্লাহকে। 
রসুলুল্লাহর কাছে ইসলামের কিছু মর্মকথা শুনে সেইখানে সেই 
মূহ্‌তেই মহাসত্যেয় দর্শীক্ষত হলেন 'তাঁন। তারপর রসুলজ্লাহর 
কাছে প্রার্থনা জানালেন £ আপাঁন অনুমাতি দিন, আম আমার 
গোত্রের কাছে ফিরে যাই। বংশের সকলের উপর আমার ভাল প্রভাব 
,আছে। আপাঁন দোওয়া করলে আম তাদের ইসলামে দীক্ষিত 
করতে পারব। 

আপন গোত্রে ফিরে এলেন তোফেল নতুন রূপে, সন্ধ্যার ম্লান সূর্য 
যেমন নতুন বর্ণরাগে প্রদীপ্ত হয়ে ফিরে আসে প্রভাতে । প্রথমেই 
তোফেল তাঁর বৃদ্ধ আব্বাকে ইসলাম সম্পর্কে বুঝিয়ে বললেন, তান 
সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়ে গেলেন। স্ত্রীও মুসলমান হলেন 'কল্তু 
সর্বজনমান্য পল্লশীবগ্রহ জশেরা ঠাকুর সম্পকে তাঁর মনে যথেন্ট 
দুর্বলতা ছিল। ঠাকুরকে লক্ষ্য করে স্বামীকে শুধালেন, কোলে 
বাচ্চা শিশু ঠাকুর কোন ক্ষতি করবে না ত 2 কালকেও যার প্রাত 
অসীম শ্রদ্ধা ছিল তোফেলের, সেই ঠাকুরের কথা শুনে আজ হেসে 
উঠলেন তিনি। বললেন, জূশেরা ঠাকুর ত মাটির, ওকে ত আমরাই 
গড়েছি। ও মানুষের ভালও করতে পারে না, মন্দও করতে পার্রে 
না- মানুষের কোন ক্ষাত করার সামান্যতম ক্ষমতাও নেই ওর। ও 
শকছুই করতে পারে না। ঘন তাঁমন্্রায় চাঁদের শব্দহীন ফ্‌টে ওঠায় 
'আকাশে যেমন অলোঁকিক পরিবর্তন ঘটে, ঈমানের নূর জবলে উঠলে 


২৮০ কাবার পথে 


মানুষের জীবনেও তেমাঁন আশ্চর্য রূপান্তর ঘটে যায়, শুভ বোধেরা 
দেহের মধ্যে তখন প্রজাপাঁতর ডানার মত শত শত পাখা মেলে আপাঁন 
খুলে যায়। 

অজ্পকালের মধ্যে গোত্রের বেশ কিছ লোক ইসলামে দশীক্ষত 
হল কিন্তু বিশাল একটা অংশ তখনও রয়ে গেল বাইরে, তারা 
িছতেই ইসলাম কবুল করল না। হিজরতের সময় যষাটজন 
মুসলমান নিয়ে তোফেল ইবনে আমর রসল.ুল্লাহর সঙ্গো মাঁদনায় 
মিলিত হলেন, বিশ্ববিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রাহ রা 
1ছলেন এদের মধ্যে একজন। দাওস গোত্রের অনেকের আচবণে 
তোফেল খুশি হতে পারেন নি, বাতশ্রদ্ধ তোফেল এক সময় 
রসুলুজ্লাহকে অনুরোধ করলেন £ আপাঁন এই গোত্রের প্রাত 
অভিসম্পাত দিন, এরা কিছুতেই মিথ্যা ত্যাগ করবে না। 

আবেদন শুনে ব্যথত হলেন রসলঃজ্লাহ। কিছুক্ষণ নীবব 
থাকলেন। অকস্মাৎ দুই পাঁবন্র হস্ত মূবারক আল্লাহর দরবারে 
তুলে ধরে আকুল কন্ঠে ফরিয়াদ জানালেন ঃ প্রভু আমাব ! আপাঁন 
দাওস গোত্রের প্রতিটি অন্তরে সূমতি দিন! তাদের সং পথে 
পাঁরচাঁলত করুন !! 

মুসলমান কখনো কাউকে আভিসম্পাত দেয় না, জনবনের 
শন্লুকেও না ! 


তাকিয়েছিলাম, পৃথিবাঁর নাঁভ না বলে হৃতীপশ্ড হিসেবে চিহ্নিত 
করতে ভাল লাগছে আমার অথবা মস্তন্ক। 'নাঁখল বিশ্বের 
স্নায়ুর সঙ্গে যার যোগ, শিরা উপশিরার সঙ্গে যার 'নাবড় সম্পর্ক 
কৃম্টি সংস্কৃতিকে সচল রেখেছে যে, মানবতা আর সভ্যতাকে 
গাঁতিসম্পন্ন করে উজ্জ্বল গাঁরমা দান করেছে যে- সেই কাবার প্রাত 
শ্রদ্ধায় আর সম্ভ্রমে আমার মাথা আরো নুয়ে এল। কত কথা ভাবতে 
ভাবতে আম যেন আর এক জগতে চলে গেলাম। হঠাৎ পাশে একটা 
সোরগোল পড়তেই আমার সুদূর লোকের স্বপ্নেরা ছিম্নাভ হয়ে 
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গেল। দেখলাম, কাতারে স'চ রাখার জায়গার অভাবের মধ্যেই এক 
নগ্রো বিশালকায় নাইজেরিয়ান, হঠাৎ 'ননয়েত বেধে নামাষে দাঁড়য়ে 
গেছেন। কি নামায তাও কেউ জানেন না, সরা ফাতেহা এবং অন্য 
একাঁট সুরা যা পড়ার 'নয়ম তাও পড়েন বলে মনে হয় না, নিয়ত 
বেধে পরক্ষণে রুকু এবং সিজদায় যান আর িসজদায় গেলে 
যত ভিড়েই থাক হাঁজ সাহেবগণ সেই জায়গাটুক খাল 
করে দিতে বাধ্য হন। আসলে, আমার মনে হয়েছে, এট কোন 
নামায নয়, ভিড়ের মধ্যে স্থান করে নেবার এ এক চতুর 
ফন্দি। আর এ ফাঁন্দবাজ কেবল নাইজোরয়ানদেরই করতে দেখোঁছি। 
একজনের নয় দুজনের নয় বহজনের, একবার নয় দুবার নয় 
বহুবার। ভুল হলে আল্লাহ মাফ কর্ন ! 

এশার নামায শেষ হল এক সময়। মুনাযাত সমাপ্ত করে আমি 
ধরে ধীরে জমজম কৃপ পার হয়ে এগিয়ে গেলাম পৃবে সাফা 
পরবতের 'দকে। বহু প্রতশীক্ষত সাফা-মারওয়া সাঈ শুরু হবে 
এবার, আমি তার জন্যে দেহমনে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। হেরেম শরীফের 
এলাকা পার হয়ে অবশেষে আম সাফার পাদদেশ স্পর্শ করলাম। 
পূর্বে সাফা-মারওয়া হেরেম শরীফের বাইরে ছিল, বর্তমানে 
মসজিদের এলাকা কিছ: বাঁড়য়ে সাফা-মারওয়াকে হেরেমের অন্তর্গত 
করে নেওয়া হয়েছে। কেবল তাই নয়, সাফা-মারওয়া এই সুদীর্ঘ 
পথ সুন্দর করে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে, ব্যবস্থা হয়েছে প্রচূর 
আলো হাওয়ার, এয়ার কশ্ডিশনের ব্যবস্থাও রয়েছে যথারীাতি। 
তাছাড়া সমগ্র পথটি করা হয়েছে প্রশস্ত এবং দুূতলা, একই সঙ্গে 
উপর-নীচে প্রায় এক লক্ষ লোক সাঈ করতে পারেন। পূর্বে সাঈ 
করার ব্যাপারাঁট ছিল রীতিমত কম্টসাধ্য, এখন তা সহজসাজ্য এবং 
আরামপ্রদ। 

সাফা-মারওয়া সাঈ করা ফরজ, আল্লাহর নির্দেশ। সাঈরত 
হাজিদের দেখে আল্লাহ খুশি হন। “ইল্লাস সাফা অল মারঅ 
মেন শায়ায়েরেজ্লাহ"-_ণনশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর 
1নদর্শনাবলীর অন্তর্গত'_আল-কোরআন। অন্য সকলে যখন 
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দৌড়োদৌঁড় করে সাফা-মারওয়া সাঈ করাছলেন, আল্লাহর 
নিদর্শনাবলণর একাঁটতে পা রেখে আম কাঁপাছলাম। আমার 
অবস্থা আম হয়ত কাউকে কোনাঁদন বোঝাতে পারব না, তার 
দরকারও নেই। শুধ্‌ প্রার্থনা £ কারও কাছে বাড়াবাঁড় মনে হলে 
তান যেন এটিকে আমার আতমপ্রচার মনে না করেন এবং আমাকে 
মাফ করেন। আমার বিশ্বাস হীতহাস এবং আতম়সচেতন যে কোন 
মানুষ পাঁবন্র বায়তুল্লাহ এবং সাফা-মারওয়ার মাত্তকা স্পর্শ করলে 
কম্পমান ও ক্লন্দনশীল হবেনই, হতেই হবে, না হয়ে উপায় নেহ। 
বসন্তের হাওয়া বইলে শীর্ণ শাখাঁটিরও শীর্ধদেশে অন্ততঃ একাঁটও 
কুপড় তারার মত হেসে ওতে । 

এই সাফা পাহাড়ের পাদদেশে দ্বারে আরকাম, সাহাবী হযরত 
আরকাম রা-র বাঁড়। এই বিরল সৌভাগ্যবান সাহাবী ইসলাম 
প্রচারের প্রথম যুগেই মহাসত্যে দীক্ষা গ্রহণ করেন, রসুলল্লাহর 
উপর অমান্সিক অত্যাচার হচ্ছে দেখে মুম্টিমেয় কয়েকজন 
মুসলমান যখন নিভৃতে আলাপ আলোচনা এবং নামাযের জন্য একাঁট 
জরুরী মূহূর্তে হযরত আরকাম রা সানন্দে এীগয়ে এলেন, সাফা 
পাহাড়ের নিভৃতে অণ্ুলে তাঁর এই দৃঢ়মূল গৃহটি ইসলাম এবং 
রসুলুজ্লাহর খেদমতে উৎসর্গ করলেন। ইসলাম প্রচারের 
একেবারে সূচনায় এই ত্যাগ এবং এই মহান উৎসর্গ পাঁথবীর 
ইতিহাসে একাঁট উজ্জ্বল আদর্শ হয়ে রইল। হযরত উমর রা সাফা 
পাহাড়ে এই দ্বারে আরকামে এসেই রস্‌লহল্লাহর হাতে হাত রেখে 

বর্তমানে সাফা এবং মারওয়া পাহাড় দুটি কেটে প্রায় নিমূল 
করে ফেলা হয়েছে, কেবল স্মৃতাচহ ?হসেবে সাঈ পথের দুই প্রান্তে 
িকছ্‌ অংশ অবাঁশন্ট আছে। সাফা থেকেই সাঈ শুর করতে হয়। 
আমি বিসমিল্লাহ বলে সাফা পাহাড়ের যে স্মৃাতটকু অবাশিম্ট আছে 
তার উপরে উঠে এলাম। এখানে দাঁড়য়ে কাবা শরীফের 'দকে ফিরে 
শনা্ন্ট দোয়া পড়ে সাঈ শুরু করলাম। সাফা পাহাড় থেকে নেমে 
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সামান্য কিছুটা পথ অগ্রসর হলেই দেওয়ালে সবুজ রংএর একাঁট 
উজ্জ্বল রড লাইট দেখতে পাওয়া যাবে। আনূমাঁনক পণ্াশ 
টার দূরে অনুরূপ আর একাট সবৃজ আলো রয়েছো। এই দুই 
আলোর মাঝের পথটুকু ঈষৎ দৌড়ে পার হতে হয় আর এই পথট;কু 
পার হবার সময় খানা-এ কাবাকে স্পম্ট দেখা যায়, অন্য সময় এতটা 
স্পম্ট চোখে পড়ে না। মা হাজেরা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী এই 
সমতল পথট,কু পার হবার সময় দৌড়ে পার হয়ৌছলেন এবং দ্ান্ট 
নিবদ্ধ রেখোছিলেন কাবা শরীফের পাশে শশুপত্তর ইসমাইলের উপর। 
সেই স্মৃতি, মাতৃত্বের সেই দুঃসহ বেদনা মনে জাগ্রত রেখে হাজদেবও 
তাকাতে হয় বায়তুল্লাহর দিকে, আর এলাকাটুকু দৌডে পার হতে 
হয়। সাফা-মাওয়ার দূরত্ব আধ কিলোমিটারের কিছ বোশ, অবশিল্ট 
পথটুকু ধীরে চললেও কোন ক্ষাতি নেই, বরং আল্লাহর প্রীত ধ্যানস্থ 
হয়ে প্রাতি পদক্ষেপে তাঁর 'নিদর্শন-রহমত উপলাব্ধী করতে করতে 
ধর 'স্থরভাবে চলাই বাঞ্চনীয়। এভাবে এই পথটুকু সাত বার 
যাতায়াত করলে একটি সাঈ সম্পূর্ণ হয়। সাঈতে আঁধকতর 
মনোযোগন আর একাগ্রীচত্ত হয়ে আম দৌড়ে দুই সবুজ বাতির 
মধ্যবতশী পথটুকু আতিক্ম করে এলাম। এই পথট্কু অতিক্রম করার 
সময় চোখ 'স্থর ছিল কাবার 'দকে, মনের মধ্যে তুফান উঠ্োছল মা 
হাজেরার বেদনার, আল্লাহ-শব্দের মধুর গ্ঞ্জরণ ছাড়া আর 'কছুই 
শোনা যাচ্ছিল না। আবেগে উল্লাসে বেদনা বিহবলতায় চোখ ভিজে 
আসাঁছল বার বার। সবুজ আলোর অংশট;কু পার হয়ে যেই গাঁত 
শলথ করোছি, হঠাৎ এক ঝলক হম-হিম হাওয়া এসে চোখ মুখ সারা 
দেহকে যেন জ্যাঁড়িয়ে দিল। সে যেন এক বেহেশাঁত আলিঙ্গন, তার 
অব্যন্ত ভাষায় প্রবহমান সমীরণ যেন কত কথা বলে গেল। আমি 
উল্লাসত কন্ঠে তাকে শুধালাম, হে শান্ত শীতল নিশশথ সমীরণ- 
তুমি কি সদূর মিশর থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছ 2 তোমার গন্ধে 
যেন আমি মা হাজেরার জন্মভূমির সৌরভ পাচ্ছি। তোমার 
আশ্চর্য হিজ্লোলে অতীত হীতিহাস ষেন আমূল মর্মীরত হয়ে 
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জন্মভূমি ইরাকের বাবেল নগর থেকে যৌবনে দেশ সফরে 
বেরুলেন হযরত ইবরাহিম আ, এসে পেশছলেন শাম দেশে 
সরিয়ায়। এসেই শুনলেন সে দেশের রাজকন্যা স্বয়ন্বরা হচ্ছেন, 
কৌতুহল হযরত ইবরাহম আ-ও গিয়ে হাজির হলেন সেখানে এবং 
শেষ পর্যন্ত রাজকন্যা তাঁকেই স্বামীত্বে বরণ করলেন। এভাবেই 
রাজকন্যা বাব সারার সঙ্গে তাঁর শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল। 
ণববাহের পর তান রাতিমত সংসারী হয়ে গেলেন। দিন কেটে 
যাঁচ্ছল দাম্পত্যজীবনের মধূর উল্লাসে হঠাৎ মিশরে যাবার 'নর্দেশ 
দিলেন আল্লাহ । ভয়ঙ্কর এক অত্যাচারী আর অসংচরিন্ন রাজা 
তখন মিশরের জনজাবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, বিপন্ন প্রজারা 
ঘরবাঁড় ছেড়ে ঘুূরছিল পথে পথে। মহান আল্লাহর নিদেশ 
আ সারা বাবকে সঙ্গে নিয়ে হাঁজর হলেন মিশরের রাজধানীতে । 
এরপরের অংশটূকুর এীতিহাঁসক সত্যতা ও 'বিশবস্ততার জন্য সাঁহ 
বুখারী শরীফ থেকে তুলে দিচ্ছি ঃ “রাজাকে সংবাদ দেওয়া হল 
যে, এই এলাকায় একজন বিদেশী লোক এসেছে । তার সাথে আছে 
সুন্দরী শ্রেম্গা এক রমণী । রাজা তখনই ইবরাহিম আ-এর নিকট 
(লোক) পাঠাল। তারা তাঁকে রমণ্ণীট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, 
এই মাঁহলাঁট কে 2 ইবরাহিম আ বললেন, আমার (দ্বীনী) বোনা 
(বোন ঘলাটা অনেকের কাছে মিথ্যা মনে হতে পারে কিন্তু ইসলামে 
ব্যাপক দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রী ধর্মীয় ভাই-বোন। তা ছাড়া এরুপ 
সম্বোধনের কারণ হল এই চারন্রহীন রাজার রাত ছিল সম্পর্ক 
স্বামী-স্রর হলে স্ত্রীকে জাঁবত রেখে স্বামীকে হত্যা করা)। 
এরপর তিনি (ইবরাহম) সারার কাছে এসে বললেন, হে সারা-_ 
তুম এবং আম ছাড়া পাঁথবীর উপর কোন মামন নেই। এই 
লোকাঁট (তোমার সম্পর্কে) আমাকে জিজ্ঞেস করাছল। আম 
তাকে ঘলোছি যে তুমি আমার বোন, সৃতরাং আমাকে মিথ্যাবাদী 
প্রাতপন্ন করো না। রাজা তারপর সারাকে আনার জন্যে লোক 


কাবার পথে ২৮৫ 


“পাঠাল। সারা যখন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন এবং রাজা তার 
শদকে হাত বাড়াল তখনই সে (আল্লাহর গজবে) পড়ে গেল (দেহ 
পাথর আর চোখ অন্ধ হয়ে গেল)। যাঁলম রাজা (অবস্থা গুরুতর 
দেখে) বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর, আম তোমাকে 
কোন কম্ট দেব না। তখন সারা আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। 
ফলে সে মানত পেল। যালিম আবার তাঁর প্রাত হাত বাড়াল, তখনই 
পূর্বের ন্যায় কিংবা আরো ভয়ঙ্কর গযবে পাঁতত হল। এবারও 
ক্ষাত করব না। আবারও তিনি দোয়া করলেন এবং সে মানত পেয়ে 
গেল। অতঃপর রাজা তার কোন একজন দারোয়ানকে ডেকে বলল, 
তোমরা আমার কাছে কোন মানুষকে আনান, এনেছ একজন 
করল। সারা হযরত ইবরাহিম আ-এর নিকট এলেন। ...তান 
শজজ্ঞেস করলেন, কি ঘটল ? সারা বললেন, “আল্লাহ যাঁলিম 
কাফেরের চক্কান্ত তারই বক্ষে উল্টো নিক্ষেপ করেছেন। আর রাজা 
রূপবতী কন্যা। এবং তানি হযরত ইবরাহিম আ-এর পারবারে 
এসেছিলেন 'বাঁব সারার দাস হিসেবে । সারা অবশ্য তাঁকে খুবই 
'ভালবাসতেন। দীর্ঘকাল যখন তাঁদের কোন সন্তানাঁদ হল না 
বিবি হাজেরার সঙ্গে হযরত ইবরাহিম আ-এর বিয়ে দিয়ে দিলেন। 
কন্তু বিয়ের পর 'বাঁব হাজেরা সন্তানসম্ভবা হতেই সপত্বী সলভ 
গবছ্বেষে আমূল পাল্টে গেলেন সারা 'বাব। এরপর তানি এমনই 
প্রতিহিংসা পরায়ণা হয়ে উঠলেন যে বাব হাজেরার পেট কতখানি 
স্ফীত হয়েছে তাও লক্ষ্য করতেন আর এই স্ফীত হওয়ার ব্যাপারাঁট 
যাতে বুঝতে না পারা যায় তার জন্যে কোমরবন্ধ দিয়ে কষে পেট 
বেধে রাখতেন বিবি হাজেরা । সহি ব্খারী শরাঁফে বিস্তারিত 
"পাই £ “নারীজাতি সর্বপ্রথম ইসমাইল আ-এর মাতা হোজেরা) 


৮৬ কাবার পথে 


থেকেই কোমরবন্ধ তোর করা শিখেছে। হাজেরা আপন 
ণনদর্শনাবলণ সারার 'িনকট থেকে গোপন করার জন্যই কোমরবন্ধ 
লাগাতেন। তারপর (উভয়ের মনোমালিন্য চরমে পেশছলে 
আল্লাহর আদেশে) ইবরাহিম আ হাজেরা ও তাঁর শিশবপনতর 
ইসমাইলকে সঙ্গে বিয়ে বের হলেন। পাঁথমধ্যে হাজেরা শিশুকে 
দূধপান করাতেন। শেষ পর্য্ত ইবরাহম আ উভয়কে 'নয়ে 
যেখানে খানা-এ কাবা অবাঁস্থত সেখানে এলেন এবং মসাঁজদের 
উশ্চ্‌ু অংশে জমজমের উপাঁরস্থ এক বিশাল বৃক্ষতলে তাঁদের 
রাখলেন। তখন মক্কায় না ছল কোন জনমানব. না ছিল কোন পানর 
ব্যবস্থা । তারপর একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর আর একাঁট 
মশকে স্বল্প পাঁরমাণ পান 'দয়ে তান তাঁদের সেখানেই রেখে 
গেলেন। ইবরাহম আ নিজ গ্হভিমুখে চলতে শুরু করলেন। 
1বাঁব হাজেরা (আকুল হয়ে) তাঁর পিছন পিছ ছুটে এলেন এবং 
গিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, হে ইবরাহম ! কোথায় যাচছ 2 আর 
আমাদের রেখে যাচ্ছ এমন এক ময়দানে যেখানে না আছে কোন 
সাহায্যকারী, না আছে কোন (পানাহারের) দ্বব্য। তান বার বার 
তা বলছিলেন কিন্তু ইবরাহিম আ সোঁদকে ফিরেও তাকালেন না। 
তখন হাজেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এই (নির্বাসনের) আদেশ 
পক আপনাকে আল্লাহ দিয়েছেন ? তান জবাব 1দলেন, হ্যাঁ। 
হাজেরা বললেন, তা হলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস আর বরবাদ 
করবেন না'। তারপর 'তাঁন ফিরে এলেন। ইবরাহম আ-ও সামনে 
চললেন। শেষ পযন্ত যখন তিনি পার্ত্যপথের বাঁকে এসে 
পেশছলেন, যেখান থেকে স্ত্রীপদত্র তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, তান 
খানা-এ কাবার প্রাতি মুখ করে দাঁড়ালেন। তারপর দু হাত তুলে 
এই দোয়া করলেন £ “হে আমাদের প্রাতপালক, তোমার পাত্র ঘরের 
গনকট এমন এক ময়দানে আমার সন্তান আর পাঁরজনদের বসাঁত 
স্থাপন করে যাচ্ছি যা কাঁষর অনুপযোগী । হে প্রভ্‌! উদ্দেশ্য 
এই, তারা নামাষ কায়েম করবে। অতএব তুমি অন্যান্য লোকের 
মনকে এদিকে আকৃষ্ট করে দাও এবং প্রচ্ঢর ফলমূল 'দিয়ে এদের 


কাবার পথে ২৮০ 


আহারের ব্যবস্থা কর যাতে তারা তোমার কৃতজ্ঞতা ঘোষণা করতে 
পারে।” 

এর পরের বেদনাদীর্ণ হীতিবৃত্তাটও বুখারী শরাঁফের বিশুদ্ধ 
হাঁদস থেকে আনূপ্ার্বক পেয়ে যাই ৪ “ইবনে আব্বাস বলেন, 
তারপর হাজেরা ফিরে এলেন। নিজের মশক থেকে পাঁন পান 
করতেন আর শিশুর জন্য তাঁর দুধে জোয়ার আসত। পাঁরশেষে 
যখন পাঁন খতম হয়ে গেল, ইসমাইলের মাতা বললেন. হায় ! আঁম 
গিয়ে যাঁদ দাঁম্টপাত করতাম, সম্ভবত ঃ কোন মানুষ দেখতে পেতাম । 
ইবনে আব্বাস বলেন, তারপর ইসমাইলের মাতা গেলেন এবং সাফা 
(পাহাড়ের) উপর উঠলেন। তারপর (এাঁদক-সোঁদক) চেয়ে 
দেখলেন এবং কাউকে দেখা যায় দিনা এজন্য খুব ীনরীক্ষণ করলেন 
[কন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। পরে তান নিচে নেমে এলেন, 
খুব দৌড়লেন এবং মারওয়া পাহাড়ে পেশছে গেলেন। এভাবে 
তান কয়েক চন্ধর দিলেন। পুনরায় (মনে মনে) বললেন, যাঁদ 
গিয়ে দেখতাম যে শিশু (ইসমাঈল) কি করছে। অতঃপব তান 
গেলেন এবং দেখলেন যে সে পূর্বাবস্থায়ই আছে, যেন সে মরণাপন্ন 
হয়ে গেছে । মায়ের মন স্বাঁস্ত পাচ্ছিল না। আবার (মনে মনে) 
বললেন, যাঁদ (সেখানে) যেতাম এবং (এাঁদিক-সোঁদক) দেখতাম ! 
হয়ত কাউকে দেখতে পেতাম ! তারপর 'তাঁন সাফা পাহাড়ে উঠলেন 
এবং চোরাদকে) দেখলেন, আরও দেখলেন 'কন্তু কাউকে দেখতে 
পেলেন না। এমন কি তানি সাতবার (সাঈ, দৌড়দৌড়ি) পূর্ণ 
করলেন। পুণরায় (মনে মনে) বললেন যাঁদ যেতাম এবং সে 'কি 
করছে তা দেখতাম ! অকস্মাৎ একটি আওয়াজ হল, তখন হাজেরা 
বললেন, সাহায্য কর-যাঁদ তোমার কাছে কল্যাণ শান্ত থাকে। 
আকস্মিকভাবে তান 'জিবরাইল আ-কে দেখতে পেলেন। ইবনে 
আব্বাস বললেন, তখন জিবরাইল আ পায়ের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে 
আঘাত করলেন। ...সঙ্গে সঙ্গে পাঁন বোরিয়ে এল। ...তারপর 
হাজেরা পাঁন পান করলেন এবং বাচ্চার জন্য দুধের ধারা বইতে 
শুর করল ।*... 


২৮৮ কাবার পথে 


জমজম থেকে পাঁন ওঠা শুরু হতেই “হাজেরা এর চারপাশে 
আপন হাতে বাঁধ দিয়ে তাকে হাউজের আকার দান করলেন এবং 
অঞ্জল ভরে তাঁর মশকাঁটতে পাঁন ভরতে লাগলেন। হাজেরার 
মশক ভরার পর পান উছলে উঠতে লাগল'। ইবনে আব্বাস বর্ণনা 
করেন, নবী স বলেছেন, আল্লাহ ইসমাইলের মাতাকে রহম করদন__ 
যাঁদ তান জমজমকে (বাঁধ না 'দিয়ে এভাবে) ছেড়ে রাখতেন,...তা 
হলে জমজম (কেপ না হয়ে) হত একটি প্রবহমান ঝরণা।” 

এশার নামাযের পর আম সাঈ শুরু করোছিলাম ফলে ভিড় কম 
ছিল এবং একটি নাতিশীতোষ অনুকূল আবহাওয়া সারাক্ষণ আমার 
দেহ আর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখোছিল। হাঁতহাসের প্রেক্ষাপটের 
বেদনার্দ আর আস্থর হয়ে উঠোছলাম। আমার সমগ্র সত্তা যেন 
বেদনাবহহলতায় ফেনিল, আম কব্ুন্দনশীল। এই সেই দুর্গম বন্ধুর 
পথ- যে পথে মা হাজেরা এক কাতরা পানর জন্য 'দাশ্বাদক 
জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটেছিলেন, তখন এ পথ 'ছল 'বিপদসঙকুল, পাথরে 
পাথরে আছাড় খেয়ে পড়েছেন তিনি আবার উঠেছেন, পাঁবব্র পদযগল 
কেটে ছিড়ে রন্তান্ত হয়েছে বার বার, সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই, বন্যজন্তুর 
ভয়াল দংশন ও আক্রমণের আশঙ্কাও 'তাঁন অগ্রাহ্য করেছেন, শুধু 
একাঁটমান্র ইচ্ছায় তাঁড়ত হয়েছেন ঃ সন্তানের মুখে একাঁবন্দ পানি 
দয়ে যাঁদ তাকে বাঁচান যায় ! বুকের ধন, জীবনের একমান্র ভরসা, 
ধার জন্যে এই 'নর্বাসন-_যাঁদ তাকে বাঁচান যায় ! যাঁদ তার জীবন 
রক্ষা হয় ! মারওয়া পর্বতের শীর্ষদেশে উঠে চতুর্দকে কোথাও 
প্রাণের চিহ না দেখে তার সব আশা নিষ্ফল হয়ে যায় আবার নেমে 
আসেন দ্রুত সন্তানের কাছে, দেখেন কোন বন্যজল্তু আক্রমণ করল 
কিনা তারপর আবার ছুটে চলেন সাফা পৰ্তের দিকে, এক বিন্দু 
পানির জন্যে আল্লাহর কাছে অনন্ত ফরিয়াদ জানান- প্রভু, আমার 
সন্তানকে বাঁচান ! আমি মার কোন ক্ষাতি নেই, আমার দুধের 
সল্তানের জীবন রক্ষা করুন ! এ প্রার্থনায় কোন খাদ ছিল না, কোন 
ফাঁকি ছিল না। কেবল হাজেরার মুখ নয়, তাঁর দেহের প্রাতাঁট 


কাবার পথে ২৮৯ 


লোমকৃপ, প্রাতাট রস্তাবন্দু দিয়ে এ প্রার্থনা উচ্চারত হাঁচ্ছল, এ 
সকরণ ফাঁরয়াদ পেশছে গিয়োছিল আল্লাহর দরবারে । এ আন্তাঁরক 
কাতরতায় কেপে উঠাঁছিল আল্লাহর আরশ। আল্লাহ খুশি 
হলেন। প্রাত মানুষের আন্তরিক আহবানে আল্লাহ খাঁশ হন। 
“তুমি আমাকে স্মরণ কর আমও তোমাকে স্মরণ করব” মহান 
আল্লাহর এ প্রাতশ্রুৃত প্রাতাঁট সকাতর আহবানে সত্য হয়ে ওঠে। 
লাভ করলেন। 

এই সেই পথ যেখানে মা হাজেরার সজল অশ্রু মিশে আছে । সাঈ 
করতে করতে আম যেন পাগালনী হাজেরার জ্ঞানশূন্য প্রাণপন 
দৌড়ান, আতমসমার্পত প্রার্থনার কাতর ক্ুন্দনের কিছুটা উপলব্ধি 
করতে পারলাম। আল্লাহর উপর এক অপাঁরসম আতমাব*বাস 
ও 'নিভভরতায় এই রাজকন্যা নির্বাসনের সব 'িনর্মম যন্ত্রনা হাঁসমূখে 
সহ্য করেছেন। সাঈ করতে করতে আম শুনলাম সকলেই আল্লাহর 
নাম জীকর করেছেন, এই পাথরে পথের চারাদকেই আল্লাহ নামের 
এক মধুর গুঞ্জরণ গহঞজাঁরত হয়ে ফিরছে । চারপাশে আল্লাহ নামের 
ধান ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ মনে হলঃ এই 
ধ্বনিত ত সাফা-মারওয়ার মধ্যে সীমিত নেই, এ ধনি কাবার আকাশে 
ভেসে, উন্মূল কোরার গাছ-গরাছালির উপর দিয়ে, মর্‌ূ মেঘ ও সাগর 
আতিক্রম করে পারব্যপ্ত হয়ে পড়েছে বশ্বানাখলে। দশাঁদগন্ত 
থেকেই আজ ধবাঁন উঠছে আল্লাহ ! আল্লাহ 11 গগনে পবনে মরু 
পারাবারে ধান উঠছে আল্লাহ ! আল্লাহ !! 

মারওয়ার পথে অগ্রসর হতে হতে ভয়ে সম্দ্রমে বিনয়ে হঠাৎ 
যেন আমার উচ্চতা একেবারে অর্ধেক হয়ে গেল, আম মাটির সঙ্গে 
মশে যাঁচ্ছিলাম। আমার বার বার মনে হচ্ছিল ঃ এই পাবন্র 
পথরেখায়, হাঁটার কোন অধিকার, কোন যোগ্যতা আমার নেই। কোন 
অবস্থাতেই মা হাজেরার হৃদয়-ীবদারক আকুল প্রার্থনায় যে ঈমানী- 
তাজাজ্জী, আজ্লাহ-নির্ভরতার ষে অনন্ত দীপ্তি ছিল আমরা তার 
ধারে কাছেও পেশছ্তে পারব না। অশ্র্যীসন্ত কণ্ঠে আল্লাহর কাছে 


কা. প-”৯৭ 


৪১০ কাবার পথে 


ধবনগত স্বরে [নিবেদন করলাম £ প্রভূ আমার ! এই পাবিত্র মজলিসে 
এ অধম সব চেয়ে অনুপয্স্ত, সকল 'দিক 'দয়ে সব চেয়ে অযোগ্য, 
সন্দেহ নেই সব চেয়ে পাপণও ! কিন্তু তাই বলে ক আপাঁনি আমার 
দূরে ঠেলে দেবেন ? আমি কি আপনার মার্জনা পাব না 2 আপনার 
অনন্ত রহমত থেকে বাণ্ঠত হব ? 
পথঘাট । হাঁজ সাহেবেরা ষে যার আস্তানায় ফিরছেন। এই 'বরল 
সুযোগ পেলেন। আল্লাহ ! আল্লাহ !! দেখলাম অনেক প্রোমক 
হৃদয় ক্রন্দনরত অবস্থায় পথপারক্রমা করছেন'। মনে হল এই সব 
মহান হাঁজসাহেবদের পদস্পর্শে কঠিন পাথুরে পথ মোমের মত গলে 
নরম হয়ে উঠেছে । পাথর যেন নিজেরা গলে গিয়ে এদের চলার 
পথকে কুসুমাস্তীর্ণ করে তুলছে। মন বলে উঠল ঃ এদের সাঈ 
আল্লাহ কবুল করবেন। আর এইসব মহান হাঁজদের কাছে 
[নজেকে অত্যন্ত তুচ্ছ মনে হল। তবে এই পাঁবন্র পথে এই সব 
মহামানবদের সঙ্গে আমার মত এক অপাঁবন্ধ আতমাও সাঈ করতে 
পারছে, এই এক বড় সান্তবনা ! 
এই সাঈকে উপলক্ষ্য করেই আম “সাঈ" কবিতাটি িখোঁছলাম £ 
সাফা থেকে মারওয়া 
অক্লান্ত পাঁরশ্রমে ফের 
সাফার পথে 
কেন এই ছুটাছুটি ? 


পাথরে আহত হয়ে 
চোখ রেখে মহাতীর্থ কাবায় 
সাঈ শেষ করার দুরন্ত শপথে 
হে মহাযাতী 

কেন হও উল্মনা ? 


কাবার পথে ৭১ ৯ 


তনর্থ-পাথক নীরব । 

আসন্ন সন্ধ্যায় 

কালো গেলাবে ঢাকা 

কাবাকে শুধালাম $ 

ক চাও তুমি 
পাথকের কাছে 2 

আপন গাম্ভনর্ষে 
কাবা নবরব। 


রাল্র বাড়ে 
নীরবতা নামে হরমের চত্বরে । 
কাবার 'ঈীমনারে জহলে 
অপ্পাঁর্থব আলো ! 
সাফা-মারওযক্সায় নামে 
নতুন যাত্রনর ঢল 
লা ইলাহা ইজ্লাল্লার 
াবপুল আবেগে 
অশ্রুতে সন্ত হয় 
সফেদ লেবাস । 
চলে সাঈ 
উতলা ীবনত গত 
শোনা যায় অব্যন্ত ধবাঁন 
পাষাণের বকে নামে 
শ্রাবণের সবুজ "বস্তার । 
গাভীর নিশশথে ফের 
কালো কিসওযষ়াকে ঢাকা 


কি চাও £ 


২৯২ কাবার পথে 


পুঞ্জত ধ্বনির মাঝে 
ভেসে এল বেহেশাঁতি দ্যোতনা ঃ 
হাজেরার নিষ্ঠা ।, 


যে গভনর ঈমানে ফাটে 
পাষাণ পাথর 

মান্ত পায় আবে জমজম 
সে ঈমানে িদঈর্ণ হোক 
অফলা পল্লবে ফের 
দেখা দেবে জীবন-মুকুল। 


যে সব বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, খোঁড়া এবং অন্যবিধ কারণে অক্ষম মানূষ 
চলে ফিরে সাঈ করতে পারেন না, তাঁদের জন্যে হুইল চেয়ার-এর 
ব্যবস্থা আছে, এ সব চেয়ারে বাঁসয়ে ঠেলে ঠেলে সাফা-মারওয়া সাঈ 
কাঁরয়ে দেবার লোকও প্রস্তুত থাকে সকল সময়, মাথা পিছন ব্যয় পড়ে 
পণ্াশ 'রিয়েল। তওয়াফেও অনুরূপ ব্যবস্থা আছে, ছোট খাঁটয়ায় 
বাঁসয়ে চারজনে কাঁধে করে কাবা শরীফ তওয়াফ সম্পূর্ণ কারয়ে 
দেন, দক্ষিনা দতে হয় পণচশ রিয়েল । 

যখন সাঈ শেষ করলাম তখন কাবার চত্বর একেবারেই জনাঁবরল 
হয়ে এসেছে । সাফা থেকে সাঈ শুরু আর শেষ হয় মারওয়ায়। 
মারওয়া পাহাড়ের উপর দাঁড়য়ে দোয়া-দরুদ পড়ে কেবলামুখাঁ হয়ে 
মুনাধাত করলাম। এই জায়গাঁটও দোয়া কবুলের স্থান। এরপর 
সাফা-মারওয়া থেকে বাইরে হেরেম শরীফের ভিতর এসে আম প্রাণ 
ভরে দু রাকাত নামায পড়ে মূনাধাত করলাম। তৃপ্তিতে দেহমন 
ভরে গেল। কখনো কখনো নামায পড়ে এক অলোঁকিক শান্ত 
পাওয়া যায়। তারপর বাবে আবদুল আষাষ 'দয়ে 'নিষ্কান্ত হয়ে 
সে রাতের মত 'মিসফালার পথে 'মালয়ে গেলাম। 


১৭. 


আধো-অন্ধকারে ভোরের হিমেল হাওয়ায় দোল জাগিয়ে 
চার পাশের রাস্তায় তখন জন সমূদ্র। আর সেই সমুদ্রে উদ্বোলিত 
ভেসে আসা এই অলৌকিক আযানের শারিন সরে । মানুষের দেহকে 
স্পর্শ করে, আতমাকে ছুয়ে এই স্বপ্নের শব্দগ্ীলি যেন সমবেত 
মানুষকে ব্লমাগত পাবিন্র পাঁবন্ধ আর পাবত্র করে তুলছে। জমাট 
জনতায় যে কলগনুঞ্জন ছিল তা অকস্মাৎ নিভে গেল। বসন্তের হঠাৎ 
হাওয়ায় মানুষের সমস্ত দেহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগ্াল যেন একে একে 
প্রজাপাঁতর ডানার মত খুলে যাচ্ছে। এক আকাশী পাঁবন্রতা আর 
সৌরভে ক্রমান্বয়ে তা কানায় কানায় ভরে উঠছে। 

হাযরে আসোয়াদের দিকে কাঁচ ঘেরা একটি 'দিবতল কক্ষে 
মুয়াজ্জিনের আস্তানা । এখান থেকেই আযান দেওয়া হয়, একামতও 
দেওয়া হয় এখান থেকেই, এখানেই আছে সমগ্র কাবার মাইক 
কন্ট্রোলিং সেন্টার। প্রথমে বেশ কিছাাদন, কোথায় থেকে আযান 
ভেসে আসে বুঝতেই পাঁরাঁন, বৃথা অন্বেষণে কেবল চারাঁদক 
তাকিয়ে দেখতাম এবং শেষ পর্ন্ত কোন কিছ আঁবিজ্কার করতে না 
পেরে রীতিমত 'িরূৎসাহ আর 'বমর্ষ হয়ে পড়তাম। হঠাৎ একাঁদন 
কি ঘরের 'দিকে নজর পড়তে দেখলাম এক ভদ্রলোক কাবার দিকে 
মুখ করে দাঁড়য়ে আযানের তালে তালে কানে হাত চাপা দিচ্ছেন, 
এক একাঁট বাক্য সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার কান থেকে হাত 
নামিয়ে দু পাশে ঝৃঁলয়ে রাখছেন। পরবতী বাক্য উচ্চারত হবার 
মুহ্‌তেই তান আবার তাঁর কান চেপে ধরছেন, ভাল করে লক্ষ্য করে 
দেখলাম তাঁর কান চেপে ধরা, ওষ্ঠ উল্মন্ত করা এবং অঙ্গ ভংগ 
সকল কিছর সঙ্গে উচ্চারিত আযানের সুগভীর যোগ রয়েছে। 
সোঁদনই বুঝলাম ইনি কাবার মুয়াজ্জন। আমাদের এখানে 
মুয়াজ্জিন যেমন দ; হাতের দুই শাহাদাৎ অঙ্গাীল সারাক্ষণ কর্ণ 


, ৯২৯৪ কাবার পথে 


কুহরে রেখে আযান 'দিয়ে থাকেন, কাবার ম্য়াজ্জিন কিন্তু তা 
করাছলেন না। 'তাঁন আযানের উচ্চারণের সময়টুকু ছাড়া দু হাত 
সামনে ঝুলিয়ে দাঁড়য়ে থাকতেন, আযান দেবার সময় কান চেপে 
ধরতেন। 

আযান অনেক আগেই হয়ে গিয়োছল। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই 
কাবাকে কেন্দ্র করে কাতারবন্দী হয়ে বসে গেলেন। যাঁরা চারপাশে 
ছাঁড়য়ে ছিটিয়ে ছিলেন তাঁরাও সবধামত জায়গা নিয়ে বসে যাচ্ছেন 
একে একে । তওয়াফ কিন্তু তখনো বন্ধ হয়াঁন, কোন সময় আযানের 
সঙ্গে সঙ্গে তওয়াফ বন্ধ হয় না, চলতেই থাকে । নামায শুরু হবার 
চার-পাঁচ মানট আগে কালো চেহারার একহারা এক সদাহাস্যময় 
পুণ্যবান মানুষ প্রাতাদন প্রাতি ওয়ান্তে কাঁচ ঘর থেকে মাইক হাতে 
নেমে আসেন তারপর জনতার ভিড় ঠেলে এগিয়ে যান কাবার দিকে। 
'নার্দন্ট স্থানে যথা সময়ে মাইক ফিট করে নামাযের জন্য প্রস্তুত 
রাখেন প্রাতাঁদন। এই তাঁর কাজ। নামায শেষ হলে আবার 
মাইকাট উঠিয়ে নিয়ে যান। 

ইমাম সাহেবও আসেন নামায শুর হবার কয়েক মানট আগে। 
হজের ঠিক পূর্বে যখন পনণ্যার্থী হৃদয়ের জোয়ার পূর্ণ উচ্চতা 
পায় সেই অকল্পনীয় উদ্দাম ভিড়ের মধ্যে কাঁচ ঘর থেকে কাবা প্য্তি 
এই সামান্য পথটুকু আতক্লমের জন্য দেখতাম কয়েকজন পালিশ 
জনতার মধ্যে দিয়ে পথ করে ইমাম সাহেবের চলায় সাগ্রহে সাহায্য 
করছেন। নামায শমর হবার কিছ পূর্ব থেকে হাতিমকে (কাবার 
মূল অংশ- বর্তমানে যা প্রাচীর বেম্টিত উল্মুন্ত অবস্থায় আছে) 
সম্পূর্ণ জনশূন্য করে রাখা হয়। ইমাম সাহেব এসে এই হাঁতমের 
মধ্যে অবস্থান করেন। তারপর একামত বা তকবীর শুরু হতেই 
তান লক্ষ লক্ষ মান্ষের নামা পরিচালনার জন্য ইমামের 'নার্দ্ট 
জায়গায় এসে দাঁড়ান। কাঁচ ঘর থেকে মূয্লাজ্জনের কণ্ঠে শোনা 
যায় তকবাঁর £ 

আল্লাহ হ; আকবর (দুবার) আশহাদ? আল্লাহ ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ (একবার), আশহাদ7 আল্লা ম্হাম্মদর রসৃলুজ্লাহ 


কাবার পথে ৯ 


€ একবার), হাইয়া লাস সালাহ (একবার), হাইয়়া লাল ফালাহ 
€একবার), কাদকা মাতিস সালাহ (দুবার) আল্লাহ হু; আকবর 
€দুবার), লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ । 

আমাদের দেশে তকবারে বা একামতে আযানের যে বাক্যগ্যাল 
দুবার উচ্চারণ কার কাবায় তা একবার মান্র উচ্চারণ করা হয়। 
মাঁদনার তকবীরেও কাবার তকবীরের সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই 
অর্থাৎ সেখানেও একবার করেই উচ্চারণ করা হয়। প্রথম দিকে এই 
পার্থক্য অনুধাবন করে মনের মধ্যে বেশ কিছুটা চাণ্ল্য অনুভব 
করোছিলাম কিন্তু পরে উপলাব্ধি করোছি দুবার ও একবারের মধ্যে 
বিশেষ কোন তারতম্য নেই। 

একামত শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই তওয়াফ বন্ধ হয়ে যায়। 
তওয়াফকারীগণ যে যার জায়গায় নামাষের জন্য দাঁড়য়ে যান। দন 
রাত চাক্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একমান্র পাঁচ ওয়ান্ত ফরজ নামাযের 
সময়ট্কুতেই তওয়াফ বন্ধ থাকে, এই সময়টুকু ছাড়া কাবা শরীফকে 
ঘরে পুণ্যবান মানুষেরা তওয়াফের বৃত্তাকার পথরেখায় আবরাম 
বিনয়নম্ন পদচারণা করেন, চলতেই থাকেন, এই চলা বিরামহীন, এই 
চলা অনন্ত ভাবষ্যতের পথে ব্রমাগ্রসরমান, 'িয়ামত পর্যন্ত রাত 
দন বিরামহনীনভাবে এই তওয়াফ চলতেই থাকবে, পার্থ কোন 
শাল্তই একে রোধ করতে পারবে না, স্তব্ধ করতে পারবে না। 
বাঁধলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রাতিধ্যান শোনা গেল মুয়াজ্জনের কন্ঠে। 
লক্ষ লক্ষ নামাষাঁও 'নয়ত বাঁধলেন সঙ্গে সঙ্গে। দেখলাম কেউ 
হাত বে'ধেছেন বুকের উপর, কেউ নাঁভর নীচে, কেউ বা উপরে, 
কেউ কেউ আবার হাত বাঁধাবাঁধির ভিতর না গিয়ে দু হাত 'নার্বকার 
শচত্তে ঝুলিয়ে দিয়েছেন দু ধারে । কারও মাথায় ট্যাপ আছে, কেউ 
টু্পির ধার দিয়েও যাননি খালি শির কিন্তু নম্রনত। কেউ পরেছেন 
্যাস্ট-সার্ট কেউ পাজামা-পাঞ্জাব, কারও পরনে এহরাম, কেউ কেউ 
'আছেন অন্যাবধ পোষাকে । কারও ট্্প গোল, কারও চ্যাপটা, 
কারও নোকা আকৃতির, কারও টুপি মিশে আছে মাথার সঙ্গে, কারও 


২৯৬ কাবার পথে 


উচ্চ হয়ে আছে আধ হাত, অথচ সকলেই নামাষে দাঁড়য়ে। 'বাচত্র 
বেশ, রকমাঁর পদ্ধাঁত-_এ নিয়ে কারও সঙ্গে কারও কোন মতান্তর 
নেই, প্রাতবাদ নেই, প্রাতিরোধ নেই-সকলের সম্মখেই এক কাবা, 
সকলেই এক আল্লাহর উপাসনায় 'নমগ্ন, তার উদ্দেশ্যেই ভান্ত 
উদ্দেশ্যে আভূমি নত হয়ে লুটিয়ে পড়েছেন দসিজদায়। বায়তুল্লাহর 
সম্মুখে দাঁড়য়ে নামায পড়তে পড়তে আমার মনে বার বার প্রশ্ন 
জেগেছে ঃ খোদ কাবাতেই যাঁদ এভাবে নামায হয়, পোষাক-পি 
পদ্ধাত-প্রকরণ নিয়ে যাঁদ কোন রকম প্রশন না ওঠে তা হলে আমাদের 
পশ্চিম বাংলায় ফতোয়াবাজদের এত বাড়াবাড়ি কেন? এপ্রা কি 
কাবার ইমাম এবং মুফাঁতদের চেয়ে বিদ্যা বাদ্ধি এবং ইসলাম জ্ঞানে 
নিজেদের অধিকতর যোগ্য আর জ্ঞানবান মনে করেন £ দাঁড় টুপ 
আর লেবাসের ফতোয়া দিয়ে এই সব ইসলামপ্রেমীরা পশ্চিম বাংলার 
অসংখ্য গ্রামে সংখ্যাতীত দলাদালর সৃূম্টি করে সমগ্র মুসলিম 
সমাজকে প্রায় ধবংসের মুখে এনে ফেলেছেন। এদের বোঝা উচিত 
ইসলামের কোন্দ্িয় শান্ত যে ইমান তা আদৌ দাঁড়-টীপ আর লেবাসের 
মধ্যে আবদ্ধ নয়, এগুলি নিতান্তই গোণ ব্যাপার। এই সব 
ফতোয়াবাজদের কাউকে নামাযে দাঁড়য়ে আল্লাহ প্রেমে আম 
কোনাঁদন নিজ চোখে অশ্রুপাত করতে দৌখাঁন। 

ইমাম পড়ে চলেছেন সুরা ফাতেহা, কণ্ঠ তনয় যেন শারাবান 
তহূরা। পাবিন্র কাবার চত্বরে দাঁড়িয়ে এই কন্ঠে কালাম পাক শোনার 
পর অশ্রুপাত করবে না এমন পাষাণ হৃদয় কে আছে। অনেকেই 
“হাপরায়' কাদিতে শুরু করেছেন, আমার মত পাপশীরও চোখ ছাঁপিয়ে 
বন্যা বইতে শুরু করল এক সময়। তহরিমা বেধে নামাষে দাঁড়িয়ে 
আমি মনে মনে কামনা করছিলাম £ এই কালাম পাঠ যেন আর 
কোনাঁদন শেষ না হয়, অনন্তকাল ধরে চলতে থাকুক আর কালকে 
অবহেলায় আতক্রম করে এভাবে দাঁড়য়ে আমরা হৃদয় মন আতমনাকে 
ভারয়ে নিতে থাকি। নূরের তাজাজ্লতে অন্ধকার ধাক্কা খেয়ে 
যেমন দূরে 'মাঁলয়ে যায়, এই পাবন্র পাঁরবেশে কোরআনের সমধূর 


কাবার পথে ২৯০ 


উচ্চারণ যেন অন্তরের সমূহ জমাট পাপকে ভেঙে চরে গাঁলয়ে 
তলদেশ থেকে জেগে উঠছে এক আঁবরাম পুণ্যবোধ, যা সূর্যোদয়ের 
মত অন্তরকে আলোকিত করে। 

কাবায় এলে (আসার মত এলে) পাপ দূর হয়-_যেন নতুন করে 
এ ব*বাসের মুখোমুখি হলাম ! 

সুরা ফাতেহা শেষ হতেই উত্তর-দাক্ষণ, পূর্বপশ্চিম রোকনে 
ইয়ামানি হাজরে আসোয়াদ মোলতাজেম হাতিম জমজম দশ দিক 
থেকে এক মধুর শব্দতরঙ্গা উত্থিত হল “আমিন । তরঙ্গ যেমন 
উপরে উঠে ধীরে ধীরে নিচে নেমে মালয়ে যায়, এই স্বতঃস্ফূর্ত 
উচ্চ শব্দতরঙ্গ তেমনি মধুরতর হতে হতে ধঈরে ধীরে খাদে নেমে 
মাঁলয়ে গেল। দেখলাম আমন শব্দাট অনেকেই সহরেলা কণ্ঠে 
সশব্দে উচ্চারণ করলেন আবার অনেকেই সম্পূর্ণ নীরবে পাঠ 
করলেন। দেশের মসাঁজদে এসব ঘটনা ঘটলে লঙকাকান্ড বেধে যেত 
অথচ কাবায় এ নিয়ে একটিবার কেউ কোন কথাই বললেন না। 
ব্যাপার নয় নামাযে কে কত বিনয়নম, লা শরীক আল্লাহতে কে 
কতখাঁন আতমসমার্পত সেটাই কথা। আল্লাহ লক্ষ্য করেন 
মানুষের একনিষ্ঠ আন্তাঁরকতা ! 

সরা ফাতেহার পর কালাম পাকের কিছ অংশ পাঠ তারপর 
রুকু সজদা এবং এসব কোন কিছুতেই ইমাম সাহেব দীর্ঘ সময় 
আতবাহিত করলেন না, লক্ষ লক্ষ মানুষের কথা মনে রেখে ঠিক 
ণনয়ম মাফিক সময় দিয়ে সব কিছু সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করলেন। 
এমনি করে কিছ; সময়ের মধ্যে, নামা শেষ হয়ে গেল, ইমাম সাহেব 
দুই দিকে সালাম ফেরালেন। তাঁর দুই দিকে সালাম ফেরান 
সম্পূর্ণ হলে তবে ময়াজ্জন দুই 'দকে সালাম ফেরালেন। 
ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের এলাকায় দেখোঁছ ইমাম ডাইনে 
সালাম ফেরালে মুয়াজ্জিনও ডাইনে সালাম ফেরান, তারপর বায়ে 
ধিন্তু কাবায় বা মাদনাতে ইমামের দুই দিকে সালাম ফেরান সম্পূর্ণ 


৯৮ কাবার পথে 


হলে তবে মুয়াজ্জনের কণ্ঠ শোনা যায়। 

সালাম ফেরানর সঙ্গে সঙ্গে প্রাতাঁদন একি অত্যন্ত শুভ জাঁনষ 
লক্ষ্য করতাম, যিনি যেখানে যে অবস্থায় আছেন তান প্রথমে তাঁর 
ডান দিকে উপাঁবস্ট মানুষটির সঙ্গে সাগ্রহে মূুছাফাহ করছেন, 
পাঁরাচত-অপাঁরাঁচত কিছুই দেখছেন না আন্তাঁরকতার সঙ্গে হাত 
মেলাচ্ছেন, তারপর মলন হস্ত প্রসারত করে দিচ্ছেন বাম দিকের 
লোকাঁটর 'দিকে। এমাঁন ভাবে প্রাত ওয়ান্তের ফরজ নামায সমাপ্ত 
হবার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল কাবা জুড়ে এক আবেগময় অনন্য মিলনদূশ্য 
চোখে পড়ত। আমরা ভারতীয়েরা, যারা এই মিলনের সঙ্গে অভ্স্ত 
ছিলাম না, ফরজ নামায সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতাম আমাদের 
সেই অনভ্যস্ত হাত দুটিও কোন অলক্ষ্যে ডাইনে বাঁয়ে প্রসারত হয়ে 
গেছে। আকাশ ভরা আলো ফুটে উঠলে অন্ধকারের জীবদের সাধ্য 
নেই আপন 'ববরে তারা চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকে। 

ফরজ নামায শেষ হয়ে যেত কিন্তু ইমাম সাহেবকে কোন দিন 
মুনাযাত করতে দোখাঁন, নামাঘ শেষ হতেই যে যার মত উঠে যেতেন, 
আমরা আমাদের মত মুনাযাত করে পরবর্তী সুন্নত নামাষে মগ্ন 
হয়ে যেতাম। সৌদি আরবের আধকাংশ লোককে দেখতাম সূন্নত 
বা নফল নামাযের দিকে বিশেষ লক্ষ্য দিচ্ছেন না, এসব নামায আদায় 
না করেই তাঁরা নামাষরত প.ণ্যার্থীদের ঘাড় টপকে মাথা 'ডাঁয়ে 
দ্রুত কাবা থেকে বোরয়ে আসতেন। 

প্রতি ওয়ান্তে এক বা একাধিক লাশ আনা হত জানাজা নামাযের 
জন্য। লাশ হাজির থাকলে ফরজ নামাষের সালাম ফেরানর সঙ্গে 
সঙ্গেই মুয়াজ্জিন মাইকে জানাজার কথা ঘোষণা করতেন, সঙ্গে সঙ্গে 
নামাষে দাঁড়য়ে ষেতেন সকলে, দুই থেকে 'তিন 'মাঁনটের মধ্যে শেষ 
যেত মৃতের লোকজন, আত্নীয়-স্বজনেরা। কাবাতে মারা গেলে 
দাফন করা হয় এতিহাসক গোরস্তান জান্নাতুল মাওয়ালায় আর 
মাঁদনায় ইন্তেকাল করলে জান্নাতুল বাকিতে । 


১৮ 


ঘন আঁধারের আড়ালে স্ফুটমান কুশড়র পূর্ণ ফুল হয়ে ফুটে 
ওঠার িরল দৃশ্যাট দেখার দুলভ সৌভগ্য বড় একটা হয় না কারও। 
হঠাৎ প্রভাতে 'শীশর কোমল ডভালগনীলতে ফলেদের তারার মত 
ফুটে থাকার দৃশ্য দেখে মানুষেরা অবাক হয়, 'বাস্মিত হয়। বিগত 
সন্ধ্যায় মাত্র গুঁটকয় ফুলের ফুট ফাটি ভাব দেখে বোঝাই যায়াঁন 
যে প্রভাতে বাগানের সবুজ জাঁজমে এমন করে সৌন্দর্যের মহাঁফিল 
বসবে । আজ প্রভাতে অকস্মাৎ কাবায় এমান এক অনন্ত রূপ 
যৌবন নওরোজের মেলায় এসে আম বিস্ময়ে 'নর্বাক হয়ে গেলাম। 
শক বাচত্র শোভা ! কি বিচিন্র সমাবেশ ! 

অসংখ্য পুরুষ এবং অসংখ্য নারী আল্লাহর সৃন্টি কত সুন্দর 
পেলব 'নখদৃত ন্ুটিশূন্য মহায়ান হতে পারে তা স্মরণ কাঁরয়ে দেবার 
জন্যেই যেন আজ অকস্মাৎ আল্‌হারামে এসে সমবেত হয়েছেন। 
সারা কাবা আলো করে এক আকাশভরা তারার মত ফুটে আছেন। 
মানুষের এত রূপ ! পুরুষের এমন পৌোৌরুষ ! নারী দেহে এত 
সৌন্দর্য ! না দেখলে বিশ্বাস হয় না, বি*বাস করা যায় না। দু চোখ 
মেলে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করেও মাঝে মাঝে মনে হয় সব স্বস্ন। শত 
শত 'ক্লওপেটরা ম্যাডোনা যেন এই সব অলৌকিক রূপোসী লাইলন 
জুলেখার পায়ের তলায় গড়াগ্াঁড় যাচ্ছে । এই সব অচিন লাইল+ৰ 
জুলেখারা অবলনলায় পাঁবন্র সৌন্দর্যে হজ মহফিল আলোকিত 
করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বার পুরুষের দল-যাঁরা অপারমেয় স্বাস্থ্য 
এবং অনন্ত সৌন্দর্যের আঁধকারী-_হয়ত হযরত ইউসুফ বলেই ভূল 
হয়, লাব্বায়েক বলতে বলতে কাবাকে কেন্দ্র করে রমল করছেন। 
আমরা হযরত ইউসূফকে দৌখান কন্তু এই সব দীর্ঘদেহন অসাধারণ 
সম্দর সূঠাম যবাদের প্রত্যক্ষ করলাম। হযরত ইউসূফ ক আরো 
সংজ্দর ছিলেন ? কোথায় থাকেন এরা? কোন স্বপ্নপূরাীতে £ 
মাটিতে না আকাশে ? মায়াঁবনী স্বগনচাঁরণী ইত্যকার শব্দগালও 
যেন নিঃশেষ হয়ে যায় এদের অনন্ত রূপরাশির কাছে। এদের 


৩০০ কাবার পথে 


উপাঁস্থাতিতে আল্লাহর সৃম্টি সৌন্দর্য যেন আরো বোঁশ করে প্রত্যক্ষ 
কার, তাঁর অপার মাহমা সৌোন্দর্যললায় অধিকতর উজ্জ্বল 
হয়ে ওঠে ! 

কাবায় এলাম অর্থাৎ হাজির হলাম বিশ্ব মেলায়। একক্রে 
1নাঁখল বিশ্বের 'বিভিন্ন প্রান্তরের মানুষ, কালো তামাটে পঁত শাদা 
বাদামী দীর্ঘ বেটে মাঝাঁর সূরূপা আজ যেন একাঁটও কৃর্‌্পাকে 
দেখতে পাচ্ছি না, সব অন্ধকার বুঝি রূপের জ্যোৎস্নার আড়ালে 
আত্মগোপন করে আছে), কত 'বচিন্র কত বিপুল, কত বেশ কত 
ভূষা, কত ভাষা কত ভংগি, কত সাধারণ কত অসাধারণ-_ভাবা যায় না, 
ভাবতে বিস্ময় লাগে, চিন্তা হার মানে, কল্পনা বোবা হয়ে যায়। সব 
1কছুর মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহর অসীম শিল্পকুশলতা শত বর্ণরাগে 
বকশিত হয়ে উঠেছে । সেই মহান শিল্পীর সুষম নিখুত এবং 
বহদাবচিত্র সুম্টি ক্ষমতা উপলব্ধি করার এমন দ্বিতীয় স্থান 'নাঁখিল 
বিশ্বে আর কোথাও নেই। 

গতরাতে (১৩. ৯. ৩২ সোমবার রাতে) হানিফারা অনেক রাত 
পর্যন্ত জেগেছিল, ফলে ভাল ঘুম হয়নি। তাই ফজর নামায হয়ে 
যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁড় চলে এলাম। আমার স্বী এবং হাশাঁম 
ইশরাত নামায পড়ে নিয়োছিলেন হাঁতমধ্যে, এসে দেখলাম তাঁরা 
কোরআন শরীফ পড়ছেন। আমি তাঁদের একপাশে ঘুমিয়ে গেলাম। 
ঘুম যখন ভাঙল বেশ বেলা হয়ে গেছে তখন। দেখলাম শরীরের 
ভার-ভার ক্লান্তিটা এক পশলা বাঁন্টতে কালো মেঘ ঝরে পড়ার মত 
বেশ হালকা আর ঝর ঝরে হয়ে উঠেছে । গরম নাস্তা প্রস্তুত করে 
আমার জেগে ওঠার অপেক্ষায় সাগ্রহে প্রতীক্ষা করাঁছলেন আমার 
জাঁবন-সঙ্গিনী। উঠে বসতেই মধুর হাসলেন তিনি, আবার ঠান্ডা 
করে ফেলব সব- যান মুখটা ধ্য়ে আসন তাড়াতাঁড়। 

বাথরুমে যাব কি, গরম নাস্তার সঙ্গে তাঁর অধীর আন্তারকতার 
উষ্ণ সান্নধ্য আমাকে তখন হল করে তুলোছল। বাড়তে প্রাত 
মুহূর্তে তার সদাসতর্ক অঢেল সেবা যত়ের মধ্যে থাকি কিন্তু বিদেশ 
ভূইয়ে এই আন্তাঁরক সেবার স্পর্শে হঠাৎ আমার মনে হল তাঁকে 
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সঙ্গে না নিয়ে এলে হয়ত আমার হজ পর্বাট ভয়ানক রকম 
বৈদনাভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। স্ত্রীর সেবাযত্র সকলেই পান, পাওয়া 
উচিত- সম্ভবতঃ সেটা কোন বড় কথা নয়। কিন্তু এই বিদেশে 
নারী-পুরুষ যেখানে সকলেই হজের 'ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত থেকে অসম্ভব 
তশতাঁর ভরা গরম নাস্তার সঙ্গে উষ্ণ হৃদয়াট এভাবে মেলেধরা কম 
কথা নয়। হজে অনেকেই স্বীদের সঙ্গে আনেন না কন্তু আম 
মূস্তকণ্ঠে বলব যাঁদের সঙ্গত এবং সামর্থ আছে তাঁরা ষেন তাঁদের 
স্ত্রীদের অবশ্যই সঙ্গে আনেন। মনে রাখা দরকার পৃরূষের মত 
নারীদেরও হজ ফরজ । 

নাস্তা খেয়ে ডাইরি লিখলাম। 

এখন থেকে হজের জন্য মিনায় গমনের পূর্বে পরযন্তি কয়েক 
[দনের বিবরণ আম হুবহু ডাইরি থেকেই পর পর তুলে 'দাচ্ছ। 
ডাইরির লেখা যাঁদও সংক্ষিপ্ত, তবু এই বিবরণী থেকে আমাদের 
প্রতিদিনের কার্যক্রম, মানাঁসক অবস্থার পরিবর্তন ও প্রস্তুতি, কাবার 
অবস্থা এবং পাঁরবেশ-চত্র ইত্যাঁদ পেতে কাবার পথের পাঠকদের 
কোন অসুবিধা হবে না বলেই আমার 'বিম্বাস। 

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২, মঙ্জালবার। ...এখন বাথ রূমে কাপড় 
কাচতে যাঁচছ। যখন ঘর ভাড়া গনয়োছলাম তখন এরা বলোছলেন 
রাতাঁদন পানি পাওয়া যাবে। এই মৃহূর্তে এরা মক্কার রোগে 
আক্লান্ত। সপ্তায় মঙ্গলবার ছাড়া কাপড় ধোয়া যাবে না এমনতর 
কারাঁফউ জার হয়েছে সূতরাং সব ফেলে কাপড় চোপড় সাফ করার 
ব্যাপারট আগে সারতে হয়। অবশ্য হজ হয়ে যাবার পর কথামত 
অঢেল পান পেয়োছি। 

কাপড় ধোয়ার পর্ব সেরে জোহর পড়লাম মিসফালা বাজারের 
মসাঁজদে। খাওয়া, নিদ্রা। আসর আল্‌ হারামে। 'মিনা-আরাফাতে 
উস্হসি খিমা অর্থাৎ প্রাইভেট তাঁবুর বিষয় কথা বলার জন্যে 
'গিয়োছলাম মুয়াল্লেমের কাছে 'কন্তু দেখা হল না। আগামীকাল 
এশার পর যেতে হবে। কাবার বিশাল জামাতে পড়লাম মগরিব 
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এশা এবং প্রাতি নামায শেষে তওয়াফ। আজ সারাক্ষণ পায়ের আঙ্ল 
বেধে তওয়াফ করোছ ফলে ফোস্কাটা আর বাড়তে পারোন তবে 
ব্যথা বাড়ছে। 

এশার পর তওয়াফ শেষে মনেহল আজ সারা রাত কাবায় থাকতে 
পারলে ভাল হত। আবহাওয়া নাতশতোষফ। সাধারণত এত 
সুন্দর আবহাওয়া থাকে না। 

১৫ তাঁরখের ডাইরিতে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা আংশিক লেখা আছে, 
এ সম্পকে পরে কোন এক সংখ্যায় বিস্তাঁরত লিখব ইনশা আল্লাহ । 

১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩২, বৃহস্পাতিবার। & ডিম ২ রয়েল, 
৩ ফলের রস ৩ রিয়েল, ২ বালুশা ২ রিয়েল সেকালের বাজার) । 

রাত 'তিনটে চল্লিশ মিনিট এলার্ম বাজল এবং ঘুম ভাঙল। 
অযু সেরে আল হারামের দিকে পা বাড়ালাম। অত রাতেও 
উদ্বেলিত জনম্রোত বিপুল তরঙ্গভঙ্গে ছুটে চলেছে মহাতীর্থের 
[দকে। রাজপথ নয় জনসমুদ্র, পথ নয় প্রেমের পরাবার। ক 'বপল 
টান, কি অনন্ত আকর্ষণ-আঁনবার এবং আঁবরাম। আল্লাহকে 
আমরা কেউ দৌখাঁন কেবল তার কালাম পড়েছি এবং সেটাকেই 
নাদ্বধায় িরোধার্য করোছি। এটাই ঈমান, এটাই মুসলমানিত্বের 
[িহ, ইসলামের বিরল বোৌশল্ট্য। অন্য কোন ধর্মে সম্ভবতঃ এমন 
প্রশ্নহীন, সংশয়হীন আতন্সমর্পন নেই। আল্লাহ আমাদের 
ঈমানকে রক্ষা করুন ! 

হরম শরীফে বসার জায়গা পেলাম না, একেবারে কাবার সামনে 
ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম এবং এক কাতারের মাঝে কোন ব্লমে 
বসার স্থান করে নিয়ে তাহাজ্জদ পড়লাম। প্রায় মিনিট কুঁড় পর 
ফজরের আযান হল, সকলেই দাঁড়য়ে গেলেন এক ইমামের পিছনে, 
সকলেই রুকু ও সিজদা করবেন তাঁরই ইংগিতে, তাঁরই পাঁরচালনায় 
নামা পড়বেন সকলে । সকলের সম্মখে কালো গেলাফে ঢাকা 
বিপুল ও এীতিহ্যমশ্ডিত কাবা । আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন এক 
রসহল, এক কোরআন, এক কাবা-_কোন "দ্বিধা নেই, মত পার্থক্য নেই। 
এবং এসবের উপরে আছেন মহান পাঁবন্র আল্লাহ যান রাবৃবুস 
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মা 


সামাও অতে অল আরদ, যান দ্যলোক ভূলোকের প্রভ্ব, যান জীবন 
মৃত্যুর মালক, মহান আরশের আধপাঁতি এবং বিচারাঁদনের 
মহাপরিচালক, যান সজনকর্তা পালনকর্তা, ভাল এবং মন্দ যা কিছু 
1তাঁনই সংঘটিত করেন, তানি এক এবং আঁবিন*বর. তাঁর উপরে কেউ 
নেই। এসবে গভীর বিশ্বাসই হল ঈমানের কেন্দ্রীয় শান্ত। এ 
শাল্ততে যিনি যত বোশি বলীয়ান, পৃথিবী এবং আখেরাতে তান 
সেই পারমাণে সাফল্যমশ্ডিত। 

ফজরের পরে তওয়াফ তারপর বাঁড় ফেরা। আল হারামে 
জোহর এবং বাঁড় ফিরে খাওয়া ও 'বশ্রাম। পুনরায় কাবায় আসর 
মগরিব এশা । এতাঁদনের মধ্যে এই প্রথম তাহাজ্জদ এবং পাঁচ ওয়ান্ত 
নামায কাবায় জমাতে ইমামের পিছনে পড়লাম। পাঁচবার তওয়াফ 
সম্পূর্ণ করলাম। আজ দম তিনবার বুক ভেসে গেল। এক 
িশারকে আকুল হয়ে কাঁদতে দেখলাম। বড় ভাল লাগল। 

আগামীকাল তাহাজ্জদ পড়ার জন্য ৩-৩৬এ এলার্ম 'দিয়ে 
রাখলাম। ঘুম ভাংলে এবং শবীর ভাল থাকলে ইনশে আল্লাহ 
যথা সময় বায়তুজ্লায় পেশছে যাব। 

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩২, শুক্রবার। শোকর আল্লাহর-_-আজও 
তাহাজ্জদ পেলাম। ফজর পড়ে ঘরে এসে বিশ্রাম নাস্তা এবং 
তারপরই বাজার পর্ব শেষ করলাম। এক পো কিমা পাঁচ রিয়েল, 
আধ সের খেজুর চার রিয়েল. লেব্‌ চারাট এক 'রিয়েল, ধনেপাতা 
এক আটি দেড় রিয়েল। পায়ে ব্যথা, হাঁটা হাঁটতে উর্‌র দু পাশে 
ছড়ে যাওয়ায় কন্ট পাচ্ছি, সুতরাং আজ তওয়াফ কতটা করতে পারব 
জান না। 

আজ শ্বক্বার। দুপুরে মক্কা শহরের সমস্ত মসজদের দরজা 
বন্ধ করে দেওয়া হয়, জুমআর নামাষের জন্য কেবল মান্র কাবার 
বিশাল দরজাই খোলা থাকে। মার সমস্ত নরনারণ ছাড়াও হজের 
জন্য আগত অসংখ্য মানূষের কল্পনাতাঁত প্রচণ্ড ভিড়ে আজ সমগ্র 
নগরী উতরোল। মক্কার পার্ববতশ জেদ্দা প্রভূত দেড় দু শো 
কিলোমিটার দূরবর্তী অণ্চল থেকে অসংখ্য মানুষ 'নজেদের গাড়ি 


৩০৪ কাবার পথে 


সামিল হতে। বলাই বাহুল্য সেই স্মরণাতঁত কাল থেকেই সৌদ 
আরবের জাতীয় ছুটির 'দন শ্বক্রবার। 

আম আমার স্বী এবং হাশাম ইশরাত- আমরাও নামাযের 
উদ্দেশ্যে ঠিক সকাল দশটায় বাঁড় থেকে বের হলাম। এত সকালেও 
দেখলাম এক আকাশ অধীর উল্লাস বুকে নিয়ে সকলে ভিড় করে 
পথ হাঁটছেন। বায়তুজ্লাহতে পেশছে ত অবাক হয়ে গেলাম। সাত 
সকালেই যাঁদ এমন ভাবে উদ্বোলত জনসমুদ্র কাবার চত্বরে আছড়ে 
পড়ে, নামাযের সময় ক হবে ! 

আম কোন রকমে অনেক অন্বেষণের পর এক কাতারের এক 
ফাঁকে এক টুকু চড়ই-গলা জায়গা করে নিয়ে বসে গেলাম। গেট 
থেকেই ওপ্রা মেয়েদের দকে চলে গিয়োছিলেন। পরে শুনলাম 
জায়গা পেতে ও*দের খুবই' কষ্ট হয়েছে। নিচে কোথাও বসতে 
পারেন নি, দৃতলায় উঠে অনেক শ্রমের বাঁনময়ে কোনব্রমে নামায 
আদায় করতে পেরেছেন। 

তাহাজ্জদ এবং ফজর পড়ে 'মিসফালায় ফিরোছিলাম সকালে, 
ঠিক সোয়া দশটায় আবার এলাম কাবায়। সামান্য এই দু তন ঘণ্টা 
কালো গেলাফে ঢাকা আমার 'প্রয়তম ছিল দৃাঁন্টর বাইরে, অথচ এই 
কার, যেন কতকাল ছেড়ে আছি, যেন কত যুগ দোখান। ব্যাকুল 
দু চোখ মেলে বায়তুল হারাম এর 'দিকে তাকাই, 'পিপাঁসত দ্াঁন্টরা 
আকুল আগ্রহে কি যেন অসাম ধন খুজে ফেরে, প্রাণ জাাঁড়য়ে আসে, 
বুকে নামে অঢেল শান্তি। আর সবার অলক্ষ্যে চোখে নামে ঘন 
শ্রাবণের আবিরল ধারা। সজল মেঘমালায় ভরা বর্ষণ মুখর ঘন 
থামবে না, তেমান আবেগাকুল কম্পমান অবস্থা । সুদীর্ঘ সময় অশ্রু 
ঝরে গেল নীরবে । আযান হল বারটা কুঁড়তে। আযানের প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গে শুর হল দীর্ঘ খুৎবা, সুন্নত পড়ার মত সময় 'ছিল না। 
নামাধ শেষ হল একটায়। নামাষে সরা সংক্ষিপ্ত 'ছিল। 


কাবার পথে ৩০৫ 


১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ শনিবার। সেই মহাঁদন ক্রমেই এগিয়ে 
আসছে। সমগ্র মক্কানগরশীসহ মিনা আরাফাত মুজদালেফা এবং 
কাবাও যেন হজের জন্য প্রস্তুত। এখন আর গিয়েই আগের মত 
নামাষের স্থান পাওয়া যায় না। হাজিদের মধ্যেও ব্যস্ততা বাড়ছে 
ক্মেই। মুয়াজিলমদের নিকটে গিয়ে বার বার খোঁজ খবর 'নচ্ছে 
সবাই কি করতে হবে, কবে যেতে হবে মিনায়, সঙ্গে 'িক 'ানতে হবে 
এমাঁন আরো সব প্রশ্নে উত্তরে উত্তজনায় সকলেই আলোঁড়ত। যে 
মহাঅনুন্ঠানের জন্য এত দূর পথ ছুটে আসা, সকলেই মনে মনে 
তার জন্যে ব্যাকুল, আগ্রহী । 

আজ তাহাজ্জদ পড়তে এসে কাবাতে যে নতুন সজ্জার আয়োজন 
দেখব তা ভাবতে পারি ন। যথা নিয়মে তাহাজ্জদের আযানের পর 
নামায শেষ হল। তারপরই বাতাসে কেপে কেপে ছাঁড়য়ে গেল 
শেষ রাতে ফজরের আযান। ফজরও শেষ হল এক সময়, যেমন হয় 
মানুষেরা প্রায় সকলেই কাবা থেকে বার হয়ে যান, এ সময় সকলেই 
ব্যস্ত হয়ে পড়েন বাজার-হাটে, দু-বেলার রান্না খাওয়ায়। দেখতে 
দেখতে তন ভাগ মানুষ তাঁদের জায়গা ছেড়ে চলে গ্েলেন। 
তওয়াফে যোগ না দলে সাধারণতঃ আঁমও চলে আসি। কিন্তু আজ 
শক মন গেল জমজমের দিকে বসে দু চোখ ভরে আম আমার 
খৃপ্রয়তমকে দেখাছিলাম। হঠাৎ দেখ দল দল খাঁক প্যাণ্টসার্ট পরা 
দাঁড়য়ে গেল। কাবায় মিলিটারি ! তবে ক আবার কয়েক বছর 
আগে ঘটা সেই হত্যাকাণ্ডের প্নরাবৃত্ত ঘটবে ? ভয়ে আতঙ্কে 
শিহরিত হলাম। অথচ চার পাশে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম কারও 
মুখে কোন ভীতি নেই, উদ্বেগের সামান্যতম চিহ্ন পর্যন্ত নেই। 
তবে ? লোক পরম্পরায় অবগত হলাম সোঁদ আরবের বাদশাহ 
আসবেন, তাই এই সতর্কতা । ধকল্তু আজ হঠাৎ এই সময় তিনিই 
বা কেন আসবেন কাবায় 2 বিদেশী হাজরা কেউ সঠিক কিছু বলতে 
পারলেন না। চারদিকে লোকজন ভীষণ ঘ্যস্ত। কাবায় নিষনন্ত 


কা. প-২০ 


৩০৬ কাবার পথে 


কর্মচারী আর দাল্লারা ত তটস্থ একেবারে । কিছ একটা ঘটতে 
চলেছে । বাদশাহ ফাহাদ এলেন ঠিক সাতটায়। সূর্ষটা তখন বেশ 
উপরে উঠে গিয়েছে। জমজমের পাশে যে উচু শাদা রঙের চাক্য 
ওয়ালা [সশড়টা এতাঁদন চুপচাপ দাঁড়য়োছিল, কয়েকজনে সোঁটকে 
ঠৈলে কাবার দরজার সঙ্গে লাঁগয়ে দিলেন। একজন উঠে পরীক্ষা 
করে দেখে নিলেন। সব ঠিক হলে রাজা উঠলেন অবশেষে । বেশ 
হাঁসখুঁশি মুখ। কাবার দরজা ধরে দাঁড়ালেন তিনি, এক হাতে 
সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি ক্যামেরার বাল্ব জবলে উঠল । এই প্রথম 
কাবায় সাংবাঁদক এবং ক্যামেরা দেখলাম। এই পাবিন্র গৃহের ছবি 
তোলা কঠোর ভাবে নাষদ্ধ। কোন মানুষকেই এখানে ক্যামেরা 
নয়ে প্রবেশের অনুমাতি দেওয়া হয় না। বিশেষ কারণে কোন ছাব 
তোলার প্রয়োজন হলে সরকার 'নযুস্ত ফটোগ্রাফারগণই তা সম্পন্ন 
করে থাকেন। কখনও কখনও বিশেষ অনুষ্ঠান মুহূর্তে 
সাংবাদিকদেরও ক্যামেরাসহ প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। 

কাবায় একাট মান্র দরজা এবং এ দরজাটকে আজ পর্যন্ত একাঁট 
বারের জন্য উন্মুত্ত হতে দৌখাঁন। স্বাভাঁবক কারণে পাঁথবীর এই 
মহাসম্মানিত গৃহাভ্যন্তরে ক আছে তা জানার অদম্য কৌতূহল জমা 
রয়েছে বুকের মধ্যে। আজ এই মহালগ্নে যাঁদ সেই দুলভ দর্শনাঁট 
ঘটে যায় ! 

আম একটু উচু জায়গায় দাঁড়য়েছিলাম বলেই সম্পূর্ণ 
ব্যাপারাট স্পম্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। বায়তুল হারামের দরজা উন্মুক্ত 
হল এক সময়। দরজাটি এক পাল্লার অসম্ভব কারুকার্য মশ্ডিত, 
আরবা ক্যালিওগ্রাফর আশ্চর্য দর্শন তার সারা দেহে ছড়ান। 
শুনলাম, সারা বছরে এ দরজা একবারই খোলা হয়। দরজা উল্মুস্ত 
হবার সঙ্গে সঙ্গেই একদল আভিজাত মানুষ, যাঁরা এতক্ষণ সম্দ্রমে 
দাঁড়য়ে সকাতর এন্তেজার করাছলেন, বাদশাহর সঙ্গো তাঁরাও অন্দরে 
প্রবেশ করলেন। এই সম্মানিত মানুষগুলি সম্ভবতঃ কাবার জন্য 
বাদশাহ কর্তৃক বাভন্ন গোর এবং রাজ পরিবার থেকে বিশেষভাবে 


কাবার পথে ৩০৭ 


ধনর্বাচত, স্বয়ং রসুলুল্লাহ যে গোত্রের হাতে এই সম্মানত গৃহের 
পারজ্কার পাঁরচ্ছন্নতার ভার অর্পন করেছিলেন সেই গোন্রের কোন 
না কোন মানুষ সম্ভবতঃ এই দলে রয়েছেন। আলো জাগার 
মহোৎসব লগ্নে দলবদ্ধ বিহগেরা যে মহাউল্লাসে কাকাঁলমখর হয়, 
এই মানুষদের সারা অঙ্গে খাশর এক সাগর উদ্বোলত তরঙ্গোরা 
তেমান মুখর নীরবতায় ভেঙে ভেঙে পড়াছিল। বিশেষভাবে 'নার্মত 
কেউ ছাদ পাঁরভ্কারে, কেউ বা মনোযোগ দিয়েছেন মেঝের দিকে । 
কেউ আতর মাখাচ্ছেন দেওয়ালে, কেউ ছিটিয়ে দিচ্ছেন উপরে, কেউ 
ঢেলে দিচ্ছেন পাঁবব্র চার কোনে । এই ভাবে অজ্প সময়ের মধ্যে 
বায়তুল্লাহর অন্দরে ঝাড়াই মোছাই সাফাই এবং সৃবাসিত করার 
কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। জমজমের পান দিয়ে গৃহাভ্যন্তর ধোত 
করার বিবরণ কোথাও পড়েছিলাম, এখন আর সেই ব্যবস্থা প্রচালত 
নেই।১ আজ ২৯ জলকদ-এ অর্থাং জিলকদ মাসের শেষ তারিখে 
[সোদ আরবের তাঁরখ অন্যায়ী আজ ১ জিলহজ] কাবা পাঁরজ্কার- 
পাঁরচ্ছন্ন করার কাজটি আমার চোখের সম্মুখে সম্পূর্ণ হল। 


১। “হজ সমাধা হইবার পর জন্ল হজ মাসের শেষের ঈদকে ক।বা ধোঁত 
করা হয়। মন্ধার কতর্পক্ষ ও কিছ; সংখ্যক হাজী এই কার্যে অংশ গ্রহণ 
কম্েন। সর্বপ্রথম মন্ধার শাসন কত কাবায় প্রবেশ করেন! দই দ্লাকাত 
সাল'ত আদায় করার পর তন ?নজেই যামযানমর পানি দ্বার" মেঝে ধোত 
করেন। এই পাঁন চোকাঠের 'নম্নস্থ একাঁট ছিদ্র দিয়া বাহর হইয়া যায়। 
ইহান্স পর খেজনর পত্রানার্মত ঝাঁটা দ্বারা দেওয়াল ধোঁতি করা হয়। অতঃপর 
শাসনকর্তা গোলাপ পাণন 'ছিটাইয়া দেন। অবশেষে সমগ্র গৃহ নান্য প্রকার 
সহগণ্ধি দ্বারা সমবাসিত করা হয়। সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড, 
পৃঙ্ঠা ৩০০। দহঃখের বিষয় বিশ্বফোষের এই তথ্য আধানিক নয় ফলে 
নিভরযোগ্য নয়। বর্তমানে এই কাজে কোন হাটাজ অংশ গ্রহণ করেন না, 
জমজমের পাঁন 'দিয়ে মেঝে ধোঁত করা হয় না, আর সমগ্র ব্যাপারটি হজ শেষ 
হবার পরে নয় বরং হজ শর হবার আগেই শেষ হয়ে যায়। 


৩০৮ কাবার পথে 


গেলাফাট নিচের দিক থেকে গুটিয়ে মাঝ পর্যন্ত তুলে ভিতর থেকে 
টারাদকে একটি পাতলা শাদা কাপড় ঝৃঁলয়ে দেবার কাজ। এই 
কাপড়াটও বেশ উপর পর্যন্ত রোল করে গুটিয়ে রাখা হয়েছিল। 
'এই শাদা কাপড় ঝুলিয়ে দেবার ব্যাপারাঁটকে অনেকেই “কাবা” এহরাম 
গরেছে' বলে আবাহত করে থাকেন। অর্থাৎ বিশ্বের 'বাভন্ন প্রান্ত 
থেকে আগত পণ্যকামী মানুষেরা হজপর্ব সমাধার জন্যে যেমন 
শাদা কাপড়ের এহরাম পরেন, কাবাও তেমনি আসন্ন হজ উপলক্ষে 
শাদা লেবাসের এহরাম পরেছে। প্রকৃত পক্ষে আসল ব্যাপারটি এই 
যে কাবার গেলাফটি বছরে একবার করে পাঁরবর্তন করা হয়, পুরাতন 
গেলাফাঁট খুলে নিয়ে পাঁরয়ে দেওয়া হয় নতুন গেলাফ। এই বেশ 
একেবারে উন্মন্ত করে দেওয়া হয় তা হলে সেটা খুবই দৃম্টিকটু হয়ে 
যায়। পাবন্রতম গৃহের আবরু ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্যই যেন একেবারে 
উলঙ্গ না করে পুরাতনটি খুলে নেবার পূর্বেই এই শাদা কাপড়াঁট 
পারয়ে দেওয়া হয়। এরপর পুরূতনের পাঁরবর্তে নতুন গেলাফ 
পরানোষ কোন অসূবিধা হয় না। নতুন গেলাফ ঠিকমত পরানোর 
পর ভিতর থেকে শাদা কাপড়টিও খুলে নেওয়া হয় এক সময়। 
আমার সামনে এখন কাবার অনেক খাঁন দেওয়াল উন্মন্ত হয়ে 
আছে, শাদা কাপড়াটও অনেক উপর পর্যন্ত গোটান। এতখাঁন 
উন্মখ অংশ আমি কোনাদন দেখিনি। দেখলামঃ বড় বড় কালো 
পাথর দয়ে দেওয়াল গাঁথা হয়েছে, শাদা কোন জিনিষ 'দিয়ে পাথরের 
মাঝে জোড় লাগান। পাথরগলি এক স্কোয়ার ফূট হবে মনে হল, 
কোন কোনাঁট আরো বড়। শ্লেট রঙ বা আরো একটু কালো হতে 
পারে, তবে 'মিশামশে কালো নয়। কারু কাজ নেই পাথরে, একেবারে 
শাদামাটা ব্যাপার। গোলাফ না থাকলে কাবা যে খুব দৃম্টনন্দন 
হয়ে উঠবে এমন নয় বরং আবারণটা আছে বলেই ভাল লাগে, 
'ভাবগাম্ভীর্য ফোটে, না দেখতে পাওয়া কাবার জন্যে মানুষের কল্পনা 
শত বর্ণরাগে বিকশিত হয়। হৃদয়-মক্কায় যে যেমন ইচ্ছা কাবার 


কাবার পথে ৩০৯১ 


মহান ন্ন কল্পনায় একে নেয়। বিশ্বের সব কিছুই সান্দর ব্যাপ্তির 
জন্যে বোধ হয় একটা কিছ মহৎ আড়ালের প্রয়োজন হয়। মেঘের 
আবরণেই িশশথের চাঁদকে অনেক বোশ আপন করে পাওয়া যায়। 

বিকেলেও গিয়ে দেখলাম বেশ উচু পর্যন্ত গেলাফ গোল করে 
গোটান, নিচের অংশ শাদা কাপড় 'দয়ে ঢাকা । দরজা বন্ধ পূর্বের 
মত। একাঁট জিনিষ লক্ষ্য করলাম আজ কিন্তু পুরাতন গেলাফঁটি 
প্রস্তুতি গ্রহণ করা হল আজ। 

কি লেখা থাকে গেলাফে ? কাবার এই পাঁবন্র আবরণে ? 

সোলেমানপুরে বা অন্য কোথাও. সম্ভবতঃ কোন মিলাদ মহাফিলে 
লেখা আছে। শুনে বিশ্বাস করোছিলাম। বিশ্বের পাব্রতম গৃহের 
আবরণে পাবন্রতম গ্রন্থ 'লাঁখত থাকবে এ আর আশ্চর্য কি 2 এবং 
এটাই সঙ্গাত। আজ ভাল করে খুঁটিয়ে খশুটিয়ে দেখলাম উপর 
থেকে নিচে এবং চার পাশে সারা গেলাফে কালোর উপর কালো সুতো 
দিয়ে লেখা আছে আল্লাহ এবং লা ইলাহা ইল্লাজ্লাহ ম্‌হাম্মাদুর 
রসুলুল্লাহ । এক একটি খোপের মধ্যে এই দুটি কথাই সৃচি শিল্পে 
ফুটে উঠেছে, দ্বিতীয় খোপেও তাই, এমান করে সারা গেলাফ জুড়ে 
একই কথার পুনরাবাত্ত। উপর থেকে এক তৃতীয়াংশ 'নচেয় আছে 
একটি সোনালি ফিতের বর্ডার, সূচি শিল্পের আশ্চর্য 'নিদর্শন। 
এই বর্ডারাট আছে চারাঁদকেই এবং এর মধ্যে সোনালি স্‌তোয় লেখা 
কোরআন শরীফের সূরা হজ এর মধ্যে থেকে হজ সংক্রান্ত কয়েকাঁট 
আয়াতের উদ্ধূতি। সম্ভবতঃ দুটি দি তিনাঁট আয়াত এবং এই 
আয়াতগুলিই এ বর্ডারের মধ্যে আরবাঁ ক্যালওগ্রাফর অসাধারণ 
নৈপ্দন্যে বারবার লিখিত হয়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন 
নকশাদার একট সোনার ফিতে বসান আছে। সুতরাং ত্রিশ পারা 
কালাম পাক 'লাখত থাকার কথাটি যে এক উর্বর মাস্তচ্কের উর্বরতর 
কল্পনার ফসল তা বোঝাই যায়। সোনালি বর্ডারের ঠিক নিচে 


৩১০ কাবার পথে 


ছোট ছোট নকশার মধ্যে লেখা আছে মহান আল্লাহর কয়েকাঁট 
গুণবাচক নাম £ ইয়া হাইয়োল কাইয়ুম এবং ইয়া রহম ইয়া রহমান। 
এই শব্দগুলিও বর্ডারের নিচে চার পাশেই কালো গেলাফে ফুল 
হয়ে ফুটে আছে। 

জোহর কাবায় পড়েছিলাম জামাতে তারপর বাঁড় 'ফিরে খাওয়া 
এবং বিশ্রাম। আর এই 'বশ্রাম করতে গিয়েই আসরের জামাত 
পেলাম না কিন্তু আসরের নামায একা কাবাতেই পড়লাম। তওয়াফ। 
মগাঁরব। তওয়াফ। এশা। ঘরে ফিরে এলাম। 

মগাঁরবের পর তওয়াফে যথেন্ট কান্নাকাটি। এই প্রচন্ড ভিড়ের 
মধ্যে কোথা থেকে যে এত অশ্রু আসে ভেবে পাই না। মাঝে মাঝে 
মনের কোন উপখণ্ড থেকে যে পাহাড় ঢল নামে ! পাশের লোক 
তাকায়। লজ্জা পাই। ভয় হয় লোক দেখান আতমপ্রচার না হয়ে 
যায়! মানুষ কি ভাবল তাতে ক যায় আসেনা কিন্তু আল্লাহ 
আপনি তো আমার অন্তরকে জানেন, কোন ত্রুটি হয়ে থাকলে 
অশ্রুসজল ক্ষমাপ্রার্থী । 

তবে অশ্রতে আম তৃপ্তি পাই। অশ্রুতে যত 'নাবড় ভাবে 
রা কোন কিছুতে কার না। 
সূতরাং হে আমার মহান প্রাতপালক আল্লাহ ! এই দীন ?ভখারর 
শেষ সম্বল অশ্রুকে আপাঁনি কেড়ে নেবেন না। 

মাঝে মাঝে আমার এমনও মনে হয়, বেহেশতে ব্যাকুল অশ্রু 
দিয়ে আল্লাহকে পাওয়ার আকুলতা যাঁদ না থাকে তা হলে বেহেশত 
গিয়ে কি হবে ! অশ্রুতে যে তৃপ্ত! যে সান্তবনা !! 

এশার নামায শেষে মিসফালায় প্রত্যার্বন করে দেখলাম দরজা 
তালা বন্ধ। চাঁব রয়েছে স্ত্রীর কাছে। হানিফার কাছেও আছে 
একাঁট। কিন্তু ওরা কেউ আসেন নি। পাশের ঘরে 'মাঁনট দশেকের 
জন্য বসতে হানিফারা এসে গেল। কিন্তু স্ত্রী এবং হাশাঁম ইশরাত ? 
ফেরার পথে সামান্য দু-একটা জিনিষ কেনাকাটার কথা 'ছিল, অবশ্য 
তার জন্যে ত এত দেরি হবার কথা নয় ! 


১০, 


১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩২, রাঁববার। আজ প্রত্যুষে মিসফালা 
বাজারে পদার্পণ করে যে রক্তপাতের মত এমন একাট অবাঞ্কীত ঘটনা 
প্রত্যক্ষ করতে হবে তা ভাঁবানি। অথচ আজ আঁম কোন কিছ 
কেনাকাটা করতে বাজারে আসোন, এসোৌছলাম একেবারে ব্যন্তিগত 
প্রয়োজনে । ক্লমাগত দাঁড় না কেটে কেটে প্রায় বনমানুষের পর্যায়ে 
উঠে গিয়োছিলাম, চেহারা হয়ে গিয়োছল একেবারে জংাল। রিয়েল 
বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টায় আমি অনেক প্রয়োজনকেই প্রাণপনে উপেক্ষা 
করে চলাছলাম, বর্তমানের অদ্ভুদর্শন মুখমণ্ডল তাদেরই অন্যতম । 
একটু পরিচ্কার পারিচ্ছন্ন হবার জন্যে যখন বাজারের পথে পা 
বাঁড়য়েছি, স্ব তাঁকয়ে মৃদু হাসলেন। বললেন, কাজটা আরো 
কিছাঁদন স্থাগত থাকলেই বা কি ক্ষাত ছল ! তাঁর সরস যন্ত্নাটুকু 
উপভোগ করতে করতে আম বাজারে পেশছেই দোঁখ একেবারে 
হুলস্হৃূল কাম্ড। হজ যত িকটবতশী হচ্ছে, পাবিত্র মক্কা নগরীতে 
লোকসংখ্যা বাড়ছে সেই অনুপাতে, আর সেই সব বাঁহরাগত 
মানুষদের চাপ পড়ছে বাজারগযালতে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
সংগ্রহের জন্য সকলেই ছুটছেন বাজারে, বিশ্বের নানান দেশের 
লোক তাঁরা, বর্ণ ভিন্ন, ভাষা পৃথক, মেজাজও স্বতন্ন্য। ফলে 
আজকাল বাজারে গেলে কোথাও কোথাও কথা কাটাকাটি শোনা যায়, 
তকাঁবতর্ক কখনো কখনো চরমে ওঠে। এই নানান মেজাজের 
বিদেশীদের জন্য হজ মৌসুমে সারা হেজাজের শাসন ব্যবস্থার বিশেষ 
চাপ পড়ে। সাঁঠক কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজকের এই রন্তপাতের 
সূচনা তা জানতে পাঁরানি, জানার চেষ্টাও কাঁরনি, আমার কাছে তার 
কোন প্রয়োজনও ছিল না। শুধু উপলব্ধি করলাম, এক ব্যান্ত এক 
মাঁদওয়ালার দোকানে চুরি করতে এসে ধরা পড়ে, পরে তকাবতর্কে 
ভাঁষণ উগ্র হয়ে ওঠে যার ফলে এই মারাত্নক 'বিপাত্ত ঘটে যায়। 
সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দেড় দু মিনিটের মধ্যেই পুলিশ এল, ক্ষতস্থানে 
হাত চেপে আছেন মুদিওয়ালা, মুখ রক্তান্ত, প্রথমে তাকে গাঁড়তে 


৩১২ কাবার পথে 


তুললেন এক পুলিশ, পরে সেই মেজাজি লোকটিকে । তারপরই 
গাঁড় চলে গেল হর্ণ বাজিয়ে। শমানট দশেক পরে এল সদল 
ইনস্পেন্র, তাঁরা জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, এবং সঠিক রিপোর্ট নিয়ে 
চলে গেলেন। 'মানট পনেরর মধ্যে সব শেষ। অসম্ভব ভিড়ে 
বাজার যেমন জমজমাট ছিল তেমাঁন সরগরম থাকল । যেন কিছুই 
ঘটোন এখানে । আশ্চর্য স্বাভাঁবক অবস্থা । ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে 
রায় বোরয়ে গেল বিচারের । মৃদিওয়ালাকে দেখলাম ব্যান্ডেজ বাঁধা 
অবস্থায় কর্মব্যস্ত আর সেই লোকটির সম্ভবতঃ জেল হয়ে গেল 
এখানকার বিচার ব্যবস্থার এবং শাসনযল্তের কার্বক্ষমতা দেখে আঁম 
অবাক হয়ে গেলাম। আমাদের দেশে এ ধরণের সামান্য মারাপিট 
তাঁরা অন্গ্রহ করে আসেন “স্পটে”, আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই 'নার্দস্ট 
প্রমানের পরও আসামীকে ধরা হয় না, বহ্‌ টালবাহানায় যাঁদ বা ধরা 
হয়, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় অদৃশ্য “খেল” এবং যথারশীতি ছান্রিশ বুক 
ওয়ালা আসামী আটান্রশ হয়ে মস্ত হাওয়ায় ঘুরে বেড়ায়, পরবর্তী 
খুনটা তার কাছে তখন আর কোন সমস্যার ব্যাপারই নয়। এবং 
এই করে আমাদের পুরো সমাজটা ক্রমান্বয়ে আরণ্যক হয়ে উচেছে। 

সোঁদ আরবে এই জিনিষাঁট হবার উপায় নেই। সেখানে আইন 
কঠোর এবং তার প্রয়োগ কঠোরতর। বিচারের নামে কোন রকম 
প্রহসনের মহড়া নেই সেখানে । 

পাশাপাশি দুটি দোকান। তাদের একাঁটতে প্রবেশ করে দাঁড়র 
দিকে ইংগিত করতেই সে দুটি হাতের পাঁচটা পাঁচটা দশটা আঙ্গদল 
তুলে আমাকে দেখালে । অর্থাৎ দক্ষিণা মান্ত দশ রিয়েল ভারতীয় 
মূদ্রায় যা দাঁড়ায় সাড়ে আঠাশ টাকা । আঁম ছিটকে সেখান থেকে 
বোরয়ে এলাম। মনে মনে বললাম, মূখে আম জঙ্গল 'নয়ে ঘুরব 
তবু দাঁড় কাটতে সাড়ে আঠাশ টাকা দেব না। ফিরেই আসছিলাম. 
ণক মন গেল গেলাম পাশের দোকানে । আর আশ্চর্য সে রাঁজ হয়ে 
গেল পাঁচ 'রিয়েলে দাঁড় কাটতে ! আম বসে গেলাম। 

জোহর এবং আসর পড়লাম কাবা শরীফে । আসরের পর পড়ন্ত 


কাবার পথে ৩১৩ 


বসোছিলাম চুপচাপ । বেলা পড়ে এলে, সন্ধ্যার কিছ; আগে, সুদূর 
নীল আসমান থেকে যেন এক বেহেশতি আবেশ অবিরাম ঝরে পড়তে 
থাকে কাবা শরীফের উপর। এ সময়টা চুপচাপ বসে থাকতে ভাল 
লাগে আমার। এই হিম হিম কোমল পাঁরবেশে কাবা শরণঁফের দিকে 
তাঁকয়ে আমি যেন অদেখা কত ি দেখতে পাই, অকাঁথক কত কথা 
শুনতে পাই। উপরে অসংখ্য ফেরেশতা যেন চক্লাকারে ঘুরছেন নচে 
লক্ষ লক্ষ পনণ্যার্থী বৃত্তাকার রেখার উপর তওয়াফ রত। মহান 
আল্লাহ খুশি হয়ে ফেরেশতাদের বলছেন, তোমরা দেখে রাখ আমার 
এই সব অনুগত বান্দাদের, যারা আমাকে দেখোঁন কোনাঁদন অথচ 
বিনত 'শরে তওয়াফ রত, অশ্রু সজল চোখে সিজদায় ভূল-শ্ঠিত, 
আর তোমরা সাক্ষী থাক কিয়ামতের দিনের জন্য। 

একেবারে ধ্যানস্থ হয়ে গিয়েছিলাম, হঠাৎ কিছ সোরগোলে 
জেগে উঠলাম, আর এক জগৎ থেকে পৃথিবীতে নেমে এলাম যেন। 
সকলেই বেশ ব্যস্ত, কিছু হকি ডাকও শোনা গেল। কি ব্যাপার 2 
কিছু বোঝার আগেই দেখি এক মাহলাকে সকলে ধরাধার করে 
তওয়াফের এলাকা থেকে বার করে আনছেন। কিন্তু দূরে কোথাও 
নিয়ে যেতে পারলেন না, ঠিক আমার পাশেই ভিড়ের মধ্যে এনে 
শুইয়ে দলেন। অত্যন্ত আগ্রহ এবং আন্তারকতার সঙ্গে সরে গিয়ে 
জায়গা করে দিলেন সকলেই, এহরামের কাপড় দিয়ে ততক্ষণে হাওয়া 
করতে শুরু করেছেন কয়েকজনে। একজন ছুটে গিয়ে পান নিয়ে 
এলেন জমজম থেকে, হাতে মুখে ছিটিয়ে দেওয়া হল যথা সময় কিন্তু 
িছ7তেই কিছ হল না। তাঁর মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণের সময় নিকউবতী 
বোরয়ে এল, তারপর সেই পবিন্র আতনা 'নাবিড় শান্তির মধ্যে 
জান্নাতলোকে চলে গেলেন। 

ি প্রশান্ত এই মৃত্যু! আর কি ভাগ্যবতশ এই মাহলা !! 

মাহলার শান্ত নিথর মূখের দিকে তাকিয়ে আমার, আর এক 
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মহান মৃত্যুর কথা মনে পড়ল । কি মহান গৌরবে মুখর সেই উজ্জল 
এঁতিহাসিক মৃত্যু আর কি অনন্ত সৌভাগ্য সেই অখ্যাত মৃত্যু 
পথযান্রীর ! 

ঘটেছিল এই 'বষাদ-ম্লান ছোট্র ঘটনাটি, যার প্রচার এবং উল্লেখে 
ইতিহাসের পূচ্ঠাগ্ীল বড়ই কৃপণ ! অথচ তাবুকের পথে এই 
সংঘাঁটত হওয়া এই ঘটনাটি আমার মত পাষাণ এবং পাপী মনে কী 
দারুণ আন্দোলনেরই না সৃষ্টি করেছে ! 


আব্বা নাম রেখোছিলেন আবদুল ওজ্জা, ওজ্জার দাস। বড হয়ে 
পাষাণ দেবতা ওজ্জায় িবোদত হবে এই সম্ভবতঃ ইচ্ছা ছিল তাঁর। 
কিন্তু তানি ছুই দেখে যেতে পারলেন না, তাঁর প্রাণের সঙ্গে তাঁর 
ইচ্ছাটাও চিরকালের মত নভে গেল একদিন। 'পতৃহীন আবদল 
ওজ্জার লালন পালনের ভার নীলেন তাঁর অপত্রক ধনাঢ্য পতৃব্য। 
চাচার কাছে অত্যন্ত বলাসিতায় মানুষ হয়ে উঠলেন আবদুল ওজ্জা । 
চাচার বিপুল ধনসম্পান্তর অধিকারী আবদুল ওজ্জাব শাদীও সম্পন্ন 
হল এক বিরাট বুপস আরব যুবতাঁর সঙ্গে। দিন কেটে যাচ্ছিল 
অধীর উল্লাসে । এমন সময় হেজাজের এক প্রান্ত নড়ে উঠল বিপুল 
চেতনায়। উদাত্ত কণ্ঠে রসূল:ল্লাহ ডাক দিলেন 'বশ্ববাসনকে, 
ডাক 'দলেন সত্যের পথে ইসলামের পথে আল্লাহর পথে। সে 
আহবানে মরুর মানুষের কাঁঠন মন উথ্থাল-পাতাল। বিলাস বহুল 
মদ্যপ ব্যাভিচারী জীবনে ক্লমেই আতম্ঠ হয়ে উঠোছিলেন আবদুল 
ওজ্জা, এ জীবনকে তানি কোন দিনও হূদয় 'দিয়ে গ্রহণ করতে পারেন 
শান। সত্যের আহবানে অন্যায় বোধগ্যাল তাঁর অন্তেশে ভীষণ 
আন্দোলনের সৃষ্টি করল। শেষ পর্যন্ত তান 'দ্বিধাহীন "চত্তে 
আতমসমর্পনের পথই বেছে নিলেন। সোঁদন মরুর আগুনজহলা 
মধ্যাহে তাঁর পিতৃব্য সুবিশাল আভজাত গৃহের শীতল ছায়ায় 
বিশ্রাম করাঁছলেন, 'নারভক পদক্ষেপে এলেন আবদুল ওজ্জা। 
চাচাকে সম্বোধন করে বললেন, এই ভ্রান্ত জাবন ত্যাগ করুন, বন্ধ 
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করুন মদ্যপান ব্যাভচার দাসদাসীর উপর অত্যাচার আর ওজ্জাকে 
[বিসর্জন 'দয়ে দীক্ষা নন সত্যোয়। 
িতৃব্য। ক্লোধে কাঁপিছিলেন 'তিনি। ওজ্জাকে ত্যাগ করার কথা 
বলতে পারল তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ! চিৎকার করে উঠলেন, বেরিয়ে ষাও। 
এই বিপুল সম্পাত্ততে এখন থেকে কোন আঁধকার নেই তোমার, আঁম 
তোমাকে ত্যাগ করলাম। যাবার আগে মনে রেখ যে জামা কাপড় 
তৈমার অঙ্গে শোভা পাচ্ছে সেও আমার দেওয়া । 

কোন কিছুতে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই আবদুল ওজ্জার। কসম 
বনের বিপুল সৌরভে মত্ত ভ্রমবের মত তখন তান মহাসত্যেয় 
আতমহারা। কূল ছাপান বেগবান জোয়ারে তখন হৃদয়ের এক্‌ল 
ওকূল ভেসে যাচ্ছে। তান নিঃসঙ্কোচে পরণের জামা কাপড় 
পাঁরত্যাগ করে পিতৃব্যেব দিকে ঘৃণাভরে ছুডে দিলেন সেগাঁল 
তারপর একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় বৃদ্ধা মায়ের কাছে দৌড়ে এসে 
কাতরতায় ভেঙে পড়লেন, মা আমার ইজ্জত রক্ষা কর। বহাাদনেব 
একটা পুরাতন চাদর তোলা ছিল, স্বামীর সেই চাদরটি বার করে 
উলঙ্গ পূন্রকে লজ্জা নিবারণের জন্য দিলেন তাঁন। আবদুল ওজ্জা 
সেট দু টুকরো করে এক অংশ পরে নিলেন এবং অন্য অংশাঁট গায় 
দলেন। তারপর মা স্ব এবং এতাঁদনের সাধের সংসার হেলায় ত্যাগ 
করে অর্ধোল্মন্তের মত মাঁদনার পথে যাত্রা শুরু করলেন। মহাসাগরে 
মালত না হয়ে নদীর গাঁত স্তব্ধ হয় না, মসাজদ নববীর সম্ম্‌খে 
আবদুল ওজ্জার কণ্ঠ বিনীত হল, আমায় দীক্ষা দিন ইয়া 
রস*লধজ্লাহ ! 

ধূলি ধূসর গান্রাবরণ আর কণ্ঠের ভান্তপ্লুত কাতরতা শ্রবণ কনেই 
এই অকীন্রম আল্লাহ প্রেমিকের হুদয়ের সবটুকুই উপলা্ধ 
করেছিলেন হযরত মুস্তাফা, ক্ষণকাল তাঁর 1দকে দৃম্টিপাত করে 
স্নেহভরা কন্ঠে শুধালেন, কে তুমি ? 

কথা বলবেন ক রস্‌ল পাকের পবিল্র দিদার লাভ করে আবদুল 
ওজ্জা থরথর কাঁপাছলেন। অসীম শ্রদ্ধায় 'বগালত কণ্ঠস্বরে 
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আওয়াজ ছিল না, তিনি যেন ফিসাফস করে কথা কইলেন, আমার 
নাম আবদুল ওজ্জা। ভান্তর তুফান-প্লাবনে কথারা ডুবে 'নিভে 
যাচ্ছিল বারবার । 
বুলিয়ে দিলেন। তারপর সেই আল্লাহ প্রোমকের মুখের দিকে 
তাঁকয়ে বললেন, না আবদুল ওজ্জা নয়_ওজ্জার দাস কেন হবে 
তুমি, আজ থেকে তোমার নাম আবদনলল্লাহ--আল্লাহর দাস ' আব 
এখন থেকে তুমি থাকবে আসহাবে সুফফার দলে, আমার সান্নিধ্যে 

এই আবদুজ্লাহ একাঁদন বিভোর হয়ে সশব্দে পাঠ করাছিলেন 
উমর রা। রসূল:ুজ্লাহ বসেছিলেন সেখানে। বললেন, উমর 
আবদুল্লাহকে কিছু বলো না। এই আবেগ ছিল বলেই ঘর সংসার 
সব কিছ ত্যাগ করে সে এভাবে আল্লাহর পথে ছুটে আসতে 
পেরেছে। 

এই আবদুলল্লাহর ইন্তেকাল হল তাবুকের পথে। 

কবর খননাঁদর কাজে রান্র নেমে এল। উপরে অনন্ত আকাশ 
ব্যাপী লক্ষত্ররাজ 'বাক্ষিপ্ত হয়ে আছে, নিম্নে আঁদগন্ত মরুর এক 
1কনারায় ছোট্ট একটি কবর। আবদুল্লাহর কি সৌভাগ্য ! তাঁর 
কবরে নামলেন ইসলামের দুই মহান ব্যান্তত্ব হযরত আবুবকর রা 
এবং হযরত উমর রা, পাশে দাঁড়য়ে প্রদীপ ধরে আছেন ইসলামের 
প্রথম মুয়াজজন হযরত বেলাল রা। লাশ কবরে নামানো হচ্ছে, 
রসূলুল্লাহ দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে দেখাছলেন। হঠাৎ 'তাঁন অত্যন্ত 
ব্যাকুল কন্ঠে বলে উঠলেন, সম্দ্রমে সন্দ্রমে তোমার ভ্রাতাকে 
সসম্দ্রমে নামাও। আবদুজ্লাহর ত্যাগ, তাঁর আল্লাহ প্রনীতি, তাঁর 
রসূল প্রেম স্মরণ করে হযরত মুহম্মদ স-এর হূদয় প্রেমে ভালবাসায় 
উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তাঁর কণ্ঠ অশ্রুসিন্ত হয়ে গেল। তান 
এমনই আবেগ ব্যাকুল হয়ে পড়লেন যে “আস্তে নামাও, সসম্দ্রমে 
লামাও' বলতে বলতে স্বয়ং কবরে নেমে এলেন এবং পাঁবন্র হস্ত 


কাবার পথে ৩১৭ 


মুবারক 'দিয়ে আবদুল্লাহর লাশ ধরে কবরে শায়িত করলেন। 
আকাশে তারারা উজ্জল আলো ছড়াল, সদর আসমান থেকে দলে 
দলে নেমে এল ফেরেশতাবৃন্দ, এভাবে নীরব নিশীথে আল্লাহর 
রসূল আর মহান সাহাবীদের করস্পর্শে দাফনের কাজ সম্পূর্ণ হল। 

ক মহান সৌভাগ্য আবদুজ্লাহর ! মাঁদনায় আসার প্রথম 
মুহূর্তে তানি মুস্তাফার স্নেহ আর ভালবাসা পেয়োছলেন, এই 
অন্তিম মূহূর্তেও নবীর অঢেল ভালবাসা উজাড় হয়ে পড়ল তাঁর 
দেহের উপর। আর এইটি বোধহয় তাঁর জীবনের প্রথম এবং 
শ্রেষ্ঠতম পূরস্কার ! 

রসুলুল্লাহ গো ! জান আমি পাপী, আম ঘৃণ্য-তব্দ কোন 
দিন কোন ক্ষণে আম কি আপনার সান্নিধ্য পাব না 2 আপনার স্পর্শ 2 
এ পাপ দেহ কেন সে স্পর্শের জন্য লোভাতুর হয়ে উঠেছে বারবার ! 

আসন্ন সন্ধ্যার ম্লানতায় কাবার চত্বরে বসে আমার মন ব্লমশঃ 
এক বিপুল বিষণ্ণতায় ভরে উঠাঁছল। আমি সুদূর অতীতে ফেলে 
আসা এক মহান মৃত্যুর গৌরবোজ্জবল বিষণ্ণ স্পর্শ পাচ্ছিলাম । 
এই ভদ্রমহিলার মৃত্যুও আমার চিন্তে বারবার এক অনন্তের স্পর্শ 
ব্যালয়ে গেল। আঁম একেবারে পাথরের মত নীরব হয়ে গেলাম। 


কাবার চারাঁদকে যে সব তদারককারাঁ আফসার হাতে ওয়ারলেস 
ধনয়ে ঘুরে বেড়ান, সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠালেন। কথা শেষ হতে না 
হতেই খাটিয়া য়ে লোক এসে গেল, লাশ 'ননয়ে চলে গেলেন তাঁরা. 
জায়গাটাও পাঁরচ্কার হয়ে গেল মূহর্তের মধ্যে, তারপর যে যার মত 
নামাযের জন্য বসে গেলেন। যেন কিছুই হয়নি, অথচ যাঁর যাবার 
শতাঁন চলে গেলেন ! 

এমানই হয়। এমাঁন করে আমরাও একাঁদন 'াবনা নোটিশে এ 
মমতার সংসার থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাব। পল্লব-কুমূমে শত 
শনঃ*বাসাঁট সকলের অলক্ষ্যে একদিন এমাঁন করে ঝরে যাবে, সে আর 
শফরে আসবে না। 


৩১৮ কাবার পথে 


২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮২, সোমবার । বুঁটি কাবার প্রাতাট দু 
1রয়েল, পাঁদনা পাতা এক আট দেড় রিয়েল, কলা এক সের তিন 
রয়েল, ময়দার তন্দ্ঁর চারটি এক রিয়েল । 

আজ তাহাজ্জদ পেলাম। কল্পনাতীত ভিড়, ঘন অন্ধকাবে 
উঠে এসেও কাবার বাইরে নামায পড়তে হল। কাবার ইমাম সম্ভবতঃ 
চারজন। এদের মধ্যে একজন প্রধান ইমামাঁযান সাধারণতঃ 
জুমআর নামায পাঁরচালনা করেন, একদিন খুৎবা পড়তে পড়তে 
একে কাঁদতে দেখলাম, পূর্ব বাংলার এক দাল্লা 'যাঁন কয়েক বছর 
কাবায় আছেন. এই ইমামের পারিচয় দিলেন এভাবে “কাঁন্দন 'দিয়ে 
নামায শুরু, কান্দনের মধ্যেই নামায শ্যাষ।' অন্য তিন জনের মধ্যে 
একজন সম্পর্কে ত কথাই ওঠে না, এমন সামিন্ট এলাহানে কোরআন 
পাঠ আম আমার জীবনে বড় একটা শুনান। আত অমনোযোগনীও 
এস্র পিছনে নামাযে দাঁড়ালে মুহূর্তে মনোযোগন হয়ে উঠবেন, আমি 
ত কাতারে দাঁড়য়ে কোন দিনই চোখের পাঁনকে ধরে রাখতে পাঁবাঁন 
ণকন্তু আর একজন 'যাঁন নিয়ত করার আগে “সাউন, সাউণ' এ রকম 
একটি শব্দ দু বার উচ্চারণ করেন (পরে জেনেছি সাউন এই আরবা 
শব্দের অর্থ কাতার ঠক করুন) তাঁর পাঁরচালনায় নামায পড়তে 
আদৌ ভাল লাগে না (আল্লাহ মাফ করুন !)। হানি যখন কাবার 
ইমাম, নিশ্চই নানান দিক দিয়েই যোগ্য, হাফেজ কারি এবং অতি 
উচ্চাঁশাক্ষত ত বটেই, হয়ত আধ্যাঁতমকতায়ও চরমোত্কর্ষ লাভ 
করেছেন কিন্তু এ*র পড়ার ঢং সুর ও স্বর আদৌ হ্‌দয়গ্রাহণী নয়, 
মনকে একেবারেই আকর্ষণ করে না। এ*র সম্পর্কে কিছ? লিখতে 
এবং মন্তব্য করতে আমার আদৌ ভাল লাগছে না কিন্তু আঁম কেবল 
আমার ব্যন্তগত উপলব্ধিকে ব্যন্ত করার জন্যে নিতান্ত আনচ্ছা 
সন্তেবও 'লিখাছ, কোন রকম বেয়াদবি হলে আল্লাহ মাফ করন ! 
সাত্যিকথা বলতে কি এ*র পরিচালনায় নামায পড়তে কোন রকম 
স্বতগ্্ফূর্ততা আসে না, কেবল জোর করে “একজন বড় ইমামের 
শিছনে আল্লাহর ঘরের সামনে দাঁড়য়ে নামাব পড়ছি” এই ভাব 
বজায় রাখতে হয়। আমার বার বার মনে হয়েছে $ কাবা শরীফের 


কাবার পথে ৩১৯ 


ইমাম নিয্ুন্ত করার সময় অন্যান্য যোগ্যতা বিচারের সঙ্গে সঙ্গে 
কালাম পাকের বিশুদ্ধ হৃদয়গ্রাহী পাঠ এবং সুমিন্ট স্বর অবশ্যই 
বচার্য বিষয় হওয়া উচিত। স্মরণ রাখা প্রয়োজন ঃ বিশ্বের নানান 
প্রান্তের লক্ষ লক্ষ মানুষ যাঁরা 'দিওয়ানার মত বায়তুল্লাহতে ছুটে 
আসেন তাঁরা ইমামের অন্য কোন চারিন্রিক গুণাবলণ প্রত্যক্ষ করেন 
না. করার সুযোগ পান না, অনেকেই তাঁদের পাঁবন্র চেহারা 
মোবারকটুকুও দেখতে পান না, কেবল মাইকযোগে তাঁদেত্ সুমিষ্ট 
এলাহানের কালাম পাঠের সঙ্গে পারাচত হন। সুতরাং ইমামের 
পাঠ একাধারে বিশুদ্ধ এবং শ্রবণ সুখকর হওয়া চাই। মহান 
আল্লাহ পাঁরম্কার এবং দ্ব্যর্৫থহান ভাষায় তাঁর প্রিয় রসূলকে নিদেশ 
দয়েছেন £ “কোরআন আবাৃত্ত কর ধীরে ধীরে, স্পম্ট ও সুন্দরভাবে 
-আম তোমার নিকট অবতীর্ণ করোছি গ্রুত্বপূর্ণ বাণী।”” 
সুরা মূযামমেল, ৪ আয়াত। 

আজ সকালে তাহাঞ্জদ এবং ফজর পড়ে বাঁড় এলাম। ফেরার 
পথে কলা আর ডম নিয়ে এসোছি সংগ্রহ করে। কিছ 'নদ্রার পর 
আটটায় উঠে পাশেন হোটেলের গরম ভাজা চারটে পারাটা সহযোগে 
সকলে মিলে চা খেলাম। বাজার ইত্যাদ কাজ সারতে সারতে 
এগারটা, সাড়ে এগারটায় চলে এলাম বায়তুল্লায়। জোহর পড়ে 
আবার বাসায়। খাওয়া, বিশ্রাম। আসর পড়লাম কাবায়। মগরিব। 
তওয়াফ। এশা । তওয়াফ। কিছ টুকি টাক জিনিষ কনে 
নয়ে বাসায় প্রত্যাবর্তন । 

আরো একটি অপ্রশীতিকর বিষয় লিখতে হচ্ছে আমাকে, অবশ্যই 
যা লিখতে না হলে ভাল হত, আমি খুশি হতাম। কিন্তু সত্যের 
জন্য এ ঘটনা ডায়ারতে আম 'লাঁপবদ্ধ করতে বাধ্য হয়োছ। তা 
ছাড়া হজে এসে সকলকেই সম্ভবতঃ কমবেশী এ ধরণের সমস্যার 
মুখোমুখী দাঁড়াতে হয়,বশেষ করে আমাদের মত যাঁরা ভিন্ন 
পরিবারের সাতজন এক ঘরে থাকেন তাদের ত এ ধরণের সমস্যার 
পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোন উপায়ই নেই। 

প্রথম দিকে গ্‌জরাট দম্পাঁতি আমাদের সঙ্গে খুবই ভাল 


৩২০ কাবার পথে 


ব্যবহার করাছলেন, সম্ভবতঃ তাঁদের মনে এমন ধারণার সৃ্টি 
হয়োছল যে এক সঙ্গে থাকলে এবং রান্না-খাওয়া করলে তাঁরা সব 
রকম কাজ কমবোশ এড়িয়ে যেতে পারবেন এবং খরচপন্রও অনেক 
কম হবে। কেননা বাজার ইত্যাঁদ প্রয়োজনীয় 'জানষপন্র কেনাকাটার 
জন্যে এই গোলাম হাজির আর রাল্নাবাড়ার জন্যে আছেন আমার 
স্ত্রী, টকটাকি জিনিষের প্রয়োজন হলে সেগুলি আমরাই কিনে 
এনে চালিয়ে নেব। যা হোক প্রথম দিকের কটা দন বেশ চলে গেল, 
গুজরাটি মাহলা দু-একদিন রান্নাও করলেন হঠাৎ তাঁর মেয়ে-জামাই 
এল লশ্ডন থেকে । এবং বলা যেতে পারে তারপর দিন থেকেই 
তাঁদের মুড পাঁরবার্তত হয়ে গেল। সকালে মাহলাটি আমার 
স্লীকে বললেন, ও বুঁড় হাশমি ইশরাত) কোন কাজ করে না, 
বসে বসে খায়_-ওর কাজ কে করবে ? রাতে দেখলাম মেয়ে-জামাইকে 
নিয়ে তাঁরা চারজন আলাদা খেতে বসেছেন। দু-একাঁদনের মধ্যেই 
তাঁদের স্বার্থপরতা আর সংকীর্ণতা অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠল। 
যেমনঃ একদিন ঘরে গিয়ে দেখ আমাদের জিনিষপন্রগ্ীল টেনে 
একাঁদকে জমা করে দিয়েছেন, আমাদের যে কোন 'জানিষ তাঁরা 
গোনা-গাঁথা, বাথরুমে তাঁরা আগে যাবেন, গ্যাসে তাঁরা আগে রান্না 
করবেন। আজ অহেতুক ভাবে কাপড় ধুয়ে সব পান শেষ করে চলে 
গেলেন আমাদের অযুর পাঁনও থাকল না। এমান নানান 
ছোটখাট ব্যাপারে মনটা ভষণ আহত । তারা ষখন দাপটে কাজকর্ম 
করতে থাকেন আমি স্ত্রীর দিকে তাকাই এবং স্ব আমার দিকে তাকান 
তারপর নীরবে হাসেন। অবসর সময়ে আম বাঁলঃ কোন 
দূর্বল মহূর্তে ধৈর্যহারা হয়ো না, হজের মহাফিলে ধৈষের পরীক্ষা, 
এক বড় পরীক্ষা। আল্লাহ সেই পরীক্ষায় আমাদের সুন্দর ভাবে 
বাঁসয়ে দিয়েছেন, উত্তীর্ণ হওয়া চাই। স্মিত হেসে মৃদুকন্ঠে স্ত্রী 
পাল্টা বলেন, আপনি হারিয়ে ফেলবেন না যেন, ধৈধে'র মর্যাদা 
'রাখা চাই। 

সুখে দুঃখে, বিপদে আপনে, দায় বিদায়ে এই বিদেশ ভপুইয়ে 


কাবার পথে ৩২৯ 


-সকল হাজিকেই একে অপরের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে হবে_ 
হজের ময়দান তাই দাবী করে, আল্লাহও তাই চান। হজে যাত্রা 
থেকে শুরু করে মক্কায় মিনার আরাফাতে মৃযদালিফায় তওয়াফে 
নামাষে আহারে নিদ্রায় ওঠায় বসায় সকলের ধৈর্যের এক চূড়ান্ত 
পরাঁক্ষা হয়ে যায়। হজের পরণীক্ষা-তাই সবরের পরাক্ষা, ধৈর্যের 
পরীক্ষা । 

করছেন, তাঁর মসাঁজদের জন্য দশ রিয়েল চাঁদা দলাম। আমাদের 
দেখাদোখ ইশরাত খালা পাঁচ রিয়েল এবং প্যাটেলজনীকে বলতে 
আঁনচ্ছা সত্তেও পি রিয়েল দিতে বাধ্য হলেন। 

দিয়েছিলেন হাসিমুখে । আমি ভেবে দেখলাম, ব্যবহারের অনুমাতি 
দেওয়া তাঁর চিত্তের উদারতারই পাঁরিচয় কিন্তু এভাবে ব্যবহার করাটা 
আমাদের জন্য উচিত নয়। সতরাং তাঁর গ্যাসের দাম আমাদের 
অংশমত আমরা 'মাঁটয়ে দলাম। তান নিতে চাইছিলেন না কিন্তু 
আমরা আমাদের কর্তব্য করলাম। প্যাটেলজীকেও তাঁদের অংশ 
মিটমে দিতে বললাম। এ কথা শুনে প্যাটেলজীর মুখ শদাকয়ে 
গেল। তিনি প্রচ্ছর কথা খরচ করতে রাজ আছেন কিন্তু রিয়েল 
খরচ করতে নন। 


২১ সেপ্টেম্বর ১৯৩২, মঙ্গলবার । আজ শেষ রাতে ৪টা ১০ 
শমনিটে গিয়েও মসাঁজদুল হারাম এর অনেক বাইরে, ভারতীয় হজ 
অফিসের সামনে রাস্তায় দাঁড়য়ে জামাতে ফজর পড়লাম। লোক 
সংখ্যা প্রতি পলকে বাড়ছে । নামায শেষে ফিরে এলাম। নাশতা । 
বাজার। খাওয়া। নদ্রা। জোহরের নামাষ পড়তে যাবার সময় 
দুটো কোরআন শরীফ কিনে 'দয়ে এলাম কাবা শরীফে । লক্ষ লক্ষ 
লোক চারদিকে বসে পড়ছেন। ভাল লাগে । কমবেশি সকল 
হাজই, পনন্যলোভাতুর সকল মান্মষই একাঁধক কোরআন শরীফ 


কিনে ণফ সাবিলিল্লাহয়” দিয়ে দেন। এই পৃণ্যভূমিতে আসরের 
কা প*-২১ 


৩২২ কাবার পথে 


জামাতে শির লুটিয়ে দিলাম। তারপর মুনাযাত করতে গিয়ে বক 
ভেসে গেল। গতকাল আসরের পর এই অবস্থা হয়োছিল। অশ্রদর 
এই বর্ষণটুকু না হলে আমার মনে হয় আজ বোধহয় আল্লাহকে 
অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন। তাঁর রহমতের স্পর্শ আমার অশ্রদতে 
পেলেই বুঝলাম 'তাঁন হয়ত প্রসন্ন হয়েছেন, খাঁশ হয়েছেন। 
আল্লাহ প্রাীতাঁদন এভাবেই যেন আপনাকে হৃদয় দিয়ে একান্ত 
ণনাঁবড় ভাবে অনুভব কার। আপনাতেই আমার জীবন, আপনাতেই 
আমার মৃত্যু, আপনাতেই আমার আনন্দ এবং বেদনা, আপনাতেই 
আমার অহংকার এবং আঁমত্ব সকল 'কছুই সমর্পণ করলাম! 

মগারব। এশা। তওয়াফ। মনে হয় বাহাবশ্ব থেকে যত 
লোক আসার ছিল সকলেই এসে গেছেন। বাকি যাঁদ থাকে_এক 
আধজন। কাবা পাঁরপূর্ণ। বর্ধার ভরা নদীর মত কূল ছাঁপয়ে 
উপছে পড়ছে। নামাযে জায়গা পাওয়া যায় না। প্রায় বায়তুজ্লাহ 
থেকে বহুদূরে রাস্তার কোথাও বসে নামায আদায় করতে হয়। 

হজ উপলক্ষে মিনায় গমনের জন্যে ছাড়পন্র দেবেন ক না তা 
জানার জন্য আজ ম[য়াজ্লিমের বাসায় গেলাম। জানলাম আগামীকাল 
দেবেন। সেখানেও বেশ লোকের ভিড় । 


২২ সেপ্টেম্বর ১৯৩২, বুধবার। একটা ছোট্ট শহরে, তিন 
থেকে চার লক্ষ লোক যেখানে বাস করে, হঠাং সেখানে পনের বশ 
লক্ষ উপরি লোক এসে গেলে সব কিছ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার কথা 
অথচ মব্ধার প্রশাসানিক ব্যবস্থা এমন সুন্দর সুশৃঙ্খল এবং শাল্তশালী 
যে কোথাও কোন অব্যবস্থা নেই, নেই কোন অপটযয পাঁরচালনার 
অক্ষম চিহ। রাস্তাঘাট পাঁরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সব শহরেরই 
একাঁট প্রধান সমস্যা, বিশেষ করে মক্কার মত একাঁট আধ্বানকতম 
আল্তজশাতিক শহরে যেখানে সব কিছুই বিদেশ থেকে বাক্সে প্যাকেটে 
টিনে আমদানী হয় এবং প্রাতমূহূর্তে সেগুলি প্রধানতঃ ডাস্টবিনে 
শ্নাস্তায় অথবা কোথাও না কোথাও 'র্পাক্ষপ্ত হয়। পেপসী ধা যে 


কাবার পথে ৩২৩, 


কোন ফলের রসেব কথাই ধরা যাক। প্রাতি 'মাঁনটে কেবল 
বায়ত্জ্লাহব আশেপাশে অন্ততঃ কয়েক সহম্ত্র ছোট টন খাঁল হচ্ছে 
এবং সেগদাল রাস্তায় 'নাক্ষপ্ত হচ্ছে'। এমাঁন করে কাপড়ের ঘাঁড়র 
প্রীতমূহূর্তে রাস্তায় জমা হচ্ছে। এ ছাড়া পনেব বিশ লক্ষ 
বাহরাগত যাত্রীর খাবারের উীচ্ছিষ্ট ঠোঙা ময়লা ও বাক্সগ্ল এক 
ভয়াবহ আবর্জনাব স্তূপ হয়ে উঠেছে প্রাতিনয়ত। অথচ এই িড়েও 
যে কোন বাস্তায় যে কোন সময় চোখ বাাঁলয়ে দেখুনঃ পাঁরিচ্ছন্নতায় 
আপনি বাস্মত হবেন। কোথাও এতটুকু নোংবা নেই, ময়লা নেই 
আবর্জনা নেই। সবটাই সব সময় ঝকঝক করছে-যেন একটু আগে, 
এই মূহূর্তে কেউ পাঁরস্কার করে গেল। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা 
ঘটেও তাই। গন্রুত্বপূর্ণ স্থানগীল দু ঘণ্টা পর পর অন্যন্ন চার 
ঘণ্টায় একবার দাল্লারা দল বেধে আসেন এবং ঝাঁট দয়ে ময়লাগল 
মাঝে মাঝে জমা করে রাখেন। ঝাড়দারদের পিছন পিছন আসেন 
আর একদল, তাঁরা সেই জঞ্জালগঁল সংগ্রহ করে, চারদিকে ঘেরা ভ্যান 
গাঁড়র মত চাকা লাগান ছোট ছোট গাঁড়তে ফেলে দেন। দরকার 
মত সেই গাঁড়গর্লিকে টেনে টেনে 'িনয়ে যান। গাঁড়গ্ীল বেশ 
মজবুত এবং রাস্তার পাশে পড়ে থাকে । জপ্জালে ভার্তি হয়ে গেলে 
এদের মুখের ঢাকনা টেনে দেওয়া হয়, ফলে কোন রকম দুগন্ধ 
বাইরে আসতে পারে না। এই ধরণের ময়লা ভার্ত ছোট ছোট 
গাড়িগীলকে টেনে একটি 'বশেষ 'নার্দস্ট স্থানে দশ-বারাট করে 
জমা করা হয়। এভাবে দাল্লারা রাস্তা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে 
ময়লাগাঁড়গহীলিকে একত্র জমা করে চলে যান। পরে আসে ময়লা- 
পরিবহনের বিশাল ট্যাঙ্ক, সম্পূর্ণ আধ্ানক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধাততে 
তৈরি এক সুবিশাল গাঁড়। গাঁড়তে এমনই ব্যবস্থা রয়েছে ষে 
ছোট ছোট ময়লা ভার্ত ভ্যান গাঁড়গুলি একের পর এক অটোমোটক 
উঠে যায় এবং ময়লাগনাল যন্দের সাহায্যে নিজ্কাষিত হয়ে ট্যাঙ্কের 
বিশাল গহহরে নেমে জমতে থাকে । সকলের দৃষ্টর অলক্ষ্যে সব 
1িছ্‌ অটোমোটক হয়ে যায় এবং এমনই আধ্বনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা 


৩২৪ কাবার পথে 


যে আঁতাঁনকটে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিও কোন রকম দগ্গন্ধ অনুভব 
করতে পারবেন না। ব্যবস্থাঁট আমার খুবই ভাল লেগেছে। 

সকালে নাস্তা খেয়ে ডাইার লিখলাম। ট্াঁকটাঁক কাজ সেরে 
থেকে। ভীষণ ভিড় । ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ! বাঁড় 'ফরে আহার। 
নিদ্রা। আসর পড়লাম কাবায়। আসরের পর মগারব পযন্ত 
সময়টুকু আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। এই সময়ট্ুকূতে আমি 
স্পর্শে আমার দেহমন উদ্বোলত হয়। কোন অনন্তলোক থেকে এমন 
আবেগ আসে জান না, ফল্গুধারা অকস্মাৎ মযান্ত পায় প্রবল বেগে। 
কোন কোন সময় ভূকরে কেদে উঠি। চারাঁদকে শত সহম্তর লক্ষ 
মানুষের বিনীত ভিড়। একটু যাঁদ 'িারালাহত ভাল হত! 
অনন্ততঃ আমার মন মাঝে মাঝে একট িজনতার অন্বেষণে উল্মুখ 
হয়ে ওঠে। হয়ত এ অশ্রুতল্ময়তা, এ সমর্পণ আরো গভীর হতে 
পারত। তবুও আম আমার মহান ত্রম্টার কাছে কৃতজ্ঞ এই 
'ভিড়েও যে অশ্রু দিয়ে কেদে কে'দে- হৃদয়কে মনকে আতমাকে 
এমন করে একান্ত ভাবে ভাঁরয়ে ভাঁসয়ে সম্পূর্ণ করে তোলা যায় 
তা আগে কোনাঁদন এমন একান্ত ভাবে উপলাব্ধ কাঁর 'নি। 

মগরিব। এশা। তওয়াফ। তারপর গেলাম মূয়ালিলিমের 
বাঁড়তে। 'মনায় যাবার কার্ড এবং অন্যান্য বিবরণ পেলাম। 'মনার 
মহাময়দান জুড়ে সংখ্যাহশীন তাঁবু পড়েছে । পাঁচ নং রাস্তার উপর 
ছ নং তাঁবু 'নার্ঘস্ট হয়েছে আমাদের জন্য। শনিবার রাত বারটায় 
জিনিষপন্র নিয়ে মূয়াজ্িলিমের বাড়তে উপস্থিত হতে হবে। ওখান 
থেকে শুরু হবে হজের জন্য মিনা আভমুখে মহাযান্রা ! 

যে মহান পবিন্র মৃহৃত্টর জন্য আমরা এতাঁদন সাগ্রহে উন্মুখ, 
মহান সেই মূহূর্তাট প্রায় সমাগত। হৃদয়-মন উল্লাসে অধীর। 
আল্লাহ ! আপনি আমার জন্য, আমার স্ত্রী জন্য, হজে যোগদানকারণ 
আমাদের সকলের জন্য এই মহাআভসারকে 'নার্ধঘ করুন, পর্ণ 
করুন, কবুল করুন। আমীন! 


কাবার পথে ৩২৫ 


২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩২, বৃহস্পাতবার। তাহাজ্জদ এবং ফজর 
পড়লাম কাবা শরাঁফের অনেক বাইরে । রাত তিনটে পণ্ম়তাজ্লিশ 
মিনিটে এসেও দেখি কাবার চত্বর, মসাঁজদ সব কিছু পাঁরপূর্ণ হয়ে 
উপছে পড়ছে। লোকারণ্য। সম্ভবতঃ রাত সাড়ে বারটা থেকে 
দেড়টা এই এক ঘণ্টা সময় মান্র কাবা কিছুটা খালি থাকে। হজের 
মহামুহূর্তে, এই সময়টাতে বাহতুজ্লাহয় এলে কোন রকমে বসার 
জায়গা পাওয়া যায় এই পধন্তি। নিখিল বিশ্বের তীর্থযান্রীর 
ভিড়ে মসজিদুল হারাম-সাগরে এখন দুকূল ছাপান জোয়ার, 
উদ্বেলিত এবং উত্তাল কিন্তু ভীষণ নয়_সংযত। এ জোয়ারে বাঁধ 
ভাঙ্গবে না, এ জোয়ার বাহার্বিশ্বের নয়, একান্তই অন্তরগতের, 
উন্মাদনা যাঁদ কিছু জেগে থাকে সে আতমায়, দেহে নয় মনে, প্রাণের 
গোপন গহবরে। ফলে পনের থেকে বিশ লক্ষ লোক-বশ্বের 
বিভিন্ন বর্ণের ভাষার গোত্রের দেশের একাঁটি মান্র গৃহের চত্বরে 
একান্তত হলেও, এই মহান কাবার সম্মুখে সকলেই নীরব। কোন 
গোলযোগ নেই, মারাঁপট নেই, দাঙ্গাফ্যাসাদ নেই, নেই কোন অসাঁহফ 
আঁভিষোগন। কাবাকে সম্মুখে রেখে সকলেই অসম্ভব রকম ভিড়ে, 
খোলা চত্বরে মরূর রোদ্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টার পরম ধৈষেরি সঙ্গে বসে 
আছেন। মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগেঃ তা হলে কাবাই ক এতগীল 
মানষকে এমন ভাবে কুসম কোমল আর বিনীত করে রেখেছে ? 
এত শান্ত কাবার ? এই কয়েকট্‌করো পাথরে গাঁথা ছোট ঘরাঁটর ? 
আসলে এই পাথর, এই কাবার, এই বায়তুজ্লাহর কোনই শান্ত নেই। 
বায়তুল্লাহ উপলক্ষ মান্র _কাবাকে আঁতক্রম করে আর এক মহাশান্তর 
শৃঙ্খলিত, সকলেই নিবেদিত, সকলেই ধৈর্যবান, সকলেই কম্টসাহিষ্ণু 
এবং সকলেই আতমসমার্পত। সকলেই সকলের জন্য সহযোগিতার 
হাত বাড়িয়ে আছেন, একজনের অস্‌বিধা হলে দশ জনে এগিয়ে 
আসছেন, সকলেই সব কাজ করছেন আল্লাহর জন্য, তাঁর 'নদেশিশত 
পথ অবলম্বনের জন্য, তাঁকে খুশি করার জন্য, সকলের সকল কাজই 
ফি সাবালিঙ্লাহ। পৃথিবীর অন্য কোন সম্প্রদায়ের ধমশিয় 


৩২৬ কাবার পথে 


আচার-অনূজ্ঠানের মধ্যে এই ভাব এবং বোধ এমন একান্ত নিবিড় 
ভাবে পাঁরলাক্ষত হয় না। 

মসাঁজদুল হারামে আসর। মগারব। এশা। এশার পর 
প্রাণভরে তওয়াফ করলাম। বাসায় ফরতে বেশ রাত হল। ফিরেই 
বাঁড়তে হাঁজর হতে হবে এবং ওখান থেকেই শুরু হবে হজ 
উপলক্ষে 'মনার পথে মহাআভসার। 


২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২, শুক্রবার। 

বায়তুজ্লাহতে পড়লাম তাহাজ্জদ এবং ফজর। হজের আগে 
শৈষ জুমআ আজ । ভিড়ে ভিড়ে একাকার, চারাদকেই জনসম্যদ্র। 
রাস্তাঘাট ছয়লাপ। জীবনে এমন প্রচণ্ড ভিড় আম কখনো দেখান 
আর এত কম্ট করে জুমআর নামাযও পাঁড়ন কোনাঁদন। আম 
ধগয়োছ এগারটায় সূতরাং জায়গা পাওয়া স্বস্ন। যাঁরা সকাল 
আটটা সাড়ে আটটায় এসোছিলেন দেখলাম তাঁরাও ঠায় দাঁড়য়ে 
আছেন। হাটু দুমড়ে বসার মত এক ইণ্চি জায়গা নেই কোথাও। 
1ভতরে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আজ সারা মক্কা জুড়েই 
জামাত হবে। 

দুট হেলিকপ্টার কাবা শরীফের উপর 'দয়ে বার বার উড়ে 
'ষাচ্ছে, কিছ দূরে গিয়ে আবার ফিরে আসছে চক্কর দিয়ে, আবার এবং 
বার বার। শ্মনলাম সরকার ন্যস্ত এই হেলিকপ্টার দুটি 
ডকুমেন্টার ফিল্ম তুলছে। কাবা, তার চার পাশ এবং সমগ্র মক্কা 
শহরের দৃশ্যবলী বহুক্ষণ ঘুরে ঘুরে তারা ফিল্মে ধরে রাখল। 

নামায শেষ হল পোনে একটায়। নামায শেষ হতেই এসে 
হাঁজর হলাম মুয়াজ্লমের বাসায়। এখান থেকে পাকা খবর নিয়ে 
এলাম, হ্যাঁ কোন ভুল নেই- আজই হজ উপলক্ষে মিনায় যান্না করতে 
হবে রাত বারটায়। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর একট; বিশ্রাম । 
আসরের পরই শুরু হল গোছগাছ। ট্যাঁকটাকি কেনাকাটা 'ছিল 


কাবার পথে ৩২৭ 


সেরে নিলাম। মগ্রারবের পরে সবাক সম্পূর্ণ হয়ে গেল। যে 
মহাযান্লার জন্য এত দূর পথ ছুটে আসা সেই শুভল'ন উপাঁস্থত। 
উত্তেজনায় আবেগে উল্লাসে ভয়ে এক রকম মিশ্র অনুভাঁততে 
দেহমন কেপে কেপে উঠাঁছল বার বার। কথা বলছি, প্রয়োজনীয় 
কাজ করাছ 'কন্তু আম নয়আমার বদলে যেন অন্য কেউ এ 
কাজগ্াঁল করছিল। আমার পা দুটিতে ভর 'দয়ে যেন অন্য কেউ 
হাঁটছে । মহান আল্লাহর প্রাতি কৃতজ্ঞতায় বার বার চোখ দুটি 
দিজে আসাছল। আম আমার সকল আতমা দয়ে সকল চেতনা 
দিয়ে সকল সময় তাঁকেই স্মরণ করাছলাম। 

ইতিমধ্যে মিসফালার মসাঁজদ থেকে এশার আজান ভেসে এল । 
ছুটে গিয়ে জামাতে নামায পড়ে নিলাম। ফিরে এসে পাঁবন্র যাত্রার 
জন্য সাবান মেখে অত্যন্ত ভাল ভাবে গোসল করে ফেললাম। 
এহরামের কাপড় পরে নিলাম তারপর। শ্বেত শভ্র বসন, 
আতমসমর্পণের অসামান্য সাধারণ লেবাস। আমার স্ত্রীও গোসল 
সেরে শ্বেত শুভ্র বসন পাঁরধান করে বোঁরয়ে এলেন। তারপর 
দু রাকাত নামায পড়ে ঘরে বসেই এহরামের নিয়েত বাঁধলাম। 
হাশাঁষ ইশরাত, গুজরাটি মাহলা-_ওরাঁও ততক্ষণে নামায শেষ করে 
নিয়েত বেধেছেন। তারপর সদলবলে িসামল্লাহ বলে লাব্বায়েকের 
পথে অনন্তের পথে আতম-নিবেদনের পথে বোরয়ে পড়লাম। 

ঘাঁড়তে তখন রাত দশটা সাত 'মানট। 


২০, 

অবশেষে সেই চির বাঞ্চত মহাঁভসার শুর হয়েছে আমাদের 1 
আমরা এখন মিসফালা থেকে মিনার সেই উজ্জল পথে ধার স্থির 
শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলোছি। পাঁবন্র মন্ধা নগরীর পথগ্াল 
আতনক্রম করতে করতে আজ বড় বৌশ করে রসুলুল্লাহর কথা মনে 
পড়ছিল। চতুর্দক থেকে অসংখ্য তী্থযান্রী এগিয়ে চলেছেন. 
মহাসাগরের বিপুল টানে অগনন ঝরণা যেন দশাঁদগন্ত হতে 
ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখাঁরত- এই শব্দদীর্ণ উতরোল পথে চলতে 
রসূল:জ্লাহর আলোকিত পাবিভ্র মুখাঁট, শ্যন্র শ্বেত এহরাম পাঁরাহত 
আল্লাহর নবীর সেই বিশাল দীপ্ত চেহারাঁট, লক্ষাধক সাহাবার 
[বিশাল কাফেলাসহ সোঁদনও 'তাঁন চলছিলেন মিনার পথে, লাব্বায়েক 
ধনির বপুল তরঙ্গে সোদনও আলোড়িত হয়োছল মরুর 
উতল হাওয়া। 


সেই দন. সেই পাবিত্র দিন_ 

“আমি তো তোমাকে পাণিয়েছি সাক্ষী রূপে এবৎ সুসংবাদদাতা 
ও সতর্ককারা রূপে, আল্লাহর অন_মাতিক্রমে তাঁর দকে আহবানকারী 
রূপে ও উজ্জল প্রদীপ রূপে” ৩৩ ৪ ৪৫-৪৬। রসূল করীম 
সম্পর্কে পাঁবন্রতম গ্রন্থ আল-কোরআনের সস্পম্ট ঘোষণা । 
প্রকৃতপক্ষে নবীজী এসোঁছলেন নাঁখল বিশ্বমানবের সংপথের 
দিশারী হয়ে. তাঁদের জন্য আদর্শ শিক্ষক হয়ে। এতদন তান 
ইসলামের 'বাঁভন্ন বিষয়গ্ীল 'বাক্ষিপ্তভাবে নানান প্রসঙ্গে 
সাহাবীদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন- সাহাবীরা সংখ্যায় কখনও দুজন, 
কখনও একজন, কখনও তিন-চার, কখনও বা একদলের একটা 
সমাবেশ_ একটা জামাত। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামাতের সম্মখে এক 
ইসলামের পারিধি দূরাবিস্তৃত হয়ে গেল আঁতি অল্প সময়ে। বিশেষ 


কাবার পথে ৩২৯ 


করে অস্টম নবম দশম হিজারিতে বিস্ময়কর রকম দ্লুততায় “লা ইলাহা 
ইল্লান্লাহ'র মহামন্তর ছাঁড়য়ে গেল আরবের বিভিন্ন গোত্রে, মরুর 
ধূলি ধূসর এলাকা ছাড়িয়ে পাঁরব্যাপ্ত হয়ে গেল দূর সামানায়। 

অলোকিক সেই ব্যাপ্তি, যেন এন্দ্রজালক প্রভাব কিংবা তারও 
আধক-_ 


তারেখ ইবনে আবদুল্লাহ হতবাক, মক্কার এক বাজার “মাজাজে' 
সম্দ্রমে বিগালত। তাঁর ভাষায় ৪ আম দাঁড়য়ে আছি মাজাজে। 
বাজারে তখন বেশ ভিড় । হঠাৎ নজরে পড়ল আশ্চর্য সন্দর এক 
পুরুষ, সুঠাম বাঁলম্ট দেহ, উজ্জল গোৌরকান্তি, লম্বা পরহান 
গায়ে ধীরে পায়ে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর সমগ্র অবয়বে অদ্ভূত 
একটা আলো যেন খেলা করে বেড়াচ্ছে। দৃঢ় কন্ঠে তানি আহবান 
জানাচ্ছেন £ 'হে মানুষেরা ! তোমরা বল, আল্লাহ এক এবং 
আদ্বতীয়। তান ছাড়া কোন উপাস্য নেই ! তাহলে সকলে 
নাজাত পাবে, সফলকাম হবে ।" তান বলতে বলতে এাগয়ে যাচ্ছেন, 
ঠক তাঁর পিছন পিছন ধাওয়া করে চলেছে আর একজন। সে 
কদর্য ভাঙ্গতে চিৎকার করে বলছে. ভাইসব! তোমরা কেউ এই 
লোকটার কথা শুনো না, এ মস্ত বড় যাদুকর ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদী । 
সে বলছে আর পাথর ছুড়ে মারছে । অথচ সেই প্রশান্ত মূখে 
কোন প্রাতিবাদ নেই। জিজ্ঞেস করতে একজন বললেন ঃ ইন হাশেম 
বংশের সম্মানীয় মানুষ, নিজেকে আল্লাহর রসূল বলে ঘোষণা 
করেন আর দ্বিতীয় লোকটি তাঁর শ্পিতৃব্য, নাম আবদুল ওজ্জা__ 
আব লাহাব। 

অনেক বছর বিগত হল তারপর। অনেক ঝড় ঝাপটায় মরুর 
ধূলো-বালি ওলট-পালট হয়ে গেল প্রচ্র। আমরা বন্দ সালাবা 
গোত্রের কিছ সংখ্যক মানুষ ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে খেজ:র ক্লয়ের 
জন্য “রাবযা' থেকে মাঁদনাভিমূখে যাত্রা করলাম। আমাদের সঙ্গে 
কয়েকজন স্পীলোকও ছিল। মাদনার উপকন্ঠে একস্থানে রান্ন 


৩৩০ কাবার পথে 


যাপনের জন্য কাফেলা থামিয়ে রাল্না-বান্নার আয়োজনে 'লিপ্ত হয়ে 
গেলাম। আমাদের সঙ্গে ছিল মূল্যবান লাল রঙের একাঁট দুর্লভ 
উট। হঠাং দোখ শুভ্র বস্ত্র পাঁরহিত এক আভজাত মানুষ এসে 
সালাম 'দয়ে দাঁড়ালেন আমাদের তাঁবূর পাশে এবং অত্যন্ত হূদয় 
স্পর্শী ভাষায় পাঁরচয়াদ জিজ্ঞেস করলেন। একসময় লাল উটের 
দিকে ইংগিত করে দাম জানতে চাইলেন। আমরা বললাম, এত মন 
খেজ্‌র পেলে এঁটকে বার করব। আশ্চর্য তানি কোন রকম 
দ্বরান্ত না করে দামাদামীর ধারে কাছে না গিয়ে সেই মূল্যই স্বীকার 
করে নিলেন এবং উটের নাসারজ্জ্‌ ধরে নগরের পথে আমাদের 
দৃঁন্টসীমার বাইরে চলে গেলেন। তিনি চলে যেতে আমাদের 
খেয়াল হল যে আমরা কেউই লোকটিকে চাঁন না। শেষ প্ন্তি 
একটা ঠকবাজের পাল্লায় পড়ে এমন একটি দামী উট হারালাম বলে 
আমরা সকলে মিলে ভীষণ আক্ষেপ করছিলাম, এক বৃদ্ধা মাহলা 
তাঁব্‌ থেকে বাইরে এসে বললেন, তোমরা থাম ত বাপ। আল্লাহর 
কসম আমি জীবনে এমন সংদর্শন অভিজাত প্দরুষ দোখাঁন_ এমন 
সম্ভ্রান্ত লোক কখনো প্রবণ্ক হতে পারে না। তোমাদের টাকার 
জন্য আমি দায়ী রইলাম। তখনো আমাদের কথা আর বিলাপ শেষ 
হয়ান হঠাৎ একজন আগন্তুক এসে বললেন, এই নিন আপনাদের 
খেজ?র- লাল উটের দাম, আর উটের দামের সঙ্গে আপনাদের সকলের 
জন্য রাতের খানাও তোহফা স্বরূপ পাঠিয়ে দিয়েছেন রসলহ্লাহ। 
পরদিন আমরা মাঁদনায় প্রবেশ করলাম। মসাঁজদ নববীতে উপস্থিত 
হয়ে দেখ সেই অভিজাত মানুষ মিম্বরে দাঁড়য়ে সকলকে 
সম্বোধন করে বলছেন ঃ হে লোক সকল ! তোমরা দাঁরদ্রু আর 


অভাবগ্রস্তদের দান কর, এ তোমাদের জন্যে বিশেষ কল্যাণকর 
মনে রেখ, উপরের হাত (দাতার হাত) নিনম্নের হাত (গ্রহতার 
হাত অপেক্ষা উত্তম। 


আমাদের দেখে জনৈক আনসার হঠাৎ উঠে দাঁড়য়ে বললে, ইয়া 
রসুলুল্লাহ ! এরা বনু সালাবার বংশধর । এদের পূর্বপুরুষেরা 
আমাদের গোত্রের একজনকে ধরে হত্যা করোছল সুতরাং এদের 


কাবার পথে ৩৩৯ 


একজনকে ধরে সেই হত্যার প্রাতিশোধ নেবার হুকুম দন। 

এমন আকাস্মক অঘটনের জন্য সকলেই 'নর্বাক, কারো মূখে 
কোন কথা সরে না। সকলেই রুদ্ধবাসে নবীজীর মুখের দিকে 
তাকিয়ে আছেন। ফিছ:ক্ষণ স্তব্ধ থেকে সেই আলোকিত পুরুষ 
হঠাৎ মূখ খুললেন, স্পম্ট উচ্চারণে ঘোষণা করলেন ঃ পিতার 
অপরাধে পত্রের শাস্ত হতে পারে না। 

তারেখ ইবনে আবদ:ল্লাহর প্রথম দৃন্টিতে ধরা পড়োছল 
রসলহজ্লাহর আশ্চর্য সহনশীল রূপ-াঁষাঁন অত্যাচারীত অথচ 
সত্য প্রচারে অটল। দ্বিতীয়বার তিনি দেখোছিলেন রসুল করীমের 
আর একরূপ- সবাই যখন প্রবণ্ক তি তখন আঁবশ্বাস্য রকম 
সত্যানম্ঠ। কোন ঠকবাজি প্রবণ্ণনা ছিলনা তাঁর মধ্যে, তান 
সকলকে হতবাক করে কেবল উটের মূল্যই পাঠান 'ন- রাতের 
খাবারও উপঢোকন স্বরূপ পাঠিয়োছিলেন। তৃতীয়ত £ মসাঁজদ 
নববীর উপদেশ দান রত রসূলল্লাহর আশ্চর্য কথাবার্তা আমূল 
হৃদয় স্পর্শ করেছিল। দীন দরিদ্রের জন্য এ ভাষায় কেউ তখন 
কথা বলত না মরুভূমিতে । শেষ পর্বে ন্যায় বিচারকের কন্ঠে 
তারেখ ইবনে আবদুল্লাহ যেন 'নাশ্চত মৃত্যুর জঠর থেকে নবজশীবন 
লাভ করে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পক্ষে আর বিলম্ব করা সম্ভব ছিল 
না, কালেমা শাহাদাৎ কবুল করে তান আর এক জাবনে ফিরে 
এলেন। এই মহৎ জীবনের স্পর্শধন্য তারেখ এরপর প্রত্যাবর্তন 
করলেন আপন গোত্রে এবং অল্প সময়ের প্রচারে তাঁর একক প্রচেষ্টায় 
গোত্রের সকল আবিল প্রাণ সত্যালোকে জ্যোতিম্ময় হয়ে উঠল, 
সবন্র ছাঁড়য়ে গেল সেই বিশাল জ্যোতিগীশখা। 


ইসলাম ছাড়িয়ে গেল রসুল হত্যায় উদ্যত বনু হানিফার গোব্রেও। 
মকা আর ইয়েমেনের মাঝখানে শস্য সম্পদে প্রাচুর্যময় ইয়ামামা, 
এই ইয়ামামায় বাস করত দধর্ধ বনু হানিফা । আরবের প্রাতাঁট 
গোন্র যখন একে একে ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হচ্ছিল, 
বনু হানিফা তখন রসৃলঃক্লাহর সঙ্গে আমরণ যুদ্ধে লিপ্ত। 


৩৩ কাবার পথে 


ভাগ্যের 'ি নিষ্ঠুর পাঁরহাস, এক য্দ্ধে এই গোত্রের প্রধান সর্দার 
সূমামা ইবনুল আদাল বন্দী হল মুসলমান সৈন্যদের হাতে ! সঙ্গে 
সঙ্গে তাকে আনা হল নবীজীর সম্মুখে, মসাঁজদ নববীর এক 
খদটির সঙ্গে বেধে রাখার নিদেশ দিলেন রসুলুল্লাহ । ভাল 
করে তাকে খুঁটির সঙ্গে দাঁড় দিয়ে বাঁধা হলে এক সময় রসুল করণীম 
1জজ্ঞেস করলেন ঃ কি বলতে চাও তুঁম, কেমন ব্যবহার পেতে আশা 
কর এখন ? সর্দারের অবস্থা তখন রীতি মত সঙ্গঈন, দ্বিধা জড়িত 
কণ্ঠে উত্তর দিল ঃ আপাঁন যাঁদ আমাকে হত্যা করেন তা হলে প্রকৃত 
এক খুনীকে হত্যা করবেন, আর আমাকে যাঁদ ক্ষমা করেন তা হলে 
একজন সত্যকার কৃতজ্ঞ ব্যন্তিকে ক্ষমা করবেন, যাঁদ মান্তপন নিতে 
চান বলুন কত টাকা নেবেন আমার গোন্রের লোকেরা তা শোধ করে 
দেবে। কথা শেষ করে সূমামা ইবনুল আদাল স্তব্ধ হয়ে গেল। 
সে জানত তার মত নিষ্ঠুর হত্যাকারীর জন্য মৃত্যু আনবার্য। বহু 


মুসলমানকে সে সীমাহীন 'ননর্মম অত্যাচারে জজশীরত করে হত্যা 
করেছে। সুতরাং 


সব কথা শুনে নিরুত্তর থেকে মসজিদ ছেড়ে চলে গেলেন 
রসুলহজ্লাহ। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনেও পরপর একই জিজ্ঞাসা 
এবং একই উত্তর। এই তন দিন ধরে সুমামা সাহাবাদের পরম 
'নষ্ঠাভ্রে অজু করা, নামাযের জন্য অপেক্ষা এবং একান্ত 'নাবজ্ট 
চিন্তে নামায পড়া লক্ষ্য করল, লক্ষ্য করল কি সুদৃঢ় শৃঙ্খলার সঙ্গে 
এত বড় একাঁট দল পাঁরচাঁলিত হচ্ছে । এই নয়ম নিষ্ঠা, এই 'নাবিড় 
একাতমতা সে তখন অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর ভিতর দেখতে পায়ান। 
তৃতীয় দন প্রশ্নের উত্তরে সৃমামা যখন একই উত্তর দিল, রসুল.ুজ্লাহ 
ক্ষণকালের জন্য একবার মুখটা তুললেন, তারপর পলকে দেখে নিলেন 
অসংখ্য মুসলমান হত্যাকারী সূমামা ইবনে আদলের ঘ্‌ণ্য মুখটা, 
পিছনে সাহাবাদের উল্মন্ত আন্দোলিত তরবারি। সেই নিবিড় 
নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে রসলংল্লাহ ঘোষণা করলেন £ আঁম তোমাকে 
ক্ষমা করলাম, যাও তুমি মৃস্ত। 

কিন্তু তখন আর কোথাও যাওয়া হয়ে উঠল না স:মামার__- 


কাবার পথে ৩৩৩ 


শনকটবর্তী এক স্থান থেকে গোসল করে পাকসাফ হয়ে পাঁবন্র হস্ত 


উচ্চাঁরত হল ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ । আকাশ-বাতাস ধরৰানিত 
প্রীতিধবাঁনত হয়ে বার বাব উচ্চারিত হল £ লা ইলাহা ইল্লাজ্লাহ-- 
মহাম্মাদ;র রসুলুল্লাহ । 

জীবনের শন হয়ে গেল আতমার গৌরব। আতমীয় হয়ে সে 
হয়ে গেল ইসলামের খাদেম। 

ব্যক্তিগত চরিত্র এমনই পূর্ণাঙ্গ আর উন্নত স্তরে পেশছে 'ছিল 
যে জীবন কাঠির মত তা যখনই যাকে স্পর্শ করেছে তা নব চেতনায় 
জেগে উঠেছে । অস্টম নবম দশম হিজারতে এমনিভাবে রসল-ল্লাহর 
সঞ্জীবন স্পর্শে হাজারো ঘটনার মাধ্যমে আবশ্বাস্য দ্রুততায় ইসলাম 
দকে 'দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। 

ইসলামের এই বিস্ময়কর ব্যাপ্তির কথা স্বয়ং আল্লাহই ঘোষণা 
করোছিলেন আল-কোরআনে £ 

“যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং তুমি মানুষকে 
দলে দলে আল্লাহর দ্বীন বা ধর্ম গ্রহণ করতে দেখবে তখন তুমি 
তোমার প্রাতিপালকের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পাঁবন্রতা ও মাঁহমা ঘোষণা 
করবে এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করবে, নিশ্চয় তান ক্ষমাশীল ।” 

অনেকে মনে করেন যে এই সুরাঁট বিদায় হজে আইয়ামে 
তাশারকের দিন অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু আধকাংশ তফাঁসরকার ও 
চন্তাবিদদের মতান্যায়ী এই স:রাটির অবতরণ কাল হল বিদায় 
হজের পৌনে দুই বা দুই বছর পূর্বে, অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের অব্যবাহত 
পরে। একবার জ্ঞানগণন সাহাবাদের এক সমাবেশে হযরত উমর 
রা এই সুরার মর্মার্থ জিজ্ঞাসা করলে 'বাঁভন্ন জনে 'বাঁভন্ন উত্তর 
আর মতামত ব্যস্ত করতে থাকেন। হযরত আবদুজ্লাহ ইবনে 
আব্বাস রা-ও এই জামাতে উপাঁস্থত ছিলেন "কন্তু ীনতান্ত অল্প 
বয়স্ক হওয়ায় উত্তর দিতে সংকোচবোধ করছিলেন। অবশেষে 
খালফার সস্নেহ উৎসাহে তান বলেন যে এই সরা মৃত্যুর সঙ্গে 


৩৩৪ কাবার পথে 


সম্পর্ক যুক্ত ; কেননা তসবাীহ পাঠ এবং ক্ষমাপ্রার্থনায় মৃত্যুর 
পূর্বাভাস রয়েছে। 

এই সূরা অবতীর্ণ হবার পর রসুলুল্লাহও উপলাব্ধ 
করোছলেন সূর্যাস্তে সন্ধ্যার আগমনের মত পাঁথবী হতে তাঁর 
মহাঁবদায় আসন্ন হয়ে আসছে, যেকোন মূহূর্তে 'তাঁন আপন 
প্রভুর সঙ্গে মিলিত হতে পারেন। সূতরাং বোৌশ সংখ্যায় ক্ষমা 
প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গো তান অবাঁশম্ট পার্থব কর্তব্যগহল সম্পাদনের 
জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। 

অন্টম নবম দশম হিজরিতে ইসলামের কল্পাতাঁত ব্যাপ্তি ও 
বিজয় আভযষানের পর এক বিশাল জনসমাবেশে ধর্মের 
হল। এমন গণসমাবেশ চাই যে সমাবেশে সকল মহল্লা, সকল 
গোন্র, সকল বর্ণ, সকল এলাকার মানুষ উপাঁস্থত থাকবে, সকলের 
সম্মুখে রসুল:জ্লাহ ব্যস্ত করবেন ইসলামের মৌলনীতি ও চিরন্তন 
আদর্শগুলি। 

হিজরতের পর দশম হিজার পযন্ত রসুলুজ্লাহ একবারও 
পূর্ণাঙ্গ হজ করতে পারেন ন, যতবার চেস্টা করেছেন মক্কার 
কুরেশরা তাঁকে সে সৌভাগ্য থেকে বাত করেছে, প্রাতবারই কোন 
িজাঁরতে হজ আদায় করা ফরজ হল, তখন অবশ্য হজ করার কোন 
বাধা ছিল না কিন্তু সে সময় পৌত্তলিক নরনারীগণ উলঙ্গ হয়ে 
বায়তুল্লাহ প্রদাক্ষণ করত, সম্ভবতঃ এই দশ্য রসুলুল্লাহ নজ 
চোখে দেখতে চাননি। তাই নবম হিজরিতে হযরত আবুবকরের 
নেতৃত্বে তিন শো মুসলমানের একটি দল হজব্রত সম্পন্ন করার 
উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে প্রেরণ করেন। তাঁদের বাহ্গমনের কয়েক 
দন পর হজ সংক্রান্ত একাঁট জর্যার আয়াত অবতীর্ণ হল, আল্লাহর 
সেই নির্দেশকে সর্বসমক্ষে ঘোষণার জন্য দ্লুতগামী উটের পিঠে 
রসূল,ল্লাহ স হযরত আলি রা-কে পাঠিয়ে দিলেন সেখানে । হজ 


কাবার পথে ৩৩৫ 


সমাধা হবার পর তিনি মিনার বিশাল প্রান্তরে উদাত্ত কণ্ঠে সর্বজন 
সমক্ষে ঘোষণা করলেন ঃ 

ক, এখন থেকে আর কোন পৌন্তীলক কাবায় প্রবেশ এবং হজ 
রাহত হযে গেল। 

খ. এখন থেকে কোন নরনারী উলঙ্গ অবস্থায় এই পাঁবন্রগৃহ 
প্রদাক্ষণ করতে পারবে না। 

সৃতরাং যে অশালীন পাঁরবেশের জন্য রসুল্লাহ্‌র মনে কিছুটা 
দ্বধা ছিল, সর্বজ্ৰ আল্লাহ তা বদুরিত করলেন- এখন আর হজে 
যেতে কোন অস্মাবধাই রইল না। এই পাঁরপ্রোক্ষতে দশম 'হিজারির 
শেষের দকে সর্বজন সমক্ষে ঘোষণা করা হলঃ এবার রসুলহজ্লাহ্‌ 
হজে যাবাব নিয়ত করেছেন সৃতরাং যাঁরা সঙ্গী হয়ে সৌভাগ্গ্যলাভ 
করতে চান- প্রস্তুত হোন। 

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দিকে দকে কল্পনাতাঁত সাড়া পড়ে 
গেল। নিস্তব্ধ দীঘতে কোন ভার বস্তু পড়লে যেমন ভীত 
তরঙ্ঞমালা বলয়ের আকারে 1কনারা পর্যন্ত ছাঁড়য়ে যায়, এই ঘোষণায় 
আরবের প্রতিটি মানুষের মন তেমানি আবেগে উল্লাসে আন্দোলিত ও 
আলোড়িত হয়ে উঠল। হেজাজের পথে প্রান্তরে আনন্দ ও 
উচ্ছবাসের তরঙ্গা বয়ে গেল। এই সীমাহীন উৎসাহ উদ্দীপনার 
অন্তরালে অবশ্যই কয়েকটি কারণ 'ছিল। ঘটনাঁট ঘটোছল মন্ধা 
বিজয়ের পরে। মক্কার এীতহাঁসক বিজয়ের পর এই প্রথম মুসল- 
মানেরা সমবেতভাবে এই পাঁবন্র নগরীতে একন্রিত হবার সযোগ 
পাচ্ছেন। নবম হিজারতে হজ ফরজ হবার পর সকল মুসলমানই 
মনে মনে এই মহান কতরব্য সম্পাদনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন_ 
রসহলদজ্লাহ্‌র অহবানে সকলে যেন নব উদ্দমে গতিশীল হয়ে উঠ- 
লেন। এ ছাড়াও বহ গোনের বহু মানুষ তখনও পযন্ত রসুূল- 
জ্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষ করেন নি এই উপলক্ষে সেই পাঁবত্র দিদারের জন্যেও 
সকলেই উন্মুখ হয়োছিলেন। এই মানাসিক প্রস্তুতির পটভূমিতে 
যখন হজের কথা ঘোঁষত হল, চারাঁদকে সাজ সাজ রবে আরব 


৩৩৬ কাবার পথে 


প্রান্তর মুখরিত হয়ে উঠল। অল্প সময়ের ব্যবধানে ব্যাকুল যান্রদের 
আগমনে মাঁদনার ময়দান পাঁরপূর্ণ হয়ে গেল। সমবেত যাত্রীদল 
রসলজ্লাহর আগমন প্রত্যাশায় গভীর আগ্রহের সঙ্গে উন্মুখ 
হয়ে রইলেন। 
মিসফালা থেকে 'মনার বালুময় ময়দানের দিকে অগ্রসর হতে হতে 
সকল কিছুই স্পন্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। রসুলঃল্লাহ্‌র এই 'বদায় 
হজ ছল আমাদের সকলের জন্য আদর্শ হজ। হজের যা কিছ; 
করণীয়, যা কিছ শিক্ষার, যা কিছ ত্যাজ্য সব 'কছুই আমরা 'বিদায় 
হজকে অনুসরণ করলে আনুপুঙ্খ পেয়ে যাই । আদর্শ শিক্ষকর্‌পে 
আদর্শ সঙ্গীরূপে_এই হজে তান সকল 'িকছুর উত্তম নিদর্শন 
তুলে ধরোছলেন। আমাদের িপাঁসত মনে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন 
জাগেঃ কেমন ছিল তাঁর সেই যাত্রাঃ কত লোক সঞ্গাঁ হয়োছল 
তাঁরঃ কোন পথে অগ্রসর হয়ে ছিলেন তিনি? অবস্থান করে- 
ছিলেন কোথায় কোথায়? কেমন ভাবে সম্পন্ন করেছিলেন হজ? 
কোন ভাষণ দিয়েছিলেন আরাফাতেব ময়দানে? মিনায়? মৃযদা- 
লেফায়ঃ কোন আদর্শ তুলে ধরোছিলেন লক্ষাধিক সাহাবার সম্মুখে? 
'বাভন্ন হাঁদস গ্রন্থের নানান অধ্যায়ের 'বাভল্ন পাঁরচ্ছেদে 
'বাক্ষপ্তভাবে ছাঁড়য়ে আছে সে হীতবৃত্ত কিন্তু আমার মত আশীক্ষিত 
একজন মানুষের কাছে আক্ষেপের 'বিষয় ঃ বাংলা ভাষায় আজ 
পযন্তি এই হজের আনূপূর্বিক কোন বিবরণ একক্রে প্রকাশিত 
হয়নি। মরহম আকরম খানের মোস্তাফা রচিত বা গোলাম 
মোস্তাফা রচিত বিশ্বনবীতে বিদায় হজের যে বিবরণ পাই তা 
একেবারেই আংশিক, কিছুটা তথ্য আছে মাওলানা ম্বাহউদ্দশন খান 
অনুদিত সরাতুন নবীর দ্বিতীয় খণ্ডে। কোন যোগ্য মানুষ এই 
কাজটি সম্পন্ন করলে জ্ঞানীপপাস; মানুষের, সমগ্র জাতির বড় 
উপকার করবেন। 


দশম হিজাঁর ছাব্বিশ জিলকদ শনিবার গোসল করলেন রসলু- 


কাবার পথে ৩৩৭ 


জ্লাহ। তারপর জামা কাপড় পরে মসাঁজদ নববীতে জোহরের 
নামায আদায় করলেন সকলের সঙ্গে । নামাযের পর হজের উদ্দেশ্যে 
মাঁদনা হতে আল কাসওয়া নান্নী উল্ট্রর পিঠে আরোহণ করে শুরু 
করলেন সুদীর্ঘ যাত্রা।১ এই হজে তানি তাঁর সকল সহ্ধার্মননকে 
সঙ্গে নয়োছলেন।২ মাঁদনা হতে যখনই তান বাইরে যেতেন, 
শাজারার পথ (বৃক্ষবহূল পথ) অনুসরণ করতেন।৩ আজও 1তাঁন 
সেই পথেরই রাহশী মুসাঁফর। অসংখ্য সাহাবীসহ বৃক্ষবহূল 
শাজারার পথ ধরে তান এগিয়ে চললেন পাঁবন্রভাঁম মন্ধার পথে। 
আল কাসওয়ায় চড়ে রসূলুল্লাহ স চলেছেন ধীর "স্থির, তাঁর 
সম্মুখে পশ্চাতে ডাইনে বামে সহম্্র সহম্্র ভন্ত মানুষ, হজযান্রী। 
প্রত্যক্ষদর্শ প্‌ণ্যাতনা সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আবদঃল্লাহ্‌ রা 
বলেনঃ আমি প্রান্তরে উপনীত হয়ে দেখলাম হযরতের আগ্রে পশ্চাতে 
দাক্ষণে বামে তদ্‌রে দ্াঁষ্ট যায় কেবল মানুষ আর মানুষ, উদ্বোলত 
জনতা আর জনতা, সমগ্র প্রান্তর পাঁরপূর্ণণ একেবারে লোকে 
লোকারণ্য হয়ে গেছে। মুসলম শরীফ । কাফেলা বত এগিয়ে 
গেছে লোক সংখ্যা বেড়েছে ততই । মহাসাগরে মালিত হবার পথে 
নদী যেমন ক্রমান্বয়ে অসংখ্য উপনদী খাল বিলের ছুটন্ত পানিতে 
পাঁরপুজ্ট আর স্ফীত হতে থাকে, এই দীর্ঘ যাত্রার পথ-প্রান্তরে উভয় 
দিক থেকে ক্রমাগত 'বাভন্ন গোত্র ও কাঁবলার মানুষের ব্যাকুল সাঁম্ম- 
লনে এই পাঁবন্র কাফেলার জন সংখ্যাও 'বস্ময়করভাবে বেড়ে চলল। 
ক্রমবর্ধমান এই যান্ীদলের সঙ্গে মক্কার মানুষেরা যোগদান করলে 
সংখ্যা গণনার বাইরে চলে গেল। 'নার্দস্উভাবে জনসংখ্যার গহসাব 
রাখার কোন ব্যবস্থা তখন না থাকলেও এই সংখ্যা ন্যনাধিক দু লক্ষ 
বলে অনুমান করা হয়। মাঁদনা থেকে বাঁহগমনের সময় লোক 
সংখ্যা 'ছিল প্রায় সত্তর হাজার, চলার পথে তা বাঁদ্ধ পেয়ে হয় প্রায় 
দেড় লক্ষ, মক্কা এবং তার পাশ্ববতাঁ অণুলের মানুষেরা যোগ 
দেওয়ায় এই সংখ্যা দাঁড়য়ে যায় আনুমাঁনক দুই লক্ষে। 
মসজিদ নববাঁ থেকে যাত্রা করে ছ মাইল দূরবতর্ঁ যুলহ;লাই- 
হফাতে পেশছে আসরের নামায পড়লেন রসমলুজ্লাহ স। কিছ পরে 
কা. প--২২ 


৩৩৮ কাবার পথে 


সন্ধ্যা নেমে এল। তান সকলকে সেখানেই রানি যাপনের নির্দেশে 
দিলেন। ধারে ধারে গভশর হয়ে এল রাত, মাথার উপর সুনীল 
আকাশে অসংখ্য তারার ঝাঁকাঁমাক, নিম্নে যূলহহলাইফার কল্যাণ- 
ময়৪ মৃত্তকায় লক্ষ হৃদয়ে আল্লাহ নামের বিজয় ঘোষণা । বহনকাল 
পরে মরুর বকে যেন এক বেহেশাঁত আঞ্জাম। 
1দ্বতীয় 1দনের প্রত্যষে রসুলুল্লাহ স আবার গোসল করলেন। 
উম্মুল মূমোনন আয়েশা রানজ হাতে নবীজীর শরীরের সবন্ধ 
সুগন্ধি মাঁখয়ে দলেন। হর স দু রাকাত নামায পড়লেন তারপর 
তাঁর প্রিয় উন্ট্রী আল কাসওয়া প্রস্তুত হয়েই ছিল, তার পৃজ্ডে 
আরোহণ করে এহরাম বাঁধলেন তান। এহরামের বস্ত্র পাঁরধান ও 
আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা লা-শারকালাকা লাব্বাইকা ইন্নাল হামদা 
ওয়ান্‌ নেয়মাতা লাকা ওয়াল মূলকা লাকা লা-শারিকালাকা- 
“হে আল্লাহ! আমি হাঁজর। আমি হাঁজর হে আল্লাহ! 
আপনার কোন অংশী নেই। নিশ্চয়ই প্রশংসা ও নিয়ামত আপনারই । 
রাজত্ব এবং সারবভোমত্ব আপনারই । এতেও কোন অংশী নেই।” 
কয়েক হাজার বছর পূর্বে খানায়ে কাবার 1ভাত্ত স্থাপনের পর 
সর্বশান্তমান আল্লাহর 'নর্দেশ হযরত ইবরাহিম আ 'নাঁখল বিশ্বের 
মানুষকে হজের জন্য আহ্বান জানয়োছলেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত 
ইবরাহিম আ-এর মাধ্যমে এই আহবান ছিল স্বয়ং আল্লাহর আহ্বান। 
সেই কালজয়ী আহ্বান যা স্থান কালপান্রের সীমানা আতব্রম করে 
আজও শাশ্বত হয়ে আছে তারই প্রাতি আন্তারক সাড়া প্রদান করে 
আল্লাহর রসূল বলে উঠলেনঃ আপনি আমাকে আহ্বান করেছেন-_ 
আমি আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাঁজর হয়োছি। যে আদেশই 
আপানি করূন- আমি 'না্্বধায় তাই পালন করতে প্রস্তৃত। 
রস্‌লহজ্লাহ স যখন তালাবয়া পাঠ করেন, অসংখ্য ভক্তের কণ্ঠে 
তার ধান ওঠে। প্রত্যক্ষদর্শ্শ সাহাবী বলেনঃ আল্লাহর রসুল 
যখন উচ্চরবে লাব্বাইকা বলতেন, লক্ষ কণ্ঠে তার প্রাতধ্বান জাগত 
আর সেই প্রাতধ্বনিতে মাঠঘাট পথপ্রান্তর পাহাড় পর্বত যেন 


কাবার পথে ৩৩৯ 


আবেগে গুঞ্জরণ করে উঠত, চতুর্দিকেই ধ্বানপ্রাতধবানরা বিপুল 
তরঙ্গের মত ঢেউ খেলে আন্দোলিত হয়ে ফিরত। 

যূলহুলাইফাতে এসে রসমল;জ্লাহ স এহরাম বে'ধোছিলেন, সেই 
থেকে মাঁদনাবাসীদের জন্য এবং বিশ্বের যে কেউ এ পথে হজের 
উদ্দেশ্যে মক্কাঁভমূখে গমন করবে তাদের সকলের জন্য এই স্থানটি, 
এই যুলহলাইফা হল এহরাম বাঁধার স্থান, এ আতিক্রম করার পূর্বে 
সকলকে এহরাম বেধে নিতে হবে। 

এহরাম পাঁরধানের পর সকলের লেবাস হয়ে গেল এক, দু খণ্ড 
শ্বেত বস্ত্ই সকলের সম্বল। আজ আর কারো মধ্যে কোন পার্থক্য 
রইল না, সব ব্যবধান অবল-প্ত হয়ে, আমীর-ফকণীর, ভিখারাঁ-বাদশা, 
দাঁরদ্র একাকার হয়ে গেল। এক অসামান্য সাম্যের রূপ ফুটে উঠল 
মরুপ্রান্তরে। সকলের হৃদয়ে আজ একই আশা, মূখে একই ভাষা । 
সকলেই বিভোর একই স্ব্নে, একই ধ্যানে, একই বাসনায়। সকলেই 
চলেছেন একই লক্ষ্যে একই মাকসাদ মর্জলে। আজ কোথাও কোন 
পার্থক্য নেই, কোন ব্যবধান নেই, নেই কোন মতাঁবরোধ। ইসলামের 
একটি বড় শিক্ষা সাম্যবাদ, হজের একটি প্রধান শিক্ষাও তাই। এই 
মহাযান্রায়, এই বিশাল কাফেলার প্রাতটি মানুষের মধ্যে সেই সাম্য 
যেন আবস্মরণনয় ওজ্জল্যে ভাস্বর হয়ে উঠল। লাব্বায়েকের আবেগ 
মধুর প্রাণ উজাড় করা গুঞ্জরণের ভিতর 'দয়ে সকলেই এাগয়ে চল- 
লেন কাবার পথে। 

রসুল:জ্লাহ স-এর সঙ্গে কুরবানীর পশ্ ছিল, যুলহহলাইফার 
পরই তিনি এদের গলায় রুমাল বে'ধে দিলেন।& 

যান্রা পথেই আতবাহিত হল কয়েকটি দিন। সকলেরই নগ্ন পদ, 
নগন মস্তক । উপত্যকা-অধিত্যকা আঁতন্রমণের সময় কখনো যাতীদল 
চড়াইয়ে উঠেছেন কখনো উতরাইয়ে অবতরণ করছেন- ঠিক যেন একটি 
তরঙ্গের আকারে ছাঁড়য়ে পড়ছেন সকলে । আর প্রাতাঁট আরোহণ- 
অবরোহণে দু লক্ষ ভক্তের লাব্বায়েক ধ্বানতে হেজাজের প্রান্তর 
আলোড়িত হয়ে উঠছে বার বার। 


৩৪০ কাবার পথে 


অস্টম হিজরির মক্কা বিজয়ের সময় রসুল পাক যে সব স্থানে 
শবশ্রাম এবং রান্রবাসের জন্য অবস্থান করোছলেন, মুসলমানেরা 
বরকত ও সমৃদ্ধির আশায় সে সমস্ত স্থানে এক একাঁটি মসাঁজদ 
শনর্মাণ করোছিলেন_আজ মহাহজে যাওয়ার পথে রস*ল*জ্লাহ স 
করতে অগ্রসর হচ্ছিলেন। 

এক সময় রসুলল্লাহ স লক্ষ্য করলেন ষে কোন এক হজ যাত্রীর 
সঙ্গে কুরবানির উট রয়েছে অথচ লোকাঁট তার পঠে আরোহণ না 
করে অসবম ধৈর্য ও কন্ট স্বীকার করে হেটে চলেছে'। দূর-দূুরান্ত 
মরুপথ আতিক্রম করেই এসোছলেন লোকাঁট। প্রকৃতপক্ষে এই কষ্ট 
স্বীকারের মূল কারণ হল সে সময় হজ যাত্রীরা অন্ধকার ষঘগের 
ভ্রান্ত ধারণা বশতঃ মনে করত কুরবাঁনর জন্য 'নার্দ্ট পশাট যেহেতু 
আল্লাহর নামে উৎসগঁকৃত, তার 1পঠে চড়া উঁচত নয়। রসুল 
মর্মাহত হলেন। 'তাঁন তাকে ডেকে বললেন, আরোহণ কর। 
উত্তরে বিনীতভাবে লোকটি বলল, হুযুর এট কুরবানির উট। 
দ্বিতীয়বার হুযুর আকরাম স বললেন, আরোহণ কর। এবারেও 
লোকটি উত্তর 'দল, হুযুর এট কুরবানির উট। ভাল কথায় এই 
অন্ধ বি*বাসের ঘোর কাটছে না দেখে তৃতীয়বারে হুযূর আকরাম স 
রীতিমত ধমক দিয়ে বললেন, এর পিঠে বস। বু" শ' হাঁদস সংখ্যা 
১৫৭৩-৭৪ 

ইসলাম অহেতুকভাবে ধর্মের নামে কষ্ট স্বীকারে মানুষকে 
প্ররোচিত করে না৷ 

যে পথ 'দিয়ে রসূল:জ্লাহ স হিজরত করেছিলেন আর যে পথ 
আতিক্রম করে মন্ধা বিজয়ের সেনাবাহিনী অগ্রসর হয়োছিল, কোথাও 
কোথাও 'ভন্ন হলেও অধিকাংশ স্থানে পথ দুটি ছিল একই প্রকৃত- 
পক্ষে মহাহজের পথটি ছিল হিজরতের পথ। এই পথ ধরে অগ্রসর 
হতে হতে অবশেষে হযরত মোস্তফা স দয লক্ষের সবিশাল কাফেলা 
নিয়ে মঞ্জিলে মাকসাদের অদরবতাঁ 'সরফ'-এ এসে উপাস্থত 


কাবার পথে ৩৪৯ 


হলেন। সে দিন ছল জিলহজ মাসের তিন তারিখ, শাঁনবার। তখন 
সন্ধ্যা নেমে এসোছল সুতরাং এখানেই 1তাঁন কাফেলাসহ রাঁন্র যাপন 
করলেন। যাঁদের সঙ্গে কুরবানীর পশু নেই তাঁদের তান উমরার 
[নয়েত করার দেশ দিলেন।৬ পরাদন ভোরে সহবেহ সাদেকের 
স। গোসলের৭ পর মহাযাব্রার শেষ পর্বাটর প্রস্তুতির জন্য নির্দেশ 
[দলেন সকলকে । যান্নীদলের মধ্যে আনন্দরোল পড়ে গেল, আর 
1কছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা পেশছে যাবেন মহাতীর্থ কাবায়। অধীর 
উল্লাসে তাঁরা কাঁপাঁছলেন। ঘন আবেগে ভোরের শারন আধানের 
মত তাঁদের কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল তালবিয়া। ধারে ধারে 
কাফেলা পাঁবন্র মক্কা নগরীর সীমানার মধ্যে এসে পড়ল। উচ্চ 
উপত্যকা সাঁনয়াতুল উলইয়ার কাদা নামক স্থানের উপর 'দয়ে মক্কা 
মুয়াৃষমায় প্রবেশ করলেন রসুলঃজ্লাহ স। আর এই পাঁবত্র দনাট 
হল জিলহজ মাসের চার তাঁরখ, রববারের আলোকোজ্জবল এক 
আশ্চর্য সকাল। সুতরাং মাঁদনা মনোয়ারা হতে মক্কা মুয়াষম এই 
সুদীর্ঘ দূ; শো সত্তর মাইল মর পথের যান্নাট সমাপ্ত হল নাদনে। 

মক্কার পথঘাট আতনক্রম করতে করতে আপন জলন্মস্থানের 
সাল্কটে এসে গেলেন রসুলুল্লাহ স, আত্মীয়-স্বজনের ঘরবাড়ি 
দৃঁম্টগোচর হল, পাঁরাচত-জনদের দেখা গেল- এই ত সেই পথঘাট, 
গাছপালা পাহাড় উপত্যকা-কতাঁদন এখানে তান ছুটে বৌড়য়েছেন, 
সঙ্গ সাথীদের সঙ্গে খেলা করেছেন মা আমনার কোলে আনন্দ 
করেছেন- শত্রুরাও তাড়া করে ফিরেছে এই পথে আর এই পথের 
ধূলিতেই মিশে আছে তাঁর দেহের পবিত্র রন্তবিন্দও। এই সেই 
পাঁরাচত পথ! এই সেই প্রিয় জল্মভূমি!! এর প্রাত ধূলিকনায় 
কত আনন্দ কত বেদনা, কত স্মৃতি কত সান্ত্বনা! স্মৃতিতে ড্‌বে 
গিয়ে সম্ভবতঃ রসুল:জ্লাহ স 'কিছ;টা বিভোর হয়ে গিয়োছলেন, এক 
সাহাবা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ ৷ মক্কায় আপানি 
আপনার বাড়তেই অবস্থান করবেন ত? কত দূর থেকে যেন 
বাস্তবের মাটিতে ফিরে এলেন আল্লাহর রসুল । বললেন, আকাল 


৩৪২ কাবার পথে 


(জবর দখলকারী) কি আর ঘরবাড়র কিছ অবশিম্ট রেখেছে 2৯ 
স্মৃতিতে । হঠাৎ ভোরের শিউলির মত তাজা শশু কণ্ঠের একরাশ 
উচ্ছবাসে সচকিত হলেন রসুলুল্লাহ স। তাঁর আগমন সংবাদে 
আত্মহারা হাশোম গোত্রেরযে বংশে তান জন্মোছিলেন_শিশুবা 
দলবদ্ধ হয়ে পথরোধ করে দাঁড়য়েছে। সেই সকোমল গোৌরবর্ণ 
আরবী শিশুরা ছন্দবদ্ধ হয়ে তালে তালে নাচছে। কি খুশি! কি 
খাশ !! ডানা খোলা প্রজাপাতর অপরুপ রঙগুলি যেন উড়ে 
এসেছে তাদের চোখে মুখে! কণ্ঠে তাদের কোমল অনুনয় একটু 
নামুন না ইয়া রসুলহজ্লাহ। 

জব্বূল কুবাসের পাদদেশে এ ত তাঁর জল্মগৃহটি। রসূলুল্লাহ 
স সত্যসত্যই নেমে পড়লেন উট থেকে । তাঁর গোপন হৃদয়ে আজ 
এক বহহবাঞ্ীত প্রাপ্তির আন্দোলন। আল কাসওয়া থেকে নেমে 
শতাঁন শিশুদের মাঝে ক্ষাণক আর এক শিশু হয়ে গেলেন। কার 
খেলেন কারও মুখে, কোলে নিলেন কয়েকজনকে-এক আকাশ ঝিক- 
মূহর্ত, স্মিত হাসলেন, তারপর কাকেও উটের সামনে কাকেও উটের 
পছনে১০ তুলে নিয়ে এগিয়ে চললেন সামনের দিকে । জাবনে 
কোন দন থেমে থাকেন 'ন তান, থেমে থাকা তাঁর কাজ নয়-_ 
শিশুদের কলরোল 'পছনে ফেলে তান এগিয়ে চললেন বায়তুল্লার 
শদকে। 

অনাতদূরেই খানায়ে কাবা- আল্লাহর গৃহ । সূতরাং বাঁঞ্থত 
ধন অচিরেই দৃম্টি গোচর হল। 'নাঁখল বিশ্বের এই পাবব্রতম গৃহাঁট 
দৃম্ট পথে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবেগে ব্যাকুল কন্ঠে তান বলে 
উঠলেন, ইয়া আল্লাহ! এই গৃহকে আরো ইজ্জত দিন! আরো 
সম্মান দন!! 

কাবায় পেশছেই তিনি প্রথমে অযু১১ করলেন। অযু সমাপ্ত 
হলে পূনরায় আল কাসওয়ায় সওয়ার হলেন আর এ অবস্থাতেই 


কাবার পথে ৩৪৩ 


কাবা শরীফ তওয়াফ করলেন। বদায় হজের বিস্ময়কর জনসমাবেশ 
ও ভিড়ের জন্যেই সম্ভবতঃ রসলুজ্লাহ উটের পিঠে চড়ে তওয়াফ 
করোছলেন। প্রচণ্ড গড়ের জন্য উটের উপর থেকে লাঠির সাহায্যে 
হাযরে আসোয়াদে ইশারায় চমু খেয়োছিলেন তান! 

আজকাল অনেক হজযান্রী নিজ হাতে এবং মুখে হাযরে 
আসোয়াদে চুম্বন দেওয়াকে এমন অপাঁরহার্য মনে করেন যে এট না 
হলে তাঁদের মতে হজ সম্পূর্ণ হয় না। আর এ জন্যে তাঁরা অসংখ্য 
হাজিকে লাঁথ মেরে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে, কখনো কখনো রন্ত- 
খেয়ে পড়েন। একাট মান্র সুন্নত আদায় করতে গিয়ে আল্লাহর বহু 
আদেশ অবলীলায় লঙ্ঘন করে বহুগুন শন্ত কাবরাহ গোনাহর 
কলাঁঙকত বোঝা মাথায় করে হজ থেকে বাঁড় ফিরে আসেন। আমরা 
যেন কখনো ভুলে না যাই বিদায় হজে রসুূল.ল্লাহ স লাঠির সাহায্যে 
ইশারায় এই পবিত্র কৃষ্ণ প্রস্তরে চুম্বন দান করোছলেন। এবং 
বুখারাঁ শরাঁফে ইবনে আবাস রা-র বর্ণনা এই£ “বিদায় হজের সময় 
নবী স তাঁর উন্দ্রীর উপর আরোহণ করে তওয়াফ করেছেন এবং 
লাঠির সাহায্যে হাযরে আসোয়াদে চুম্‌ দিয়েছেন”, বু" শ,১৫০৩। 

বিদায় হজের রসুল:জ্লাহ স কেন যে উটের পিঠে চড়ে তওয়াফ 
করোছিলেন এখন তা বলা মুস্কিল, তবে মনে হয় উটের 'পঠে থাকায় 
বশাল দলাট পাঁরচালনায় তাঁর আধকতর সুবিধে হয়েছিল । দ্বিতীয় 
কারণ এই হতে পারে, তওয়াফের সময় যে সব বেদায়াত এবং অন্যায় 
আচরণাঁদ অনুহ্ঠিত হত সেগ্ল যাতে না হতে পারে সেগ্ীলির 
শদকে লক্ষ্য রাখা সহজ হয়োছিল তাঁর। উলঙ্গ হয়ে তওয়াফের ঘৃণ্য 
প্রথাঁটর কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করোছি। একমাত্র আঁভজাত 
এসে গান্লাবরণ খুলে ফেলে একেবারে উলঙ্গ হয়ে যেত। এই উলঙ্গ 
অবস্থায় তারা কুরেশদের কাছে কাপড়ের জন্য হাত পাতত। দয়া- 
পরবশ হয়ে কুরেশরা পছন্দমত দু-একজনকে কাপড় দিত আর অন্য 


৩8৪ কাবার পথে 


'সকলে উলঙ্গ অবস্থায় কাবা শরণফ তওয়াফ করত। 

তওয়াফ করতে করতে ভীন্তভরে আবাঁত্ত করতঃ “আল ইওম 
ইয়াদ্‌ বায়াদুহহম আওকুল্লোহ7, অমা বাদা মেনহু ফালা উহেল্লাহহ'' 
-_ আজ তার (দেহের) কিছু অংশ পূর্ণ প্রকাঁশত হবে, তার 
(দেহের) যে অংশ প্রকাশিত হবে আমি তা ভোগ করব না। এই 
জঘণ্য প্রথা সমূলে উৎখাতের জন্য অবতীর্ণ হল এই আয়াতঃ “ইয়া 
বাঁন আদামা খুজু জিনাতাকুম এনদা কুঁজিল মসাঁজদ'' (সরা 
আরাফ)-হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেকে মসাঁজদে পাঁরচ্ছদ 
পাঁরধান করে এস। এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পর নবম হজারতে 
হযরত আল রা-কে সর্বজন সমক্ষে ঘোষণার জন্যে পাঠিয়োছিলেন 


রসূলুজ্লাহ। আর সঙ্গে সঙ্গে, প্রদীপ নিভে যাবার মত অবল-প্ত 
হয়ে গিয়োছিল এই প্রথা । 


আর একা কুপ্রথার দিকে তনক্ষন দৃষ্টি রাখার জন্যেও হয়ত 
রসুলুল্লাহ উটের 1পঠে চড়ে তওয়াফ করে থাকবেন। এঁট এমন 
একাঁট জঘণ্য প্রথা যে এর দ্বারা সকলে হজের মূল লক্ষ্যকে ধ্বংস 
করে ফেলত। আমরা বার বার অবগত হয়েছি যে হজের মাধ্যমে 
আমরা একান্তভাবে একমান্র আল্লাহকেই স্মরণ কার এবং পাঁরপূর্ণ 
রূপে তাঁতেই আতমলন হয়ে যাই। কিন্তু অন্ধকার যুগে আরব- 
বাসীরা পাঁবন্ন কাবাগৃহের সম্মুখে একান্ত হয়ে আল্লাহকে বিস্মৃত 
হয়ে আপন পতা-পিতামহাঁদর কথা স্মরণে এবং সাড়ম্বর প্রচারে 


আত্মনিয়োগ করত, হজের পবিত্র সমাবেশে এই ছিল তাদের 
প্রধানতম কাজ। এই আতম়হননকারা প্রথার বিরূদ্ধে বজ্র নির্ঘোষ 


শ্রুত হলঃ “যখন তোমরা (হজের) অনষ্ঠানাঁদ সম্পন্ন করে নেবে, 
তখন আল্লাহকে এমন ভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের 
পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে অথবা তদপেক্ষা গভগরভাবে"'_ 
২৪২০০। এরপর থেকে প্রাতিটি তীর্ঘযাত্রী পূরপ্রথা পাঁরত্যাগ 
করে ক তওয়াফে, কি কাবার সম্মুখে, কি মিনায়, ি আরাফাতে, কি 
মুযদাফেলায়-সর্বব্ই গভাঁরভাবে একমাত্র আল্লাহতে আতমমগ্ন 
হয়ে বান। 


কাবার পথে ৩৪৬ 


উল্দ্ীর উপর থেকে তওয়াফ করার জন্য প্রথম তিন শাওতে (চক্র 
বা পারক্রমায়) রসুলুল্লাহ স রমল (বৌরত্ব বাঞ্জক ভাব ভাঙতে 
দুই কাঁধ হোলিয়ে দুলিয়ে বীরের মতন বুক ফাাঁলয়ে দ্রুততালে 
চলা) করেছিলেন কিনা তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না কিন্তু 
যতবারই তান হেটে তওয়াফ করেছেন প্রথম তিন চক্কে রমল করে- 
ছেন এবং এভাবে সকলকে প্রথম 'তিন চক্রে রমল করার নর্দেশ 
[দয়েছেন। 

এই রমলেরও একটি ইতিবৃত্ত আছে। 

মাঁদনায় হজরত করার পর সকল মুহাজির স্থানীয় আবহাওয়া 
সহ্য করতে না পারায় অল্প-বিস্তর রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। আর 
এই জহরজারি দীর্ঘীদন চলতে থাকে । এই অবস্থায় সকলেই বেশ 
দর্বল হয়ে পড়েছিলেন। যম্ঠ হিজরীতে কুরেশদের প্রবল শন্লুতার 
মধ্যে রসুল:জ্লাহ স হজের মানসে হদাইবিয়া পর্যন্ত আগমন করেও 
হজ না করে মাঁদনায় প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। সপ্তম হিজরীতে 
চান্ত মোতাবেক এই কাজা হজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে অগণন 
সাহাবাদের সঙ্গে নিয়ে মোস্তফা স যখন কাবায় এলেন, পৌত্তীলক 
কুরেশরা কটাক্ষ করে বলতে শুরু করলঃ “এমন একদল লোক তোমা- 
দের এখানে এসেছে. মাদনার জবর যাদের হান ও দুর্বল করো দয়েছে। 
(এ কথা শুনে) রসুলুল্লাহ স সকল সাহাবাকে প্রথম তিন শাওতে 
(কাবার চারাঁদকে একবার পাঁরক্রম করাকে এক শাওত বলে) রমল 
কবতে নিদেশ দিলেন।'' বু" শ' ১৪৯৮। রমল অর্থাৎ বার 
যোদ্ধার মত বুক ফুলিয়ে দু কাঁধ হেলিয়ে দুলিয়ে দ্রুত চলব 
নিরেশ দেওয়ার অর্থই হল এইভাবে চলতে দেখলে অসংখ্য যুদ্ধজয়ী 
মুসলিম বীরদের দৈহিক শীস্ত, বীরত্ব ও সাহাঁসকতার নিদর্শন পেয়ে 
মুশাঁরক কুরেশদের কটাক্ষ ও কটযুন্ত স্বয়ধাক্রয় ভাবে স্তব্ধ হয়ে যাবে 
এবং তারাও মনে মনে এই অসমসাহসা বীরদের দাপটের কাছে শান্ত- 
হন, ভঁত ও দুর্বল হয়ে পড়বে । সেই থেকে তওয়াফে এই রমল 
প্রথা চালু হয়েছে। 

এখানে বিশেষ রূপে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে পারপ্রেক্ষিতে রমল 


৩৪৬ কাবার পথে 


করার প্রয়োজন হয়োছিল, পরবার্তকালে তা সম্পূর্ণ 'নাশ্চহ হয়ে 
যায়। মক্কা বিজয়ের পর প্রায় সকল কুরেশই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, 
অন্ততঃ কোন মুসলমানকে কটাক্ষ করার মত একজন শীল্তমান 
পৌত্তীলকও আর অবশিম্ট ছিল না। তব, যেহেতু রসূল পাক স্বয়ং 
রমলের 'নর্দেশ দয়োছলেন, তওয়াফের মধ্যে সে কারণে আজও রমল 
বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফের একটি বিখ্যাত হাঁদস 
স্মরণনীয়ঃ “কোন এক হজের সময় উমর ইবনে খাত্তাব রা বলেন, এ 
রমল করাতেই বা আমাদের 'ক প্রয়োজন ? হাঁ এর দ্বারা আমরা মুশ- 
ারকদের (বারত্বব্যঞ্জক ভাবভঙ্গি) দেখিয়েছি । এখন, আল্লাহ তাদের 
ধ্বংস করে দিয়েছেন। এরপর তানি বললেন, এটি এমন একাঁট 
বিষয় যা রসূলুল্লাহ সকরোছিলেন। অতএব এটা পাঁরত্যাগ করা 
আমরা পছন্দ কাঁর না।" বু" শ' ৫১০১ 

তওয়াফ সমাপ্ত হলে মাকামে ইবরাহমের সান্নকটে গিয়ে কালাম 
পাক থেকে এই আয়াত শরীফ পাঠ করলেন রসমলহজ্লাহ সঃ 
“অন্তাখেজু মেম মাকামে ইবরাহিমা মুসাল্লা" মাকামে ইবরাহিমকে 
প্রার্থনার স্থান কর। সরা বাকারাহ থেকে এই অংশটুকু পাঠ করে 
আল্লাহর নির্দেশে মত মাকামে ইবরাহিমকে সম্মুখে রেখে কেবলা 
মুখা হয়ে দু রাকাত নামায আদায় করলেন। সায়ীর জন্য এরপর 
তান গমন করলেন সাফা পর্বতের 'দকে।১২ সাফা পর্বতে 
উপাঁস্থত হয়েই তানি পাঠ করলেন সুরা বাকারার এই অংশটুকু £ 
“ইন্নাস সাফা অল মারঅতা মেন শায়ায়োরজ্লাহ”"_ নিশ্চয়ই সাফা ও 
মারওয়া আল্লাহর নদর্শনাবল'ীর অন্তর্গত। 

সাফা মারওয়া সম্পার্কত এই আয়াতটি অবতীর্ণ হবার কারণাঁটও 
আমরা এই প্রসঙ্গো জেনে নিতে পারি। সাফা ও মারওয়া কাবা 
শরীফের নকটবতরঁ দুটি পাহাড়ের নাম, বর্তমানে যা হেরেমের 
অল্তভ্দন্ত হয়েছে। রসমলুল্লাহর পূর্বে পোত্তলিকতা যখন প্রবল- 
ভাবে ছাঁড়য়ে পড়েছিল তখন স্থানীয় আধিবাসীরা 'আসাফ' নামে 
এক 'বিরাট মৃর্তকে বাঁসয়োছিল সাফা পর্বতের শীর্ধদেশে, আর 
মারওয়ার শীর্ষে স্থাপন করোছিল “নায়লা'কে। কেবল স্থাপন করেই 


কাবার পথে ৩৪৭ 


তারা তাদের কর্তব্য শেষ করেনি, ভান্তভরে আরাধনা ও তওয়াফ করত 
এই দুটিকে । পরবতাঁকালে রসূল পাকের আবরাম প্রচেষ্টায় 
তাঁর্৫খযান্রীর মনে এই সংশয় জাগে ঃ সাফা মারওয়ায় সায়ী করা হজের 
অঙ্গ, না কি জাহেলিয়াত যুগের মত সায়ী করে শেরেক করা হচ্ছে ? 
এই প্রশ্ন ছাড়াও আরো একটি কারণ ছিল । উম্মুল মুমোনন আয়েশা 
রা-র বিবরণ থেকে অবগত হচ্ছি (বুখারী শরীফের হাঁদসঃ 
১৫৩২) মাঁদনাবাসীরা অন্ধকার যুগে যে দেবতার আরাধনা করত 
তার নাম মানাত আর এরা সর্বোতভাবে অস্বীকার করত আসাফ ও 
নায়লাকে। ফলে মুসলমান হবার পরও সেই পূর্ব ঘৃণা ও সংস্কার 
বশতঃ প্রাতাটি মাঁদনাবাসণ সাফা মারওয়ায় সায়ী করাকে অন্তরের 
সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নিন তাঁদের মনে হত এখানে সায়ী করার 
অর্থ আসাফ ও নায়লার প্রাধান্যকে মেনে নেওয়া'। কাবা শরীফ 
কেবলাহ নির্ধারিত হবার পর এই ভ্রান্ত ধারনাগ্ালর দ্ুত অপনো- 
দনের প্রয়োজন দেখা দেয়। সুতরাং সাফা মারওয়া সম্পর্কে এই 
আয়াত অবতরনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ ঘোষণা করলেন যে 
সাফা মারওয়া আল্লাহর 'নদর্শনাবলনর অন্তর্গত, আসাফ বা 
নায়লার কোন অধিকার, কোন প্রাধান্য নেই এখানে, আর এই দুই 
পর্বতের মধ্যে সায়ী করা হজেরই অপারিহার্য অঙ্গ, এর সঙ্গে 
অন্ধকার ষূগের রীতননীতর কোন সম্পর্ক নেই। 

বিশাল কাফেলা সহ রসূলুজ্লাহ স সাফা পর্বতের শীর্ষদেশে 
উপরাস্থত। এই বরকতময় পর্বতশীর্ধ হতে কাবা শরীফ দৃম্টিগরোচর 
হতেই তাঁর চোখে মুখে এক অসাধারণ দীপ্ত ঝলাকিত হয়ে উঠল। 
সবশাল্তমান আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে তান উল্লাসত কণ্ঠে 
উচ্চারণ করলেন ঃ “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ; অহাদাহ্‌ লা শাঁরকালাহ-, 
লাহুল মুলকো অলাহদল হামদো ইহক্রী অ ইয়োমিতো অ হয়া আলা 
কুজ্লে শাইয়েন কাঁদর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ অহ্‌দাহ? আনজাযা 
অয়াদাহদ অ নাসারা আবদাহ; অহাযামাল আহ্‌যাবা অহদাহহ'-- 
আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি এক ও আঁদ্বতীয়, রাজত্ব ও 


৩৪৮ কাবার পথে 


প্রশংসা তাঁরই । জীবন মৃত্যুর অধিকর্তা তিনি এবং তানি সকল 
কিছুর উপর শাল্তমান। এক আল্লাহ ব্যতদত কোন উপাস্য নেই। 
তিনি তাঁর কথা পূর্ণ করেছেন, তাঁর দাসকে সাহায্য করেছেন। আর 
তিনিই সকল আক্মণকারীর শান্তকে পযদিদস্ত করেছেন। আবু 
দাউদ। 

সাফা পর্বত হতে অবতরণ করে রসুলুল্লাহ স এবার অগ্রসর 
হলেন অপর প্রান্তে মারওয়ার দিকে । এই পাবি পর্বতশীর্ষে 
উপাস্থিত হয়েও 'তাঁন আবেগান্দোলিত কন্ঠে দোয়া দরূদ পাঠ কর- 
লেন। এক সময় সাফা মারওয়ার মধ্যে সাতবার গমনাগমন শেষ হল, 
এভাবেই সায়ী সম্পূর্ণ হয়ে গেল। 

সকল রকম কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, ভ্রান্ত রীতনীতির মূলে 
কুঠারঘাত হানাই ছল রসূলজ্লাহর বিদায় হজের এক বিরল মৌলিক 
বোশিষ্ট্য। জাহেলিয়াত যুগে তামাম আরববাসীরা হজ মওসুমে 
ওমরা করাকে গাঁহ্হত কাজ বলে মনে করত, এ সময় ওমরা করা তাদের 
কাছে ছিল অবৈধ। এই অন্ধাঁবশ্বাসের বিরুদ্ধে রসুলুল্লাহর 
জলদগম্ভীর কণ্ঠ বিঘোষত হল। সাফা-মারওয়ার মধ্যে সায়ন 
সম্পূর্ণ করে তিনি ঘোষণা করলেন, সায়ীর সঙ্গে সঙ্গে ওমরার 
কর্তব্যসমূহ সম্পূর্ণ হল, সুতরাং যাদের সঙ্গে কুরবানর পশু 
নেই তারা এহরাম ভঙ্গ কর। 

এই ঘোষণার পর অনেকে এহরাম খুলে ফেললেন, অনেকে আবার 
অতাতের অন্ধমোহ বশত্ঃ তখনও এহরাম ভঙ্গ করতে ইতস্ততঃ 
করছিলেন। তাঁদের এই দ্বধার ভাব লক্ষ্য করে পাক জবানে 
আবার উচ্চাঁরত হল, আমার সঙ্গে কুরবানির পশু না থাকলে 
আমিও এহরাম ভঙ্গ করতাম। এ কথার পর, লঙ্জানত 'শিরে দ্বিধা- 
গ্রস্ত সাহাবীগণ এহরাম ভঙ্গ করলেন। এভাবে অতাঁতের আরো 
একাঁট অন্ধাব*বাস চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেল। 

হজের পুরো মওসুমে স্ধরীদের থেকে দূরে থাকা ছিল আরবদের 
আর এক ভ্রান্ত নীতি। যেট স্বাভাবিক এবং রাতিসম্মত-ধর্মের 
নামে তা বন করে আত়াকে অযথা পাঁড়ন করার শিক্ষা ইসলাম 


কাবার পথে ৩৪৯ 


দেয়ন কোন দিন। সতরাং যাঁরা এহরাম খুলে ফেললেন তাদের 
মধ্যে “যার সঙ্গে তার স্ত্রী ছিল তার সাথে সহবাস করা এর পর বৈধ 
বলে জানিয়ে দলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধি ব্যবহার ও সাধারণ কাপড় 
চোপড় পরারও অনুমাঁত দলেন।” বু" শ" ১৪৪৩। 

এমন আদেশ আল্লাহর রসূলের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব। অন্য 
ধর্মের ধর্গুরুরা সাধারণতঃ এই মহান পাবিন্ন পারবেশে এই ধরণের 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তির কথা স্মরণ করেছেন, তাঁদের উপর পীড়ন 
আদেশ না দিয়ে সহমমরঁ হয়েছেন, অনায়াস সাধ্য রীতিননীতির 
মাধ্যমে ধর্মপালনকে মানুষের জন্য সহজতর করে 'দিয়েছেন। এই 
নিদের্শের সঙ্গে তাঁর চিন্তার গভীর বাস্তবমুখীনতা আমাদের 
বিশেষরূপে বিস্মিত করে। 

হজরত আলিকে 'কিছাাদন পূর্বে মানুষকে তালিম দেবার জন্যে 
ইয়েমনে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাঁনও এ সময় ইয়েমনীয় তীর্থ- 
হলেন। তাঁর সঙ্গেও কুরবানির পশ ছিল সুতরাং রসূল পাকের 
সঙ্গে তিনিও এহরামের অবস্থাতেই থাকলেন। 

এ প্রসঙ্গে আর একটি হাদিসের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। 
মক্কা বিজয়ের পর রসুল:জ্লাহ প্রথমে কাবা শরীফের অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করতে অস্বীকার করেন কেননা তখনও কাবার মধ্যে তন শো 
ষাটটি মূর্তি বিরাজমান। মূর্তগুলি অপসাঁরত হলে এবং দেওয়াল 
পাঁরজ্কার হলে তিনি ভিতরে গিয়ে প্রাণ ভরে তকবশর দেন। এ সময় 
তিনি কাবার মধ্যে নামা পড়েছিলেন কনা সাঠিক জানা যায় না। 
সালেম রা বার্ণত একট হাদিস থেকে যতট;কু অবগত হচ্ছি তাতে 
করোছলেন। আম সকলের অবগাঁতির জন্য সম্পূর্ণ হাঁদসের অনু- 
বাদাট এখানে উদ্ধৃত করে 'দিলাম। “সালেম রা তার পিতা 
(আবদুজ্লাহ ইবনে উমর) থেকে বর্ণনা করেছেন। 'তাঁন (আবদদ- 
জ্লাহ ইবনে উমর) বলেন রসমলঃজ্লাহ স স্বয়ং এবং উসামা ইবনে 


৩৫০ কাবার পথে 


যায়েদ বেলাল এবং উসমান ইবনে তালহা কাবা ঘরে প্রবেশ করলেন 
এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন। পরে বেলালের সাক্ষাৎ পেলাম। তাঁকে 
[জিজ্ঞেস করলাম, রসুলহজ্লাহ স'কি ঘরের মধ্যে নামাষ পড়েছেন? 
[তিনি বললেন, হাঁ তিনি নবী স ইয়ামানী স্তম্ভ দুটির মাঝখানে 
দাঁড়য়ে নামায পড়েছেন।” বু" শ. ১৪৯৩। 

দ; তন দিন মক্কায় কাটল সকলের । ন দিনের তাপদগ্ধ মর যাত্রায় 
সকলেই ক্লান্ত ছিলেন ভীষণ । সম্মুখে মিনা ও আরাফাতের দিনগীল 
আরো কম্টের, কঠিন পরাীক্ষার। সাহাবীরা 'াজেদের কথা ভাব- 
ছিলেন না কেউ তেমন, সকলেই অসম্ভব ব্যগ্র ছিলেন রসূলুল্লাহর 
জন্য। তাঁর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বিশেষ দৃস্টি ছিল সকলেরই। 
অসংখ্য মানুষ আসছে তাঁর কাছে, নানান প্রশ্ন তাদের, তা ছাড়া 
এই বিশাল কাফেলার দায়িত্বও রয়েছে তাঁর উপর। সুতরাং তাঁর 
অবস্থান আহার ও নিদ্রার বষয়ে সকলেই বিশেষ রূপে চিন্তা কর- 
ছিলেন। মক্কায় অবস্থানের সময় একদিন কয়েকজন সাহাবা এলেন 
তাঁর কাছে। আরাফাত মরতে অসম্ভব ভিড়ের মধ্যে হুযুর 
আকরাম স যাতে অন্ততঃ িছ-টা স্বাচ্ছন্দ্য পেতে পারেন তার জন্যে 
আগ্রিম ছু; ব্যবস্থা করে রাখতে চান তাঁরা । এক সময় হুযুরের 
অনুমাতির জন্যে তাঁরা বিনীত কণ্ঠে বললেন, ইয়া রসুলজ্লাহ! 
ঘাঁদ অনুমাত করেন তা হলে আপনার জন্যে আরাফাতের ময়দানে 
একটা ভাল জায়গা "নার্দস্ট করে রাখ । 

ইসলাম সাম্যের ধর্ম, শান্তির ধর্ম! হজের একাঁট বিশেষ অব- 
দানই হল বিভেদ ও বিচ্ছি্নতার মাঝে সাম্যের প্রাতম্ঠা। এখানে 
ছোট বড়তে কোন ভেদ থাকে না, ধনী দরিদ্র অভিজাত অনাঁভজাত 
সকলেই মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। সাহাবাদের মূখে এমনতর 
যান্তহীন আবদার শুনে সাম্যের প্রাতষ্ঠাতা রসূলুজ্লাহ স শুধু 
এইটুকু বললেন, এ হতে পারে না। যে আগে আসবে স্ামবধাজনক 
জায়গায় বসবে সেই। 

ছোট্ট উত্তর, ব্যাপ্তিতে বিশাল । গবাক্ষ পথে তারা 'ঝিকাঁমক 
অসাম আকাশ পাঁরদর্শনের মত এই সংাক্ষি*্ত উত্তরের মাধ্যমে সামা- 


কাবার পথে ৩৫১ 


বাদ্দের অলৌকিক প্রাতিজ্ঠা বাস্তবায়িত হয়ে উঠেছে। 

সম্ভবতঃ জিলহজের সাত তাঁরখ বূধবারে তান সকলকে নিয়ে 
[মিনায় চলে আসেন। আট তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পাতবারের সম্পূর্ণ 
1দবসাঁট তাঁরা মিনার পাঁবন্র ধাঁলময় প্রান্তরে অবস্থান করলেন। নয় 
জিলহজ শূক্রবার ফজরের নামায পড়লেন এখানে । নামাযের পর 
[বিশাল কাফেলাসহ 'তাঁন যাত্রা করলেন আরাফাতের উদ্দেশ্যে। 

সুপ্রাচীন কাল থেকেই কাবা শরীফের তন্তবাবধানের ভার ছল 
কুরেশদের উপর। এই সম্মানীয় গৃহটির ভারপ্রাপ্ত হওয়ায় সমগ্র 
আরবের উপর এই গোন্লের প্রভাব ছিল অপাঁরসীম। একে ত কুরেশ 
গোন্রটি দনজেদের আঁভজাত মনে করত, তার উপর সমগ্র আরব কর্তৃক 
এভাবে সম্মানত হওয়ায় তাদের এই আভিজাত্যবোধ শালীনতার 
সীমা ছাঁড়য়ে অহংকারের পর্যায়ে উঠে গেল। গোন্র কৌলনণ্যে ফুলে 
ফে“পে ানজেদের এমনই স্বতন্ত্র ভাবতে শুরু করল যে অন্যান্য আরব- 
দের সঙ্গে একত্রে ওঠাবসাকেও তারা নিজেদের জন্য মর্যাদাহানিকর 
ভাবতে শর; করল। হজের উদ্দেশ্যে ধনীনির্ধন প্রভুগোলাম সকল 
আরববাসীই যখন আরাফাতে গমন করত, কুরেশরা তখন আরাফাতে 
না গিয়ে হেরেমের সীমানায় মুূজদালেফায় অবস্থান করে বায়তুজ্লাহয় 
ফিরে আসত । এ ভাবে 'ছোটলোকদের' সঙ্গে না মিশে, একত্রে অব- 
স্থান না করে নিজেদের কোলণ্য ও আভিজাত্য বজায় রাখত। 
ইসলাম শুর থেকেই এই সব ঘৃণ্য মানাসকতার মূলোৎপাটনে নেমে- 
ছল, এ ক্ষেত্রেও এই অন্যায় আচরণের বিরুত্ধ মহান আল্লাহর পক্ষ 
থেকে অবতীর্ণ হল স:স্পম্টভাবে এই আয়াতঃ “ছঃম্মা আফেদা মেন 
হারছো আফাদান নাস” অন্যান্য লোক যেখানে (আরাফাতে) অব- 
স্থান করে তোমরাও সেখানে গিয়ে অবস্থান কর, ২৪২০০। কালাম 
পাকের এই ঘোষণার সঙ্গে হাযূর আকরাম স-ও নিদেশি 'দিলেনঃ 
“তোমরা পাবন্ন স্থান সমূহে অবস্থান কর, কেননা তোমরা তোমাদের 
পতা ইবরাহমের উত্তরাধিকারী । এই যুগান্তকারী ঘোষণার পর 
প্রীতাঁট কুরেশ রসুলুল্লাহ স-এর সঙ্গে বনাদ্বধায় নতমস্তকে ধনী- 
নির্ধন কালোসাদা সকল আরব অলারবদের সঙ্গে এক জামাতে মিলে 


৩৫২ কাবার পথে 


গমশে এক দেহ এক প্রাণ হয়ে আরাফাতের বিশাল প্রান্তরে উপাস্থিত 
হলেন। 

প্রান্তর লোকে লোকারণ্য। যোঁদকে দ্াঁষ্ট যায় কেবল মানুষ আর 
মানুষ, কল্লোলত জনসমদদ্র। রসুলুজ্লাহ স 'নমেরা' নামক এক 
স্থানে কম্বলের তাঁব্‌তে িছনক্ষণের জন্য অবস্থান করলেন। দ্ব- 
প্রহরের কিছ পূর্বে জোহরের নামায না পড়েই তিনি তাঁবদ হতে 
তশাঁরফ য়ে আল কাসওয়ায় সওয়ার হলেন। এরপর আল কাস- 
ওয়া ধীরে আঁত ধারে বিশাল জনসমযদ্র আতক্রম করে এসে থামল 
জবলে রহমতের পাদদেশে । এখান থেকে, উন্প্রীর পঠে আরোহণ 
করেই রসূলঃজ্লাহ স একবার দাম্ট ছাঁড়য়ে 'দলেন বিপুল গণসমা- 
বেশের 'দিকে। প্রান্তরের প্রাতাঁট মানুষ তখন অসাম শ্রদ্ধায় উৎ- 
কণ্ঠায় নতুনতর বাণীর প্রত্যাশায় নীরব নিশ্চল। হযরত মোস্তফা 
স একবার স্মরণ করলেন পরম প্রভু আল্লাহকে তারপর দরদভরা 
অমনান বরণীয় এরীতিহাঁসিক ভাষণ, যার মধ্যে একাধারে সণ্চিত আছে 
ইসলামের প্রধান রীতিনীতি এবং ব্যবহারক 'বিধান। 

রস্‌লুল্লাহর দেহমন আত্মা আজ যেন এক অলোকিক শান্ততে 
দীপ্তোজ্জবল। ভাষণ দানের জন্যে সর্বোতভাবে 'তীন প্রস্তুত। আর 
তাঁর ভাষণ সকল সময়ই অসাধারণ। তাঁর বলার ভাঁঙ্গমায়, গভনর 
আন্তাঁরকতায়, আত্মার আকৃতিতে আত সাধারণ কথাবার্ত 
অসাধারণ হয়ে উঠত সকলের উপলব্ধিতে। তাঁর বন্তৃুতা মানুষের 
মধ্যে কিরূপ প্রাতক্রিয়ার সূন্টি করত তার একটি স্মন্দর বর্ণনা পাই 
আসমা বিনতে আব্দবকর রা-র ডীন্ততেঃ “একদিন রসুলুল্লাহ স 
বন্তুতা দতে উঠে কবরের আযাবের কথা বলতে শ্রু করলেন। 
বললেন, এমন আযাবের মধ্যে মানুষকে অবশ্যই পড়তে হবে। তাঁর 
ওয়াজ শ্রবণ করে বন্তুতার মধ্যেই সমবেত সকলে 'চৎকার করে ক্রন্দন 
শুরু করলেন।” সীরাতুন নবী। 

হযরত আব্দ হনরাইরা এবং হযরত আব সয়ীদ খুদরণী রা বলেন, 
“একাঁদন হনযুর স খুতবা দিলেন। খ্যতবার মধ্যেই ধললেনঃ অজ্ীই 


কারার পথে ৩৫৩ 


নাফসণ বায়াদাহ্‌_ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! এই 
পর্যন্ত বলে আবেগ ভরে রসুলহজ্লাহ স সামনের 'দকে একট ঝ'দক- 
লেন। দেখা গেল শ্রোতাদের মধ্যে সকলের মাথা সকলের অজান্তে 
সামনের দকে ঝদুকে পড়েছে এবং প্রাতাঁট মানদষ কাপড়ে মুখ ঢেকে 
অঝোরে কুন্দন করছেন।”" 

প্রায় অলৌকিক ছিল রসলহল্লাহ স-এর বক্তৃতার প্রভাব। দু 
লক্ষ নির্বাক জনতার সম্মুখে সেই অসম্ভব প্রভাব বিস্তারী বাগ্মী- 
তার প্রকাশ ঘটল আজ । জাহেলিয়াত যুগের সেই নরক্ষর 'হংম্্ 
অন্ধকার সময়ে নানা রকম কুসংস্কার আর রীতিনীতি মানুষের মন 
মানসকে একেবারে গ্রাস করে ফেলোছিল। মহান আল্লাহর মাঁহমা 
ঘোষণার পর এই কুপ্রথা আর ভ্রান্ত সংস্কারগীলর মূলোচ্ছেদ করে 
সেই বিশাল জনতার সম্মুখে সর্বপ্রথম রসুলুল্লাহ স ঘোষণা 
করলেনঃ 
কাদামি মাওজ7”* শ্রবণ কর! জাহেলিয়াত যুগের সকল কুসংস্কার 
সমস্ত অন্ধ 'িশবাস এবং অনাচার আজ আমার পদতলে দালত-মঘিত 
হয়ে চিরকালের জন্য রাহত এবং বাতিল হয়ে গেল। মুসাঁলম, আবু 
দাউদ। 

মানবসভ্যতার অগ্রগতি এবং সৌভ্রাতৃত্বের সর্বাপেক্ষা বড় শন্রুহল 
শ্রেণীভেদ প্রথা । এই বিভেদ প্রথা রাজা আর প্রজার মাঝে তুলোছিল 
অহংকারের দুলজ্ঘ প্রাচীর, শ্বেতাঙ্গ আর কৃফ্ণাঙ্গের মাঝে রচনা 
করেছিল বাধার বিন্ধ্যাচল। আদম সন্তানেরা ধনী-দারপ্র, প্রভ- 
গোলাম, আশরাফ-আতরাবে বিভন্ত হয়ে ঘৃণা 'বিদ্বেষে এবং লাঞ্চানায় 
পরস্পর পরস্পর থেকে 'বাছল্ন হয়ে বহ7 দূরে সরে গিয়োছল। 
পুরোহিত, পাদরি, এবং ধর্মযাজক ছাড়া ধর্মালোচনার কোন আধকার 
ছল না সাধারণ মানুষের । আর রাজা-বাদশারা ত সাক্ষাৎ ভগবানের 
প্রতিনিধি! আজ বিদায় হজের মহালন্নে শ্রেণী ও জাত ভেদের এই 
দূঢ়মূল প্রাচীর হঠাৎ যেন ধ্যসে পড়ল! মানাঁবকতা বিকাশের 
পরিপন্থী এই সর্বনাশা অন্যায় বিশ্বাসের বিরদ্ধে রসুলুল্লাহ 

কা. প--২৩ 


৩৫৪ কাবার পথে 


জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেনঃ 
«“আইয়োহান নাছো আলা ইন্না রাব্বাকুম অহেদ অ ইন্না আবাকুম 
অহেদ আলা লা নাদলা লে আরাব অলা আজামি অলা লজামি আলা 
আরাব অলা এলা হামরা আলা আসঅদা অলা লা এস অদা আলা 
আহমারা এলা বেত তাকঅয়া''-_ হে লোকসকল! স্মরণ রেখ, তোমা- 
দের প্রভ্‌ এক, তোমাদের আঁদ পতা এক হেযরত আদম) । সাবধান 
কোন অনারবের (যে আরবের অধিবাসী নয়) উপর কোন আরবের 
আধকার নেই, তেমান কোন আরবের উপর কোন অনারবের আঁধকার 
নেই (অর্থাৎ বিশ্বের একদেশের উপর অন্যদেশের, এক জাতির উপর 
অন্য জাতর কোন অধিকার নেই, সকলেই সমান) । কোন কৃ্কাঙ্গের 
উপর কোন শ্বেতাঙ্গের প্রভাব নেই আবার কোন শ্বেতাঙ্গের উপর 
কোন ক্ফাঙ্গের প্রাধান্য নেই। একমান্র আল্লাহ ভশীতিই (বা মঙ্গল- 
জনক কাজকর্মই) হল পরস্পরের ছোট-বড়র মাপকাঠি । মুসনাদে 
ইমাম আহমদ । 

এরপর হুযূর আকরাম স এর কণ্ঠে পর পর শোনা গেল সেই 
আবস্মরণীয় এীতিহাঁসক ঘোষণা একটি মাত্র বাক্যে তান 'নাঁখল 
[বিশ্বের তাবৎ মুসলমানকে এক সূন্রে বেধে দিলেনঃ 

“কুল্লো মূসলেমে আখুল মুসলেমে অ ইন নাল মুসলোমনা 
এখোয়াতে”” প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভাই আর 
প্রীতাঁট মুসলমানকে 'নয়ে এক আবচ্ছেদ্য ভ্রাতুসমাজ। কেউ ছোট 
একে অপরে অবিচ্ছেদ্য। এই ভাবে বিদায় হজের সেই মহাময়দানে 
চরাদনের জন্য নিখিল বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের প্রাতজ্ঠা হয়ে গেল। 
হাকেম মোস্তদরক। তারবা। 

মানীবকতার অপমান ও লাঞ্থনার যত রকম ঘণ্য প্রথা তৎকালীন 
সমাজে প্রচালত 'ছিল, ক্লাঁতদাস প্রথা অবশ্যই তাদের অন্যতম । সারা 
জীবন ধরেই মানবম্ত্তির অগ্রদূত রসূলুজ্লাহ স এই জঘণ্য প্রথার 


কাবার পথে ৩৫৫ 


বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছেন। মৃত্যু শব্যায় 'তাঁন এই বাত 
মানুষদের কথা বিস্মৃত হন নন, তাঁর মুমূর্য কণ্ঠে শোনা গেলঃ 
“তোমাদের ব্লতদাস! সাবধান তোমাদের ব্লীতদাস! বিদায় হজের 
সুবিশাল গণসমাবেশে আজ 'তাঁন স:স্পম্ট ভাষায় ঘোষণা করলেনঃ 

“আরে কায় কুম আরে কায়; কুম আতয়ে মনহনম মেম্মা তা 
কুলুনা অক সুহুম মেম্মা তালবাসমন” তোমাদের ক্লতদাস! তোমা- 
দের ব্শতদাস!! তোমরা যা খাবে তাদেরও তাই খেতে দেবে. তোমরা 
যা পরবে তাদেরও তাই পরতে দেবে । তাবকাত। 

বললেনঃ আর তোমাদের দাসদাসী-_নিঃসহায়-নিরাশ্রয় দাস- 
দাস! সাবধান এদের নির্যাতন করো না, এদের অন্তরে ব্যথা দিও 
না! শ্রেণী ভেদের বলত ও প্রভূ গোলামের পার্থক্য 'বদূরীত 
করে সাম্য প্রাতষ্ঠায় এই বাণণ মন্তের মত কাজ করল । ধরে ধরে 
আরব ভৃখণ্ড হতে ক্লতদাস প্রথা চিরদিনের মত দূর হয়ে গেল। 
ক্রমে শোঁণিত-প্রাতশোষ গ্রহণ। এক শো বছর পূর্বে হয়ত কোন 
গোত্রের কেউ দ্বিতীয় একটি গোন্রের কাউকে হত্যা করেছিল, এক শো 
বছর পরেও সকলে সেই হত্যার শোণিত-প্রাতশোধ গ্রহণে তৎপর 
থাকত-_ এভাবে এই দু গোন্রের মধ্যে শত শত বছর ব্যাপী 'নিরব- 
চ্ছন্ন ভাবে জহলত প্রাতাহংসার দাবানল। ফলে সমাজে কোন 
মানুষের কোন সময়েই কোন রকম নিরাপত্তা ছিল না। এই ঘৃণ্য 
প্রাতযোগিতা ও প্রাতশোধ স্পৃহার চিরঅবসান ঘাঁটয়ে রসমলল্লাহ স 
ঘোষণা করলেনঃ 

“অদে মাউল জাহেলিয়াতে মাও দুয়াত অইন্লা আউঅলাদামে 
আদাউ মেন দেমাএনা দামো ইবনে রাঁবয়াতা ইবনে হারেস” অন্ধকার 
যুগের সকল শোণিত প্রাতশোধ বাতিল করা হল। আর সর্বপ্রথম 
আমি আমার ধংশের রাবিয়া ইবনে হারেসের শোঁণতের দাবী রাঁহত 
ঘোষণা করলাম। মুসলিম, আব দাউদ । 

এনে বিশেষ রূপে লক্ষণীয় বিষয় এই যে রসূলুল্লাহ স 
কেবল পরস্পর শোণিতের দাবী বাতিল ঘোষণাই করলেন না, নিজ 


৩৮৬৬ কাবার পথে 


গোত্রের শোণিতের দাবী বন করে, এক মহোত্তম দৃম্টান্ত স্থাপন 
করলেন। রাবিয়া ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মোত্তালেব রসল:ল্লাহ 
স-এর চাচাত ভাই ছিলেন। রাঁবয়ার ইয়াস নামক পহন্রকে, যান 
বন সাদ গোত্রে প্রাতপালিত হাচ্ছিলেন, হোযাইল নামক এক ব্যক্তি 
খুন করে। এই হত্যার রক্তের দাবী কুরেশ বংশে চলে আসাছল যুগ 
যুগ ধরে, বিদায় হজের বিশাল জনসমাবেশে রসূল পাক নাজ বংশের 
এই দাবীকে বাতিল ঘোষণার মাধ্যমে সর্বপ্রথম আপন বাণীর 
সার্থকতা পূর্ণ মর্ধাদায় প্রাতান্তঠত করলেন। এই ঘোষণায় সমগ্র 
আরব মরুতে শান্তি এবং নিরপত্তার এক পাঁবন্র বাতাবরণ সান্ট 
হয়ে গেল। 

জাঁজরাতুল আরবে ব্যাপক ভাবে প্রচালিত ছিল সুদের কারবার। 
মুম্টমেয় কয়েকজন ধনীর হাতে এই প্রথা এমনই নির্মম ও হৃদয়হীন 
হয়ে উঠোঁছল যে প্রাতিটি দরিদ্র মানুষের অস্তিমজ্জা পর্ন্ত বাঁকয়ে 
গিয়োছল। কয়েকজন অর্থলোলুপ মানুষের শোষণ শাসনে জীরত 
হয়ে তারা দাঁড়য়োছল প্রায় মৃত্যুর সীমানায়। মানবম্বীন্তর অগ্রদূত 
রসূলুল্লাহ স বিদায় হজের এরীতহাসক সমাবেশে এই সব প্রাণহীন 
ণনর্বাক মানুষদের মুখে জীবনের ভাষা দিলেন। দানববেশী উদ্ধত 
রাক্ষসদের মস্তক চূর্ণাবচূর্ণ করে তান ঘোষণা করলেনঃ 

“অ রে বাল জাহোলয়াতে মাওজুওন অ আউয়ালো রেবা আদায় 
সকল সূদের দাবী বাতিল ঘোষণা করা হল। সবপ্রথম আমার 
গোন্লের আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালেবের সকল সদ আজ আমিই 
বাতিল করে দিলাম । ব্খারাী, মুসলিম । 

“'আপাঁন আচরি ধর্ম অন্যকে শিক্ষা দেওয়ার নাত এখানেও 
অনুসরণ করলেন রসুলুজ্লাহ স। হযরত স-এর চাচা হযরত আব্বাস 
রা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ব্যাপকভাবে সুদের কারবারে লিপ্ত ছিলেন 
এবং বহু মানুষের কাছে তাঁর সুদ পাওনা ছিল। রসুল;ল্লাহ স 
সকলের নিকট প্রাপ্য সুদকে মাফ করে দিলেন। এই ঘোষণার এবং 
পস্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে সকলেই যে যার প্রাপ্য সুদকে বজ্জ্ন 


কাবার পথে ৩৫৭ 


করলেন, ফলে দার্ঘাদনের এই অমানাবিক ঘৃণ্য প্রথা আরবের মাটি 
থেকে চির বিদায় নিল। 

সর্বাপেক্ষা অবহেলিত এবং অসহায় অবস্থায় ছিল আরবের 
মাঁহলা সমাজ। স্বাধীনতা ত দূরের কথা, তারা ছিল পুরুষ সমাজের 
অস্থাবর সম্পান্তর মত। কন্যাদের জীবিত কবর দেওয়া হত, জুয়ার 
আড্ডায় হবহামেশা বাজ ধরা হত স্ত্রীদের, হেরে গেলে স্তী চলে যেত 
অন্যের দখলে । মাতৃজাতির এই সীমাহীন অবমাননা, এই চরম 
লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার করে বিদায় হজেব ভাষণে পূর্ণ মর্ষাদায় প্রাতষ্ঠা 
ও নিরাপত্তা দান করলেন রসুলজ্লাহ স। প্রথমেই বললেনঃ 
ভয় কব। বুখাঁর, মুসলিম, আবু দাউদ । 

পবে বললেন £"“ইন্না লাকূম আলা নেসায়েকুম হাক্কা অলাহল্লা 
তেমাঁন তোমাদের উপরে তাদের আঁধকার রয়েছে । তাবাঁর, ইবনে 
হেশাম। তিনি আরো ঘোষণা করলেনঃ অতঃপর হে লোক সকল! 
নাবীদের সম্বন্ধে আম তোমাদের সতর্ক করাঁছ-_তাদের প্রাতি নির্মম 
ব্যবহার করার সময় আল্লাহর শাস্তি হতে নিভয় হয়ো না। নিশ্চয়ই 
তোমরা আল্লাহর জামিনে তাদের গ্রহণ করেছ এবং তাঁরই আয়াতে, 
(বাক্যে) নারীদের সঙ্গে তোমাদের দাম্পত্য সম্পর্ক প্রাতান্ঠত 
হয়েছে। পরস্পর পরস্পরকে নারীদের প্রাতি সদ্ব্যবহার করতে 
উদ্বুদ্ধ করবে। স্মরণ রেখ, এই অবলাদের তোমরাই বলদাতা, এই 
িঃসহায়দের একমান্র সহায় তোমরাই । 

মাতৃজাতির মহামুন্তির এই পয়গাম সমগ্র নারীজাতিকে আপন 
মর্যাদায় প্রাতান্ঠত করল। এই মহাঘোষণা থেকেই বিশ্বের নারী 
সমাজ আযাদীর অলৌকিক স্পর্শ পেল। 

রসূলুল্লাহ স অতঃপর কয়েকাট মৌল নশীতর ঘোষণা করলেন 
এই সমাবেশেঃ 

“ইন্লাল্লাহা আঘৃযা অ জাল্লা কাদ আতা কুল্লাঁজ হান্কেন 
হান্কাহ? ফালা আসিয়াতা লে অরেছে”'__আল্লাহ প্রত্যেক আঁধকারকে 


৩৫৬৮ কাবার পথে 


তার ন্যায্য অংশ নির্ধারত করে 'দয়েছেন। অতএব কোন উত্তরাধ- 
কারীর জন্য আর আঁসিয়তের প্রয়োজন নেই। 

ব্যভিচার ছিল আরবের আর একটি জঘন্য পাপবাত্ত। ইসলামের 
আবর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই সব পাপ প্রবৃত্তি বিশেষ রূপে হাস 
পেয়োছল। বিদায় হজে এই চারন্রহনতার বরুদ্ধে কঠোর হ"়াশিয়ারী 
উচ্চারিত হল রসুলুল্লাহ স-র কণ্ঠেঃ 

“আল অলাদো লেলফেরাশে অ লেল আহেরেল হাজারো অ 
হেসাবহূম আলাল্লাহে”*__সন্তান শয্যার আঁধকারীর, ব্যাভচারীর 
নিকাশ। 

সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে অনেকেই তৎকালীন আরবে আপন 'পিতা- 
মাতাকে অস্বীকার করে আভজাত লোকদের 'নাজের 'পতামাতা বলে 
ঘোষণা করত, অনেক পালিত সন্তানেরা দত্তক গ্রহনতাকে 'চাহৃত 
করত নিজেদের পিতামাতা হিসেবে । অনেক ক্লাতদাসদাসী আপন 
মাঁনবকে অস্বীকার করে নিজেকে অন্যের দাস বলে পাঁরচয় দিত। 
এসব মিথ্যা পাঁরচিতির ফল হত মারাতমনক। এই বিপরযয়মুখী 
প্রবণতার বিরুদ্ধে রসুলুজ্লাহ স সরব হয়ে উঠলেনঃ “যে সন্তান 
তার পিতা ছাড়া অন্যের ওরসের দাবী করে এবং যে ব্লীতদাস আপন 
মানব ছাড়া অন্যের দাস বলে পাঁরচয় দেয়__তাদের উপর আল্লাহর 
আভসম্পাত।” 

মাতৃজাতির স্বাধীনতাকে যেমন 'তনি মস্ত কণ্ঠে ঘোষণা কর- 
লেন, সেই স্বাধাঁনতাকে উদ্দাম হতে না দিয়ে সংযত করে 'দলেন 
সংঙ্গে সংঙ্গো। বললেনঃ 

“আলা লা ইয়াহেজ্লো লে এমরায়াতে আন তুতিয়া মেন মালে 
জাওজেহা শাইয়ান ইল্লা বে এজানাহ”'- হুশিয়ার! স্বামীর ধনের 
কোন অংশ স্ব তার অন্মাঁত না নিয়ে দান করতে পারবে না। 

পাক জবানে আরো উচ্চারিত “ধণ পারিশোধ করতে হবে। ধার 
করলে তা দিয়ে দিতে হবে। দানের প্রাতদান দেওয়া চাই। জামিনের 
জম্মাদ্বার হতে হবে ।» 


কাবার পথে ৩৫৯ 


উটের উপর উপবিষ্ট ছিলেন রসমলুজ্লাহ স। হযরত বেলাল 
রা-র হাতে উটের লাগাম। হযরত উসমান ইবনে যায়েদ রা পশ্চাতে 
দাঁড়য়ে কাপড় ধরে ছায়া করোছিলেন। এই পাঁরবেশে রসুলুল্লাহ স 
এক একটি বাক্য উচ্চারণ করছিলেন, দূরে দুরে দশ্ডায়মান অসংখ্য 
নকীবের উদাত্ত কণ্ঠে হুযূর আকরাম স-এর ভাষণ সেই বিশাল 
প্রান্তরের প্রতিটি প্রান্তে মুহূর্তে মুহূর্তে ছাঁড়য়ে পড়ীছল। 

লুণ্ঠন ও দসুযবৃত্ত ছিল আরব বেদুইনদের অন্যতম পেশা। 
তথাপি হজ মৌসুমে চারটি সম্মানীয় মাসের প্রত গুর্ত্ব আরোপ 
করে এই সব তস্করবুত্তর মানূষেরাও যথেন্ট সংযম হয়ে যেত, তারা 
নরহত্যা ও ল্‌ম্তনবৃত্তি পাঁরত্যাগ করে চেস্টা করত ভাল হয়ে চলার। 
আর চারটি মাসের প্রাত এই সম্মান প্রদর্শন চলে আসাঁছল হযরত 
ইবরাহিম আ-এর আমল থেকে। কিন্তু হত্যা খুনজখম ও লুণ্ঠন 
যাদের রন্তে মিশেছিল তাদের অনেকের পক্ষে এই সদীর্ঘ চারাট মাস 
চুপচাপ ভাল মানুষ হয়ে থাকা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয়ে উঠত 
না। সূৃতরাং হত্যা ও লুণ্ঠনের নেশা মেটাতে তারা অনেক সময় 
ইচ্ছামত সম্মানীয় মাসগুলিকে আগিয়ে বা পিছিয়ে দিত। জিলহজ 
মাসে হজ কিন্তু লণ্ঠন লালসায় উদগ্ন সর্দারেরা ঘোষণা করত “এবার 
হজ হবে সফর মাসে ।” এভাবে সম্মানীয় মাসকে ইচ্ছামত দু মাস 
পাঁছয়ে দিয়ে এই দু মাস তারা মনের সাধে লুণ্ঠন ও হত্যায় মগ্ন 
হয়ে যেত। এই স্বোচ্ছাচারিতার বরদ্ধে সোচ্চার হলেন মুহম্মদ 
মোস্তফা স, “সময়ের গাতি আজ সেই বন্দুতে এসে উপাঁস্থত, যে 
বিন্দু হতে আল্লাহ আকাশ পৃথিবী সৃম্টি করোছিলেন।” অর্থাৎ 
আজকের এই পাঁবন্র দিন হতে সময়ের আর তারতম্য করা যাবে না, 
আজ হতে মাসের আগন-পিছু চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেল। 

রন্তপপাস লুটেরাদের উদ্দাম লালসাকে আরো সংহত করে 
স্পন্ট ভাষায় এই চারাঁট মাসকে 'নার্দন্ট ভাবে 'চাহনত করলেনঃ “বার 
মাসে বছর, তার চার মাস সম্মাঁনত। তন মাস পর পর য্স্ত-জল- 
কদ জিলহজ ও মহররম আর রজব মাস, যা জমাদিউস সান ও শাবান 
এর মধ্যবতরঁ। 


৩৬০ কাবার পথে 


বর্বর ফুগে অনাচার ও অত্যাচারের যে সমস্ত দ্নীত প্রচালত 
ছিল তাদের অন্যতম একাঁট হল একের অপরাধে অন্যকে আভিষ্য্ত 
করা। কোন গোত্রের কোন একটি লোক অপরাধ করলে সেই 
অপরাধের দায়ভাগ সমগ্র গোন্রের উপর বর্তে যেত। অপরাধন ব্যান্তি 
আতমগোপন করলে অথবা দূরদেশে পাঁলয়ে গেলেও তার বংশের 
লোকেরা রেহাই পেত না, যাকে পাওয়া যেত তাকেই হত্যা করে প্রাতি- 
শোধ গ্রহণ করা হত। পিতার অপরাধে পুত্রের বা প্রাতবেশীর 
অপরাধে অন্য প্রাতিবেশীর রন্তে মরুর ধূঁল রাঞ্জত হয়ে উঠত হর- 
হামেশাই। এই বর্বরোচিত অমানাবিক প্রথার বিরুদ্ধে সর্ব প্রথম 
মহান আল্লাহই মানবজাতিকে সতর্ক করে দিলেনঃ 

““অলা তায়েব অযেরাতোন বেষরা উখরা”-একের অপরাধের 
বোঝা অন্যে বহন করবে না। আল-কোরআন । 

হুর আকরাম স আরো স্পন্ট ভাষায় ঘোষণা করলেনঃ “স্মরণ 
রেখ! অন্যায়ের জন্য একমাত্র অপরাধী ব্যান্তই দায়ী, পিতার অপরাধে 
পুত্র কিংবা পূন্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা যাবে না।”” 
ইবনে মাষা, তিরামাষ। 
পছন্দ করেন না। এই বাড়াবাঁড় থেকেই সকল রকম অকল্যাণ ও 
না” সুরা বাকারাহ ২৪১৯০। “ধর্মের জন্যে কোন জোরজবরদাঁক্ত 
নেই, নিশ্চয়ই সৃপথ কুপথ থেকে পৃথক হয়ে গেছে”- এ, ২৪২৫৬ 
রসূলুজ্লাহ স তাঁর দূরপাল্লার বিচক্ষণ দৃম্টিক্ষেপে উপলব্ধি 
ধংস হয়ে গেছে। আজ বিদায় হজের মহাময়দানে তিনি সকলকে 
সচাঁকত করে ঘোষণা করলেনঃ “হুশিয়ার! ধর্ম বিষয়ে বাড়াবাঁড় 
করো না। তোমাদের পূর্বে বহনজাতি সীমালজ্ঘণ করে ধবংস হয়ে 
গেছে।”” ইবনে মাষা, নাসাই। 

অন্ধকার যূগে সমগ্র আরবের কোথাও কোন রকম কেন্দ্রীয় শাসন 
ব্যবস্থা ছিল না, ফলে আইন শৃঙ্খলায় দেখা 'দিয়োছিল চরমতম 


কাবার পথে ৩৬১৯ 


অবনতি । আর এই অবনাঁতর মূলে ছিল প্রাতটি গোত্র এবং মানুষের 
সীমাহীন অহংকার, প্রাতাঁট মানুষই অহংবোধে উন্মাতাল হয়ে অন্যের 
চেয়ে নিজেকে সববাঁবিষয়ে শ্রে়তর বলে মনে করত। এই মনোভাব 
ধবংস না হলে দেশে কোনাঁদন কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রাতষ্ঠিত হতে 
পারে না। কেননা কেন্দ্রীয় শাসনের জন্য আনুগত্যের প্রয়োজন। 
রসুলুজ্লাহ স-এর বজ্কণ্ঠে বিঘোষত হল িত্তআলোড়নকারী 
এই অশ্রুত 'নিদেশঃ “যাঁদ নাক-কাটা কোন কাফন প্লতদাসকেও 
তোমাদের নেতা করে দেওয়া হয় এবং সে আল্লাহর 'িদ্দেশ অনু- 
সাবে তোমাদের পাঁরচালিত করে তা হলে সর্বোতভাবে তার অনুগত 
হয়ে থাকবে, তার 'নিদশশি মান্য করে চলবে ।” মুসাঁলম। সাম্য 
ও শাসনের উদ্ভব ঘটল । অবশ্য রসূলুল্লাহ স-এর উপাস্থাতিতেই 
এক শান্তশালী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই সুগঠিত হয়ে 
উঠোছিল। 

সমগ্র জাঁজরাতুল আরবে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় ছাঁড়য়ে পড়েছিল 
ইসলাম। পৌত্তীলকতার ঘন তাঁমম্্রায় দীপ্ত হয়ে উঠোছল সত্যের 
উজ্জ্বল আলোক । সকল রকম শয়তানী প্রথা রীতিনীতি িদূরীত 
হয়ে ইবরাহিমী মিল্লাতের পুনজাগরণ ঘটোছিল। শয়তানের 
নতজান্ পরাজয় এবং ইসলামের উদার অভ্যদয়ের পাঁরিপ্রোক্ষতে 
মোস্তফা স ঘোষণা করলেনঃ “নে লোক সকল! স্মরণ রেখ, শয়তান 
আর কখনো তোমাদের দেশে পূজা পাবে না। কিন্তু হ্াশিয়ার! 
অনেক বিষয়কে তোমরা তুচ্ছ বলে মনে করে থাক, অথচ শয়তান 
তারই মাধ্যমে অনেক সময় তোমাদের সর্বনাশ সাধ্য করে থাকে। 
এগ্যাল সম্পর্কে খুব সাবধান থাকবে ।” ইবনে মাজা, তিরমিষি। 
নীতিরই একটি তালিকা ছাড়া আর ছুই নয়। সুতরাং এই ভাষণ 
নিরস কতকগনলি শব্দ সমন্টি হতে বাধ্য অথচ প্রকাশ মাধূর্ষে এবং 
লতুনতর আঁঙ্গকে এই “ণনছক রাঁতনীতির* ভাষণাটও "চর 
আধূনিক এবং এীতিহাঁসিকের মর্যাদায় সম্মানিত হয়েছে । বলা যেতে 


৩৬২ কাবার পথে 


পারে এত অজ্প কথায় এমন প্রাঞ্জল ভাষায় ধর্মের প্রায় প্রতিটি প্রান্ত 
স্পর্শ করার মত ভাষণ 'াখল [িশ্বের কোন ধর্মের কোন ভাষাতেই 
খশুজে পাওয়া যাবে না। ভাবতে বিস্ময় বোধ কাঁরঃ চোদ্দ শ বছর 
পূর্বে একজন নিরক্ষর মানুষ কেমনভাবে বংশ শতাব্দীর মলো- 
জ্ঞানের আধ্াঁনকতম আঁবচ্কারটির সন্ধান পেয়েছিলেন! প্রশ্ণনো- 
বৈজ্ঞানক পদ্ধাঁতাঁট এই আভভাষণে কী অপূর্ব দক্ষতাতেই না 
প্রযুন্ত হয়েছে! 

ভবন, ধনসম্পদ এবং ইজ্জত- মানূষের এই তিনটি আঁধকারের 
একাটও বর্বর যুগে নিরাপদ ছিল না। বারে বারে বর্বর আঘাত 
নেমে এসেছে এই তিনাঁট আঁধকারের উপর। সুতরাং সুস্থ সমাজ ও 
ধমীঁয় জীবন প্রাতষ্ঠার জন্য এই তন বিষয়ের নিরাপত্তার উপর 
সাঁবশেষ গুরৃত্ব দিলেন রসুলুল্লাহ স। অথচ বন্তুতার সুচনায় 
সরাসার এই বিষয়গুলির উল্লেখ না করে সমস্যাটি উপস্থাপিত 
করলেন আশ্চর্য মনোবৈজ্ঞানিক আধুনিকতায়। গভীর আঁভানবেশে 
আমরা অভিভাষণাঁট অনুসরণ করতে পার । সমবেত বিপুল জনতার 
উদ্দেশ্যে পাক জবান থেকে প্রথমে উচ্চারিত হল একটি 'জিজ্ঞাসাঃ 

“তোমরা কি জান, আজকের এই 'দনাঁট কোন দন?” 

এই জিজ্ঞাসার পরের অংশাঁটর অন্দবাদ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত 
করলামঃ ““সাহাবাগণ উত্তর করলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রসুলই এ 
বিষয়ে আধক অবগত। অতঃপর হুযুর স বেশ কিছু সময় নিশ্চুপ 
থাকলেন। সাহাবাগণ মনে মনে ভাবলেন হয়ত 'তাঁন এই 'দিনাটর 
অন্য কোন নাম রাখবেন। অনেকক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর বললেন, 
আজ কি কুরবানির সেই পবিন্র দিন নয়? সাহাবারা বললেন, 
নশ্চয় নিশ্চয়! এরপর 'তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কোন মাস? 
সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল এ 'বিষয়ে ভাল জানেন। 
বেশ কিছু নীরবতার পর তান বললেন, এ কি সম্মানীয় যিলহজ 
মাস নয়? সমবেত কন্ঠে সাহাবাগণ বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয়। আবার 
'জিন্াসা করলেন এ কোন শহর? সাহাবাঁরা বললেন, আল্লাহ এবং 


কাবার পথে ৩৬৩ 


তাঁর রসূলই ভাল জানেন। এবারও বেশ িছ:ক্ষণ নিশ্চপ থাকার 
পর বললেন, এ ক পাঁবত্র শহর নয়ঃ সাহাবীরা উত্তর 'দলেন, হা 
নিশ্চয়। এভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিশাল সমাবেশের প্রাতিটি 
মানুষের সংস্পম্ট ধারণা হল যে আজকের এই দিন পবিন্ল, এই মাস 
পাঁবন্র এবং এই শহর পাবন্র--ষে ধারণা সুপ্রাচীন কাল থেকে তাদের 
মধ্যে প্রচালত 'ছিল”*১৩- এবং বরাত ও আশ্চর্য নীরবতার মাধ্যমে 
এই পবিন্রতার বোধ প্রাতাঁট মানুষের মনে গভীরতর ব্যাস্তির সাষ্ট 
করল। সকলে যখন সস্পম্টভাবে উপলাব্ধী করলেন যে এই 
সম্মানীয় দিবসে এই 'নাঁষদ্ধ মাসে এবং এই স্মরণীয় শহরে কোন 
প্রকার খুন জখম হত্যা য্দ্ধ বিগ্রহ বা রক্তপাত ঘটানো কোন পাঁর- 
স্থাততেই সম্ভব নয় তখন জবান মুবারক থেকে উচ্চারিত হলঃ 
“সুতরাং স্মরণ রেখ! তোমাদের র্ত, তোমাদের ধনসম্পদ ও মান- 
এই দিন, এই মাস এবং এই পবিত্র শহর ।”” ১৪ বুখারী, মুসলিম, 
তাবরাঁ। 

এরপর আবেগ ব্যাকুল কন্ঠে রসূলুল্লাহ স বলে চললেনঃ 
“স্মরণ রেখ, তোমাদের প্রত্যেকেই মহান আল্লাহর সম্মুখে উপাস্থিত 
হতে হবে, তাঁর নিকট প্রাতিটি কথার জবাবাদহি করতে হবে। সাবধান! 
আমার পর তোমরা যেন ধর্মভ্রস্ট হয়ে যেও না, ধর্মচ্যত হয়ে 
পরস্পরের রন্তপাতে 'িপ্ত হয়ো না।” বুখারা। 

রন্তক্ষয় সম্পর্কে সকলকে বিশেষরূপে সতর্ক করে তান সকলের 
মনোযোগকে ধনসম্পদের নিরাপত্তার 'দকে আকৃম্ট করলেন। 
বললেনঃ 

“ফা ইন্না দেমা আকুম অ আমঅলাকুম আলায়কুম হারাম 
কাহরমাতে ইয়াওমাকুম হাজা 'ফি শাহারে কুম হাজা ফি বালাদে কুম 
হাজা ইলা ইয়াওমে তালকাওনা রাব্বাকুম”--“তোমাদের ধনসম্পদ 
অপরের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত তেমনি সংরক্ষিত (হারাম বা 'নাষদ্ধ), 
“যেমন সংরাক্ষত (হারাম) আজকের এই দন এই মাস এবং এই 
কাবার প্রাঙ্গণ |”, ব্খারাঁ, মূুসালম, আব দাউদ। অর্থাৎ এই সব 


৩৬৪ কাবার পথে 


সম্মানীয় বিষয়গীলর পবিল্রতা ও মর্ধাদা হানি করা যেমন তোমরা 
মনেপ্রাণে হারাম বলে বিশ্বাস কর তেমনি কোন মুসলমানের সম্পান্ত 
ও ধনসম্পদের ক্ষাতসাধন তোমাদের জন্য অবশ্যই হারাম বা 
পরিত্যাজ্য। 

আবেগের সঙ্গে রসৃলহজ্লাহর কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে উচ্চ হতে 
উচ্চতর হয়ে উঠল। বিশাল জনতার 1দকে তাকিয়ে একের পর এক 
বেহেশাতি সৌরভে ভরা গভশীরতর কথাগূি বলে চললেন। তাঁর 
নুরোজ্জবল চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক আশ্চর্য অলৌকিক 
শান্ত তাঁর পবিন্র দেহমনে ভর করেছে । বললেনঃ 

“চারটি কথা, হাঁএই চারাট কথা বিশেষ রূপে স্মরণ রেখ। 
মহান আল্লাহর কোন অংশী (শেরেক) করো না, অন্যায়ভাবে হত্যা 
করো না, চুরি করো না, এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে না।” মোসনাদ 
সলমা ইবনে কায়েস। 

“হে লোকসকল! শ্রবণ কর। আমার পর আর কোন নবা নেই, 
তোমাদের পর আর কোন জাতি (কোন নবীর উম্মত) নেই। 
হুশিয়ার! আম যা বলাছ, মনোযোগ 'দিয়ে শ্রবণ কর। এ বছরের 
পর তোমরা হয়ত আর আমার সাক্ষাৎ পাবে না। এলেম (বিদ্যা) 
উঠে যাবার পূর্বে তোমরা আমার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর।” 
কান্জবল ওম্মাল, মোস্তফা চাঁরত। 

রসমলহজ্লাহ স-এর ভাষণের এই অংশে এলেম (বিদ্যা) উঠে 
যাবার কথা আছে। বেশ কিছ সংখ্যক সাহাবী এর মর্মীর্থ উপলাব্ধি 
করতে ব্যর্থ হলেন। তাঁরা ভাবতে থাকেনঃ আল্লাহর কালাম এবং 
এলেম কি ভাবে উঠে যেতে পারে! হযরত ওমামা রা বলেনঃ বিষয়াট 
পাঁরজ্কার করে নেবার জন্যে ভাষণের পর আমরা এক বেদুইনকে 
একট চাদর দিয়ে হযরতের কাছে 'জিজ্ঞাসা করে পাঠালাম যে এলেম 
উঠে যাবার তাৎপর্য কী? প্রশ্ন শুনে রসৃলঃজ্লাহ স কিছুটা উচ্চ- 
কণ্ঠে বললেনঃ তোমরা 'কি জান না ইহাাদ এবং খৃষ্টানদের নিকটেও 
এরুপ 'লাখিত “ছহাঁফা' ছিল কিন্তু তাঁরা সোৌদকে আদৌ কোন 


কাবার পথে ৩৬৫ 


ভ্রুক্ষেপ করোন। সত্যকার যারা এলেমের অধিকারী তাদের 
তরোধানই হল এলেমের তিরোধান বা বিদ্যা উঠে যাওয়া । 

এরপর আবার রস্‌লহল্লাহ স মনোজ্ঞ ভাষায় মানুষকে চার 
না করতে এবং অত্যাচার হতে বিরত থাকতে নরেশ দিলেনঃ 

“হে লোকসকল! শোন, গ্রহণ কর এবং গ্রহণ কবে নবজীবন 
লাভ কর। সাবধান! কোন মানুষের উপর অত্যাচার করো না! 
অত্যাচার করো না! অত্যাচার করো না! হুশিয়ার! কাবও 
অসম্মাতিতে তাব সামান্যতম ধনও গ্রহণ করবো না।" মোসনাদ 
রক্কাশী। 

লক্ষণীয় বিষয় ৪ঃবদায় হজের সুদীর্ঘ ভাষণে বসুলুজ্লাহ স 
হত্যা চুর অত্যাচার ব্যাভিচার প্রভৃতি থেকে বিবত হবাব কথা বার- 
বার 'বাভল্ন ভাবে মানুষকে স্মরণ কারয়ে দিয়েছেন। 

পৃথিবীতে অসংখ্য নবী এসেছেন, তাঁদের অনেকের প্রাত গ্রল্থও 
অবতীর্ণ হয়েছে । 'কছ্বাদন শান্তিতে আতবাহত হবার পর মানুষ 
সেই শিক্ষা হতে বিচ্যুত হয়ে আপন প্রবাত্তর প্রবল তাড়নায বিপথ- 
গামী। এবং অবশেষে আনিবার্যভাবে তাদের প্রাত নেমে এসেছে 
চরম বপর্যয়। আপন উম্মতেরা যাতে পূর্ববতরঁদের মত 'বিপ্যস্থ 
ও ধ্বংস না হয় তার জন্যে রসূলুল্লাহ স উচ্চারণ করলেন এই 
সাবধান বাণীঃ 

“অ হীন্নি কাদ তারাকতো ফিকুম লান তাদেল্ল: বায়াদাহু এনেয় 
তাছামতুম বোহ কেতাব্‌জ্লাহ"-আঘমি তোমাদের নিকট একাঁট 
জিনিষ রেখে যাচ্ছি, যত দিন তোমরা তা দৃঢ়তার সঙ্গে অবলম্বন 
করে থাকবে ততদিন পথভ্রম্ট হবে না, তা হল আল্লাহর মহাগ্রল্থ 
কোরআন । বুখারী, মুসলিম । 

বিষয়টির উপর বিশেষভাবে গর্ত্ব দিয়ে পূনরায় ঘোষণা 
করলেন; “আমি তোমাদের নিকট যা রেখে যাচ্ছি, দঢ়তার সঙ্গে 
তা অবলম্বন করে থাকলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না । তা 
হচ্ছে আল্লাহর কোরআন এবং তাঁর রসুলের আদর্শ (হাঁদস)।” 
ব্খারা, মুসলিম, সেহারা। 


৩৬৬ কাবার পথে 


এই এীতহাঁসক ভাষণের শেষ পর্বে আল্লাহর রসুল পুনরায় 
ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগীলর প্রাত বিশেষ রূপে সমবেত জনতার 
দৃম্টি আকর্ষণ করলেন। বললেনঃ “তোমরা তোমাদের প্রভ্দর 
উপাসনা করবে, পঁচি ওয়ান্ত নামায পড়বে, রমযান মাসে রোজা রাখবে 
এবং আম যে নিশি দিই তা পালন করবে। এর দ্বারাই তোমরা 
তোমাদের প্রভূর বেহেশতে প্রবেশ করবে ।” মসনদে আহমদ, 
মোসতাদরাকই হাকেম। 

এই পর্যন্ত বলার পর রসৃলহল্লাহ সক্ষণকাল নীরব হয়ে 
গেলেন। সভাস্থলে নীরবতা নেমে এল। সেই নীরবতা ভঙ্গ করে 
তানি ঘোষণা করলেনঃ 

“যারা আজ উপাস্থত আছ, অনুপাঁস্থতদের কাছে আমার এই 
পয়গাম পেশছে দিও । হয়ত উপাঁস্থতদের ছু লোক অপেক্ষা 
অনুপাঁস্থতদের ছু লোক এরদ্বারা আধকতর উপকৃত হবে ।” 
বুখারী । 

ভাষণের একেবারে শেষ পর্বে রসুলুজ্লাহ স-এর মুখমণ্ডল এক 
অলৌকিক বেহেশাঁত আভায় যেন দীপ্ত হতে দপ্ততর হয়ে উল। 
তাঁর কণ্ঠস্বরেও যেন এক অপার্থব সমরলহরা মহান সংগীতের কল- 
গুঞ্জনে গুঞ্জীরত হয়ে উঠাঁছল। 'বশাল জর্নসমাবেশ মন্্মৃগ্ধ, 
নঃস্পন্দ, নর্বাক। এমন সময় হুযূর আকরাম স অসম্ভব 'বনীত 
ভাবে উদ্ধাকাশের দিকে মুখ তুললেন। হঠাৎ সমগ্র আরাফাত 
প্রান্তর জুড়ে এক অদশ্যপ্র্ব আশ্চর্য পাঁরবেশে ফুটে উঠল। 
সুদূর আকাশের সঙ্গে অন্তহাঁন জনতার প্রাতাঁট মানুষের অন্তরের 
পলকে কেমন যেন পুলকিত যোগাযোগ ঘটে গেল। সকলেই অবাক 
বিস্ময়ে ভীষণ ব্যাগ্রতায় রসুলুল্লাহ স-এর দিকে তাকিয়ে আছেন। 
এই অবস্থায় বেশ কিছ:ক্ষণ 'নস্তব্ধতার পর রসুলুজ্লাহ স ধ্যান- 
মগ্ন কণ্ঠে বললেন, “হে আল্লাহ! আমি কি আপনার বাণী পেশছে 
দিয়েছিঃ আমি কি আমার কত সম্পাদন করতে পেরেছি?” 
মুহূর্তে বিপুল জনতার মধ্য হতে লক্ষ কণ্ঠে দলবদ্ধ ধবাঁন উঠল, 
নিশ্চয়, নিশ্চয়। উত্তর শ্রবণ করে অধিকতর উদশপ্ত স্বরে মোস্তফা 


কাবার পথে ৩৬৭ 


স বললেনঃ আল্লাহ! শ্রবণ করুন, সাক্ষী থাকুন-এরা বলছে যে 
আম আমার কর্তব্য সম্পাদন করেছি। হুযুর আকরাম স তব যেন 
ন৪সংশয় নন। তানি আবার জিজ্কেস করলেনঃ হে লোকসকল! 
1কয়ামতের ময়দানে আমার সম্বন্ধে তোমাদের প্রশ্ন করা হবে। সে 
প্রশ্নের কি উত্তর দেবে তোমরা £ স্াবস্তর্ণ আরাফাতের পর্বত- 
প্রান্তর ধনিত-প্রাতধবাঁনত করে লক্ষ কন্ঠে উত্তব এলঃ আমরা বলব 
আপাঁন আল্লাহর বাণী আমাদের নিকট পেশছে 1দয়োছিলেন, আপন 
দায়িত্ব ও কর্তব্য পাঁরপূর্ণভাবে পালন করেছেন। উত্তর শ্রবণ করে 
পাঁরতৃপ্ত হলেন রসৃূলুজ্লাহ স। 'তাঁন তখন স্বপ্নাবন্টের মত 
বিভোর অবস্থায় আকাশের দিকে হস্ত প্রসারিত করে কঁতজ্ঞপ্লত 
কন্টে বললেনঃ প্রভ্‌ হে! শ্রবণ করুন। প্রভ্‌ হে! সাক্ষ' থাকুন। 
“আছ্লাহম্মাশ হাদ্‌। হে আমার আল্লাহ! আপাঁন সাক্ষী 
থাকুন। মুসাঁলম, আবু দাউদ। 

রসুলুল্লাহ স-এর উপর নবৃওতের যে গরুদায়ত্ব আর্ত 
হয়েছিল এবং তা যে 'তিনি যথাযথ ভাবে পালন করেছেন, আভ- 
ভাষণের শেষে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এল তারই চূড়ান্ত 
ঘোষণাঃ 

আল ইয়াওমো আকমালতো লাকুম দিনাকুম অ আতমামতো 
আলায়কুম নেয়মাতি আ রাঁদতুজ্লাকুমূল ইসলামা দনা”'__ তোমাদের 
মঙ্গালের জন্য তোমাদের ধর্মকে আজ পূর্ণ পাঁরণত করে দিলাম এবং 
তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম আর 
ইসলামকে তোমাদের ধর্মরূপে মনোনীত করলাম। সূরা মায়দা, 
আয়াত সংখ্যা ৩। 

এই স্মরণীয় দিবসটি ছিল দশম হিজরির ৯ যিলহজ শ্ক্রবার। 

দীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হল, ইসলাম আল্লাহর মনোনীত ধর্ম হসেবে 
চূড়ান্ত স্বীকৃত পেল। এর থেকে পরম সাফল্য আর ক হতে 
পারে? ভাব গম্ভীর কণ্ঠে রসুলঃজ্লাহ স আল্লাহর সেই বারতাকে 
লক্ষ লক্ষ উম্মতের সম্মুখে ঘোষণা করে 'দিলেন। পরম সাফল্যের 
এই সংবাদে সাহাবাদের উল্লসিত কলরোলে আরাফাত প্রান্তর 


৩৬৮ কাবার পথে 


মুখাঁরত হয়ে উঠল। অথচ রসূলঃজ্লাহ স তখনো নির্বাক, এই 
অসামান্য সাফল্যে ষেন তাঁর কোনই ভাঁমিকা নেই, আপন প্রভ্‌র প্রাতি 
কৃতজ্ঞতায় এই অহংকার শূন্য মহামানব বার বার আভাঁমি নত হয়ে 
পড়ছিলেন। আর ক মহাবিস্ময়! আল কাসওয়ার পুন্ঠে যে 
মানুষের ম্যান্ত ও কল্যাণের এই মহাসনদাঁটি ঘোষণা করলেন, সেই 
আসনাটর মূল্য তখন এক টাকার বোঁশ ছিল না।” সীরাতুন নবাী। 

অভিভাষণ সমাপ্ত হল। হুযূর স শেষবারের মত মমতা মাখা 
দৃম্টিতে সেই বিশাল মুস্ধ জনতার দিকে দৃম্টিপাত করলেন। তাঁব 
মুখমন্ডলে কেমন যেন এক বিষগ্নতার ছায়া নেমে এল। সেই 
বিষণ কণ্ঠে উদ্বেলিত জনসম.দ্রের দিকে তাঁকয়ে শেষবারের মত 
উচ্চারণ করলেনঃ আলবেদা! বিদায়, বন্ধূগণ বিদায়!! তাঁর বিষন্ন 
কণ্ঠের আলবেদা ধান বাতাসে দোলা খেয়ে সমগ্র আরাফাত প্রান্তর- 
কে ব্যথাতুর করে তুলল। মহামিলন মেলা সমাপ্ত, চারাদকে এখন 
বিদায়ের করুণ রাগিণনর গণুঞ্জরণ। 

রসুলুল্লাহ স-এর জীবনে এইটিই শেষ হজ, সে জন্যে এই 
হজকে হজ্জাতুল বেদা বা বিদায় হজ বলা হয়। হাঁতহাসের পৃন্ঠায় 
এই হজকে হজ্জাতুল বালাগ এবং হজ্জাতুল ইসলাম প্রভাত নামেও 
অবিহিত করা হয়েছে। 

আরাফাতের প্রান্তরে এক হজযানীর মৃত্যু ঘটল। ঘটনাটি 
বুখারি শাঁরফে ইবনে আব্বাস রা এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ “এক ব্যান্ত 
এহরাম অবস্থায় নবী স-এর সঙ্গে 'ছিল। তার উট তার ঘাড় ভেঙ্গে 
দলে সে মৃত্য বরণ করল” তখন রসুলুল্লাহ স বললেনঃ “একে 
পাঁন ও কুল পাতা 1দয়ে গোসল দাও, তার দুই কাপড়ে (এহরামের 
দুটি কাপড়) তাকে কাফন দাও। তার শরীরে কোন সুগান্ধি লাগিও 
না এবং তার মাথা ঢেকে দিও না। কেননা কিয়ামতের দন তাকে 
তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠান হবে।” বু. শ. ১৭১৮। আরা- 
ফাতে তালাবয়া পাঠরত অবস্থায় মৃত্যু ঘটায় এই ব্যান্তর দাফন- 
কাফনের জন্য বিশেষ কিছু স্বতল্র ব্যবস্থা (দুই কাপড়, খালি 


কাবার পথে ৩৬৯ 


শবদায় হজের আভভাষণ সমাপ্ত হবার সঙ্জো সঙ্গে হুযুর 
আকরাম স সঙ্গে সঙ্গে হযরত বেলালকে আযান দেবার নরেশ 
শদলেন। হযরত বেলালের উদাত্ত কণ্ঠের আযান সেই উজ্জল 
করল । রসুলহজ্লাহ স-এর সঙ্গে সেই দু লক্ষ পূন্যবান হজযান্রী 
আল্লাহর উদ্দেশ্যে গভীর আন্তাঁরকতায় সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। 
একই সঙ্গে সকলে আদায় করলেন জোহর এবং আসরের নামায । 
সেই থেকে আজ পধন্তি আরাফাতের মসাঁজদ নোমেরায় একই সঙ্গে 
জোহর এবং আসরের নামায পড়া হয়। জোহরের নামায সমাপ্ত 
হবার সঙ্গে সঙ্গেই আসরের একামত এবং নামায শুরু হয়ে 
যায়, মধ্যে সময়ের কোন ব্যবধান থাকে না। আরাফাতের মহাময়দানে 
সকল হাজও তাই করেন। 

নামায সমাপ্ত হলে রসমলুজ্লাহ স আবার আল কাসওয়ার পৃজ্চে 
সওয়ার হলেন। এই সেই উন্ট্রী, যার পৃন্ডে চড়ে মোস্তফা স হিজরত 
করেছিলেন। অসম্ভব উদ্বোলত ভিড় আতন্রম করে হযরত স 
নোমেরায় তাঁর সেই কম্বলের তাঁবুর সন্নিকটে হাজির হলেন। ক্লান্তি 
এবং অবসাদে দেহ মন ভেঙে পড়ছিল, কিছুক্ষণ বিশ্রামের জরদরী 
প্রয়োজন। রসুলুল্লাহ স তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করলেন, অবশ্য 
সেখানে বিশ্রামের উপযযুস্ত পাঁরবেশ ছিল না তবুও িছ-ক্ষণ বশ্রাম 
জরুরী । কিন্তু কোথায় আরাম! কোথায় বিশ্রাম! সেই প্রচণ্ড 
মুহম্মদ স মানুষের জন্য আপন প্রভ্র কাছে দর্ঘ এবং গভীর 
মুনাধাতে ডুবে গেলেন। একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য অবস্থা । 
সাহাবীরা দেখলেন একটা নিশ্চল পাথর যেন বসে আছেন কেবলা- 
মুখী হয়ে। সে পাথর থেকে অবিরাম ঝরছে কেবল অশ্রুর 'নর্ঝর! 

সুদীর্ঘ সময় আতবাহিত হয়ে গেল মুনাষাতে। সূর্যাস্তের 
শকছ পূর্বে তান সকলকে আরাফাত থেকে মুষদালেফার পথে চলার 
নরেশ দলেন। উসামা ইবনে যায়েদকে উটের পশ্চাতে বাঁসয়ে 
শীনলেন এবং স্বয়ং হাতে নিলেন উটের বল্গা। জনসমহূদ্র একটা 
কা. প- ২৪ 


৩৭০ কাবার পথে 


বিপুল তরঙ্গের মত দুলে উঠে চলতে শূরু্‌ করল। তাঁষণ চাণ্ল্যে 
ব্যাতব্যস্ত হয়ে উঠলেন সকলে। রসূলদজ্লাহ স-এর গাঁত দ্রুত. 
ছিল।১৫ তাঁর সঙ্গে চলার জন্যে জনতার মধ্যে রাত মত সোরগোল 
পড়ে গেল। এই সব আবেগচণল মানুষদের উদ্দেশ্যে ডান হাতের 
লাঠির সাহায্যে ইশারা করে হুযুর স বললেনঃ 
শান্তির সঙ্গে, শান্তির সঙ্গে । বু. শ. ১৫৫৭। 

আল্লাহর রসুলের সঙ্গে চলার বাসনায় যাঁরা ক্মাগত তাঁদের 
উটকে চাবুক মারছিলেন সেই সব মানুষের উদ্দেশ্যে িছন 1ঁফরে 
তিনি বললেনঃ “হে মানূষেরা! নীরব ও শান্ত হয়ে চল.! (উট- 
গুলোকে) দ্রুত হাঁকিয়ে (চাবুক মেরে) চলাতে কোন কল্যাণ নেই।”” 
বু. শ. ১৫৫৭ । 

এই প্রচণ্ড ভিড়ে এই বিশাল কাফেলার মহাচালক কত তুচ্ছ 
বিষয়ের প্রাতিই না লক্ষ্য রেখোছলেন! জাবজন্তুদের প্রাতও তাঁর 
মমতার দৃষ্টি সমানে পড়েছিল। ভেবে অবাক হয়ে যাই এই প্রচন্ড 
কর্মব্যাস্ততার মধ্যেও এই সব অবলা প্রাণগলিও তাঁর বহহ ব্যাপ্ত 
মমতার দ্যান্ট থেকে বাণ্চিত হয়ান! আর এও ভেবে 'বাস্মিত হই 
সদাজগ্রত সাহাবীগণ কি গভীর 'িনম্ঠাভরে রসৃলজ্লাহ স-এর 
প্রীতাট গাঁতাঁবাধই না লক্ষ্য করোছিলেন! মাত্র ছ মাস পূর্বে আমরা 
কে কি করোছি সকলে ভুলে যাই, অথচ দেড় হাজার বছর পূর্বে 
হুযুর আকরাম স কোথায় কি করোছিলেন, সাহাবীরা যেন ক্যামেরায় 
আলোকচিন্রের মত তা ধরে রেখেছেন। মৃযদালেফার পথে এক 
স্থানে নবী স প্রকৃতির জকে সাড়া দিয়েছিলেন, এই তুচ্ছাততৃচ্ছ 
ঘটনাটও উসামা ইবনে যায়েদের বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে আছেঃ “ণতাঁন 
বলেছেন, আম আরাফাতের ময়দান থেকে রসুলুজ্লাহ স-এর 
(সওয়ারীর) পিছনে আরোহণ করেছিলাম । হূযুর স মূষদালিফা 
পেশছবার পৃবেই বাম পা্বের পাহাড় গুহার সাল্নকটে এলে তাঁর 
সওয়ারী উটাটকে বসালেন। এরপর 'তাঁন (গুহার আড়ালে গিয়ে) 
প্রসাব করে এলে আমি তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম এবং তিনি হালকা 


কাবার পথে ৩৭৯ 


অযু (সম্পূর্ণ অয নয়-কেবল হাত মুখ ধৌত) করলেন। আমি 
জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপানি কি নামাষ পড়বেন? 
তিনি বললেন, নামায সম্মূখে |”, বু. শ. ১৫৫৬। 

এঁটও একাঁট বিশেষ স্মরণীয় এবং উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, 
মুযদালেফার পথে মগ্রারবের সময় হয়ে গেলেও রসলূল্লাহ স 
পাঁথমধ্যে মগরিবের নামায পড়লেন না। 'বিশাল কাফেলা নিয়ে তানি 
যখন মুূযদালেফায় উপাঁস্থত হলেন তখন এশার ওয়ান্ত হয়ে গিয়ে- 
ছিল। ইবনে উমর রা বলেনঃ “নবী স মুযদালেফায় মগারব ও 
এশার নামায এক সঙ্গে পড়েছিলেন। প্রত্যেক নামাযের জন্য পৃথক 
পৃথক ইকামত বলা হয়েছিল ।”, বু. শ. ১৫৫৯1 অবশ্যই মগারবের 
নামায কাজা পড়েন নি। এবং সকল হাজি সাহেব এশার ওয়ান্তে এক 
সঙ্গে মগারব এবং এশা আদায় করেন, মগাঁরবের নামা কাজা পড়তে 
হয়না। 

মাঁদনা মনোওয়া থেকে বিগত হয়ে এই বিশাল কাফেলা সহ 
আরাফাতের এই 'বশেষ 'দিনাটর সফল সমাপ্তির জন্যে রসলুজ্লাহ 
স ক্রমাগত অক্লান্ত পাঁরশ্রম করে যাচ্ছিলেন। মিনা থেকে আরাফাতে 
আগমন এবং প্রচন্ড উত্তাপের মাঝে বিদায় হজের দীর্ঘ ভাষণ প্রদান, 
পুনরায় আরাফাত হতে পাড় দিয়ে মুষদালেফায় উপস্থিত হওয়ায় 
শারীরিক দিক দিয়ে তান যতখাঁন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, দু লক্ষ 
মানুষের নিয়ম মোতাবেক হজ সম্পাদন করানো এবং তাদের সুখ 
দিয়ে তিনি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন ততোধক। মগরিব ও 
এশার নামাষ সমাপ্ত করেই তান এই অসম্ভব ক্লান্ত ও পারশ্রান্ত 
দেহ নিয়ে শষ্যায় গেলেন এবং প্রাত্ণীহক অভ্যাস মত এই একাঁট রাতে 
1তাঁন তাহাজ্জদ নামাষের জন্য নিদ্রা থেকে উঠতে পারলেন না। 
মহাদদেসগণ বলেনঃ এই একটি মান্র রানে হযূর আকরাম স 
তাহাজ্জদ নামায পড়েন ণন। অবশ্য ভোরে শয্যা ত্যাগ করে তান 
সকলের সঙ্গে ফরজের নামাযে সামিল হলেন এবং তাঁর ইমামাতিতে 
যথা সময়ে নামায সমাপ্ত হল । সশরাতুন নব", 'দ্বিতণয় খণ্ড। 


৩৭৭ কাবার পথে 


অন্ধকার যুগে অহংকার-স্ফীত কুরেশরা সূোদয়ের পর 
মুবদালেফা থেকে যাত্রা করত। সূর্য পূর্ণভাবে উদ্দত হলে তার 
বান্তম কিরণরাশি যখন পাশ্ববতর্ঁ পর্বতমালার 'টলাসমূহে এসে 
পড়ত তখন তারা উচ্চকন্ঠে আবাঁন্ত করতঃ “হে সবীর পর্বত! 
রোদ্রে আলোকিত হয়ে যাও ।” এটি একাঁট অর্থহীন উচ্চারণ মান্র। 
তাছাড়া সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করারও কোন ন্যায় সঙ্গত কারণ 
ছল না। বরং মরূপথে যত ভোরে রওনা হওয়া যায় যাত্রীদের পক্ষে 
ততই উত্তম। ফজরের নামায সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে রসুল পাক 
বর্বর যুগের এই অন্ধপ্রথাকে ভঙ্গ করে সূর্যোদয়ের পূবেই মিনার 
পথে রওনা হয়ে গেলেন। বু. শ. ১৫৭০। 

কাফেলায় অনেক দুর্বল এবং রুগ্ন লোক ছিলেন। রসূলুল্লাহ 
স তাদের ধারে সুস্থে চলার জন্যে উষাকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে 
না বলে রান্রেই মিনা যাত্রার ণনর্দেশ দয়োছলেন, এই গনর্দেশদান তাঁর 
গাভনর দুরদার্শতার পাঁরচায়ক। ইবনে আব্বাস রা বলেনঃ “নবী 
স আমাকেও (যান দুর্বল ছিলেন) রাতের বেলা মূযদালেফা থেকে 
পাঠিয়েছিলেন।”” বু. শ. ১৫৬৩ উম্মুল মুমোনন আয়েশা রা 
বলেনঃ “আমরা সকলেই মুযদালেফায় পেশছিলে সাওদা (রসুল- 
পত্নী) সব লোকের আগেই যান্রার জন্যে নবী স-এর কাছে অনুমাঁত 
চাইলেন, যাতে সবার একযোগে যান্রাকালের ভিড় এড়াতে পারেন। 
কেননা 'তাঁন ছিলেন একজন, মল্থরগাঁত সম্পন্ন স্থধেলদেহী) 
মাহলা। সুতরাং নবী স তাঁকেও অন্মাঁত দিলেন।” বু. শ. ১৫৬৭। 

মুযদালেফা থেকে মিনায় রওনা হবার এই 'দিনটি ছিল শাঁনবার, 
১০ যিলহজ । 

আরাফাত থেকে মূযদালেফা পর্্তি উসামা ইবনে যায়েদ রা 
রসমলঃজ্লাহ সএর উটের পিছনে বসোছলেন, মূযদালেফা থেকে 
মনার পথে হুযূর আকরাম স ফজল ইবনে আব্বাসকেও সওয়ারর 
ধপছনে বসিয়ে নিলেন। ফজল ইবনে আব্বাস রা বলেনঃ “তাঁরা 
উভয়েই (উসামা এবং ফজল) বর্ণনা করেছেন, নবী স জহমরাতুল 
আকারায় (ঁমনায় বড় শয়তান) কাকির মারার পূর্ব পযন্ত তালাবয়া 


কাবার পথে ৩৭৩ 


পাঠ করাছিলেন।” বু. শ. ১৪৪২ এবং ১৫৭২। 

অসম্ভব ভিড়ের মধ্যে চলতে চলতে চতুষ্পাশ্বের সকলকে 
সম্বোধন করে রসূলুল্লাহ স বললেন, “হজের নিয়মকানুন 
(মাসায়েল) জেনে নাও, হয়ত আম এরপর আর হজ নাও করতে 
পাঁর।” এ বাণী ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বহু মানুষ রসুলুল্লাহ 
স-কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে শুরু করলেন, ধীর স্থির ভাবে হুযূর 
আকরাম স সকলের সকল রকম প্রশ্নের জবাব 'দয়ে যাঁচ্ছলেন। 
আবদুজ্লাহ ইবনে উমর বলেনঃ “এক ব্যান্ত বলল, আম জানতাষ 
না তাই কুরবানির পশু যবেহ করার পূর্বেই মস্তক মূণ্ডন করোছি। 
(এখন 'ি করতে হবে?) তান বললেন, এখন যবেহ করে নাও, 
কোন ক্ষতি নেই। অপর এক ব্যান্ত এসে বলল, আমি জানতাম না 
তাই কাঁকর মারার আগেই কুরবাঁন করে ফেলেছি। তান জবাৰে 
বললেন, এখন কাঁকর মারার কাজ সমাধা করে নাও ।” ঘন. শ. ১৬১৭। 

ইবনে আব্বাস রা বলেনঃ ““জূহাইনা গোত্রের একজন স্বীলোক 
এসে নবী স কে বলল, আমার মা হজ আদায় করার মানত করে- 
শছলেন। কিন্তু তান হজ আদায় না করেই মৃত্যু বরণ করেছেন। 
আম কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ আদায় করতে পার? নবী স 
বললেন, হাঁ তার পক্ষ থেকে তুম হজ আদায় করে দাও। এ ব্যাপায়ে 
ণক মনে কর যাঁদ তোমার মা খণগ্রস্তা হত তা হলে 'কি তুমি তা 
আদায় করতে নাঃ আল্লাহর হক আদায় করে দাও। কেননা 
আল্লাহর হকই সব চাইতে বোশ আদায় যোগ্য ।” বু. শ. ১৭১৯। 
উদ্ধৃত থেকে বিরত হলাম. বদলি হজের যে রীতি প্রবার্তিত 
হয়েছে, অর্থাং আব্বা-আম্মা হজ না করে ইন্তেকাল করলে তাঁদের 
বদলে অন্যকে দিয়ে হজ আদায় করান, সম্ভবতঃ এই সকল হাঁদিসই 
তার সত্রাগার। 

আর একটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করাছ এ জন্যে যে এ থেকে 
উপলাষ্ধ করতে পারব সেই প্রচণ্ড কর্মচাণ্ল্যের মধ্যে অবস্থান 
করেও রসূলঃজ্লাহ স-এর প্রখর দৃষ্টি কেমন ভাবে সকল 'দিকে 


৩৭৪ কাবার পথে 


পারব্প্ত ছিল। আবদঃজ্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাঁদসাঁটর 
প্রয়োজনীয় অংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করলাম 

“ফজল নবী স এর সওয়ারতে তাঁর পিছনে বসে ছিলেন। 
খাসআম গোত্রের এক স্তীলোক এই সময় নবী স-এর নিকট এলে 
(অল্প বয়স্ক) ফজল তার দিকে দেখতে শুরু করল আর স্্রীঁ-. 
লোকাঁটও তার দৃম্টিপাত করতে থাকল। নবী স ফজলের মুখ 
অন্যাদকে 'ফাঁরয়ে 'ফারয়ে দিচ্ছিলেন''...বু. শ. ১৭২১। 

এভাবে ওয়াদিয়ে মুহাসসবের উেপত্যকা) সীমানা আতব্রম 
করে রসৃলঃল্লাহ স এক সময় জুমরাতুল আকাবার নিকটবতাঁ 
হলেন। কিছুটা পথ অবাঁশল্ট থাকতেই হুযুর স কিশোর ফজল ইবনে 
আব্বাসকে বললেনঃ “কাঁকর খুজে দাও।” সাতটি কাঁকর তাঁর 
হাতে তুলে দেওয়া হলে ?তাঁনি কাবা শরাঁফকে বাঁয়ে এবং 'মনাকে 
ডাইনে রেখে জুমরার সামনে দাঁড়ালেন এবং এ অবস্থাতেই সাতাট 
ককির নিক্ষেপ করলেন। বু. শ. ১৬২৬ এবং ১৬২৭। 

বিদায় হজের ভাষণের সেই বিখ্যাত অংশাঁট যেখানে হুযুর স 
জনতাকে জিজ্ঞেস করছেন “তেমরা কি জান এটা কোন দিন, কোন 
বৃখার শাঁরফের একটি হাদিসে তার স্ানা্দস্ট প্রমাণ পাচ্ছি। 
এই স্মরণীয় অংশটুকু ?তাঁন কাঁকর মারার সময় আল কাসওয়ার 
পৃন্ঠে সওয়ার হয়ে 'মনায় অবাঁস্থত জুমরার িকটবতাঁ স্থানে 
জনতার উদ্দেশ্যে ব্যস্ত করেছিলেন। ১৬১৯ এবং ১৬২১ সংখ্যক 
হাদিস দ্ুষ্টব্য। 

বিদায় হজে জনসমাবেশ হয়োছিল অসাধারণ আর হ্মযর স-এর 
ভাষণাঁটও ছল দশর্ঘ। এই ভাষণাঁট কোন হাদিস গ্রন্থে একত্রে নেই, 
বুখাঁর মুসলিম আব দাউদ প্রভাত হাদিস গ্রন্থের বিভিন্ন পৃচ্ঠায় 
ছাঁড়য়ে আছে। এই হাঁদসগুলির বর্ণনাকারী হিসেবে যাঁদের নাম 
উল্লোখত হয়েছে তাঁরা হলেনঃ হযরত ইবনে আব্বাস রা, হযরত 
ইবনে উমর রা হযরত আবু উমামা রা, হষরত জাবের রা, হযরত আব 
-বাকারা রা প্রমূখ স্বনামধন্য সাহাবী । এদের ভাষাতেও 'বাভন্নতা 
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রয়েছে, কেউ হাদিসের একটি অংশ বর্ণনা করেছেন, কেউ করেছেন 
অন্যাঁটর, কেউ বা সম্পূর্ণ হাদিসাটর। এমন হওয়ার কারণঃ যাঁর 
যেটুকু স্মরণ আছে তানি কেবল সেটুকুই বর্ণনা করেছেন। হাঁদস 
এবং মোসনাদ গ্রন্থসমূহ গভীর অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ 
করলে প্রতীয়মান হয় যে রসৃল.জ্লাহ স তাঁর জীবনের এই বৃহত্তম 
গণসমাবেশে ইসলামের মৌল নীতিগুলি বার বার বলেছেন। 
সম্ভবতঃ তিনি ভাষণ প্রদান করেছিলেন 'তনবারঃ প্রথম ভাষণাঁট 
ছিল ৯ যিলহজ শূরুবার আরাফাতের ময়দানে, দ্বিতীয় ভাষণাঁট 
প্রদান করোছলেন ১০ যিলহজ শাঁনবার মিনাতে এবং তৃতীয় 
ভাষণটি প্রদত্ত হয়েছিল আইয়ামে তাশারকের পুন্য দিনে--১১ বা 
১২ যিলহজ তাঁরখে। জনসমাবেশ বিশাল থাকায় সকলের 'নকট 
তাঁর বাণীগাল পেপছানোর জন্য একই বন্তব্য তন জায়গায় রেখে- 
ছিলেন, ফলে স্বাভাবিক কারণেই বন্তব্যের ভাষা ও শব্দোকছু 
পাঁরবর্তন এসোৌছিল। কোথাও কোথাও দু-একাঁট কথা একেবারে 
নতুনও সংয্ন্ত হয়েছে কিন্তু ভাষণের মূল বন্তব্য সর্বত্র একই ছিল। 
সীরাতুন নবী । 

কাঁকর নিক্ষেপ সমাপ্ত হলে রসুলুল্লাহ স কুরবানির উদ্দেশ্যে 
রওনা হলেন। কুরবাঁনর কি কেবল একটি জায়গাতেই সাঁমাবদ্ধ 
থাকবে? এ সম্পকে তাঁর নিদেশ এলঃ ““কুরবাঁনর জন্য কেবল 
ীমনাই নির্ধারত নয়, বরং মিনা হতে মক্কা পর্যন্ত প্রাতিটি গাঁলতেই 
কুরবানি করা চলবে” 

রসুলুল্লাহ স-এর সঙ্গে ছিল এক শো উট । পবিত্র হস্ত মুবারক 
আল রা-র হস্তে অর্পণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিদেশ 'দলেনঃ 
কুরবানির গোশত বন্টন করে দও। বললেনঃ যারা চামড়া ছাড়াবে 
বা গোশত টুকরো করবে তাদের পারশ্রীমক পৃথক ভাবে পাঁরশোধ 
করো। 

নরক্ষর যুগে কুরবানির প্রথার মধ্যেও নানান কুসংস্কার জমাট 
বে'ধে উঠেছিল । কুরবানির পশুকে তারা অহেতুক ভাবে অসম্ভব 
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রকম পবিন্র জ্ঞান করত। কুরবানির পশুর রন্তকে এমনই পুতপাঁবত্র 
মনে করত যে এই রক্ত নিয়ে তারা কাবা শরীফের দরজা এবং দেওয়ালে 
মাখিয়ে দিত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে কুরবাঁনর পুণ্য রক্ত 
আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করার এইটাই হল শ্রেচ্ঠতম পন্থা । 
এই কুসংস্কার ও মিথ্যা ধারনাকে ধবংস করার জন্যে অবতীর্ণ হল এই 
আয়াতঃ 

“আল্লাহর নিকট কুরবানির রন্ত ও গোশত পেপছোয় না, বরং 
পেশছোয় তোমাদের আন্তারকতা এবং আল্লাহভনীতি ।”' সুরা হজ্জ । 
উপলব্ধ হয় যে আমাদের ব্যবহারিক এবং ধমী় জবনের সকল 
কাজে কোন রকম আড়ম্বর ও বাঁহ্যক দম্ভ আল্লাহ ভালবাসেন না, 
সকল কর্তব্যের মধ্যে যেটুকু আন্তাঁরকতা যেটুকু ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে 
কেবল সেট:কুই তাঁর কাছে গ্রহণীয়। বিদায় হজের পর্বে অবতীর্ণ 
হয়েছিল এই আয়াত, বিদায় হজের কুরবানির মধ্যে এই ভ্রান্ত প্রথার 
কোন চিহ খুজে পাওয়া গেল না। 

কুরবাঁন সমাপ্ত হলে রস্লুল্লাহ স মস্তক মুণ্ডনের জন্য 
হযরত মামার ইবনে আবদ:জ্লাহ রা-কে ডাক দিলেন। ইতিমধ্যে 
তিনি এহরাম খুলে ফেলোছলেন। বিশ্বের সকল হাঁজ আজও 
কুরবানির পর এহরাম খুলে ফেলেন তারপর মস্তকমনণ্ডন করেন। 
আবদুজ্লাহ ইবনে উমর বলেনঃ “নবী স ও তাঁর সাহাবাদের একদল 
(এহরাম খুলে) মস্তক মৃণ্ডন করে নিলেন।” বু. শ. ১৬১১। 

মস্তক মুণ্ডনের ব্যাপারেও জাহেলিয়াত যুগে নানা রকম 
কুসংস্কার অন্প্রাবষ্ট হয়োছিল। এটা সত্য যে এহরাম অবস্থায় 
কয়েকাঁট দিবস মান্র মস্তকের কেশ মুন্ডন করা, এমন দি ইচ্ছাকৃত 
ভাবে শরীরের একটি লোম উৎপাটন করাও 'াঁষদ্ধ এবং তা করলে 
“দম' বা কাফফারা দিতে হয়। কিন্তু কুরবানির পর এ ব্যাপারে কোন 
শানষেধ নেই। এই মস্তক মুস্ডনের ব্যাপারাটতে অন্ধকার ষগেব 
মানুষেরা এমনই গুরুত্ব আরোপ করেছিল যে মাসের পর মাস তারা 
চুল কাটত না। দূরাদূরাল্তের মানুষ সংদীর্ঘ দুর্গম পথ আতক্রম 
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করে হজের উদ্দেশ্যে মক্কায় এসে সমবেত হত, ধূলাবালিতে তাদের 
মাথায় জট ধরে যেত, এমন কি উকুন ইত্যাদির মারাতমক আক্রমণে 
অনেকেই পাড়ত ও দুর্বল হয়ে পড়ত, কখনো কখনো দাঁন্টশান্তর 
উপরও এরর প্রভাব পড়ত মারাতমক রকম। এই কঠিন অবস্থাতেও 
কোন হজযান্রীকে মস্তক মুণ্ডনের অনুমাত দেওয়া হত না। আল 
সাধ্যেব আতীরিস্ত দায়ত্ব অর্পণ করেন না।” ২৪২৮৬। ধর্মের 
ব্যাপারে আল্লাহর রসৃলও সাধ্যাতণত কন্ট বা পাঁরশ্রমের বিরোধ 
ছলেন। মস্তক মুণ্ডনের ব্যাপারাটকে এই ভাবে দুঃসহ কর্মে 
পাঁরণত করার কোন অর্থই ছল না। এই ভ্রান্ত প্রথার প্রত সকলের 
দৃম্টি আকৃম্ট করে মস্তক মুণ্ডনের পর রসুলহজ্লাহ স এই দোয়া 
করলেনঃ “হে আল্লাহ! মস্তক মুণ্ডনকারাদের ক্ষমা করে দন ।... 
তিনবার (এই কথা) বলার পর বললেন, চুল কর্তনকারীদেরও 
ক্ষমা করে দন)” বু. শ. ১৬০৯-১৬১০। এই দোয়ার মাধ্যমে 
কেশ কর্তনও যে একট বিশেষ পণ্যের কাজ এবং এতেও যে 
আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা পাওয়া যায় এদকে সকলের দৃম্টি আকর্ষণ 
করলেন। 

মস্তক মুণ্ডনের পর রসুলুল্লাহ স তাঁর পাঁবন্ত কেশ গচ্ছের 
প্রধান অংশ স্নেহের উপহার স্বরূপ হযরত আবু তালহা এবং তাঁর 
স্ত্রী হযরত উম্মে সুলাইমকে দান করলেন। সমবেত ব্যাকুল 
সাহাবীদের মধ্যেও বিতরণ করলেন কিছ কিছ7। “কিন্তু ক্মধাবমান 
সাহাবীরা সকলেই যখন সেই মুবারক কেশের কিছু পেতে অত্যন্ত 
চণ্টল হয়ে উঠলেন, হৃযুূর স হযরত তালহাকে অবশিষ্ট কেশগ্‌লির 
দু-একাঁট করে সকলের মধ্যে বিতরণের আদেশ 'দিলেন। 

আজকের দনাঁটও 'ছিল কর্মবহুল। লোকেরা একের পর এক 
নানা বিষয়ে মাসায়েল জেনে 'নাচ্ছলেন। এভাবে সেই বিশেষ 
ধদবসটিও সমাপ্ত হল। আনাস ইবনে মালেক রা বলেন যে এই 'দিন 
রসুল পাক "এশার নামাষ পড়ার পর কিছ সময়ের জন্য মূহাসসাবে 
(একটি উপত্যকা) নিদ্রা গিয়েছেন এবং পরে সওয়ারিতে আরোহণ 


৩৭৮ কাবার পথে 


করে বায়তুজ্লায় গিয়ে তওয়াফ করেছেন।” বু. শ. ১৬৪০। 

এগার যিলহজ তিনি এলেন বায়তুজ্লায়। এই সেই আল্লাহর 
ঘর! এর কোলে কোলে তাঁর কত 'দনের কত রন্ত কত অশ্রু কত 
বেদনা! সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কি কঠিন সংগ্রামই না তাঁকে করতে 
হয়েছে। সকল অত্যাচার সকল পাঁড়ন লাঞ্ছনার কথা আজ তাঁর একে 
একে মনে পড়ছিল! সে 'দন যারা ইসলাম প্রাতিষ্ঠার প্রধান বাধা হয়ে 
দাঁড়য়োছল আজ তারা কোথায়! সম্মুখে পশ্চাতে ডাইনে বামে 
উদ্ডীন হয়েছে, চতুর্দকেই বিজয় সেনানীর দুজর় 'মাছল, 
চতুস্পাশ্বেই আল্লাহ-প্রোমক রসলভভ্ত মানুষের আবরাম আ্রোত। 
সীমাহীন সমুদ্রের অসীম জলকল্লোলের মত আকাশ বাতাস 
মুখাঁরত করে একাট মান্র শব্দ-তরঙ্গ ভেসে যাচ্ছেঃ আল্লাহ হু 
আকবর। গভীর আবেগে রসুলুল্লাহ স উচ্চারণ করলেন, প্রভু 
আমার! তারপর ধাঁরে ধারে তওয়াফের সামারেখায় সমবেত হলেন। 

এ সময় তাঁর পত্রী উম্মে সালমা রা স্বীয় শারীরক অসুস্থতার 
কথা তাঁকে অবগত করালেনঃ “তান বললেন, তুমি সওয়াঁবতে 
আরোহণ করে লোকদের পিছনে থেকে তওয়াফ কর।” বু শ. 
১৬১২। 'তাঁন তাই করলেন। সেই থেকে অসংস্থ বা বৃদ্ধ বা 
দুর্বল লোকদের জন্য সওয়ারতে চড়ে তওয়াফের প্রথা চাল? হয়েছে। 
যাঁরা হজে গিয়েছেন তাঁরা সকলেই দেখেছেন পাজ্কির মত একাঁট 
খাঁটিয়ায় চড়ে, যার উপরাট উন্মুক্ত (পািকর মত ঢাকা নয়), দুর্বল 
অস.স্থ এবং অক্ষম ব্যান্তরা তওয়াফ করেন। সাধারণতঃ চারজন 
লোক এটি বহন করে, পারিশ্রীমকের বিনিময়ে খাটিয়া সহ এই ধরনের 
বহণকারা কাবার 'নার্দষ্ট স্থানে উপাঁস্থত থাকেন। 

সকল রকম কুপ্রথা অন্ধবি*বাস ও ভ্রান্ত সংস্কারের মূলোচ্ছেদ 
করে 'নাঁখল 'বশ্বমানবের মান্তর জন্যে পাঁথবীতে এসোছলেন 
রসুলুল্লাহ স। আর এও ভেবে আমরা 'বিস্ময়বোধ করি কত 
কুসংস্কারই না মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়োছিল জাহোলিয়াত যুগে ! 
তওয়াফ করতে করতে রসল7জ্লাহ স লক্ষ্য করলেন যে একজন 


কাবার পথে ৩৭৯১ 


তওয়াফকারার দুঁট হাত “ফিতে, রাশ বা অন্মরূপ কোন কিছ 
দিয়ে...বাধা আছে। নবী স নিজ হাতে তা কেটে দিলেন এবং 
বললেন, ওকে হাত ধরে নিয়ে যাও ।”” বু. শ. ১৫১৩ । জাহেলিয়াত- 
বের করত এবং এভাবে নিজেদের অমান্মাষক কষ্ট দিয়ে ভাবত, 
এভাবেই আল্লাহর নৈকট্যলাভ সহজ হবে। অথচ এই অর্থহীন ও 
উদ্দেশ্যাবহনীন কাজের মাধ্যমে কখনো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা 
যেতে পারে না। রসল:জ্লাহ স কেবল লোকাঁটর হাতের বাঁধনই 
কাটলেন না, তান যেন কুসংস্কারের অন্ধ যবানকা ছেদ করে িবশ্ব- 
মানবকে আল্লাহর পথে কল্যাণের পথে মঙ্গলের পথে মহামুন্তি দান 
করলেন। 

তওয়াফ সমাপ্ত করে মাকামে ইবরাহমে দু রাকাত নামায 
পড়লেন রসলজ্লাহ। উম্মে উজ যার সারা রাও 
হওয়া যায় যে এই নামাযে রসুলুল্লাহ স “ওয়াতৃতুরে ওয়া কিতাঁবিম 
মাসতুর' এই সরাটি পাঠ করোছিলেন। বদ. শ. ১৫১২ 

নামায সমাপ্ত হলে রসুলহল্লাহ স এলেন বহবাণিত পাঁব্র 
যমযমের কিনারায়। সে সময় ঘমযম হতে পাঁন উত্তোলন করে হাঁজ- 
উপর। তাঁরা যথারীতি পাঁন উত্তোলন করে তীর্থবান্রীদের পান 
করাচ্ছিলেন। তিনি সেখানে উপাস্থত হয়ে হযরত আব্বাস রা-র 
কাছে “পান চাইলেন। তখন আব্বাস ফজলকে লক্ষ্য করে বললেন, 
হে ফজল! তোমার মায়ের কাছে গিয়ে রসুলুল্লাহ স-এর জন্য 
শরবত নিয়ে এস। রসুলুল্লাহ স বললেন, আমাকে পান করাও 
(অর্থাৎ শরবতের প্রয়োজন নেই, ষমযমের পাঁন দাও)। উত্তরে 
আব্বাস বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সকলেই ত এর মধ্যে হাত 
দেয়। এর পরও তান নবী স) বললেন, আমাকে পাঁন পান 
করাও। তারপর তিনি সেখান থেকেই পানি পান করলেন।" 
বু. শ. ১৫২৬। 
'সাম্মবাদের কি উজ্জল প্রাতষ্ঠা! কেবল গালভরা দার্শীনক বাক্য 


৩৮০ কাবার পথে 


জাল বিস্তার করলে সাম্য প্রতিজ্ঞা হয় না, এর জন্য চাই আন্তাঁরক 
আতম়কতায় মাঁটতে নেমে সকলের সঙ্গে এক কাতারে সামিল 
হওয়া। একথা কি করে 'বিস্মারত হব যে বশ্বাবিজয়ী একজন মানুষ 
মসাঁজদ নববীর জন্যে নিজ কাঁধে পাথর বয়েছেন, খন্দক যুদ্ধে সহমত 
শ্রীমকের সঙ্গে একজন শ্রামক হয়ে রাতাঁদন মাটি কেটেছেন-_ তাঁর 
ধৃঁলধৃসর দেহকে কর্মক্রান্ত সন্ধ্যায় অনেকেই চিনতে পারতেন না, 
সকলে যে পান্রের মধ্যে হাত দেয় এবং মুখ লাগিয়ে পাঁন পান করে, 
সাম্যের মহাসম্রাট আজ সে পান্র থেকেই পানি পান করলেন। 

এই এীতহাঁসক হাদিসের পরবতর্ঁ অংশে রসূলুল্লাহ স-এর 
যে শ্রদ্ধেয় বিশ্বমানবিক মনোভাব ব্যস্ত হয়েছে তার সম্মুখে আমার 
1চত্ত শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে একাকার হয়ে যায়। .“যমযমের নিকটে এসে 
দেখলেন সকলেই পাঁন পান করানো ও পান উত্তোলনের কর্মে 
ব্যাপৃত। এসব দেখে 'তাঁন বললেন, তোমরা এসব কাজ করতে 
থাক। কেননা তোমরা সং ও পণ্যের কাজ করছ। তারপর তিনি 
বললেন, মানুষের ভিড়ে তোমরা পর্য“দস্ত হয়ে পড়বে মনে না করলে 
(তিনি নিজের কাঁধের প্রতি ইশারা করে বললেন) আমি সওয়ার 
হতে নেমে (পান উত্তোলনের) দড়ি আমার কাঁধে নিতাম (অর্থাৎ 
পানি উত্তোলন করে সকলকে পান করাতাম। কিন্তু আম এ কাজ 
করতে শুর করলে উদ্বেলিত জনতার ভিড় বেড়ে যাবে এবং চাপে 
তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়বে)।” বদ. শ. ১৫২৬। 

যমযমের পান পান করার সময় রস্‌লহল্লাহ স কেবলামুখন হয়ে 
দাঁড়িয়ে পান করেছিলেন। 

তওয়াফ সমাপ্তির পর হযযর আকরাম স মিনায় প্রত্যাবর্তন করে 
জোহরের নামাফ আদায় করেন। দু-একটি হাঁদসে মন্ধাতেই 
হাঁদসগ্ীলই আধকতর বিশুদ্ধ মনে হয়। (আল্লাহ ভাল জানেন) 

িলহজের বার তারিখে মিনাতে একটি ভাষণ দানের কথা আছে 
সীরাতুন নবীতে, এ প্রসঙ্গো লেখকদ্বয় আবু দাউদের কথা উল্লেখ 
করেছেন। বলাবাহ্‌ল্য এই ভাষণাঁটও পূর্বোস্ত ভাষণের সংক্ষিপ্ত রুপ । 


কাবার পথে ৩৮১ 


অবশেষে এই মহাহজের 'বিদায়ক্ষণ ঘাঁনয়ে এল। তিন 'দবস 
ব্যাপী কঙকর 'নক্ষেপ সমাপ্ত হয়ে গেল এক সময়। দিনটি ছিল 
িলহজ মাসের তের তারিখ, মঙ্গলবার। রসুলহজ্লাহ স মিনা 
প্রান্তর থেকে বিদায় নিয়ে বিশাল কাফেলাসহ অগ্রসর হলেন 
সম্মখের দিকে । মক্কা শরটফে প্রবেশ প্রস্থানের সময় হুযুর স 
সাধারণতঃ মুহাসসবে (উপত্যকায়) রাত্র যাপন করতে ভাল- 
বাসতেন। আজও, এই বিদায় ক্ষণে, তানি মূহাসসবে রাঁত্র যাপনের 
বাসনা প্রকাশ করলেন। কিছ বিশ্রাম ও শনদ্রার পর শেষ রাতের 
দিকে চলে এলেন পাঁবন্র কাবা শরাঁফের প্রাঙ্গণে । পরম ভান্ত ভরে 
তওয়াফে বেদা বা বিদায় তওয়াফ আদায় করলেন তারপর। তাঁর 
জীবনে এই শেষবারের মত কাবা প্রাঙ্গণে উপাস্থাত এবং এইই শেষ 
তওয়াফ। হজ সমাপ্ত করে মন্কা শরীফ ছেড়ে চলে যাবার সময় 
আজও সকল হাজিকে এই 'বিদায় তওয়াফ করতে হয়। 

বিদায় তওয়াফ সমাপ্ত হলে অশ্রু সিন্ত নয়নে রসুলুল্লাহ স 
মানবের কল্যাণের জলা মুনাাতে শীলপ্ত রইলেন দীর্ঘক্ষণ। ইাতি- 
মধ্যে ফজরের সময় হয়ে এসোছল। হযরত বেলাল রা আযান 
দলেন। আল্লাহ্‌র ঘরের সম্মূখে উম্মতের বিশাল কাফেলাকে নিয়ে 
লগ্নে এক অব্যন্ত বেদনায় সকলের দেহমন বিষন্ন হয়ে উঠোছিল। 
সেই 'বিষগ্নতা যেন মূর্ত হয়ে উঠল রসূলহজ্লাহ স-এর কণ্ঠে। 
সকলকে উদ্দেশ্য করে শেষবারের মত হাত নেড়ে বললেনঃ আলবেদা! 
1বদায়। 

পার্ববতর্ট অণ্টলের কাফেলাগ্ল স্ব স্ব গৃহাভিমুখে রওন্ন 
হয়ে গেল তারপর । মোহাজের আনসারদের সঙ্গে নিয়ে রসূলহঃজ্লাহ 
স-ও অগ্রসর হলেন মাঁদনা মনোয়ারার পথে। 

পাঁথমধ্যে পড়ল জাহফা। জাহফা থেকে তিন মাইল দূরে খনম। 
এই খূমে ছিল একটি ক্ষুদ্র গাঁদর বা জলাশয়। খুমে অবস্থিত 
এই ক্ষুদ্র গাঁদরের (জলাশয়ের) জন্য স্থানাঁটকে গাঁদরে খুমও বলে। 
এই গাঁদরে খূমের কিনারায় রসুলুল্লাহ স সকলকে সমবেত করে 


৩৮২ কাবার পথে 


একটি সংক্ষিপ্ত হৃদয়স্পর্শ ভাষণে পুনরায় স্মরণ করালেনঃ 

হে লোকসকল! আমিও একজন মানৃষ। হতে পারে ষে কোন 
মুহূর্তে আল্লাহর দেশি সহ ফেরেশতা এসে উপাস্থত হবে এবং 
আমাকে তা স্বীকার করতেই হবে। আম তোমাদের মধ্যে দুটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ রেখে যাচ্ছ, তার প্রথমাট হচ্ছে 
আঙ্লাহর কোরআন। আল্লাহর কিতাব হেদায়ত ও নূরে পাঁরপূর্ণ। 
এই গ্রল্থকে দৃঢ়তার সঙ্গে অবলম্বন করবে । আর অপরটি হচ্ছে 
আমার নিদেশ। এদের সম্পর্কে তোমরা আল্লাহকে ভয় করে 
চলো।” সীরাতুন নবঁ। 

ভাষণ সমাপ্ত হলে দূর দুগ্গম মরু পথে আবার চলা শুরু হল। 
[দন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন। অবশেষে মাঁদনা 'িকটবর্তাঁ 
হল। মাঁদনায় প্রবেশের পূর্বে সাধারণতঃ যূলহলাইফাতে রানি 
যাপন করতেন রসূলুল্লাহ স। আজও তাই করলেন। পরাদন 
প্রত্যষে পুনরায় পথে নামলেন সকলে । সফরের শেষ মাল 
আগত সকালের সোনালি কিরণে পথঘাট পর্বত প্রান্তর আলো- 
1কত। প্রবাস কাফেলা ব্যাকুল আগ্রহে ঘরে ফেরার জন্য উল্মুখ। 
আঙ্লাহর রসুলও চলেছেন সকলের সঙ্গো। অবশেষে গাছগাছাল 
বাঁড় দৃষ্টিগোচর হল। 'প্রয়তম মাঁদনার গাছপালা 'ঘরবাড়ী পাঁরচিত 
পথ দৃণ্টিপথে পড়া মান্রই সকলের দেহমন সীমাহীন আবেগে 
আন্দোলিত হয়ে উঠল । উল্লাসে আনন্দে কৃতজ্ঞতায় যেন আর এক 
মানুষ হয়ে উঠলেন রসুলুজ্লাহ স। দূর সফরের সফল সমাপ্তির 
এনেছেন। সকলে যখন প্রিয় পাঁরজনদের সঙ্গে মিলনের জন্য উল্মুখ, 
মৃহম্মদ মোস্তফা স-এর কণ্ঠে তখন আপন প্রভ্র প্রাত সজল 
কৃতজ্ঞতার গুঞ্জরণ! ভাব 'িহল কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করলেনঃ 
প্রভ্‌ নেই। 'তাঁন এক। তাঁর কোন অংশ নেই। সকল সার্ব- 
ভোমত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই। তান সঞ্চল কিছুর উপর 


কাবার পথে ৩৮৩ 


ক্ষমতাবান। আমরা প্রার্থনা রত অবস্থায় তওবা করে প্রত্যাবর্তন 
করছি। প্রভুর প্রশংসাবলী উচ্চারণ করে তাঁরই উদ্দেশ্যে ?সদজায় 
শির লুটিয়ে 'দিয়েছি। মহান আল্লাহ তাঁর প্রাতশ্রাতি পূর্ণ 
নাসায়ী । 

বিদায় হজ সমাপ্ত হল। মসাঁজদ নববাঁতে দুরাকাত নামাষ 
পড়ে ষে যার বাঁড়তে চলে গেলেন। 

রসমলুজ্লাহ স-এর সঙ্গে এই গুনাহগার, পৃথবীর সবচেয়ে 
অপাঁবন্ন এই আতা, ধূলিপথে ঘুরে ঘুরে সেই মহান হজের সেই 
পাঁব্ধতম হজ মুবারকের এতটুকু রেশ যেন পেয়ে গেল! কি 
সৌভাগ্য আমার! আম ধন্য হলাম !! 

হজের মধ্যে ঘটে যাওয়া আরো কিছ ঘটনার বিবরণ না দিলে 
অধ্যায়টি যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কয়েকাঁট বিশেষ ঘটনা এবং 
হাঁদস এখানে পরপর আমরা উদ্ধৃত করলাম ঃ 

ক. এক শ্রেণীর মানুষ কোন রকম পাথেয় সঙ্গে না নিয়েই 
স্বদেশ ভূমি থেকে হজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করত। প্রম্ন করা হলে 
তারা বলতঃ আমরা পাঁরপূর্ণ রূপে আল্লাহর উপর 'নিভরশশীল, 
1তাঁনই আমাদের সকল কিছুর ব্যবস্থা করবেন। তাদের এই গালভরা 
গার্বত কথাগুলি শ্রবণ করে আর কেউ 'কিছ বলত না। কল্তু প্রবাসে 
বশত হয়েই এই সব বাকচতুর মানুষদের আল্লাহ নির্ভরতা হয়ে 
যেত অবলপ্ত। পথে প্রান্তরে জীবিকা নির্বাহের জন্য তারা কেবল 
সঙ্গী সাথীদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ত না ভিক্ষা করতে শুর কবত 
শৈষ পন্তি। এই ভ্রান্ত মানাসকতা দূর করার জন্যে মহান আল্লাহর 
পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হল এই আয়াতঃ “অ তাজাও অদ; ফাইন্না 
যাইরা যাদেত তাকওয়া”__ তোমরা পাথেয় নিয়ে বার হও, অবশ্য 
আজ্লাহভশীত (আতমসংযমই) সর্বোত্তম পাথেয়। সরা বাকারাহ। 

খ. ধর্মপালনের নামে আরববাসণরা নানারকম কম্টসাধ্য 'নিয়ম- 
নীতির প্রচলন করোছিল, অবশ্য এই সকল শ্রমসাধ্য রীতনীতিগাঁল 


৩৩৮৪ কাবার পথে 


তাঁরা নিজেরাই আবচ্কার করে নিজেদের উপর কঠোরভাবে প্রয়োগ 
করত। যেমন হজব্রত পালনের একটি কঠোর পদ্ধাতর উদ্ভাবন 
করেছিল তারা, এই পদ্ধাতকে বলা হত "হজ্জে মুসমেত'। এই 
পদ্ধাততে যিনি হজ আদায় করতেন, হজের শুরু থেকে সমাস্তি 
পর্যন্ত তান একটি কথাও বলতেন না, সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানাঁট নির্বাক 
ভাবে সম্পন্ন করতেন। ব্খারি শারফে এই ধরনের হজের বর্ণনা 
আছে। অথচ এই পদ্ধাত পাঁরপূর্ণ রূপে ইসলামী চিন্তাধারার 
পাঁরপল্থীঁ। অবশ্য পরবতাঁকালে এই প্রথা চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়। 

গ. উলঙ্গ হয়ে কাবা শরীফ তওয়াফের বিবরণ আমরা পৃবেইি 
উদ্ধৃত করেছি। এখানে আমরা বুখারি শারফ থেকে একাঁট 
প্রাসাঙ্ঞক হাদিস উদ্ধৃত করলাম, বর্তমান হাদিস থেকে 'বষয়াট 
অধিকতর সুস্পন্ট হবে। হিশাম ইবনে উরওয়া রা বলেন ঃ 

“কুরেশরা এবং তাদের ওরসে সন্তান-সন্ততি ব্যতত সব 
লোকেরাই জাহেলি ষূগে উলঙ্গ হয়ে (খানা কাবা) তওয়াফ করত 
আর হমস বা কুরেশরা পুণ্য মনে করে লোকদের কাপড় দান করত। 
তাদের পুরষরা পুরুষদের কাপড় দিত আর মেয়েরা মেয়েদের কাপড় 
দিত। এ কাপড়ে তারা তওয়াফ করত। কুরেশগণ যাদের কাপড় 
প্রদান করত না তারা উলঙ্গ হয়েই তওয়াফ করত ।”” বু. শ. ১৫৫২। 

ঘ. মিনায় অবস্থানকালে একটি ছোট্ট িন্তু খুবই গরত্বপূর্ণ 
ঘটনা ঘটেছিল। একজন সাহাবী রসুলুজ্লাহ স-কে জিজ্ঞেস 
করলেনঃ “কোন প্রকার জিহাদ আল্লাহর নিকট আঁধকতর প্রিয়? 
উত্তরে রসুলুজ্লাহ স বললেন, অত্যাচার রাজার মুখের উপর সত্য 
কথা স্পম্ট করে বলে দেওয়া ।” 

এই হাদিসের বিশাল ব্যাপ্তি এবং ব্যাখ্যা নিম্প্রয়োজন। 

ও. দুজন সুস্থ স্বাভাবিক ব্যান্ত সাদকার মাল থেকে কিছু পাবার 
জন্যে হুযুর আকরাম স-এর সম্মুখে উপাঁস্থত হলেন। বার বার 
প্রার্থনায় তাদের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে 'তাঁন বললেন ঃঅবস্থা- 
পন্ন বা সুস্থ কর্মক্ষম ব্যান্তর এ মালে কোন আধকার নেই । এ অবস্থায় 
তোমরা তা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হলে আম দিতে সম্মত আছি। 


কাবার পথে ৩৮৫ 


সম্ভবতঃ কুরবানির চামড়া ইত্যাদির ব্যাপারে এ ঘটনা ঘটে থাকবে, 
অন্য কোন ব্যাপারেও হতে পারে। 

চ. আরো একটি স্মরণীয় হাদিসঃ 

“চারটি বিষয় আমি রসলজ্লাহ স-এর নিকট থেকে শুনোৌছ 
. বিষয়গুলি আমাকে চমৎকৃত করেছে এবং খুবই ভাল লেগেছেঃ 
১, স্বামী বা মাহরাম যোর সঙ্গে ?ববাহ হারাম) ব্যান্ত ছাড়া কোন 
স্লীলোক দুদিনের রাস্তা সফর করবে না ২, কেউ ঈদ উল ফিতর 
ও ঈদ উল আযহা এই দু দিন রোজা রাখবে না ৩, আসর ও 
সূর্যাস্ত পন্তি এবং ফজরের পর সূর্য উাঁদত না হওয়া পর্যন্ত এবং 
৪, মসাঁজদে হারাম (মক্কা), আমার মসাঁজদ (মসাঁজদ নববী, 
মাঁদনা) এবং মসাঁজদে আকসা (জেরুজালেম) এই 1িতনাঁট মসাঁজদ 
ছাড়া আর কোন মসাঁজদের জন্য সফরের প্রস্তুতি নেবে না। বু. শ. 
উমরা অধ্যায়, ১৭ ২৯। 

ছ, নদীতে যখন স্রোত থাকে না তখনই শ্যাওলা আর আবর্জনায় 
তা ভরে ওঠে। অন্ধকার ষুগে যখন ধর্ম সত্যবিচ্যত আর প্রাণহীন 
হয়েছিল তখনই নানান কুসংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাসে মানুষের চলার 
পথ হয়ে উঠেছিল দুর্গম, ধর্মপালনের পদ্ধাত প্রকরণও হয়ে উঠে- 
ছিল উদ্ভট। বিদায় হজে রসুলুজ্লাহ স দেখলেন এক বৃদ্ধ তার 
দুই পুত্রের উপর ভর দিয়ে আত কম্টে হেটে যাচ্ছে। 'তাঁন 
হেপ্টে কোবা পর্যন্ত) যাবার মানত করেছে । একথা শ্রবণ করে 
খুবই বেদনাহত হলেন রসুলুল্লাহ স, আজও এমন ভ্রান্ত সংস্কার 
প্রচীলত আছে দেখে তান ক্ষুব্ধ হলেন। তারপর নির্দেশে দিলেনঃ 
লোকটি সওয়ারিতে উঠে াক। (সে জেনে রাখুক) “আল্লাহ এই 
নায়জবে হাজা নফসাহু।” বদ. শ. ১৭৩০। 

কা. প.২৫ 


৩৮৬ কাবার পথে 


এবং একতাবুল উমরা" অধ্যায় দুটির উপর। ঢাকার আধুনিক 
প্রকাশনী থেকে সাত খন্ডে সম্পূর্ণ বুখারি শরিফের বাংলা অনুবাদ 
প্রকাশিত হয়েছে। উৎসাহী পাঠকেরা এর দ্বিতীয় খণ্ডে বর্তমান 
অধ্যায় দুটির সন্ধান পাবেন। আঁম বহ উদ্ধাতিতে সাঁঠক হাদিস 
সংখ্যা যেথা বু. শ. ১৬০৩ অর্থাৎ বৃখার শরিফ, দ্বিতীয় খন্ড, 
হাঁদস সংখ্যা ১৬০৩) উল্লেখ করোছ। এরপরই উল্লেখ করতে 
হয় জনাব মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত আল্লামা বাল 
নোমানীর সাীরাতুন নবাঁ, দ্বিতীয় খণ্ড গ্রন্থাঁটর। মাওলানা আকরাম 
খানেব "মোস্তফা চাঁরত' গ্রন্থাটও আমার বিশেষ উপকাবে এসেছে। 
অন্যান্য গ্রল্থেব কথা যথাস্থানে উল্লেখিত হয়েছে। 


বিদায় হজের সুচি-সংক্ষেপঃ 

২৫ জিলকদঃ মাঁদনা মনোয়ারা থেকে জোহরের নামাযের পর হজের 
উদ্দেশ্যে যান্রা শুরু, যুলহনলাইফাব মসাঁজদে 

২৬ জিলকদঃ যুলহূলাইফাতে মগাঁরব এবং রাত্রের অবস্থান, 
পশুর গলায় রূমাল বেধে চিহিত করা 

৩ জিলহজ ঃ মক্কার উপকণ্ঠ সরফ এ পেপছান, রান্ন যাপন, প্রভাতে 
গোসল 

৪ ছজিলহজঃ রাঁববার ভোরে মন্কা মোয়াজজমে প্রবেশ, হাশোঁম 
গোত্রের শশুদের প্রাতি আদর, কাবায় প্রবেশ, অয, 
তওয়াফ 

৭ জিলহজ সম্ভবতঃ এই তাঁরখে কাফেলাসহ মিনায় গমন 

৮ িলহজঃ 'মনায় অবস্থান 

৯ জিলহজঃ ফজর পর্যন্ত 'মনায় অবস্থান, নামাযের পর 
আরাফাত গমন, ভাষণ দান হজ ত্বত পালন, জোহর- 
আসর একন্রে পড়া এবং বিকেলে সূর্যাস্তের কিছ 
পূর্বে মুষদালেফার পথে যাত্রা 


১০ জিলহজ ঃ 


১১ জিলহজ ঃ 


১২ জিলহজ 
১৩ জিলহজ 


কাবার পথে ৩৮৭ 


এশার সময় মূযদালেফায় উপস্থিতি এবং একসঙ্গে 
মাশয়ারুল হারামের পাদদেশে মগরিব ও এশার 
নামায পাঠ ; নিদ্রা, ফজরের নামায এবং সূর্যোদয়ের 
বায়তুল্লাহতে আগমন এবং ফরজ তওয়াফ, মিনায় 
প্রত্যাবর্তন এবং জোহরের নামায 

মিনায় অবস্থান 

কাবাশরফে আগমন, বিদায় তওয়াফ ফজরের নামাষ, 
মদিনার পথে যাত্রা, 

মাঁদনা থেকে আসার সময় ৯ দিন সময় লেগোছিল, 
ফেরার পথেও যাঁদ ৯ দন সময় ধরা যায় তা হলে 
কাফেলাসহ রসুলুল্লাহ মাঁদনায় প্রত্যাবর্তন করে- 
ছিলেন ২২ জলহজে আর ফেরার পথে যাঁদ একাঁদন 
সময় কম লেগে থাকে তাহলে প্রত্যাবর্নের তারিখ 
২১ জিলহজ । সুতরাং একথা বলা যায় যে ২৫ 
জিলকদে যাত্রা করে মহাহজ সম্পূর্ণ করে হুযুর 
আকরাম স মাদনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন ২১ বা 
২২ জিলহজ তাঁরখে। এই পাঁবন্র যাত্রার সর্ব মোট 
সময় লেগোছল ৩ বা ৪ দিন কম এক মাস। 


প্রয়োজনীয় টীঁকাঃ 

১. আবদুজ্লাহ ইবনে আব্বাস রা বলেনঃ নবী স এবং তাঁর 
সাহাবাগণ তেল মেখে, চিরুণী করে, লুঙ্গি ও চাদর পারধান করার 
পর মাঁদনা থেকে রওনা হলেন। 

২. আয়েশা রা বলেনঃ বিদায় হজের বছরে আমরা হজের 
উদ্দেশ্যে রসূলুজ্লাহ স-এর সঙ্গে যাত্রা করলাম। বুখারী শরীফ। 

৩. আবদূজ্লাহ ইবনে উমর বলেনঃ রসুল:জ্লাহ স মাঁদনা থেকে 
বাহর্গমনকালে শাজারার পথ দিয়ে বের হতেন। বুখারী শরাঁফ। 


৩৮৮ কাবার পথে 


৪. আকাীক উপত্যকার ষূলহলাইফার খুয়াররাস নামক স্থানে 
অবস্থান কালে নবী স স্বপ্ন দেখলেন। তাঁকে ঘলা হল, আপাঁন 
এখন কল্যাণময় কঙ্করমূন্ত ভূমিতে অবস্থান করছেন ।. .জায়গাঁট হল 
উপত্যকার মধ্যস্থলে অবস্থিত মসাঁজদের 'নম্ন 'দিকে_ রাস্তা ও 
অবতরণকারীদের মধ্যস্থলে। বুখারী শরীফ । 

৫&. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা বলেনঃ অতঃপর প্রত্যষে 
যুূলহুলাইফা থেকে সওয়ারিতে আরোহণ করে বায়দা নামক স্থানে 
উপাঁস্থত হলে তান ও তাঁর সাহাবাগণ তালাবিয়া পাঠ করলেন এবং 
নিজেদের কুরবানির পশুর গলায় কেলাদা বা কুরবানির পশুর 'িহ 
রুমাল বেধে দিলেন। বুখারী শরীঁফ। 

৬. নাফে রা বলেনঃ ইবনে উমর হেরেমের নিকটবতরণ হলে 
তালাবয়া পাঠ বন্ধ করে দিতেন, 'যি-তুয়া উপত্যকায় রাত কাটাতেন। 
সকালে সেখানে ফজরের নামায আদায় করে গোসল করতেন। 'তাঁন 
বলতেন, আল্লাহর নবী এরূপই করতেন। বুখারী শরনঁফ। 

৭. ইবনে উমর রা বলেনঃ রসলুল্লাহ স সানিয়াতুল উলইয়া 
(িচচভূমি) দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন ও সানিয়াতুল সুফলা 
€নিম্নভূমি) দিয়ে মক্কা থেকে বের হতেন। বুখারী শরীফ। 

৮. আয়েশা রা হতে বার্ণত। আমরা হজের মাসে. 
রসূলুজ্লাহর সঙ্গে যাত্রা করলাম এবং সারাফে গিয়ে যাত্রায় বরত 
হলাম। নবী স তাঁর সাহাবাদের বললেন, তোমাদের মধ্যে যার 
কুরবানীর পশন নেই, সে উমরা করতে চাইলে উমরা আদায় করবে। 
বুখারী শরীফ । ১৪৫৭ 

৯. উসামা ইবনে যায়েদ রা বলেনঃ তিনি নবী স-কে জিজ্ঞেস 
করলেন, হে আল্লাহর রসূল! মক্কায় আপাঁন নিজ বাঁড়র কোথায় 
অবস্থান করবেনঃ তান উত্তর দলেন, আকীল (সে রসুলনজ্লাহর 
ঘর দখল করে রেখোঁছল) কি আসবাবপন্ন ও ঘরবাঁড়র 'কছদ 
অবশিষ্ট রেখেছে? ব্খারী শরীফ। ১৫৮৪। (এটি মক্কা 
শবজয়ের সময়ের ঘটনা ।) 

১০. ইবনে আব্বাস রা বলেনঃ নবী স মক্কায় আগমন করলে 


কাবার পথে ৩৮৯ 


বানি আবদুল মাৃত্তালবের হোশেম গোন্র) কয়েকজন বালক তাঁকে 
স্বাগত জানাল। তান তাদের একজনকে সামনে আর একজনকে 
নিজ সওয়ারির পিছনে উঠিয়ে নিলেন। বুখারী শরীফ । ১৬৬৯ 

১১. আয়েশা রা বলেনঃ নবাঁ সমক্কায় পেপছেই যে কাজাট 
করলেন তা হল তান অযু করলেন, তারপর তওয়াফ করলেন 'কিল্তু 
এটি উমরায় পাঁরণত হল না (কেননা তাঁর সঙ্গে কুরবাণীর পশু 
ছিল)। বু. শ. ১৫০৯ 

১২. আমার ইবনে দীনার রা বলেনঃ আম ইবনে উমরকে 
বলতে শুনাছি নবী মক্কায় আগমন করে সাত বার বায়তুল্লাহ তওয়াফ 
করলেন এবং মাকামে ইবরাহিমের পিছনে দাঁড়িয়ে দু রাকাত নামাষ 
পড়লেন। (সায়া করার জন্য) সাফা পাহাড়ের দিকে গমন করলেন। 
বু. শ. ১৫১১। 

১৩. হজের এই মাসসমূহে যে সর্বপ্রকার যুদ্ধবিগ্রহ হত্যা 
লুণ্ঠন অপাবিত্র জ্ঞান করা হত তার প্রমাণ ধর্মীবশবাস ছাড়াও প্রাচীন 
ইতিহাস, কাব্যগ্রল্থসমূহের সর্ব ছাঁড়য়ে আছে। এমনাঁক রোমের 
প্রাচীন ইাতহাসেও আরবদের এই দৃঢ়মূল বিশ্বাসের প্রমাণ রয়েছে ঃ 
[সায়া ফোলস্তিন আক্রমণ করতে চেয়েছিল রোমকগণ, &৪১ 
খৃষ্টাব্দে কিন্তু প্রবল প্রাতিআব্রমণের আশঙ্কাও ছিল আরবদের পক্ষ 
থেকে । এসব ব্যাপার য়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনার সময় রোমক 
সেনাপাঁতি উত্তর দেনঃ এ সময় আরবদের পক্ষ হতে ভয়ের কোন 
কারণ নেই। কেননা আত সত্তবর সেই মাস আসছে যে মাস সমূহকে 
করে- অস্ত্রধারণ করে না। সঈরাতুন নবী, ২য় খণ্ড, পৃ ১৪৯। 

৯3. সম্পূর্ণ হাদিসের অনুবাদ এই£ আবু বাকরা রা থেকে 
বার্ণত। তিনি বলেছেন, বিদায় হজে কুরবানির 'দন নবী স 
আমাদের সামনে খুতবা দিলেন। 'তাঁন জিজ্কেস করলেন, তোমরা 
ক জান এটি কোন দিন? আমরা সবাই বললাম, আল্লাহ ও তাঁর 
রসূল সর্বাধিক অব্গত। তখন নবী স কিছ সময় নিশ্চুপ 
থাকলেন, এমন কি আমরা ধারণা করে বসলাম 'তাঁন হয়তো এর 


০৯০ কাবার পথে 


নাম পাল্টিয়ে নতুন নাম রাখবেন। তিনি বললেন, এটা কি কুরবানির 
1দন নয়ঃ আমরা বললাম, হণ্যা। তানি জিজ্ঞেস করলেন, এ মাস 
কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক 
অবগত। তখন তিনি কিছ? সময় চুপ করে থাকলেন, এমন বি 
তনরা ধারণা করে নিলাম, তান হয়তো এর নাম পাল্টয়ে নতুন 
ন্মকরণ করবেন। 'তাঁন জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি বিলহজ মাস 
নয়ঃ আমরা বললাম, হ্যাঁঞএীট যিলহজ মাস। এরপব তান 
পদনরায় জজ্ঞেস করলেন, এট কোন শহর? আমরা সবাহ বললাম, 
মাল্লাহ ও তাঁর রসলই সবাধক অবগত। তখন তান কছক্ষণ 
[নশ্চুপ থাকলেন, এমন কি তা দেখে আমরা ধারণা করে 'ানলাম যে, 
তিনি এর নাম পাল্টিয়ে নতুন নামকরণ করবেন। তান জিজ্ঞেস 
করলেন, এট ক মহাসম্মানিত শহর নয়? আমরা সবাই ঘললাম, 
হ্যাঁ এট মহাসম্মানত শহর। তখন [তান বললেন, তোমাদের রন্ত ও 
সম্পদ তোমাদের এই শহরে, এই মাসে, এই দিনের মতই ততাঁদন 
পযন্ত মহান ও মর্যাদা সম্পন্ন যতাঁদন না তোমরা তোমাদের প্রভ্‌র 
সাথে সাক্ষাৎ লাভ করবে ।” বু. শ. ১৬২১, এই সঙ্গে ১৬১৯ এবং 
১৬২২ সংখ্যক হাদিস ও দ্রম্টব্য। 

১৫. হিশাম ইবনে উরওয়া রা বলেনঃ "আম উসামার কাছে 
বসে ছিলাম। এমন সময় হজ্জাতুল বেদা বিদায় হজে আরাফাত 
থেকে মূযদালেফাতে ফেরার পথে রসূলহজ্লাহ স-এর চলার গতি 
কেমন ছিল সে সম্পর্কে উসামাকে জিজ্ঞেস করা হল। জবাবে তান 
বললেন, তান (নবী স) দ্রুত গাঁততে চলতেন। আর যখন তান 
কোন বিষ্তীর্ণ প্রান্তরে উপনীত হতেন দ্রুততর গাতিতে চলতেন।” 
বু. শ. ১৫৫৩। 

১৬. যোহরী রা বলেনঃ “"মনার মসাঁজদের নিকটবতাঁ 
জামারায় নবী স যখন কাঁকর নিক্ষেপ করতেন, সাতাঁট পাথরের 
টুকরো মারতেন। প্রাতটি পাথর খণ্ড নিক্ষেপের সময় তকবার 
বলতেন। তারপব সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে কেবলা মহখন হয়ে 
দাঁড়য়ে দুহাত তুলে দোয়া করতেন। তান সেখানে দীর্ঘক্ষণ 
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অবস্থান করতেন। তারপর জামারায়ে সানয়া বা দ্বিতীয় জামারাতে 
গিয়েও সাতটি কাঁকর মারতেন এবং প্রাতটি কাঁকর নিক্ষেপের সময় 
তকবাঁর বলতেন। তারপর সেখান থেকে বাঁ 'দকে উপত্যকা সংলগ্ন 
স্থানে অবতরণ করতেন এবং দু হাত তুলে কেবলাম্‌খা হয়ে অবস্থান 
ও দোয়া করতেন। সব শেষে আকাবার নকটবতর্ট জামারায় যেতেন 
এবং সেখানেও সাতাঁট কাঁকর মেরে রোমি করতেন। গ্রীতাঁট কাঁকর 
মারার মুহূর্তে তকবাঁর বলতেন। তারপর সেখানে অপেক্ষা না করে 
প্রত্যাবর্তন করতেন।” বু. শ. ১৬৩১। 


২৯০ 


আমরা সদলবলে লাব্বায়েকের পথে,আতম়ানবেদনের পথে বোরিয়ে 
পড়লাম। ঘঁড়তে তখন রাত দশটা সাত। সংগে বোডং পত্তর, 
খাবার-দাবার আর ট্যাকটাকি ?িকছ_ অত্যাবশ্যকীয় 'জানিষ 'ছিল। 
হাশাম ইশরাত আবার তাঁর সব ছু সংগে এনেছেন। সে রীতিমত 
একটা মূটের ব্যাপার। কিন্তু আজকের এই দিনে এখানে দাঁড়য়ে 
কুলির চিন্তা বৃথা । অন্ততঃ মুয়াজিনমের বাঁড় পর্যন্ত যাওয়ার 
জন্যে একটা ট্যাক্সি হলে ভাল হত। পথের মাঝে বেশ 'কিছ:ক্ষণ 
অপেক্ষা করে বুঝলাম নিতান্ত নিরোধ না হলে আজকের দিনে এই 
বস্তুটির চিন্তা করে না। শেষ পর্যন্ত হাঁটতেই শুরু করলাম। 
হাঁটতে হাঁটতে বার বার মনে পড়ছিল 'বদায় হজের কথা । এই 
হজে রসলল্লাহ এবং সাহাবীগণ যে অমানাষিক কম্ট স্বীকার 
করোছিলেন তাযেন ছবির মত স্পন্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। আর 
হৃদয়মন দিয়ে আগুনজহলা ধূপের মত সেই সাঁমাহীন যন্ত্রণার 
অনেকখানি উপলাব্ধি করাছলাম। আমরা ত এই মর্ত্ 'ন্রিতল 
গৃহের শান্ত শীতল পাঁরবেশ থেকে পথে নেমোছ আর 
রসূলুল্লাহ? ন দিনের তাপদগ্ধ মরুযান্রা, মাথার উপর দু লক্ষ 
যাত্রীর কাঁঠন দায়ত্ব সব কিছ বয়ে 'নয়ে চলেছিলেন মিনার পথে। 
এসব কথা মনে হতেই কোথায় থেকে এক দুরন্ত শান্ত ছুটে এল 
রন্তের কণায় আর তাতেই মান-আভমান ছিটকে সরে গেল, আঁম কুল 
হলাম। মাথায় মোট, কাঁধে মোট, পিঠে মোট-আমি অবলনলায় এক 
মহাসম্রাটের মত পথ হাঁটিতে শুরু করলাম। এই মোট বওয়া আজ 
আমার কাছে কত গৌরবের! কত সম্মানের! সেই “'আমি-কুল'র 
মধ্যে হঠাৎ এক অসাধারণ আঁভজাত্যবোধ ফিরে এল। দুর্বার 
ইচ্ছে হলঃ তোমরা দেখ আমাকে, কি মহান কর্তব্যের বোঝা নিয়ে 
এই আমি সম্মানিত 'মনার যাত্রী । হঠাৎ দোখ আমার মধ্যে সাত 
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হওয়া উচ্ছাসের সেই প্রবলাবেগ এক অলৌকিক রন্ধ্র পথে ঝাঁটকার 
মত বার হয়ে গেল আর ভিতরের স্ফীত চিন্তারা অকস্মাৎ জমাট 
বেধে দলবদ্ধ হয়ে গেল। জলায় বাম্প নিম্রমণের পর যেমন স্টীম 
ইনাঁজনের 'পিস্টনে বিপুল শান্তর ধাক্কা লাগে, উচ্ছাস নির্গমনের 
পর আমার মধ্যেও তেমনি এক অনন্ত শান্তর কল্যাণময় স্পর্শ লাভ 
করলাম। মনে হল, আম ত লাব্বায়েকের পথের যাত্রী, এ পথের 
লক্ষ্য আতনসমর্পন- আতমপ্রদর্শন নয়। সুতরাং আমার ক্রিয়াকর্ম 
মানুষের বাহবা আকর্ষণ করবে কেন, কোন প্রয়োজন নেই বাহাদযার 
পাবার। এসব ভাবনার উপকঝকিতে হঠাৎ আমি যেন আল্লাহর 
কাছে খুব ছোট হয়ে গেলাম। এই আতেমান্মাদনা নিয়ে আম ত 
তাঁর পাঁবন্র দরবারে হাজির হতে পারি না! আস্তাগ ফেরুজ্লাহ 
পড়লাম কয়েকবার। তারপর সেই কল্যাণময় সদাজাগ্রত শাল্ততে 
আতমসমর্পন করে বিনীত ভাবে পথ হেব্টে চললাম, পূর্বাপেক্ষা 
অনেক সহজভাবে অনেক সাবলীল ভাগতে। হঠাৎ আমার মধ্যে 
এত সব চিন্তাভাবনার যে উদ্বেলিত তরঙ্গমালা আন্দোলিত হয়ে 
গেল, আমার সাথীরা তার সন্ধান পেলেন না। 

দশটায়। এখান থেকেই বাসে কবে মিনায় যাবার ব্যবস্থা করেছেন 
[তিনি। এসে শুনলাম রাত বারোটার আগে তাঁর কোন বাস আসবে 
না। অথচ বিশাল রাস্তা জুড়ে অসংখ্য বাস প্রাত মুহূর্তে ছুটো- 
ছুটি করছে. সে সব বাসে ওঠার আধকার নেই আমাদের । এষেন 
অনন্ত মহাসাগরের উপর থেকেও শিপাসার পানি থেকে বণ্সিত 
হওয়া। সুতরাং নিরুপায় আমরা মক্কা হোটেলের বারান্দায় মালপন্র 
নামিয়ে একটু হালকা হলাম। আমার স্ত্রী এবং হাশমি ইশবাতকে 
ওখানে বাঁসয়ে রেখে আমি চলে গেলাম জমজম থেকে পাঁন আনতে । 
একটা স.ন্দর প্লাস্টিকের জার সংগ্রহ করে এনেছিলাম বোম্বে থেকে, 
িনয়েত করেছিলাম এতে করেই জমজমের পান বয়ে নিয়ে যাব দেশে । 
সেই জারাঁট এখন কাজে এল। শুনলাম নায় পাঁনর রীতিমত 
আকাল । খাওয়ার পানি, অয্‌র পানি সব কিছ মিনাতে গরামিল-_ 
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নানান জনের নানান কথা কানে এল পরপর। সতরাং পানর 
ব্যাপারে একটু সতর্ক হতে হয় বোক! 

সাফা-মারওয়ার উল্টো দিকেই মিনায় যাবার বিশাল সুড়ঙ্গ পথ। 
পাশাপাঁশ দুটি সুড়জ্গা।__একাঁট যাবার, অন্যাট আসার। পাহাড়ের 
তলদেশে 'দয়ে এই অর্ধবৃত্তাকার ব্যয়বহুল এবং বলাসবহল সুড়ঙ্গ 
পথগ্াীল তোর হয়েছে । উচ্চতায় আনুমানিক পনের থেকে আঠার 
হাত আর চওড়া পণশচশ-ন্রিশ হাত। মাঝখান 'দয়ে গাঁড় যাবার 
ব্যবস্থা, কিনারায় ফুটপাথ দিয়ে মানুষের। অসংখ্য আলো আর 
বাতাস চলাচলের আধূনিকতম বিজ্ঞানের আশ্চর্য প্রয়োগ অবাক হয়ে 
দেখার মত। সমগ্র সুড়ঙ্গটাই তাপ নিয়ল্লিত। কাবা শরীফ থেকে 
শুরু হয়ে শেষ হয়েছে মিনায় । সৃতরাং পথ হারাবার কোন ভয় নেই। 
লক্ষ লক্ষ যাত্রী এ পথেই আজ মিনায় চলেছেন হেঞ্টে। সকলেই 
আল্লাহর পথের পাঁথক। সকলেই হজ যাত্রী! সেই প্রেম 'দিওয়ানা- 
দের অপার্ঘব মিছিল যান স্বচক্ষে না দেখেছেন ভাষায় তাঁকে 
কিছুতেই সঠিক চিন্ট বোঝান যাবে না। 

জমজমের পানি নিয়ে ফিরে আসতেই এক বিশেষ দুন্টব্যের প্রাতি 
আমার স্ত্রী দৃম্টি আকর্ষণ করলেন। আমাদের সম্মুখেই কাবা 
শরীফ। মাঝে এক রাস্তা, রাস্তার পাশেই এই আভজাত মক্কা 
হোটেল। দেখলাম আমাদের ঠিক পিছনেই এক অসামান্যা আরব 
সুন্দরী বসে বসে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে সিগারেট টানছেন। 
তাঁর চোখে মুখে আধাঁনকতম মেকআপ । সংগে আছেন একজন 
প্রুষ। কথা বলছেন আরবীতেই। এরা কি হজ করতে এসেছেন 2 
আল্লাহ জানেন! স্ত্রীকে বললাম, ওঁদকে আর নাই বা তাকালেন, 
জের কথা ভাবুন। মৃদু হেসে তিনি বললেন, ঠিক ঠিক। হইয়া 
নাফাছ! ইয়া নাফছি!! 

রাত গভশর হয়ে আসছে ব্মে। অসংখ্য বাস যাচ্ছে আসছে। 
যাত্রীদের হৈ-হুল্লোড় চেপ্চামোচতে পথ ঘাট উতরোল। অথচ 
আমাদের মুয়াজ্লমের বাসের দেখা নেই। দারুণ উৎকণ্ঠা আর 
উদ্বেগ বুকে নিয়ে বসে আছি, হঠাৎ দেখি যাব্রীদলে হাট্রোগোল পড়ে 
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গেছে। রাত তখন সাড়ে বারটা। ভীষণ ব্যস্ত সকলে । একাঁট বাস 
এসে থেমেছে। ষাট জন যেতে পারেন। অথচ এক সঙ্গে ছশো জন 
হুমড়ি খেয়ে পড়লেন সেই বাসটাতে। সুতরাং আমাদের মত যাত্রী- 
দের পক্ষে মোটঘাট নিয়ে এ রকম বাসে ওঠার চেম্টা করা বাতুলতার 
চরম। মক্কা হোটেলের নিরাপদ বারান্দায় তাই আমরা বসেই 
থাকলাম চুপচাপ। কয়েকটা বাস ছেড়ে গেল পরপর। একই রকম 
ব্যস্ততা, একই রকম হৈ চৈ চলতেই থাকল। যাব্রীরা যে অধৈর্য 
হয়েছিলেন এমন নয়, বহ প্রতীক্ষিত এক অজানা জগতে প্রবেশের 
জন্য সকলে আকুল হয়ে উঠোছলেন। এক 'মানট 'বিলম্বও তাঁদের 
কাছে দুঃসহ হয়ে উঠছিল। দেখলাম আমার স্ত্রীও ব্যস্ত হয়ে 
উঠছেন। বললেন, আমাদের এভাবে বসে থাকা ঠিক হচ্ছে না। 
শজানিষপত্তর উঠিয়ে নন,একটাতে উঠে পাঁড়। কিছুটা আকুলতা 
আমার ভিতরেও এসেছিল কিন্তু আম ইতস্ততঃ করছিলাম হাশাঁম 
ইশরাতের জন্যে। যখন দেখলাম স্ত্রীর কথায় 'তাঁনও একটা ব্যাগ 
হাতে উঠে দাঁড়য়েছেন, আমার মধ্যে আর 'দ্বধা থাকল না। সব 
গুঁছয়ে নিয়ে পরবতরণ বাসের জন্যে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম । যথা 
নয়মে বাস এল, তেমাঁন করে সকলে হমাঁড় খেয়ে পড়লেন। আম 
শদ্বধার মধ্যে আছ হঠাৎ দোখ মুয়াজিলমের লোকজনের সহায়তায় 
আমার স্তর এবং হাশাঁম ইশরাত বাসে উঠে গেলেন সুতরাং মার বাঁচ 
আমাকে এ বাসে উঠতেই হবে। 'জানষপত্তরগ্লো কোন রকমে 
ভিতরে ঠেলে 'দলাম। ইতিমধ্যে ড্রাইভার বাস স্টার্ট দিয়ে দল। 
আমিও বাক্সের মত আর এক বাক্স হয়ে কোন রকমে গলে ভিতরে ঠাঁই 
পেলাম। 

ভিতরে এসে 'জানিষপত্তর গোনাগাঁথা করার সময় ধরা পড়ল 
স্লাষ্টিকের জারটি নেই। বোম্বে থেকে বহু কম্টে বয়ে আনা এই 
দুধ-সাদা জারাট জমজমের পাঁনি ভরা অবস্থার পড়ে আছে মন্কা 
হোটেলের জনবহুল বারান্দায়। অন্য সময় হলে অবশ্যই দুঃখ 
পেতাম কন্তু আজ এই ম্হূর্তে কোন বেদনাবোধ নেই। যে মহান 
উদ্দেশ্য নিয়ে এই দূর পথ ছদটে এসোছি সেই পরম বাঞ্ছীত মূহূর্ত 
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সমাগত। মেহেরবান আল্লাহ! প্রভ্‌ আমার!! আমাদের প্রচেষ্টাকে 
সম্পূর্ণ করার তোঁফিক 'দিন। 

ধাঁরে ধীরে কাবার পাবিব্র প্রাঙ্গন ছেড়ে বাস তখন সামনের দিকে 
চলতে শুরু করেছে। 

রাতের মক্কা শহর দেখার মত সৌভাগ্য আমার হয় 'ন। যোঁদন 
এই পবিত্র শহরে প্রবেশ করোছলাম সেদিন দেখোঁছলাম িছুটা আব 
আজ প্রত্যক্ষ করছি আধাঁশক। যোঁদন প্রথম এসোছলাম সোঁদন ছিল 
মনের মধ্যে এক স্বর্গরাজ্য প্রবেশের পূলক- সব ছু গোলমাল 
হয়ে যাচ্ছিল বারবার। আজো ত অজানা রাজ্যে প্রবেশের িহরণে 
বার বার রোমাণ্চিত হয়ে উঠছে দেহমন বার বার ওলট-পালট হয়ে 
যাচ্ছে সব কিছ। আধ্দনকতম শহরের আলোকিত পথঘাট পার 
হয়ে আমাদের যানাঁট আঁত দ্রুত চলেছে মিনার পথে । দোকানপাট 
বন্ধ কিন্তু তীর্থ যাত্রীদের আবরাম স্রোতে পথঘাট মৃখাঁরত। লক্ষ 
লক্ষ মানুষের বিরামহীন আনাগোনা অথচ যানজট নেই, জ্যাম নেই। 
বালুর সাম্রাজ্যে ফ্লাই ওভারের পর ফ্লাই ওভার; শত সহমত কোট 
ডলার ব্যয়ে নামত এ সকল রাস্তার উপযোগিতা ও উপকারিতা আজ 
নতুন করে উপলব্ধি করলাম। 'নজর্ন পথে এই মিনা ভ্রমণের সময় 
একাঁদন যেটাকে বাহুল্য এবং অপব্যয়ের চূড়ান্ত মনে হয়োছল, আজ 
ত'বশদ্ধ আলো-হাওয়ার মত অপাঁরহার্য হয়ে উঠেছে। 

[মনার এলাকায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে যান্রীদলে কোলাহল পড়ে 
গেল-মিনা! মিনা!! জানালার পাশে বসে আকাশ দেখার মত 
বাসের জানালা থেকে গলা বাড়িয়ে পরম বিস্ময় ও পাঁবন্রতায় আম 
আলোকিত মনা দেখাঁছলাম। প্রথমেই চোখে পড়ল আলোর মালা 
গলায় পরা এক বিশাল পাহাড়। অসংখ্য যাব্রী আশ্রয় নিয়েছেন 
ওখানে । নিচে বালুতে তাঁবর পর তাঁব্‌, হাজারে হাজার, সম্ভবতঃ 
লক্ষাধক। এ তাঁবুর মিছিলের যেন শেষ নেই। ফ্লাই ওভারের পর 
ফ্লাই ওভার, তাঁবুর পর তাঁব্, পাহাড়ের পর পাহাড়, আঁতক্রম করে 
আমাদের যানটি চলেছে ত চলেছে। তাঁবুর ভিতরে আলো, বাইরে 
আলো, সর্ববই আলোর দলবদ্ধ সমাবেশ। এই সব আলোর 
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রশিমগলি চকাত চকাত করে আমাদের দৃম্টিতে পড়েই সরে যাচ্ছিল। 
আমি বার বার ঘাড় ঘ্ারয়ে এসব িছৃহটা আলো দেখাঁছলাম। 
“মনা আজ আলোয় আলোময়। কি জানি কেন হঠাৎ আমার মনে 
হল এ ত পার্থব আলো নয়, এসব যেন ঈমানের নূর, প্রাতি তাঁবুতেই 
রয়েছে অসংখ্য ঈমানদার মানুষ, ঈমানের তাজাজ্লিতে সারা মিনা 
আজ অলোৌকিক আলোয় ঝলাঁকত হয়ে উঠেছে। 

1মনার মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ঘোরাঘ্র করে অবশেষে আমাদের বাসাঁট 
এক ফ্লাই ওভারের মাঝখানে এসে থেমে গেল। আমরা এসে গোঁছ, 
বললেন মুয়াল্সিমের লোকটি । যাত্রীদের আর তর সইছল না, তাঁরা 
প্রাতিক্ষেত্রেই লক্ষ্য করোছি, কিছ মানুষ এমন থাকেন যাঁরা অর্থহীন 
ভাবে সদাব্যস্ত। এই লক্ষ্যহণীন আঁতব্যদ্ততাই যেন তাঁদের একি 
বড় কাজ। মহাহজে আমরা এই মানুষগালর সম্মুখীন হাচ্ছ প্রায় 
প্রতিমুহূর্তে। এ+দের নামা শেষ হলে বিসমিল্লাহ বলে আমরা 
সাঁট ছেড়ে উঠে পড়লাম। মোটঘাট সামলে নিয়ে আমাদের নামা 
তখনও শেষ হয়ান, হঠাং দোঁখ তাঁরা চিৎকার শুরু করেছেনঃ কই 
কোন দিকে যেতে হবে চল। এবং বলতে বলতে তাঁরা দ্রুত চলতে 
শুরু করলেন। 

অনেকের সঙ্গে এত বোঁচিকা-বুণ্চাক ছিল না, হাশাম ইশরাতের 
মত বৃদ্ধা মাহলাও ছিলেন না কারো সঙ্গে-সুতরাং আমরা একট 
শিছিয়ে পড়লাম! হাশাঁম ইশরাতকে সঙ্গে ?দয়ে বোধহয় আল্লাহ 
আমাদের একট পরীক্ষা করতেই চেয়েছিলেন। 'মনার পাঁবন্র 
মাঁটতে পা রেখে আমরা সংগীদের অনুসরণ করে যত দ্রুত সম্ভব 
পথ চলা শুরু করলাম। কিন্তু আমরা কিছুতেই দ্রুত চলতে 
পারাছলাম না। কত কথা মনে পড়াছিল, কত কথা ভিড় করে 
আসছিল একে একে । এই ত সেই পবিত্র ধূলি কণা যেখানে লক্ষ 
লক্ষ সাহাবীর পদাঁচহু রয়েছে । এই ত সেই পরম পাঁবন্র ঘালুকণা, 
রসুলুজ্লাহ স-এর পদচিহণ বুকে ধরার গৌরবে যারা আজো 
জ্যোৎস্নালোকিত 'নিশীথে ঝিক 'মিক করে হেসে ওঠে । তোঁহিদের 
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উচ্চারণে, জিকিরের গহঞজরণে এই পবিত্র প্রান্তর সোঁদন উতরোল হয়ে 
উঠোছল। হযরত আদম আ থেকে ইবরাহিম আ হযরত ইসমাইল আ 
রসূলুজ্লাহ সথেকে আজ পর্যন্ত কত নবী কত খাঁলফা কত 
আউলিয়া কত মোমিন মুসলমানের পদধূলিতে এই মাঁট গোরবা- 
ন্বিত! এ সব কথা গভশীর ভাবে মনে হলেই যে কোন মানুষ এই 
পাবন্র প্রান্তরে দ্রুত পদচারণা করতে পারবেন না, তাঁর চলাচল 
[বিনয়ে-সম্দ্রমে সে পদচারণা আপনা থেকেই কোমল বিনীত হয়ে 
পড়বে। 

আমার মত পাপঁর পাও দেখলাম এক সময় স্থির হয়ে আসছে, 
আমি আর কিছুতেই জোরে হটিতে পারছি না। আল কাসওয়ায় 
আরোহণ করে আমার সামনে যেন রসলুল্লাহ স রয়েছেন, অসংখ্য 
সাহাবীর মধ্যে আমি যেন তাঁকে অনুসরণ করছি। এই অবস্থা 
ক্ষণক কিন্তু কি বিপুল প্রশান্তি যে পেলাম! মনে হল 'িশ্ব- 
ননাখলের সমগ্র ধনরাশি, অতুল বৈভব এই অনন্ত প্রশান্তির কাছে 
িছুই নয়। এই প্রাপ্তিটুকুর জন্যে সকল কিছ অনায়াসে ত্যাগ 
করা যায়, অবহেলায় বিসজন দেওয়া যায়। 

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম অন্তজগতের ধর্ম, বাহ্যক আচার-অনুষ্ঠান 
এ ধর্মে কখনো প্রবল হয়ে ওঠে নি। দু-একাঁট অনুষ্ঠান যা আছে 
তাও আড়ম্বর বহুল নয়। সর্বাবস্থায় সকল রকম জাঁক-জমক 
পরিত্যাজ্য । ঈমান-যা ইসলামের কেন্দ্রীয় শন্তি-তা ত একেবারেই 
অন্তজগতের বিষয়, পরম প্রাস্তি আল্লাহতে আতমসমর্পণ সেও ত 
একান্ত ভাবেই গভনর ধ্যানলোকের কথা৷ পারশাদ্ধির পথে 
ধর্মাদর্শের পথে ইসলাম তাই গভীরতর ভাবে অন্তজগৎংকেই প্রাধান্য 
দয়েছে, কখনই আড়ম্বরকে নয়। আমাদের চারপাশে অন্যান 
ধর্মাবলম্বীদের কাছে আজ একান্ত ভাবে আড়ম্বরটাই প্রধান হয়ে 
উঠেছে, অন্তরকে উপেক্ষা করে তাঁরা অনুষ্ঠান এবং লোক প্রিয় 
জাঁকজমকের প্রাত শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠছেন। এতে ধর্ম বাঁচে না। 
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রেখা ভেদ করে চতুর্দশী না উঠলে মোহনমায়ায় আকাশ রাঁঞ্জত হবে 
কি করে? 

এত সব কথা চিন্তা করার অবকাশ সম্ভবতঃ আমার সহযান্রীদের 
[ছল না। বাসে ওঠা থেকে তাঁরা সেই যে ব্যাতব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, 
মিনায় অবতরণ এবং এই পথচলা সব িছুতেই সেই ব্যস্ততা আত 
ব্যস্ত ভাবে ফুটে উঠেছে । ফ্লাই ওভার "দিয়ে ঢালু পথ বেয়ে 'নচেয় 
নেমে এ-তাঁবু সে তাঁবুর পাশ দিয়ে যেতে যেতে এক সময় একটা 
বাঁক ঘুরে আমরা আমাদের অগ্রগামী সেই ব্যস্ত যান্রীদের জটলা 
হাঁরয়ে ফেললাম। তাঁরা কোন দিকে কোথায় গেলেন তার কোন 
সন্ধানই পেলাম না। ইতিমধ্যে আমরা প্রায় এক কিলোমিটারের 
আধক পথ সেই মোটঘাট মাথায় নিয়ে আতিব্রম করে এসোছা 
সেগুলি আর কিছুতেই বহন করতে পারাছিলাম না। ঘাড় কাঁপাঁছল, 
হাতের ব্যাগাটও রীতিমত ভাঁর- এখন ব্যথায় টন টন করছে, পিঠে 
যে বোঝাটি রয়েছে সেটিও কম নয়। সেই অবস্থায় আরো কিছুক্ষণ 
এগাঁল সেগাঁল খুজে শেষে এমন বেসামাল অবস্থায় পেশছালাম যে 
মনে হল এখুনই টলে পড়ে যাব। আম আর কারও কোন কথা না 
হাত 'দয়ে কাঁধের ব্যাগটি ধরতে গিয়ে দেখি হাত বাঁকছে না। এক- 
জনকে অনুরোধ করতে 'তান্ন মাথা এবং পিঠ থেকে সব কিছ নাঁময়ে 
দিলেন। হালকা হয়ে ঘাড়টা উপরের 'দকে তুলতে গিয়ে ব্যথায় 
কাঁকয়ে উঠলাম। ঘাড়ের অবস্থা বড় করুণ হয়ে উঠেছে। পিঠ 
সমেত সারা মেরুদণ্ড একেবারে সোজা হয়ে গেছে । বুঝলাম হাত 
তুলতে এবং ডাইনে বায়ে ঘাড় ঘুরাতে এখনো বেশ কিছু সময় এমাঁন 
যেতে দতে হবে। 

রাত তখন দেড়টা। হাইওয়েতে গাঁড় ঘোড়ার গাঁতময় 
প্রতিযোগিতা থাকলেও তাঁবর এলাকাগনলি একেবারেই নীরব । স্ব্ী 
হাশমি ইশরাত এবং গুজরাটি মাহলাদের এক স্থানে বাঁসয়ে আম 
এবং প্যাটেলাজ দুই দিক 'দিয়ে তাঁবুর অন্বেষণে বেরলাম। 
মূয়াঁজ্লমের দেওয়া একটা করে কার্ড ছল আমাদের কাছে। এটুকু 
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যা ভরসা। মিনা আরাফাত এবং মক্কার ঠিকানা তাতে পেখা ছিল 
আরবীতে । এপথ সেপথ ঘরে প্রায় চাঁললশ গমানট পর ক্লান্ত 
অবসন্ন দেহে ফিরে এসে দোঁখ প্যাটেলজিও ফিরে এসেছেন। তান 
বহদ আগেই ফিবে এসে হাসি মসকরা শুরু করেছেন দলের 
মহিলাদের ভিতর বসে, আশ্চর্য একেবারে নির্বিঘ/ তাঁর মুখ! 
সকলে আমার সফল প্রত্যাবর্তণের জন্যে উল্মাখ অথচ আম ব্যর্থ হয়ে 
ফিরে এলাম! শুনে প্যাটেলাজ লাফ 'দয়ে বোরয়ে পড়লেন, যেন 
এখান দ্বাশ্বজয় করে ফিরে আসবেন। একট. বিশ্রাম নিয়ে 
পুনরায় বোরয়ে পড়লাম আমিও। 

কাছেই ছিল একদল সেনাবাহনীর লোক। কার্ড দেখে সন্ধান 
দিতে তারাও ব্যর্থ হলেন। নাইট গার্ড যাঁরা, তাঁরাও সঠিক হাঁদস 
দিতে পারলেন না। পথচারীদের কথা ত বাহুল্য! সকলেই 
বলছেন, এখানেই । একেবারেই কাছে কোথাও । আপাঁন খুঁজে 
নন। রাত তখন পৌনে তিনটে । ক্লান্তিতে, অবসন্নতায় নিদ্রায় 
সারা দেহ ভেঙে লুটিয়ে পড়তে চাইছে । কোন রকমে দেহটাকে ধরে 
রেখে তবি5িতে তাঁবুতে ঢ* দিতে শুরু করলাম। এই ত তন চারাঁট 
রাস্তা. সব মিলিয়ে তাঁবুর সংখ্যা পণ্সাশ ষাট। কত সময় লাগবে 
আর। যত সময় লাগুক, প্রাতাট তাঁবু অন্বেষণ করা ছাড়া আর 
উপায় নেই। গোটা কয়েক তাঁব খোঁজার পরই আব্দুর রাজ্জাক 
মহবুব 'সাদ্দকী অ আওলাদ অর্থাৎ আমাদের মুয়াজ্লমের বাগঞ্চিত 
তাঁবাঁট পেয়ে গেলাম । তাঁবু সত্যই কাছে, একেবারে মান্ন দু'শ 
গজের মধ্যে। অথচ এতক্ষণ আমরা গোলক ধাঁধায় পড়োছিলাম। 
কেবলই ঘুরাছলাম, কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছলাম। সত্যাবচ্দযত 
মানুষ এমনই করেই মোহের অন্ধকারে ঘরে মরে। এমাঁন করেই 
অহেতুক কষ্ট পায়। আর এমাঁন করেই একাঁদন ভয়ঙ্কর পাঁরণাঁতিতে 
শেষ হয়ে যায়! 

জীবনে যতগাাঁল কষ্ট ও পাঁরশ্রমের মুহূর্তের কথা মনে পড়ে 
আজকের রাতাঁট তাদের অন্যতম একটি হয়ে থাকল। অথচ এমাঁন 
হওয়া উঁচত 'ছিল না। পরে শুনোছি ময়াঁজ্লমের সঙ্গে বাস- 
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ওয়ালাদের চবান্ত ছিল সব যাত্রীকে একেবারে তাঁবুতে এনে নামিয়ে 
দেওয়ার। অন্য বাসগীল অন্যান্য যান্রীদের একেবারে তাঁবুতেই 
নামিয়ে দিয়েছে। কেবল আমাদের বাসওয়ালাট তার ক্ষুদ্র স্বার্থের 
বিনিময়ে এত দূরে নামিয়ে দিয়ে অহেতুক ভাবে আমাদের পিঠে এই 
নিদার্ণ কম্টের বোঝাটি চাপিয়ে দিলে । মোটঘাট সঙ্গীসকল নিয়ে 
যখন তাঁবুতে পেপছলাম তখন সাড়ে ?তিনটে। 

ছয় এবং সাত নম্বর তাঁব্‌ একই সঙ্গে টাঙানো হয়েছে। আঠার 
আঠার ছন্রিশজন লোক থাকবে এখানে । ইতিমধ্যে অনেকেই তাঁদের 
জায়গা করে নিয়েছেন। এক জায়গায় চাদর পাততে গিয়ে দেখলাম 
বালুর মধ্যে অসংখ্য পাথর ছড়ান। বালুতে শোয়া যায় কিন্তু পাথর 
মেশান বালুতে শোয়া অসম্ভব। স্ত্রী ততক্ষণে পাথর বাছতে শুরু 
করেছেন, আমিও তাঁর সংগে যোগ দিলাম । মরুর বালুূতে এই সব 
বিচিত্র ধরনের পাথরগদাল কি করে এল সেও এক বিস্ময়ের ব্যাপার। 
পাথরগুলি খুণ্টে বেছে মাথার দিকে একন্রিত করলাম। স্ত্রী তত- 
ক্ষণে বিছানার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। দশ 'মানটের কম সময়ে 
আমাদের তাঁবুর সংসার পাতা হয়ে গেল। লোকজন একে একে 
আসছেন। হৈ হনল্লোড় বাড়ছে। আমরা কোন কথা না বাড়িয়ে 
অযু সেরে নামাজে বসে গেলাম। প্রথমে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় 
করলাম, তারপর তাহাজ্জদে নিমগ্ন হয়ে গেলাম। তাহাজ্জদ শেষে 
স্লী শুয়ে পড়লেন। আমি বসে থাকলাম তসাবহ নিয়ে। আর 
কতটুকু রাতই বা আছে! অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। দেখতে 
দেখতে সে রাতটুকুও শেষ হয়ে গেল এক সময়। তাঁবুতে তাঁবুতে 
ফজরের আযান ধ্বানত হল। সারা মরু জুড়ে সে এক অনন্ত প্রাণ- 
স্পন্দনের বিপ্ল জাগরণ! 

ফজর পড়ে শোওয়ার সময় নামাষের জন্যে স্বীকে জাঁগনষে 
দিলাম। প্রকৃতপক্ষে তখন আর আমার বসে থাকার মত অবস্থা 
ছিল না। মূল 'ছন্ন বৃক্ষ মত, প্রভুর নাম মুখে নিয়ে আমিও 
একদিকে পড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নীরব হয়ে গেলাম । 

কা প-২৬ | 
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শানবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮২। ৮ আশ্বিন ১৩৮৯। 
জিলহজ ১৪০২। 

শুক্রবার দিনগত শেষ রাতে আমরা মিনায় এসেছি। আজ 
শানবার। গত রাত একেবারে 'িন্ঘম কেটেছে । ফজরের নামায 
পড়ে ঘুমে ক্লান্তিতে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় শুয়ে পড়োছলাম। 
ভেবোছিলাম দুপুরের আগে আজ আর ঘুম ভাঙবে না। কিন্তু এত 
বচিন্র যান্রীর আনাগোনা, এত বাঁচন্র কণ্ঠ, এত 'বাঁচন্তর ভাষা এবং 
মানুষের এত 'বাঁচত্র অভ্যাস যে ঘণ্টাখানেক অচৈতন্য থাকার পর যখন 
আমার দেহে আবার চেতনারা ফিরে এল, তখন আমি সকলের দাবী 
আভিযোগ কণ্ঠ ভাষা স্বরক্ষেপের 'বাঁচন্র ভংগিকে পৃথক ভাবে 
উপলাব্ধি করতে পারলাম। ফলে অল্প 'কছ্‌ পরে আমাকে রন্তচক্ষু 
মেলে উঠে বসতেই হল । এই পাঁরবেশে এই মূহূর্তে যে ঘমূবার 
চেষ্টা করা বৃথা তা স্ত্রীকে দেখেও বুঝলাম। আঁচিল চোখে চেপে 
[তিনিও অহেতুক পড়ে আছেন। আমাকে বসতে দেখে তান বললেন, 
বলা ঠিক নয় ছ্বধা-সঙ্কোচের সংগে মুদু কণ্ঠে কথাটাকে 'তাঁন 
আমার কানে কানে কোন রকমে পেশছে দিলেন, ধারে কাছে কোথাও 
চা পাওয়া যায় না। 

সারা দিন খাওয়া না হোক কোন কথা নেই কিন্তু সকালে এক কাপ 
চাষে তাঁর কত রয় তা আম জানতাম। সেই ধৈর্যের প্রাতি- 
মার্তকে ঈষং হেসে বললাম, তাওয়াক কাল তো আলাল্লাহ-ানিশ্চয়ই 
আল্লাহ একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। 

কাবায় যাঁরা ছাড়য়ে-ছিটিয়ে মন্কার বাভন্ন প্রান্তে বা উপ- 
নগরীতে 'বাছয়ে ছিলেন, মিনার ময়দানে তাঁরা সকলেই একান্ত 
হয়েছেন। সূতরাং অসম্ভব িড়। আমাদের মুয়া্লমের তাঁব্- 
গলি পড়েছে প্রায় দশ-পনের একরের বিশাল এলাকা জুড়ে। ছোট 
বড় মাঝাঁর অসংখ্য তাঁবতে এখানে আমরা আছ প্রায় পাঁচ হাজার 
তাঁর৫থযাবী। এদের সকলের প্রকাতর ডাকে সাড়া দেওয়া অযু 
নামায গোসল রান্না খাওয়া নিদ্রা বিশ্রাম সে এক এলাহি ব্যাপার । 
আমরা গোসল রাম্নাকে একেবারে তালিকা থেকে কেটে 'দিলাম- 
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নামায। অযুর জন্যে পানি সয় করে রাখলাম কিছুটা । 'মনায় 
পানির কিছু অনটন রয়েছে ঠিকই কিন্তু মক্কায় বসে যে আকালের 
কথা শুনোৌছলাম তা ঠিক নয়। প্রয়োজনীয় পান পেতে কোন 
অস্বীবধে নেই। সোঁদি সরকারের আপ্রাণ প্রয়াসও লক্ষ্য করলাম 
সর্বত্। আমার বিশ্বাস আর কয়েক বছরের মধ্যে মরূভাঁমতে 
আকাঁস্মকভাবে পানর এই 'বপুল চাঁহদার অস্যাবধাকে বর্তমান 
সরকার কাটিয়ে উঠবেন। 

শাঁনবাব জোহর থেকেই হজেব পাঁবব মূহূর্ত শরু হয়ে গেল। 
প্রত্যেক হাজকে এখানে এই মিনার মৃন্তিকায় পাঁচ ওয়ান্ত নামাফ 
পড়তে হয়। এ হিসেবে আজ জোহর আসর মগারব এশা এবং 
আগামিকাল ফজরের নামায পড়ে আরাফাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু 
করতে হবে। সে মতই 'নর্দেশ-নামা তোর হয়ে আছে। 
আজকের রাতটা আমরা মিনায় কাটাব। সকালে উঠেই বওনা হব 
আরাফাতের উদ্দেশ্যে। আরাফাতে যাবার পূর্ব প্রস্তুতির জন্যে 
আজকের এ রাতকে বলা হয় আরাফাতের রাত। বড় ফজলতের রাত, 
বড় ঘরকতপূর্ণ এ রাত। আজকের এই পবিত্র রাতাট হল দোওয়া 
কবুলের রাত। মহান আল্লাহর কাছে আতমবিলশন করে আজ যা 
চাওয়া যায় তা পাওয়া যায়, তা কবুল হয়। অনেকে মনে করেন 
মনায় অবস্থান রত হজযান্রলীদের জন্যে আজকের এই রাতাঁট এক 
সহম্ত্র রান্রের আধক পাঁবন্র লায়লাতুল কদর অপেক্ষাও পাঁবিপ্রতর ৷ 
অনেকের জীবনে এই রাতাঁটি আর দ্বিতীয়বার আসবে না। সুতরাং 
সকল তার্থযাত্রীর উচিত আজকের এই মাহাতনপূর্ণ রাতাঁটতে 
এবাদাতের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে নিমগ্ন হয়ে থাকা । আল্লাহ 
তোঁফিক দিলে ইনশা আল্লাহ আমরাও এই রাতাঁটর 'কিছ অংশ 
নামাষের মধ্যে কাটিয়ে দেব। 


হজ কি কেবল অর্থ সম্পদের উপর নির্ভর করে? যার সম্বল 
নেই সে কি হজ করতে পারেনা? ড্‌কার মায়ীকে দেখে নানান 
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রকম প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় করে আসছে। 

আমাদের ছান্রশ জনের তাঁবৃতে রাজস্থানের জয়প্দর থেকে 
এসেছেন দশ-বারজনের একাঁট কাফেলা । এই দলের মধ্যে আছেন 
এক বহ; সম্মানিত মাঁহলা 'ভকাঁর মায়শ' । অকাল বৈধব্যে প্রপীড়িত 
'এই আধা বয়সী মাহলার আপনার জন বলতে বিশাল পৃথিবীতে 
কেউ নেই। বাঁড়তে বাঁড়তে দাসীবাঁত্ত করে দন চলে। তিনি 
নয়ত করলেন হজে যাবেন। শুরু হল পঙ্গুর সাগর পার হবার 
অতন্দ্র সাধনা । ছাইয়ের স্তুপ থেকে দিনরাত কয়লা কুঁড়য়ে কুঁড়য়ে 
সণ্টিত হল কিছ টাকা। সেই সামান্য মূলধন সম্বল করে শুরু 
করলেন গুলের ব্যবসা । নিকটস্থ বাজার থেকে গুলের প্রয়োজনীয় 
উপকরণ নিজেই ক্রয় করে নিজেই গুল তোর করেন। নিজেই 
বাড়তে বাঁড়তে বাত করেন। এই ভাবে কয়েক বছর ধরে চলল 
তাঁর দুঃসাধ্য প্রচেস্টা। কোন সৎ এবং আন্তাঁরক প্রচেস্টাকেই 
আল্লাহ 1বফল করেন না। অবশেষে হজে আসার মত মূলধন তাঁর 
সত হয়ে গেল। জয়পদরের এই দলাটর সঙ্গে এই পাঁবত্র মাঁটতে 
তান এসেও গেলেন। মিনাতে পেশছেও তিনি বসে নেই। চরাঁকর 
মত ঘুরছেন চারাদকে। কারও চা আনছেন, কারও রুটি বয়ে দচ্ছেন 
আবার ওয়ান্ত মত সকলের শেষ কাতারে নামাষেও সাঁমল হচ্ছেন। 
নামায শেষ করেই আবার ছুটছেন- কারও কমলা-আঙ্র আনছেন, 
কারও বা অযুর পাঁনি। এক সময় আমার কাছে অযাচিত ভাবে এসে 
' বললেন, বলনা কি আনব আপনার জন্যে? প্রাণের ভিতর থেকে 
এমন একটা আলো মুখের উপর প্রাতফলিত হচ্ছে যে সোঁদকে 
তাকিয়ে এই স্বজনহীন মহলাকে আপন না করে উপায় থাকে না। 
দেখলাম এই সামান্য সময়টুকুর মধ্যে তিনি সকলের আপনজন হয়ে 
উঠেছেন। অনেক সময় মনে হয়েছে এই মহান মহিলার কাছে আমরা 
'আতি তুচ্ছ, আত নগন্য। এ*র ঘর্মান্ত আল্লাহ-প্রেম আর আমাদের 
সোঁখিন মজদুরী এ দু-এর মধ্যে লক্ষ যোজন ব্যবধান। 

ডূকরি মায়ীর দম্টান্ত সামনে পেয়েও আমরা আর কতাঁদন 
পাথেয় অনটনের দোহাই দিয়ে পাঁবন্ন হজ যাল্লাকে বিলম্বিত করব ? 
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ধীরে ধীরে কোলাহল মুখর 'মনার বূকে রাত্রি নেমে এল। 
অন্ধকারের বুকে বিজলী আলোর ফোয়ারা ঢেউ খেলে যাচ্ছে। 
চারাঁদকে ভীষণ ব্যস্ততা, ভীষণ কর্মচাণ্চল্য। বাঁহরাগত মানুষের 
ণভড়ে মিনা আজ ভরপুর। অনেকেই সান্ধ্য ভ্রমণের জন্য বোরর়ে 
পড়েছেন রাস্তায়, অথচ এীতহাসিক মিনার আলি-গাঁলর সঙ্গে 
কেউ কেউ রান্রের আহার সংগ্রহের জন্যে রাস্তার উভয় পারে সদ্য 
গজিয়ে ওঠা দোকানের সামনে ব্যস্ততার সঙ্গে রীতিমত ভিড় 
জাঁময়েছেন, অনেকে আবার তাঁবুর 'নার্দন্ট এলাকায় স্টোভ জ্বালিয়ে 
রাল্না-খাওয়া পর্বের জন্যে প্রায় সর্ব শান্ত নিয়োগ করেছেন। কিন্তু 
এত সব ব্যস্ততা চাণ্চল্য কলরব অল্প সময়ের মধ্যে '্তামিত হয়ে 
এল । ইতিমধ্যে তাঁবৃতে তাঁবুতে এশার আযান হয়ে গেল। যাঁরা 
নামাযে দাঁড়াবার তাঁরা নামাষে দাঁড়য়ে গেলেন প্রায় সংগে সংগেই 
কিন্তু কিছ ?কছ মানুষকে দেখলাম আযান হবার পরও ানরুদ্বেগ 
চিত্তে গল্প গুজবে মন্ত রয়েছেন। এই মিনার পাব মাত্তকাতে 
হাজির হয়েও তাঁদের মধ্যে নামাযের জন্যে কোন ব্যাকুলতা নেই। 
ব্যাপারটি আমার কাছে খুবই মর্মান্তিক মনে হল। জান না এরা 
আদৌ নামায পড়বেন কিনা। একমাত্র এহরামের শুভ্র বসন অঙ্গে 
ধারণ করা ছাড়া হজের আর কোন হাবভাব আচরণ এদের ব্যবহারে 
ফুটে উঠছে না। রাত দশটার কাছাকাছি দেখলাম প্রায় সকলেই 
খাওয়া দাওয়া পর্ব সমাপ্ত করে শধ্যা গ্রহণ করেছেন। নিম্নচাপ 
জানত মূদদ মেঘের আনাগোনা যেমন প্রবলতর আগাম বর্ষণের 
সংবাদ ঘোষণা করে, অনেকের নাসিকায় ইতিমধ্যে মৃদু শব্দের 
গুঞ্জরণ আগামী গাঢুতর সখ নিদ্রার আভাস 'দিচ্ছে। অন্যান্য 'দিন 
তব্য সাড়ে দশ এগারটা পর্যন্ত অনেকেই জেগে থাকেন অথচ আজ 
এই এবাদতের রাতে সকলেই যেন কোন এক কুহক মন্নে আবন্ট হয়ে 
ঘূমের ঘোরে ঢুূলে পড়লেন। আমাদের এই ছয় এবং সাত নম্বর 
তাঁবর ছন্রিশ জন তীর্থ যাত্রীর কলরব আত অল্প সময়ের মধ্যে 
আশ্চর্যভাবে নিশ্চপ হয়ে গেল, দু-একজন যাঁরা জেগে রইলেন লক্ষ্য 


৪০৬ কাবার পথে 


করলাম তাঁরাও শায়িত অবস্থায় সাংসারিক গল্প গুজবে মাতোয়ারা । 
অন্যান্য তাঁবুর অবস্থা জানিনা কেননা সেই মুহূর্তে তাঁবু থেকে 
বাইরে বেরূনোর মত মানাসক অবস্থা আমার ছিল না। তবুও 
পাথর চাপা নীরবতা থেকে উপলাব্ধ করলাম অন্যন্র অবস্থার কোন 
উল্লেখযোগ্য ইতরাবিশেষ নেই। সম্পূর্ণ ব্যাপারাটতে আম নিদারুণ 
ভাবে মর্মাহত হলাম। আমরা এতগদাল প.ণ্যযান্্রী মানুষ কি কেবল 
নিশ্চিন্ত 'নদ্রার জন্যেই মিনার এীতিহািক প্রান্তরে সমবেত হয়েছি! 
অন্যকোন কর্তব্য নেই আমাদের! অথচ এই পাবি প্রান্তরে একাঁট 
জীর্ণ কম্বলের তাঁব্ততে প্রায় সারা রাত এবাদতের মধ্যে কাটিয়ে 
দিয়োছলেন রসূলঃল্লাহ স। এই নামাষে দাঁড়াচ্ছেন, এই তেলায়ত 
করছেন, এইমান্র দুটি হাত আল্লাহর দববারে তুলে ধবে ব্যাকুল 
কান্নায় ভেঙে পড়ছেন। মুনাযাত শেষ করে আবার নামাযে মশগুল, 
আবার সিজদায় লুটিয়ে পড়ছেন, আবার | এতবড় আদর্শ মহান 
দৃষ্টান্ত রূপে সম্মুখে পেয়েও তাঁরই উম্মতের দল আমরা এই দোয়া 
কবুলের পাঁব্রতম মুহূর্তে বিবেকহাীন পশুর মত ঘুমে অঘোর। 
ব্যাপারটি খবই বেদনার, লজ্জার এবং পাঁরতাপের। এই রাতাঁট যে 
অন্য রাত থেকে এক বিশেষ বোশল্ট্যে সমৃজ্জল এই বোধাটি হয়ত নেই 
অনেকের। তাই কাবার সকল শ্রদ্ধেয় পাঠক পাঠিকাকে আম 
[িবশেষরূপে অনুরোধ করবঃ হজের প্রাথামক ধারণাগুলি নিয়ে যেন 
সকলে হজে যান। এর জন্যে খুব বেশি অর্থ, পারশ্রম এবং ব্যয়েব 
প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হল জ্ঞান সংগ্রহের জন্যে আন্তাঁরক ইচ্ছার। 
সমগ্র হজের মধ্যে কাবা শরীফের প্রথম দর্শনের মুহূর্ত, সায়ী সমাপ্ত 
অবস্থানের সময় (হজের সময়), মুযদালেফার রাত এবং ফরজ 
তওয়াফের মৃহূর্তগুলি প্রত্যেক হাঁজর এক অসাধারণ বরকতময় 
মূহূর্ত। এই অমূল্য মৃহতগ্লি যেন বৃথায় না যায়। 

যারা গল্প গুজব করাছলেন তাঁরাও অল্প সময়ের মধ্যে নীরব 
হয়ে গেলেন। তাঁবূর মধ্যে জেগে রইলাম কেবল আমরা দুই হতভাগা 
-আম এবং আমার স্বী। কখনো নামায, কখনো তসাঁবহ পাঠ, 


কাবার পথে ৪০৭ 


কখনো মুনাযাত, কখনো বিগ্ালত অশ্রুপাত- আল্লাহর "জাকিরের 
মধ্য দয়ে রাত এগিয়ে চলল । ক্রন্দনের মধ্যে এক সময়ে আমার 
এমনই অবস্থা হল যে আম পাঁরপাঁশ্বকতার কথা বিস্মৃত হয়ে 
উল্মাদের মত চিৎকার করে উঠলাম। দেখলাম আমাদের তাঁব্‌র 
দু-একজনের ঘুম ভেঙে গেছে সেই চিৎকারে! তাঁরা ঘাড় উ্চ্‌ করে 
দেখছেন এবং সম্ভবত 'নদ্রার বিঘ ঘটায় অসন্তুষ্ট হয়েছেন। পাশের 
তাঁবুতে দু; এক জনের ঘুম ভেঙে গেছে বোধহয়, সেখানে মৃদু 
গুঞ্জনের আভাস উঠেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কার ক অস্বাবধা 
হয়েছে তার থেকে বড় কথা আমি নিজে সাম্বত ফিরে পেলাম এবং 
সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ লজ্জার সঙ্গে অসম্ভব মর্মবেদনা অনুভব 
করলাম। মনে হলঃ আমার এই কান্নাকাঁট লোক দেখান হয়ে যাচ্ছে, 
যা একেবারেই 'নাঁষদ্ধ হারাম। আল্লাহর কাছে সজল আতমসমর্পন 
হবে একেবারে নিঃশব্দে। নীরবে মোম গলে পড়ার মত শব্দহীন 
অশ্রদর ফোটায় বকের বসন সন্ত হওয়া চাই, সশব্দ আতমপ্রচারে 
আল্লাহ বহ দূরে সরে যান! এসব কথা মনে হতেই আমার চংকার 
থেমে গেল আম সঈমাহশীন লজ্জা আর অনূতাপের সঙ্গে আতমস্থ 
হয়ে গেলাম। কিন্তু তাতে ক্রন্দনের বেগ কমল না, ভিতরটা যেন 
বন্যার আবেগে এক দুরন্ত আকুলতায় ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। 
বুঝলাম আম সব চেয়ে বড় পাপী! এত পাপ না করলে এত কান্না 
আসবে কেনঃ সারা জাঁবন ধরে প্রাতি পদক্ষেপে কেবল পাপই 
করেছি। উঠতে পাপ বসতে পাপ, চলতে পাপ বলতে পাপ, খেতে 
পাপ শুতে পাপ- কেবল পাপ পাপ আর পাপ। প্রাতাট পাপের 
কথা স্মরণ করাছি আর অঝোরে কাঁদাছ। দেখলামঃ আমার স্ত্রীও 
ব্যাকুল ভাবে কদিছেন। আল্লাহর কাছে দুটি হাত তুলে আকুল হয়ে 
কাঁদছেন। আমার মনে হয় সে সময় যাঁদ কেউ একটু লক্ষ্য করতেন 
না। হয়ত এমান হয়! 

রাত এখন গভীর। সুদীর্ঘ সময় আমরা দুজনে এভাবে 
'এতিমের মত কান্নাকাঁট করে কাটিয়ে দিলাম। এই গভাঁর রাতে 


৪০9৮ কাবার পথে 


'মনার পাঁবত্র আকাশকে দেখার ভারি ইচ্ছা হল। কোন সে অতশতে, 
কতাঁদন রস্‌ল:জ্লাহ ত এই আকাশতলে দাঁড়য়ে তারা ঝিকামক ঘন 
নীলে দৃম্টি ছড়িয়ে দিয়েছেন। স্তীকে বলতে 'তাঁনও বাইরে 
বেরুবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। আসলে কান্নাকাট করে আমাদের 
দেহমন ভীষণ উদাস হয়ে গিয়োছিল-বাইরের আলো হাওয়ায় 
একট; দাঁড়াতে পারলেই যেন ভাল হয়। তাঁবুর বাইরে পা দিতেই 
এক ঝলক শীতল হাওয়া আমাদের সর্বাজ্গে মধূর স্পর্শ বুলিয়ে 
দিলে আর তাতেই যেন আমরা এক উজ্জবল সজশবতা ফিরে পেলাম। 
ঝর ঝিরে শীতল হাওয়া বইছে ব্রমাগত। বুঝলাম দিনের উত্তপ্ত 
মর ভাঁপ ছেড়ে এখন শীতল হয়েছে। "নিন রাস্তায় পা দিতেই 
মনে হল এক আকাশ তারার আলোয় ঘন অন্ধকার কেমন যেন 
ধূসর হয়ে উঠেছে। রাত যেন একটা স্বচ্ছ উত্তরীয় গায় 'দয়ে ধ্যান- 
মগন। আকাশে নবমণীর একলা চাঁদ জেগে জেগে অনেক আগে ঘাাময়ে 
গেছে। দু চোখ ভরে চেয়ে দেখলাম মিনার আকাশে উজ্জবল তারারা 
খুশিতে উদ্বেল হয়ে জেগে আছে, এই বাঞ্ছত দিনের জন্যই এতকাল 
তারা সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। মনে হল ঘন নঈলাকাশও অনেক 
শনচদ হয়ে মিনার মাটিতে ঝৃ'কে পড়েছে । সে আকাশে হূরপরীদের 
উপক ঝুকি! ফেরেশতাদের উপক ঝুকি !! মিনার বালুর উপর 
যাচ্ছে। এমন পাঁবন্র পাঁরবেশে তারাদের সংগে সমানে জেগে আছেন 
তসাঁবহ হাতে 'কছু মানুষ! ফেরেশতাদের ডেকে হয়তো আল্লাহ 
গর্বভরে বলছেনঃ দেখো ফেরেশতারা, দেখো তোমরা-_মনার বুকে 
আমার বান্দারা আমার এবাদাতে ধ্যানস্থ। দেখো তোমরা আর সেই 
মহাঁদনের জন্য সাক্ষী থাক। 

মনা এখন মশগুল । মিনা এখন গম্ভীর । 'জাকরে এবাদাতে 
মিনা এখন উদ্বেল। 

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে । আর এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যেই সকলে 
জেগে উঠবেন। তাঁবুতে ফিরতে 'ফরতে মৃদু কণ্ঠে স্ত্রী আমাকে 
স্মরণ কাঁরয়ে দিলেনঃ কাল এবং পরশু এ দুটি দিন ত রীতিমত 


কাবার পথে ৪০৯ 


পারশ্রমের। সুতরাং ঘণ্টাখানেক হলেও একট ঘ্বাময়ে নিন। 

আমার মনের কথাগ্ালই যেন তান 'স্থর কন্ঠে উচ্চারণ করলেন। 
কোন দ্বিমত ছিল না আমার। সূতরাং তাঁবুতে এসেই শুয়ে 
পড়লাম। 

কিন্তু কতক্ষণই বা! একটু পরেই জাগরণ, সারা মিনা জেগে 
উঠবে তখন। শুর হবে আমাদের বহ-বাঞ্ছত মহাঁভিসারের আন্তিম 
পর্ববহজ উপলক্ষে আরাফাত যাত্রা। ঘুমে দু চোখ বন্ধ হয়ে 
আসছিল, তন্দ্রাচ্ছন্ন কণ্ঠে পরম প্রভুর দরবারে নিবেদন করলাম £ 
আল্লাহ আপাঁন আমাদের তোৌঁফক দন! আমাদের সহায় হোন। 
এই দীন দাসের মহাঁভিসার কবুল করুন! আমাদের সকলের হজকে 
বরকতময় করুন!! 

হঠাং হাওয়ায় নারকেল পাতারা যেমন তির তির করে নাচে, ঘুম 
ভাঙতেই তেমাঁন এক অলো'িক আনন্দের আন্দোলনে আমার সারা 
দেহটা কে'পে দুলে নেচে উঠল। অসংখ্য সরু দীর্ঘ নারকেল পাতার 
মত সারা দেহটাই কম্পমান। দেহের অণতে পরমাণুতে বিপুল 
আনন্দের সাডা। আজ ত সেই বহ7 প্রতীক্ষিত মহাঁদন। মহা 
আরাফাতের উদ্দেশ্যে পবিন্ন যান্রা শুর হবে একট; পরেই । কত 
যুগ ধরে যেন এই আবেগান্দোলিত মহান সকান্লাটব জন্যে আঁম 
উন্মূখ হয়ে বসে আছি! 

রাত সাড়ে 'তিনটেয় ঘূম ভাঙল আমার। তাঁবুতে তাঁবুতে তখন 
জাগরণ চাণ্ল্য শুরু হয়ে গেছে । কেউ কেউ জেগে উঠেছেন, জেগে 
উঠে তান ডাকছেন তাঁর সঙ্গীকে, সঙ্গী আবার তাঁর দোস্তকে, 
দোস্ত আবার ডেকে তুলছেন তাঁর মিন্রকে। মিনায় সকলেই মিন, 
সকলেই সকলের দোস্ত। সূতরাং অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল মিনা 
জুড়ে নব জাগরণের উৎসব শুরু হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ফজরের 
আযান হয়ে গেছে, নামাযের পর্ধও শেষ হয়েছে । এখন যান্নার 
প্রস্তুতিতে সকলেই আধিক ব্যস্ত মনোযোগণী। 

র লোকজন আমাদের বার বার অনুরোধ করছিলেন ঃ 

আতি প্রয়োজনীয় দু-একটি 'জানিষ ছাড়া কোন 'িছদ সঙ্গে নেবেন 
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না, নেবার প্রয়োজন নেই। সব কিছ গোছগাছ করে তাঁবূর 1ভতর 
রেখে দিন। ইনশাআল্লাহ, ফিরে এসে আপনাদের 'জানিষ ঠিক ঠিক 
দেখতে পাবেন। 

একথা শুনে দেহমনের সমুদয় বিস্ময় এক সাথে লাফ 'দিয়ে 
চোখে উঠে এল। সেই বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে আমরা পরস্পর একে 
অপরের দিকে তাকাতে শুরু করলাম, বলে 'ি! পাগল নয়তো? 
এত টাকার দামী জিনিষপন্র রক্ষকাঁবহীীন অবস্থায় এই খোলা মাঠে 
ফেলে যাব? প্রকৃতপক্ষে রাতাঁদন চোরডাকাত আর অসং চাঁরন্রহীন- 
দের সঙ্গে বাস করে করে আমাদের নোতিক অবস্থা এমন পর্যায়ে 
নেমেছে, বি*শবাস বলে যেখানে আর কিছুই অবাঁশস্ট নেই। যৌবন 
পফন্তি আমরা দেখেছি, পিতলের ঘড়া লোটা থালাবাসন ইত্যকার 
যত দামী 'জানষপন্ত বাইরের রোয়াকে পড়ে থাকত সারা রাত, এখন 
সব কিছ গুনে গে+থে ভিতরে আনছি, একটা বিলের বদলে তিনটে 
খিল এ+টেও স্বাস্ত পাচ্ছি না। অন্তঃহশন দুঃস্বপ্নের ভিতর "দিয়ে 
ক'জন, মিনার পাঁবত্র বালুতে বসে হঠাৎ যেন দারুণ আতমাব*বাস 
ফিরে পেলাম। সবাইকে বলতে শুনলাম, তাওয়াক কালতো 
আলাললাহ। নাইজেরিয়াণ, ইরাণণ. তুকাঁ, মশরী সকলেই যখন সব 
ণিকছ্‌ ফেলে ছুটতে পারছে, আমরাই বা অপারগ হব কেন? শেষ 
পর্যন্ত সব কিছ? ফেলে রেখে মাহযান্রার জন্য প্রস্তত হয়ে সকলের 
সঙ্গে রাস্তায় এসে দাঁড়ীলাম। ফলের সঙ্গলাভে মাটির িলের 
সূরাভিত হবার এক অসাধারণ সৌরভে দেহমন ভরে গেল। লক্ষ 
লক্ষ ঈমানদার মানুষের সঙ্গা লাভ করে আমার মত জঘন্য পাপ্পীও 
কেমন যেন উন্মনা হয়ে গ্েল। একাঁট নিটোল প্রত্যয়দ্ঢ় বিশ্বাসের 
উপর স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। রস্‌ল.ল্লাহ স-এর ডীন্ত ঝলাঁকত হয়ে 
উঠল চোখের সামনে । দারুল ইসলামের এলাকায় কুরেশ-বেদুইনদের 
সমবেত লুটপাট খুনজখম ও রাহাজানির পরিপ্রেক্ষিতে তটস্থ 
মাঁদনাবাসীদের উদ্দেশ্যে এই বরাভয় বাণী উচ্চারণ করলেন আল্লাহর 
রসুলঃ “অচিরেই এমন 'দিন আসবে যখন সান্সানআ হতে একজন 
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"মাঁহলা উটের পিঠে সওয়ার হয়ে একাকিনী ভ্রমণ করবে, তার মনে এক 
আল্লাহ ব্যতত অন্য কোন ভয় থাকবে না।” বুখারী শরীফঃ 
প্রথম খণ্ড। 

সেই ভীতশূন্য শঙ্কাশন্য পাঁবন্র ভামতে দাঁড়য়ে আছ আঁম। 
আমার এবং লক্ষ লক্ষ হজযাব্রীর কোঁট কোটি 'িয়েলের মূল্যবান 
দেখবে না। সমগ্র সৌদ আরবে এখন চার হয় না, সৌদ আরবে 
এখন চোর নেই। আকস্মিক ভূমিকম্পে ঘরবাঁড় ঝাঁকাঁন খেয়ে নড়ে 
ওঠার মত কখনো সখনো যে চর হয় না তা নয়, হলে তাকে 
দুর্ঘটনা বলেই ধরা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চৌোর্য বৃত্তিতে লিপ্ত 
শয়তানটির হাত কাটা হয়। এমনি ভাবে প্রাতাঁট লালসার লাশকে 
অঞ্কুরেই বালির গভনরে চাপা দিয়ে আমূল ধবংস করা হয়। 

এই দেশের সঙ্গে আমাদের মহান ভারতবর্ষ? ঠিক ষেন আলো 
ঝলমল পার্ণমার পাশে পূর্ণগ্রাস নস্ট চাঁদ। হায়রে! 

মক্কা মুয়াজ্জম থেকে মিনায় আসার পথে যে দুর্বিসহ অপেক্ষার 
মধ্যে পড়েছিলাম, আরাফাত যাবার পাবিত্র মূহূর্তেও ঠিক সেই 
বিপাকে পড়লাম। তাঁব্‌ থেকে বৌরয়ে রাস্তায় এসে আমরা কেবল 
দাঁড়য়ে থাকলাম। অন্যান্য তাঁব্‌ থেকে যাত্রীদের নিয়ে অসংখ্য 
বাস অবিরাম চলেছে আরাফাতের পথে অথচ আমাদের মূয়াজ্লমের 
বাসের দেখা নেই। প্রাতমূহূর্তে এক অজানা পরিবেশে পদক্ষেপের 
জন্যে আমাদের ভিতর এক অদ্ভূত যল্ত্রণা দেখা দল । আমরা দাঁড়য়ে 
দাঁড়য়ে সেই দুর্লভ যন্ত্রণায় আস্থর হতে থাকলাম। 

অবশেষে বহন প্রতীক্ষিত সেই যানটি এল। ঘাঁড়তে তখন 
আটটা । প্রথমাদকের একাধক বাস আত ব্যস্তবাগ্শদের জন্যে 
ছেড়ে 'দয়ে সম্ভবতঃ চতুর্থ বাসাঁটতে উঠলাম আমরা, উঠলাম নয় 
আতকম্টে কিছ রূঢ় লাঞ্চনার বিনিময়ে স্থানলাভ করলাম। একাঁট 
করে বাস আসে আর অপেক্ষামান বিশাল জনতার সকলেই ব্যাকুলভাবে 
তাতে স্থানলাভের জন্য উদ্দাম হয়ে ওঠেন। আর আমরা ছিটকে সরে 
দদূরে চলে যাই। প্রকৃতপক্ষে এমন একটা মহাষান্রার শুরুতেই এমন 
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নিরুপায় অশোভন আচরণে আমার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না 
চতুর্থ বাসটি আসতেই মুয়া্লমের লোকজন আমার স্তর এবং 
হাশমি ইশরাতকে সেই বাসে তুলে দিলেন। দেখলাম রীতিমত আধা 
বদরের সংগ্রাম করে তাঁদের উঠতে হল। বাঁতিকগ্রস্ত হাশাম 
ইশরাতের একটা বিরাট বোঁচকা ছিল আমার স্ত্রীর হাতে, তাঁর মূল্য- 
বান সামগ্রগীল তান কিছুতেই 'মনায় ছেড়ে যেতে রাঁজ নন, 
ছিটকে ছাঁড়য়ে চারদিকে একাকার হয়ে গেল। ছু পড়ল বাসের 
(ভিতর, কিছু বাইরে রাস্তায়। বাইরের গাল সংগ্রহ করে তুলে 
আনার কোন প্রশনই ছিল না, সুতরাং সেগুলি চিরদিনের মত 
আওতার বাইরে চলে গেল। 

বাসাটর ভিতরে উঠতে গিয়ে একটা অসম্ভব রকমের ভয়ানক 
চোখ রাঙানি খেলাম। ঠিক যেমন চোরকে ধরে মানুষ শাসায়, 
আমাকে ধরে 'হিড়াহড় করে টানতে টানতে নামিয়ে তেমান বীভৎস 
লালচোখে তাঁকয়ে গলার শরা ফ্ঁলয়ে ততোধক জোরে 'চিংকার 
করে মুয়াজিলমের লোকটি বলল, উজবুক-জান না, ভিতরটা শুধু 
আওরতদের ! 

ইয়া আল্লাহ! না জান আরো কত লাঞ্ছনা বাঁক আছে! আম 
ভয়ে আড়ম্ট এবং তটস্থ হয়ে একদিকে সরে গেলাম। আমার আর 
কথা বলার ক্ষমতা 'ছিল না। "কিন্তু এভাবে ত আর দাঁড়য়ে থাকা 
চলে না। যেমন করে হোক এ বাসেই উঠতে হবে। হঠাৎ দোঁখি 
অনেকেই বাসের উপরে ছাদে উঠতে শুরু করেছেন। িল্তু আম 
ত সংসারের একেবারে অপদার্থ মানুষ, কোন কাজই আমাকে দিয়ে 
ঠিক মত হল না। বোকার মত নশ্চুপ হয়ে করুণ চোখে উপরের 
'দকে তাঁকয়ে রাস্তায় দাঁড়য়ে রইলাম অসহায় ভাবে। কার করুণা 
হল জান না, দেখলাম কে একজন একটা 1সশড় লাগিয়ে বলছেন, 
হাঁজ সাহেব- উঠে যান, শিগগণশীর। অকস্মাৎ এই উপকার প্রাপ্তির 
কঠোর কণ্ঠে 'তাঁনও ধমক লাগালেন, জলাঁদ। অর্থাৎ এই মুহূর্তে 
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ছাড় তোমার এ সব বোকা বোকা হাবভাব, অর্থহীন ভাবনা চিন্তা, 
উঠে পড় বাসের মাথায়, বাস্তবের মাটতে দাঁড়াও! 
বাস্তবের মাটি পেল না। সম্ভবতঃ আর পাবেও না কোনাঁদন। 

বাসের উপর উঠে আঁম একেবারে সামনের দিকে এসে বসে 
পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখলাম মৌচাকে মৌমাছির উপর 
মৌমাছি বসে থাকার মত অবস্থা হয়েছে বাসাঁটর। ড্রাইভার এবং 
বিশেষভাবে মুয়াজ্িলমের লোকজন খন নঃসন্দেহ হলেন যে আব 
একাবন্দু পানিও ভিতরে গলবে না, বাসাঁট ছাড়ল তখন, ঠিক 
আটটায়। 

পানা পুকুরে ড্‌ব দেওয়ার আগে দৃহাত 'দয়ে পানা সরানোর 
বলে মহাযান্রার শুভলগ্নে ঠিকঠাক হয়ে বসে পড়লাম। তারপর 
বিনম্র হৃদয়ে সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহর দিকে ঝৃশকয়ে দিয়ে আম 
আমার দৃষ্টকে সম্মখের পথে ছাঁড়য়ে দিলাম । 

স্টার্ট নিয়ে দুলে নড়ে উঠতেই এক সমমধুর গহজজরণ ছড়িয়ে গেল 
সারা বাসটতে। কিসের গহঞ্জরণ? কেন এই গুঞ্জরণ ? 

বিদায় হজের বিস্ময়কর উদাহরণ আমাদের সম্মুখে । বুখারণী 
শরীফের সেই বিখ্যাত হাদসে দেখতে পাচ্ছিঃ আরাফাতের পথে 
যেতে যেতে মূহম্মদ ইবনে আবুবকর সাকাফী রা আনাস ইবনে 
মালেক রা-কে জিজ্ঞেস করছেন, বদায় হজে আপনারা রসুলহল্লাহ 
স-এর সঙ্গে আরাফাতে যেতে যেতে কি কি করেছিলেন? উত্তরে 
মুহম্মদ ইবনে আবুবকর রা বললেন, আমাদের মধ্যে তালাবিয়া 
তকবীীর উচ্চাবণ করাছলেন। 'তাঁন রেসুলুজ্লাহ স) কোনটাই 
নিষেধ করেনান। 

এ গঞ্জরণ সেই তালাবয়া পাঠের মধুর গুঞরণ। কয়েক মুহূর্ত 
পূর্বে যে সব ব্যাতব্যস্ত মানুষেরা ঠেলাঠৌল এমন কি মমতাহান 
ধর্দয়ের মত মারাতনক ঘাঁষ পর্যম্ত চালিয়ে বাসে উঠেছেন, সামান্য 


৪১৪ কাবার পথে 


ক্ষণের ব্যবধানে তাঁদের মধ্যে এসেছে আশ্চর্য পাঁরবর্তন। শুকনো 
পাতা ঝরিয়ে শাখায় শাখায় নতুন কিশলয়ে নব জীবনের গাঁরমা ফিরে 
আসার মত প্রাতাট মানুষের ভাবনায় এখন অনেক এশবর্য। সকলেই 
এখন মহাহজের জন্য আরাফাতের যাব্রী, সকলেই এখন তালাবিয়া 
পাঠে তন্ময়। কঠিন লোৌহাঁপণ্ড গলে কখনো কখনো ছাঁচে যেমন 
ফ.লদানীতে রূপান্তাঁরত হয়, টিন-লোহা-কাঠে তোরি সমগ্র বাসাঁটই 
এখন ভেঙ্গেচুরে পূম্প স্তবকে নবজল্মলাভ করেছে । সেই স্তবক 
থেকে এখন কমাগত সৌরভ উঠছে, আতম়সম্প্পণের সৌবভ। দীর্ঘ 
স্থর লক্ষ্যের দিকে দ্‌ঢ় গাঁতিতে এগিয়ে চলল । 

মিনার সম্মানত এলাকা ছাঁড়য়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই এক 
বিস্তনর্ণ বাল:ময় প্রান্তরে এসে পড়ল আমাদের বাসাঁট। ক্রমাগত 
পাহাড় আতন্রম করে করে চলতে চলতে এক সময় দেখতে পেলাম 
আমরা এক বিশাল পাহাড়ের কোল ঘেষে চলেছি। দূরে আর একটি 
পাহাড়। সেই পাহাড়াট আতিন্রম করে শতধারায় জনম্রোত নেমে 
আসছে। যে দিকে তাকাই, চোখে পড়ে দলবদ্ধ মানূষের ব্যাকুল 
পদক্ষেপ, কাতারবন্দ চলমান লাইন, উড়ন্ত বালির ধূসর ঝাপটা, 
সেই বাল থাতিয়ে এলে চোখে পড়ে উটের সার, রোল্স রয়েসের 
জাঁটলতা চোখে পড়ছে তত, লাইনবন্দী স্রোতের ঢল নামছে তত, 
শতধারে ভেঙে পড়ছে তীর্৫ধযাব্লীদের উদ্বেল আকূলতা। ক্রমেই 
মানষের ঘনত্ব বাড়ছে। 

বাসের ছাদের সম্মুখে, আমার ঠিক পাশটাতে বসেছিলেন এক 
বদ্ধ। বাল মাঁড়য়ে, প্রান্তর উীঁজয়ে. পাহাড় ডিঙিয়ে যত বেশি 
সংখ্যক মানুষকে [তান ছুটে আসতে দেখেন, সোঁদকে হাত বাঁড়য়ে 
ততই বলতে থাকেন, ইয়া আল্লাহ! কিয়া তোর কুদরত !! ইয়া 
আল্লাহ ! কিয়া তোর কুদরত!! 

মানুষের সংখ্যা ও সার যত বৃদ্ধ পেতে থাকে, বার বার ততই 
তান কথাগুলি পুনরুন্তি করতে থাকেন। প্রথম দিকে আমি কছাটা 


কাবার পথে ৪১৫ 


বিরন্ত হয়োছলাম, কেননা সেই মূহূর্তে আমি যে জগতে ছিলাম এই 
চৎকারে সেই স্বশ্নিল জগতকে হাঁরয়ে ফেললাম । আট-দশবার 
এমনতর কথা উচ্চাঁরত হবার পর আম আগ্রহ ভরে বৃদ্ধের মুখের 
দিকে তাকিয়ে উপলাব্ধি করলাম 'তাঁন কারো কোন বাহবা উৎসাহ 
সমর্থন পাবার তোয়াক্কা না করে আপন ভুবনে আন্তাঁরকতায় ডূবে 
আছেন £ বাস হ হু শব্দে ছুটে চলেছে। হঠাৎ শান 'স্থরলক্ষ্যে 
ধাবমান বিপুল জনতার 'দকে হাত বাঁড়য়ে বলছেন, ইয়া আল্লাহ! 
এ ত আপনারই রাজ্য। এত মানুষ কোথা থেকে এসেছেন আর 
কোথায় যাবেন সে আপাঁন জানেন। বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠ ধরে 
এল তিনি বুন্দন করতে শুরু করলেন। তারপর এক সময় হাত 
বাঁয়ে বললেন. কিয়ামতের দিন আমরা এই সব কিছুর সাক্ষী 
দ্বে। ক্ুল্দনের বপুল বেগ সংবরণ করে তাঁর আকৃতিকম্পিত 
পবিত্র কণ্ঠ থেকে বৌরয়ে এল. ইয়া আল্লাহ! আপাঁন কত মহান 
মার আমরা কত তুচ্ছ। তব আপাঁন সাক্ষী থাকুন আমরা আপনার 
আহ্বানে সাড়া দিয়ে চলেছি। আমাদের সব কিছ আপনার সেবায় 
নবোদত। ব্যাকুল ক্রন্দনের বেগ উদ্দাম হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ায় তাঁর 
কণ্ঠ থেকে আর কিছুই শোনা গেল না। ঘন শ্রাবণের আবশ্রান্ত 
বারিবর্ধণের মত মাথানীচ করে অঝোরে তিনি কে*দেই চললেন। 
সে কে তাকিয়ে সম্মানে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে আমি 'নর্বাক হয়ে গেলাম 
সকলের অগোচরে, সকল চোখের আড়ালে কোন বনে পাঁরজাত 
ফোটে কজন তা সন্ধান রাখেন? 

মনা থেকে আরাফাত, কতটুকু পথ, কোন কুমেই আধ ঘণ্টার 
বোশ সময় লাগা উীচত নয়। ভিড় আর জ্যাম এড়াবার জন্যে 
অনেকটা ঘুরপথ ধরলেন ড্রাইভার। শেষ পর্যন্ত সুদীর্ঘ দু'ঘণ্টা 
ময়দানে এসে হাঁজর হলাম। আরাফাত আজ তাঁবৃতে তাঁবুতে 
সয়লাব। যোদকে তাকান যায় শুধু তাঁব আর তাঁবু, নানান 
আকারের,নানান বর্ণের। আমাদের গাঁড়াট মসাঁজদ নোমারার দিক 
দয়ে আরাফাতের প্রান্তরে প্রবেশ করল। এখান থেকে অসম্ভব 
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রকম জনবহুল রাস্তার উপর 'দয়ে প্রচন্ড রকম ভিড় আঁতব্রম করে 
এগিয়ে চলল জবলে রহমতের দিকে । প্রকৃতপক্ষে এই পাহাড়াটির 
নাম আরাফা আর এই আরাফার সংলগ্ন প্রান্তরাটর নামই আরাফাত। 
বাসের ছাদে ঠাঁই পাওয়ায় কোন ক দেখতে আমার এতটুকু 
অস্5বিধা হচ্ছিল না। উপর থেকে চারপাশের দৃশ্যগ্ীল দু'চোখ 
ভরে উপভোগ করাছলাম। মুহূর্তে কত সব পাঁবত্র দৃশ্য পার হয়ে 
যাবে এই ভয়ে পলক ফেলতেও আমার ভয় হচ্ছিল। কপালে হাত 
ঠোঁকয়ে মরুর ভয়ঙ্কব সূর্যের রাগী রাশমগুীলকে আডাল কবে 
কপাল কুণ্চকে দূর পাল্লার চাহনি মেলে আম তাঁকয়েই ছিলাম। 
মসাঁজদ নোমারার 'দিক থেকে জবলে রহমতের 'ানকটবতাঁ হলে 
আমাদের বাসঁটির আর নড়ার মত অবস্থা ছিল না। সব্লই ভিড 
ছিল অসম্ভব, জবলে রহমতের আশপাশটায় সে ভিড় সব 'কছুকে 
ছাপিয়ে উঠোছল। এই মুহূর্তে পাহাড়টি আমাদের বাস থেকে মান্ন 
পণ্টাশ-ষাট গজ দূরত্বে রয়েছে, অথচ পাহাড়াটির চূড়ায় নবানার্মত 
সুউচ্চ স্তম্ভ ছাড়া আর ছুই নজরে পড়ছে না। এই পাবন্ন 
পাহাড়াটর উপর 'নচে চারপাশ ঘরে কেবল মানুষ আর মানুষ, 
মানুষের উপর মানুষ, উদ্বেলিত 'িড়-_সামান্য একট মাঁট একাঁট 
পাথরও চোখে পড়ছে না, আর কেবল সাদা এহরাম আর কালো মাথা । 
জবলে রহমত আজ হৃদয় উদ্বেলিত মানুষের একটি স্তূপে পাঁরণত 
হয়েছে। বহু যুগের ক্রন্দন-তপস্যার ফলে গন্দম ভক্ষণের অশোভন 
পাপ থেকে এই পাহাড়েই মুক্তিলাভ করেন হযরত আদম তাঁর উপর 
শতধারায় নেমে আসে আল্লাহর রহমত, মা হাওয়ার সঙ্গে তান 
পুনার্মীলত হন এখানেই । সেই থেকে সকল মানুষের বিশ্বাস ঃ এই 
মেহেরবান আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া যায়, রহমত পাওয়া ষায়। স্পম্ট 
দেখতে পাঁচছ এই পাহাড়ের চতুর্দকের কোথাও আর একাঁট মাছি 
বসারও জায়গা নেই অথচ দশ 'দিকের দূর দূরান্ত থেকে 'দিওয়ানার 
দল আবরাম বেগে উন্মাদের মত ছ্‌টে আসছেন এই পাহাড়কে লক্ষ্য 
করেই। কী সেই প্রাণের সুগভীর উল্মাদনা! কা সেই সমর্পনের 
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ব্যাকুল পিপাসা !! দুশ্ধের বিরামহীন মল্থনে যেমন ভেসে ওঠে 
ননী- দুধের সার, সেই আবেগ মাঁথত লক্ষ কন্ঠে গুঞ্জীরত হয়ে ভেসে 
উঠছে হজের সার বাণীঃ লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক।... 

আজ- এই পাঁবন্র দিনে, বিপুল বিশ্বের সংখ্যাহনন তীঁর্থযান্রী, 
আরাফাত ময়দানের একপ্রান্তে দাঁড়য়ে বহুদূর থেকে জবলে 
বহমতকে কেবল একপলক চোখের দেখা পযন্তি দেখতে পান না 
অথচ ক সৌভাগ্য আমাদের আমরা প্রায় এই প্ঃণ্যময় পর্বতের 
পাদদেশে এসে দাঁড়ালাম। প্রাতাঁট মানূষের চলাফেরা এবং তাঁদের 
ছায়াকে পযন্ত স্পম্ট দেখতে পাঁচ্ছ। অনেক সময় কেটে গেল 
এখানে । বাস এক ইণ্টি করে এগিয়ে আবার থেমে যায়। আবাব 
এগোয় আবার থামে। সেই থমকে যাওয়া জনম্োতের মধ্যে দাঁড়য়ে 
পুলিশের গাঁড়গুলি মাথায় বিচিত্র ধরণের আলোর ঢেউ তুলে 
অনবরত শব্দ করে চলেছে । এই নিবোঁদত প্রান্তরে এই কক্শ শব্দটা 
না থাকলেই ভাল হত। তব এই শব্দ এই অশোভন কক শতা কারো 
মনে কোন 'বরৃপতার সৃষ্টি করতে পারছে না। অন্তহীন সমুদ্রে 
এক ফোটা দুঁষত পদার্থ যেমন মূহূর্তে তার অপবিন্রতা হাঁবয়ে 
অনন্ত জলরাশির সঙ্গে এক হয়ে যায়, লাব্বায়েকের কল্লোলধবাঁনতে 
এই বাড়াতি খুচরো শব্দগুলি তেমাঁন হাঁরয়ে মূহূর্তে কোথায় 
শনাশ্চহ হয়ে যাচ্ছে। পাশ থেকে শব্দ উঠছে লাব্বায়েক, সম্মুখ 
থেকে লাব্বায়েক , পশ্চাতের বিপুল জনতা থেকে লাব্বায়েক, 
বাতাসে দোল খেয়ে ফিরছে লাব্বায়েক-আকৃঁতিকম্পিত হৃদয় 
উৎসারিত এই লাব্বায়েকের সুমধুর গুঞ্জরণ, বিশাল বিশ্ব এবং 
হয়ে পড়েছে। সেই পাঁবন্র গুঞ্জরণধবাঁনর মহান পাঁরবেশের মধ্যে 
আমাদের যান ক্রমেই তলিয়ে যেতে থাকল । 

“আরাফার দিন ছাড়া এমন কোন দিন নেই” সমবেত সাহাবী- 
রসূলুজ্লাহ স-এর মুখের দিকে শ্রদ্ধায় আকৃম্ট হল, “যৌদন 

কা. প._-২৭ 


৪১৮ কাবার পথে 


আল্লাহ আপন দাসদের দোজখ থেকে সর্বাধিক মুক্তি দিয়ে থাকেন | 
রসমলদল্লাহ স-এর কণ্ঠস্বর আবেগে উদ্বোলত হয়ে উঠল ঃ “আল্লাহ 
সেদিন (আরাফাতের দিন) তাদের আত নিকটবতাঁ হন আর গর্বের 
সঙ্গে ফেরেশতাদের বলেন, এরা ক চায় বল? মূসালম শরীফ । 
অর্থাৎ আজ আরাফাতের পুণ্য মৃত্তকায় সমবেত হওয়া মানুষেরা 
যা আমার কাছে প্রার্থনা করবে আম তা কবুল করব। 

এই ত সেই দন! আর আজ আমরা আরাফাতের সেই পাঁবন্ 
মাত্তকায় উপাস্থত !! 

আবেগে ভয়ে ভরসায় আম বার বার কেপে কেপে উঠাঁছ। 
মহান আল্লাহর কথা, তাঁর প্রাতিশ্রীতি আর রহমতের কথা স্মরণ করে 
আমি প্রাতমূহূর্তে যেন আর এক অলৌকিক জগতের স্বর্ণদ্বার 
অতিক্রম করে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছি। 

এঁদকে ড্রাইভার আমাদের ষাট-সন্তর জনের কাফেলাকে রীতিমত 
ভাবিয়ে তুলল। দুণঘণ্টার মত সে আরাফাতের মহাময়দানে পাক 
খেল। সম্ভবতঃ সে তাঁবুর পথ ভুল করেছে । জবলে রহমত থেকে 
মসাঁজদ নোমারার কাছে ফিরে এল আবার, আবার জবলে রহমতের 
তখন আর তার নড়াচড়ার উপায় ছিল না। জোহরের ওয়ান্ত হয়ে 
এসেছে, মাথার উপর মরুর সূর্য প্রচণ্ডভাবে ক্রোধ প্রকাশে অধীর, 
একটু পরেই মসাঁজদ নোমারা থেকে বহ্‌বাঞ্িত খুৎবাপাঠ শুরু হবে, 
চতুর্দক থেকে হু হু শব্দে তীর্ঘযান্রীগণ ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, 
চরম মূহূর্ত উপাস্থিত। নামাযের জন্য রাস্তার উপরেই কাতার 
দাঁড়য়ে গেছে, সে কাতার নেমে গেছে পাশের বালমেয় মরতে, 
যতদূর দৃন্টি চলে কেবল সারবন্দী মানুষের একাঁট লম্বা রেখা 
চোখে পড়ে, তার ওপাশে কি আছে আর দেখা যায় না। সুতরাং 
বাসের উপর থেকে আমাদের নামতে হয় এবার। নামাযে শরীক 
হবার জন্যে আমাদের সামান্যতম আয়োজন পেতে বসতে' যাচ্ছি, 
একজন এসে বললেনঃ হাজি সাহেব, একট দূরেই আমাদের তাঁব্,। 


কাবার পথে ৪১০ 


রাস্তার উপর এইভাবে বসে নামায পড়ে আনন্দ পাবেন না- চলে 
আসন আমার সঙ্গে । 

সুতরাং 'দ্বিধা-দ্বন্দৰ দু পাশে সাঁরয়ে- বোঁচকা-বৃণ্চাক মাথায় 
নিয়ে সেই সহৃদয় আগান্তুকের অনুসরণে ছুটতে শুরু করলাম 
হাশমি ইশরাত আর আমার স্বরী আসাছলেন ?পছন িছন। 
আল্লাহর ক ইচ্ছা জান না-মক্কা থেকে মিনায় এসে গভনীর রান্রে 
রীতিমত দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছিলাম, আজ মনা থেকে আরাফাতে 
এসে মরুর প্রচন্ড সূর্যের ভিতর পড়লাম এই সামাহীন শ্রম আর 
কঠিন ধৈর্যের মধ্যে। চোখ ফেটে পাঁন আসতে চাইছিল । যে শ্রম 
আমাদের পাওনা নয়, ড্রাইভারের ভূলে সেই শ্রমের ঝোড়ো হাওয়ায় 
আমরা বিধবস্ত হয়ে গেলাম। হাট; পর্যন্ত ধূলোবালিতে একাকার, 
ধাঁলধূসারত দেহ না হলেও এই মুহূর্তে অযু করে হাত-পায়ের 
মাঁলন্য দূর করতে পারলে ভাল হত। অন্ততঃ অস্বাস্ত দূর হত, 
মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেতাম অনেকখানি । আরাফাতের পবিন্র 
ভূমিতে অবস্থানই যাঁদ হজ হয় এই ত আমরা সেই পণ্য প্রান্তরেই 
অবস্থান করাছ। তা হলে কি এই ধূলোবাঁল মেখে এমনতর 
অপারিচ্ছন্ন অবস্থায় আম দাড়াব আমার মহান প্রভুর সম্মুখে ? 
ক মনে করবেন তিনি? ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন? আমি কি 
পাঁরপূর্ণরূপে তাঁর রহমত থেকে বণ্টিত হব? আমার মত দুরদেশন 
তাঁর্থযাত্রীদের উপায়ই বা কি? 

মনে পড়ল রসুলুল্লাহ স-এর যুগের কথা । আজ আরাফাতের 
বকের চারপাশেই পাকা সড়ক হয়েছে 'কন্তু সে যুগে তা ছিল না। 
তখন সাহাবীরা আসতেন বহু দূর দেশ থেকে, বালির পর বালির 
সমদ্র আতিব্রম করে। উটের পায়ে পায়ে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যেত 
আরাফাতের প্রান্তর, পা থেকে মাথা পর্যন্ত, মানুষকে মনে হত 
ধূলর একটি স্তূপ । মাথায় জট ধরে যেত, দৃস্টিশীন্তর উপর প্রভাব 
পড়ত কখনো কখনো। আমার অবস্থা ত'এতখানি সঙ্গাঁন' নয়। 
তা হলে? চিন্তায় ভাবনায় িষঞ্পতায় খন আম ক্রয়ান্বয়ে তাঁলয়ে 
বাচ্ছ, হঠাৎ ষেন আম আমার 'ঠিক সম্মুখে আত 'নকট থেকে 


৪২০ কাবার পথে 


শুনতে পেলাম রসুলঃজ্লাহর মধুর কণ্ঠস্বর। ধ্যাীলধূসর 
সাহাবীদের ব্যাকুল জিজ্ঞাসার উত্তরে রসূলুজ্লাহ স বললেনঃ 

“আরাফাতের 'দনে আল্লাহ নিকটতম আসমানে আসেন। 
ফেরেশতাদের নিকট গর্বভরে হাঁজদের সম্পর্কে বলেনঃ দেখ আমার 
দাসেরা দূরদ্‌রান্তর হতে ধূলাবাল গায়ে এলোমেলো কেশে ফাঁরয়াদ 
করতে করতে আমার নিকট এসেছে। তোমরা সাক্ষী থাক, আমি 
তাদের সব কিছ মাফ করে 'দিলাম।'' বর্ণনা হযরত জাবের রাঃ, 
মেশকাত শরীফ । 

আর কি চাই! পলকে পুলকে আমার দেহ-মন ভরে গেল। 
ঝলকানিতে তেমন ছিটকে সরে বিলীন হয়ে গেল। ধুলিমালন 
এহরামের কাপড় আর শারনীরক মালিন্য নিয়ে আমার মধ্যে আর কোন 
অস্বাস্তর ভাব রইল না। ধুিমাখা শ্রমকাতর দেহটাই যে আল্লাহ্‌ 
বোঁশ ভালবাসেন! এই পথচলা, পথের এই আনবার্য মালন্য, এই 
শ্রম, এই কম্টস্বীকার এ ত আল্লাহর জন্যই। এক সময় মনে হল 
আরাফাতের এই পাঁবন্র ধাঁল আরো িছ তুলে নিয়ে আম আমার 
অঙ্গে মেখে নই। হায়! আমার সারা অঙ্গটাই কেন ধাঁলধূসারত 
হল না। 

মোটঘাট মাথায় নিয়ে আমরা ক্রমাগত অগ্রসর হচ্ছিলাম। এত 
পারশ্রমের মধ্যেও এক অপাঁরসীম শান্তি বিরাজ করাছিল দেহে 
মনে আতমায়। এক সময় বাতাসে কথা বলার মত কাতর গলায় 
বললামঃ প্রভ্‌ আমার! আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই বোঝা 
মাথায় নিয়ে আমরা আরাফাতের পাঁবন্র ধূঁলিতে পা রেখোছি। আমরা 
ত আছি আপনার দাঁন্টর সম্মুখেই! জান প্রভু, পুথবীর সব 
চেয়ে জঘণ্যতম পাপন মানুষটি আম কিন্তু এই ম্হর্তে আমার চেয়ে 
ধন্য আর কে আছে। 

পথ চলতে চলতে শুনতে পেলাম মসাঁজদ নোমারায় খুৎবা শুরু 
হয়ে গেছে। সুতরাং পাঁথপার্ে এক ভিন দেশী কাফেলার তাঁব্‌র 


কাবার পথে ৪২৯ 


মধ্যে সাময়িক আশ্রয় গ্রহণ করলাম আমরা । সামনেই পানির ফোয়ারা 
ছুটছে, স্তী এবং হাশাম ইশরাতের অযুর পানি এনে দিলাম কিছু 
অয করলাম। আমাদের আশ্রয়দাতারা কোন দেশের মানুষ তা জানি 
না 'কন্তু সম্পদে তাঁরা ধনবান। সাগ্রহে আমাদের জন্যে বসার 
এবং নামাযের জায়গা করে দিলেন। সেখানে বসে বসে বেতার 
মারফত মসজিদ নোমারার খুতবা শুনলাম সকলে । প্রথমেই খুত্ব্য 
দলেন সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ তারপর ইমাম সাহেব। 
আজকের এই মহাদনের বিশেষ খুত্বাঁট পাঠ করার জন্যে কাবা 
শরীফের প্রধান ইমাম চলে আসেন মসাঁজদ নোমারায়। আমরা বসে 
বসে খুতবা শুনাছ, তাঁবূর অন্য প্রান্তে তখন রীতিমত খানা তৈরশ 
শুরু হয়েছে । বিরাট চুলো জবলছে কয়েকটা, ততোধিক 'বশাল 
দেগে রান্না হচ্ছে গোশত, অসম্ভব সুন্দর একটি সুগন্ধে তাঁবুর সারা 
এলাকাটি মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। গন্ধে উপলাব্ধী করলাম এই 
মূল্যবান রান্না শেষ পর্যায়ে এসে গেছে। অর্থাৎ পারবেশনের 
জন্য সব কিছ: প্রায় প্রস্তৃত। 

এদিকে খুতবা পাঠ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আরাফাতের 
নামায শেষ হয়ে এল এক সময়। মুনাধাত তখনও শেষ হয়ান, দৌখ 
বরাট শোনতে করে শুরুয়া সহ গোশত পাঁরবোৌশত হচ্ছে। তাঁবুর 
মেহমানেরা এখুনি খাওয়া শুরু করবেন। মিনায় আসা পর্যন্ত 
আমাদের খাওয়া-দাওয়া প্রায় উঠেই গিয়েছিল, তন দিন কেটেছে 
প্রায় না খেয়েইবুব্ক্ষুর মত হয়োছিলাম আমি। একবার ইচ্ছে হল 
সকলের সঙ্গে খাবার পধান্তীতে বসে যাই, ও*রা ত আর তাঁড়য়ে দেবেন 
নাআমাকে। আর কি আশ্চর্য খন আম লালসার শীকার হতে 
উঠল আমার সামনে ঃ 
এসে দাঁড়ালেন রসুলূজ্লাহ স যেন ভাঁখরীর মত কাতর কণ্ঠে ভিক্ষে 


৪২৭ কাবার পথে 


চাইলেন, কিছ; খাবার হবে মা তোমার কাছে। চাবুকের আঘাতে 
চাঁকতে ঘুরে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মা ফতেমা, কেন আব্বা- রাতে 
খান নি কিছ? ততোধিক কুশ্ঠিত স্বরে রসূলঃজ্লাহ বললেন, 
একজন আতাঁথ এসেছে, আমার বাড়িতে কিছু নেই-তাই এলাম 
তোমার কাছে। শিশু হাসান-হোসেনের জন্যে কছ্‌ দুধ ছিল, সেই 
দুধটুকু আব্বার হাতে তুলে দিলেন মা ফতেমা। সারা 'দনরাতের 
উপোষা রসুলুল্লাহ স-এর মুখ একজন বালকের মত খুশিতে ভরে 
উষল। তারপর আনান্দত চিন্তে সেই দুধটনকু আঁতাঁথর হাতে তুলে 
দয়ে তবে তৃপ্তি পেলেন। 

হযরত আব্তালহা রা ছুটে এলেন বাড়তে, উদ্বেগাকুল কন্ঠে 
বাবকে বললেনঃ ওগো আল্লাহর রসূল এতক্ষণ আছেন কি নেই। 
কতাঁদন উপোষ করে আছেন আল্লাহ জানেন, কথা বলতে পারছেন 
না। মসজিদ নববীর মাটিতে এপাশ ওপাশ গড়াতে গড়াতে ক্ষুধার 
যল্নণা সহ্য করছেন আর কাতরাচ্ছেন। ওগো কী খাবার আছে 
বাঁড়তে এখনি দাও-_ 

কী গহীন বেদনার ইতিহাস মর্মীরত হয়ে উঠৌছল সোঁদন 
মাঁদনার আবহাওয়ায়! ক্ষুধার যন্ত্রণায় মৃত্যুমুখী মানুষাঁটর মুখে 
কোন কথা নেই! কোন লালসা নেই! কোন আক্ষেপ নেই! সেই 
মহান রসুলের উম্মত না আম! আরাফাতের এই পাঁবন্র প্রান্তরে 
এসে এখনো জন্তু-জানোয়ারের মত ক্ষুধার তাড়নাই প্রবল হয়ে উঠল 
আম্মার মধ্যে! সতা সত্যই আম ক তবে 'ববেকহীন পশদতে 
পাঁরণত হলাম! আমার কি হবে ইয়া আল্লাহ! 

মসাঁজদ নববীতে এশার নামায শেষ করে এইমান্র আপনার জীর্ণ 
কুঁটিরে ফিরে এলেন রস্মল:ল্লাহ স। উম্মুল মুমোননগণ হাজির 
হলেন খদমতে । দস্তরখানাশুন্য বছানা দেখে রসুূলজ্লাহ স 
উপলাব্ধ করলেন, বাঁড়তে খাবার মত 'কিছদই নেই। এতগনাল 
লোকের জন্য একটি খেজুরও অবশিষ্ট নেই। একটু নীরব থেকে 
একগ্লাস পাঁন চেয়ে খেলেন। তারপর জবান মুবারক থেকে পরম 
কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উচ্চারত হলঃ আলহামদো 'িল্লাহ। দেখাদোথি 


কাবার পথে ৪২৩ 


উম্মুল মুমোননেরাও ক্ষুধাতুর পেটে এক গ্লাস করে পান খেলেন 
তারপর পরম তৃপ্তির সঙ্গে উচ্চারণ করলেনঃ আলহামদো িল্লাহ। 
যে যার কুঁটিরে গেলেন, আলো 'নাভয়ে গভীর নামাযে মগ্ন হয়ে 
গেলেন তারপর । 

একট মান্র কথাই ধানত হল তাঁদের কন্ঠেঃ ইয়া আল্লাহ"! 
আমরা সুখে আপনার দুখে আপনার-__সকল সময় আমরা আপনাতেই 
সমার্পত! সেই ক্ষুধারুষ্ট জান্নাত মুখগুলির উপর 'দয়ে রাতের 
কালো আঁধার এক বেহেশাঁত সৌরভে আন্দোলিত হয়ে মাঁদনার 
গ্রাছগাছালির উপর দিয়ে বয়ে গেল আরাম! 

আর আমরা? 

চোখ ছাপিয়ে পাঁন বোরয়ে এল। মোটঘাট মাথায় নিয়ে 
পাঁরত্যাগ করে আবার পথে নামলাম । সকলের অলক্ষ্যে চোখ মূছে 
বললাম, প্রভ্ব! আমার লালসাকে আপাঁন ক্ষমা করূন। ক্ষাণক 
ভ্রান্তির জন্যে আপনার দরবারে মাফ প্রার্থী। 


স২৩. 


জাহান্নামের আগুনে বসে জান্নাত হাঁস হেসোছলেন হযরত 
ইবরাহিম আ। সেই হাঁস আমরা পাব কোথায়? তবুও মধ্যাহ 
মরুর জবলন্ত আগদনের মধ্যে হাটিতে হাঁটতে আমরা ক্রমাগত এক 
অব্যন্ত আনন্দের জগতে প্রবেশ করাছলাম। শীতের রোদে চুল 
শুকানো আরামের মত এই ফ:টল্ত রোদ আমার সারা শরীরে 'বাছয়ে 
জড়িয়ে এক অপার্ব শিহরণ জাগিয়ে দিল। পিছন ফিরে স্বর 
[দকে তাকালাম। দেখলাম ফোস্কা পড়া তস্ত-তামাটে পথে পা ফেলে 
হাঁটতে হাঁটতে এক দুর্লভ স্বপ্নের জগতে প্রবেশের আনন্দে তাঁর 
চোখ-মুখ অন্যরকম হয়ে গেছে। প্রায় মানট পনের হাঁটার পর 
আমরা আমাদের বাঞ্চত তাঁব্‌ খুঁজে পেলাম। 

[শাল এলাকা জুড়ে মুয়াজ্লিমের তাঁবু পড়েছে, ভিতরে রান্ন- 
বান্নার বিপুল আয়োজন। তাঁবুর ভতরে প্রবেশ করে সবে 
1জানিষপন্র নামিয়োছ, এক ভদ্রলোক বিরাট আকারের কমলা দিয়ে 
গেলেন একটি করে। প্রথমে নিতে চাইনি, 'দ্বাধাগ্রস্ত মনে ইতস্ততঃ 
করছি দেখে বললেন, এটা হুকুমতের তরফ থেকে সুতরাং আপাতত 
চলে না. ইচ্ছে করলে আরো নিতে পারেন। এই একাঁট দিন, এই 
থেকে প্রত্যেক হাঁজকে প্রেমের বন্ধন আর প্রীতির উপহার স্বরূপ 
ঠাবতরণ করা হয়। প্রত্যেক ময়াজিলমের অধীনে যত তীর্থষাতরী 
পাঁরশোধ করে দেন আর সেই টাকায় মুয়াজিলম তাঁর অধীনস্থ হাঁজ 
সাহেবদের খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। 

কমলার পরে পরেই পেলাম কাঁলজা ঠাণ্ডা করা বরফ-শীতল 
পানি-ষা মরুতে অমৃত। কিছু পরেই গরম গরম বিরিয়ানি 
পারবেশন করলেন মুয়াল্সিমের লোকেরা । একে ত এই পাঁবন্র 


কাবার পথে ৪২৫ 


মৃত্তিকায় আমাদের মত নিকৃষ্ট পাপণদের পা রাখার সৌভাগ্য হয়েছে, 
একান্ত নিরাপদে আল্লাহ পেশছে দিয়েছেন এই রহমতের বাষ্ট 
ঝরা ভূখণ্ডে, তারপর একের পর এক এই দূল'ভ 'নিয়ামত-_-আমার 
চোখ ভিজে আসছিল বার বার। সবার অলক্ষে চোখ মুছে 
করছিলাম আল্লাহর কথাঃ প্রভূ! আমার মত ঘৃণ্য পাপীর প্রাতও 
আপনার এত করণা! এত দয়া! এত রহমত! প্রাত মূহূর্তে এই 
বিপুল প্রাপ্তির সম্মুখে আম ছোট হয়ে যাঁচ্ছলাম। প্রাত মূহূর্তে 
মনে হচ্ছিল, তাঁর সেই পাঁবন্র দরবারে মহান আল্লাহর এই অনল্ত 
রহমতের সম্মুখে কলাঙিকত মুখ নিয়ে আমি কেমন করে দাঁড়াব! 
তাঁর ঘৃণাভরা দ্যাট পাওয়ার মত যোগ্যতাও ত নেই আমার. 

খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ হতে বেশ সময় লাগল । খাওয়ার পর 
অনেকেই গাঁড়য়ে নিলেন তাঁবুর মধ্যে। তারপর এক সময় আসরের 
নামাযের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন সকলে । আরাফাতে, রসূলের 
আদর্শ অনুযায়ী, জোহর এবং আসর এক সঙ্গে পড়া উাঁচত। 
জোহর পড়েই তাঁবুর অন্বেষণে আমাদের পথে নামতে হয়োছিল বলে 
আসর পড়া হয়ান, সুতরাং আমাদের কথা স্বতন্ত্য। কিন্তু তাঁবূতে 
আধিকাংশ হাঁজকেই দেখলাম আসরের কাতারে দাঁড়াতে । বুঝলাম, 
এপ্রা জোহরের সঙ্গে আসর পড়েন ান। কেন পড়েন নি আম জান 
না, এমন হওয়া নিশ্চিতভাবে উচিত হয়ান। এ নিয়ে পরে কোন 
হাঁজ সাহেবকে আর কিছু জিজ্ঞেসও কাঁরান। 

এক সময় আসরের নামায শেষ হয়ে গেল। তারপর শহর হল 
ণাবশেষ মূনাযাত। আমাদের তাঁবুতে লোক সংখ্যা আড়াই শো-র 
মত। বিশেষ মুনাযাতে, স্তী-পুরুষ আমরা সকলেই উঠে 
দাঁড়ালাম। ভিড় ছিল যথেন্ট, সকলেই এগিয়ে যেতে চান। এক 
সময় দেখলাম এই অধম প্রায় সকলের পিছনে পড়ে গেছে। সবার 
দ্পিছনে সবার নিচে সেখানেই চুপচাপ দাঁড়য়ে আম মুনাযাতে যোগ 
দদিলাম। ভিড়ের ভিতর যেতে আমার মন সায় দিল না। মাঁহলারা 


৪৬ কাবার পথে 


দলবদ্ধ হয়ে একদিকে দাঁড়য়ে দেখলাম আমাদের সঙ্গে আল্লাহর 
দরবারে হাত তুলেছেন। 

মুনাযাত শুর হল। অনজ্ঠানাঁট পাঁরচালনা করছিলেন সম্ভবতঃ 
মধ্যভারতের এক উর্দদভাষাী মাওলানা সাহেব। প্রকৃত পক্ষে তান 
টাইটেল উত্তীর্ণ মওলানা কি না জান না, তাঁর বদ্যাবদ্ধি কি তাও 
আমাদের জানা নেই, কিন্তু তান যেই হোন মুনাষাতে তাঁর একাগ্রতা, 
সকলের হৃদয় গভীর ভাবে স্পর্শ করে গেল। পৌষের সকালে 
তৃণের ডগায় ষেমন পতনোন্মুখ শিশিরের টোপ জমে থাকে আমাদের 
চোখের কোণে অশ্রুর ফোটাগ্লি তেমনি টলমল করাছিল। 
মুনাষাতের সামান্যতম আবেদনে তা ঝরতে শুর করল। 

আমার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় আর করুণ হয়ে আসাঁছল। 
সতেজ সবুজ ল ল বেড়ে ওঠা লাউ ভগ্াকে কেটে দিলে তার পাতা- 
গাল যেমন 'ম্রয়মান আর ম্লান হয়ে যায়, যন্ত্রণা হতাশা আর 
অন্দশোচনার তারে বিদ্ধ হয়ে আমি একেবারে 'ছন্নীভন্ন হয়ে 
গেলাম। মুনাযাতে হাত তুলব কি, আমার জীর্ণ হাত দুটি অনবরত 
কাঁপাঁছল। আতমশ্লাঁনর তীব্র দাহে আম ঠিক মত হাত তুলতে 
পারাছলাম না। বার বার মনে হচ্ছিল£ আমার মত জঘণ্য পাপী এই 
মহাময়দানে আর একজনও নেই। মনে পড়ল, জাঁবনের একটা 
মূল্যবান অংশে আমি আমার আব্বা আম্মার ?খদমত কাঁরানি। 

গরীবের সংসারে জল্ম আমার। উচ্চতর পঠন পাঠনের জন্য 
কাটাতে হয়েছে। অন্য ভাইদের হাওলায় ফেলে গোছ বৃদ্ধ আববা- 
আম্মাকে। একদিনের কথা বিশেষ করে মনে পড়ে । বিদেশ থেকে 
বাড়তে ফিরেছি অনেকদিন পর। আব্বার তখন প্যারালোসস। 
কোমর থেকে উধর্বাংশ একেবারে অবশ, বাকরুদ্ধ । একই ঘরে 
শুয়োছ- তন্তবোসের উপরে আমি, নিচে আব্বা। যথারীতি আলো 
নাভয়ে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। গভশীর রাতে হঠাৎ দোখ তন্তবোস 
নড়ছে। ঘুম ভেঙে গেল, বুঝলাম আব্বার কিছ; প্রয়োজন হয়েছে, 


কাবার পথে ৪২৭ 


তিনি পা দিয়ে তন্তবোস নাঁড়য়ে আমাকে ডাকছেন। কিন্তু আম 
না উচ্ে এক রকম তন্দ্রার ঘোরে চুপচাপ পড়ে রইলাম। কিছ:ক্ষণ 
করুণ কাতরানর পর এক সময় আব্বা নীরব হয়ে গেলেন, তার 
আগেই আমি পশুর মত ঘমের অঘোরে তাঁলয়ে গেলাম। হায় 
ঘুমটাই সোঁদন আমার কাছে বড় হয়ে উঠোছল! একাঁট বাবের 
জন্যেও আমি অসুস্থ আব্বার কথা ভাবলাম না। কত ভাল হত যাঁদ 
সে রাতে উঠে আম আমার উহ্থানরাহত আব্বার প্রয়োজনাঁট মিটিয়ে 
দিতাম! 

আম্মার সঙ্গে ব্যবহারাঁট ত অনেক সময় শাঁলনতার সশমা 
আঁতক্লম করে গেছে। তাঁর সঞ্চে ব্যবহারে যে কেন মাঝে মাঝে আম 
রূঢ় হয়ে যেতাম তা আজো ভেবে পাই না। এ সব অন্যায় আচরণের 
আতমগ্লাঁনতে আল-কোরআনের উৎসর্গ পন্রে তাই আম হৃদয়ের 
রন্ত দিয়ে লখোছিলামঃ “মা গো! আম নামায পড়তুম না বলে 
তুম দারুণ আঘাত পেতে আর আমাকে বকতে। আম 'নষ্ঠুরের 
মত, আমার অপরাধকে হালকা করার চেষ্টায়, তোমার "চিন্তায় 
আঁদ্দকালের সংস্কার দেখতে পেয়ে পাল্টা আঘাত হানতাম- হয়তো 
সারা পাঁথবীতে এতবড় নিরাপদ আঘাত হানার জায়গা ছিল না 
বলেই। এখন বুঝতে পারছি কি অন্যায় আমি করোছি। মা! 
জান্নাতলোক থেকে তোমার এ অধম সন্তানের প্রাতি দোওয়া করো। 
সেই আগের মত চোখের পাঁন মুছিয়ে একাঁট বার কি বুকে ধরতে 
পার না! আম যে একেবারে কাঙাল। মাগো!” 

এ আমার বিনয় নয়_বুকের ব্যথা, ব্যথার অশ্রসিন্ত শ্রম্ধাঞ্জাল ! 

একাঁদন রসুলুজ্লাহ স সমবেত সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেনঃ 
আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেব পাঁথবীর প্রধান চারাট পাপ কি 
শক? কিছ বিরাতি দিয়ে বললেনঃ প্রথম বড় পাপাঁটি হল আল্লাহর 
শেরেক করা অর্থাৎ অন্য কোন ছকে আল্লাহর সমান জ্ঞান করা। 
আর একটি বড় পাপ হল পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, হত্যা চ্যার 
ব্যাঁভিচার হল আরো একাঁট বড় পাপের অন্তর্গত এবং শেষ বড় 
পাপাঁট হল মিথ্যা কথা ঘলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া । 


৪২৮ কাবার পথে 


সুতরাং চারটি গুরুতর পাপের মধ্যে নিঃসন্দেহে একাঁট আম 
হতে পারি নি। এমন কি পাঁথবী থেকে বিদায় নেবার সেই 
কঠিনতম মুহ্‌তাঁটতেও আমি তাঁদের সম্মূখে হাজির ছিলাম না, 
বিদেশে বসেই তাঁদের মৃত্যু সংবাদ পেয়েছি পর পর। 

সতরাং আমার মত অধম সন্তান আর কে আছে? এই বিশাল 
সমাবেশে আমার মত মহাপাতকই বা আর দ্বিতীয় কই? 

মূনাযাতে হাত তুলতে গিয়ে আমার মনে হল, এতগাল পাঁবল্র 
হাতের সঙ্গে যাঁদ আমার এই কালো হাত দুটি আল্লাহ্‌র দরবাবে 
উত্থিত হয় তা হলে তানি রূল্ট হবেন এবং আমার জন্যে হয়তো 
সকলের মুনাযাত ব্যর্থ হয়ে যাবে। 

সবার শেষে মূনাষাতে দাঁড়য়ে এসব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ 
মনে হলঃ সবচেয়ে দ.স্ট ষে ছেলোট তাকেও ত এক সময় ধূলো 
বালি থেকে তুলে এনে ধুয়ে মুছে মা কোলে নেয়, তা হলেঃ প্রভ্‌ 
আমার! আম ক আপনার ভালবাসা পাব নাঃ আপনার রহমত 
থেকে বা্চিত হব? এমন ভাবনায় হঠাৎ হুদয়ে মনে এক অপাঁরসঈম 
শান্ত সপ্টাঁরত হল । অনূতাপের অশ্রু ঝরেই পড়ছিল, সেই অশ্রুতে 
সন্ত কম্পমান হাত দুটি এক সময় মহান প্রভুর পাঁবন্ন দরবাবে 
উত্তোলিত করে দাঁড়ালাম। আমার মূখ 'দিয়ে তখন কোন শব্দই 
বেরুচ্ছিল না। আদিম আকৃতিতে কান্নায় ভেঙে পড়ে আম নীরবে 
বললামঃ প্রভ্‌ জাঁন আম পাঁপ,আঁম মহাপাতক, আম ব্যাভচারী, 
আম জেনাকারী, আম মিথ্যাবাদী, আম পিতামাতার অবাধ্য সন্তান, 
প্রাতবেশীদের সঙ্গে ঝগড়ায় উদ্ধত, পৃথিবীর পথে যে 'দকে পা 
ফেলেছি অন্যায়ের পথে চলেছি, যে কথা বলোছ পাপের কথা বলোছি, 
যে কথা শুনেছি পাপের কথা শুনেছি, যে কাজ করোছ তা করা ডীঁচত 
হয়ান, আম কখনো কোন সময় সাঠক ভাবে আপনার আদেশ পালন 
কারান, আপনার 'নর্রোশত পথে চালান, যে পথে চলা বারণ সে 
পথেই চলতে আমার পা দুটি আগ্রহ প্রকাশ করেছে, যা দেখা নিষেধ 
তা-ই দেখতে আমার চোখ দ্যাট বারবার লালসাতুর হয়ে উঠেছে। 


কাবার পথে ৪৯) 


এই সব অব্যন্ত পাপের কথা মনে করাছি আর কান্নার ঢেউ সমুদ্রের 
বিপুল উচ্ছবাসত তরঙ্গের মত দেহের তটরেখায় আছড়ে ভেঙে 
বন্দ; থেকে কান্নারা আবরাম ছুটে আসছে আর আম দিশ্বাদক 
জ্ঞানশূন্য হয়ে কাঁদাছি। বহুক্ষণ ব্যাকুল অশ্রুপাতের পর আবার 
যেন নীরবে কথা বলার শান্ত অজ্ন করলামঃ প্রভূ গো! আমার 
পাপের শেষ নেই, শেষ নেই। সারা জীবন শুধু পাপই করোছ, বাব 
বার করেছি। ক্ষমা চাওয়ার আর মুখ নেই। কিন্তু প্রভু! এই 
সুদূর পথ আতনক্রম করে আমি এসোছ আপনার আহবানে সাড়া 
দয়ে, আপনার মেহমান হয়ে। এই পাঁবন্ত জমাতে আমি আপনার 
মেহমান। জানি আম অপরাধ, ন্তু প্রভূ আজ আপাঁন এতগলি 
সম্মানিত মেহমানের ভতর থেকে আপনার এই দীন দাসকে তাড়িয়ে 
দেবেন কি করে? একজনের বাঁড়তে একটা কুকুর গেলে সে আব 
শীকছ দক না দক উচ্ছিষ্ট একটা কাঁটাও ফেলে দেয়, আম কি 
আপনার রহমতের মহাসম,দ্রের সামান্যতম একাবন্দু করুণাও পাব 
নাঃ আপাঁন মহাসম্রাট, আপাঁন বাদশাহের বাদশাহ । আজ এই পণ্য 
সমাবেশ থেকে আপনে যাঁদ আমাকে লাঁঞ্চত করে তাঁড়য়ে দেন, সে 
ত আপনার রহমতের খেলাফ হয়ে যাবে প্রভূ! আজ আপনার 
রহমতের ভাণ্ডারাঁট সকলের জন্য উল্ম্‌ন্ত, অশেষ করুণার অপার 
সম্দ্রে আজ যে কেউ অবগাহন করতে পারে, অনন্ত আকাশ 
পারব্যাপ্ত হয়ে আজ সকলের জন্য আপনার রহমত ঝরে পড়ছে। 

যত বড় পাপীই হই, আম জান আজ আপাঁন কিছুতেই আমাকে 
লাঞ্চত করে ফিরিয়ে দিতে পারেন না, আজ আমি কিছুতেই নিরাশ 
হব না। কাল 'কয়মমতের 'দনে, দৃরতম প্রান্তে সকলের শেষ 
কাতারে দাঁড়য়ে এই নরাধম এই দুরাচার এই জঘণ্য পাপাচারী আম 
আপনার 'দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়য়ে থাকব। আমি আর কিছুই 
চাইনা প্রভ্‌, শুধু আপনার দিদার! আপনার রহমতের রশি ধবে 
আম দাঁড়য়ে থাকব, ষত পাঁড়নই চলুক আম কছতেই সে রশি 
ছাড়ব না, কেউ আমাকে ছাড়াতেও পারবে না। প্রভ্‌ গো! আম 
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বেহেশত চাই না, বেহেশাঁত খাদ্য চাই না, হুর চাই না-খাদ্য আর 
হহরের লোভ কেন দেখান প্রভূ? ওগুলিকে তুচ্ছজ্ঞান কাঁর। 
যেখানে আপাঁন আছেন সেখানে হর আর আরামপ্রদ খাদ্যবস্তু 2 প্রভ্‌ 
গো! ভাবতেও লজ্জায় মরে যাই, ঘৃণা হয়। এই অধম পাপা, 
আপনার দীনতম দাস কিছুই চায় না প্রভ্‌, শুধু আপনার দিদার, 
আপনার দিদার! কেবল একটি বারের জন্য পারপূর্ণরূপে আপনার 
আলোকিত দর্শন। এই দীন দাস এই অধম আমি দূরতম প্রান্তে 
দাঁড়য়ে কেবল একাঁট বারের জন্য দুচোখ ভরে শুধু আপনাকে 
দেখব আর দেখব। আপনার অসাম ব্যাপ্ত অনন্ত বিশাল জ্যোতি- 
প্ঞ্জের মাঝে আম হারিয়ে যাব, আম ধন্য হব। আর আমার কছ 
চাওয়ার নেই প্রভু আর আমার কিছ. চাওয়ার নেই। 

প্রথম থেকেই আম শব্দ করে কোন কথা উচ্চারণ করতে পার 
নি, এরপর সদীর্ঘকাল মনে মনেও আর একাঁট কথা বলার শীল্ত 
থাকল না, এক দুবার উদ্দাম অনুশোচনায় আমাব ভিতরটা মুচড়ে 
দুমড়ে ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গেল। আঁবরাম অশ্রুর প্লাবনে 
চতুর্দক অবল.স্ত হয়ে গিয়োছল। পাঁবন্র মহা আরাফাতের লক্ষ 
লক্ষ মানূষের জমায়েতে আমি ছাড়া যে আর কেউ আছেন একথা 
একাঁট বারও মনে হয়ানি। প্রকৃতপক্ষে কিছু সময় সম্ভবত আমার 
কোন বাহ্যক চেতনাই ছিল না। ধারে ধীরে যখন চেতনা সণ্টাঁরত 
হল, শুনতে পেলাম চারাঁদকেই কান্নার রোল পড়ে গেছে। সকলেই 
কাঁদছেন, উন্মাদের মত কাঁদছেন, দিগ্বিদিক জ্ঞানশন্য হয়ে কাঁদছেন। 
আম তখনো চোখ চেয়ে তাকাতে পার ন, শুনলাম যে মাওলানা 
সাহেব মুনাধাত করাচ্ছেন তিনি বলছেনঃ ইয়া আল্লাহ! আমাদের 
সব দোষ সব পাপ সব ন্রাট লোক চক্ষুর আড়াল করে নিজ হাতে 
আদবের সঙ্গে এই পবিন্র ভূমিতে এনেছেন, কাল কিয়ামতের ময়দানে 
এমনি করে সকল দোষন্রাট সকল পাপকে সকলের দাঁন্ট থেকে 
আড়াল করে রেখে আমাদের ইজ্জত দান করবেন। এ কথা বলার 
সঙ্গে সঙ্গে সকলেই যেন আপন আপন হদয়ে হঠাৎ প্রবল ভাবে 
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আল্লাহর রহমত অন্দভব করলেন এবং একসঙ্গে ঝাঁক বেধে ডুকরে 
কেদে উঠলেন। 'যাঁন সেই বালুময় আরাফাত প্রান্তরে এই দলবদ্ধ 
“পাগল কান্না” শোনেন নি এবং উপলব্ধি করেন নি, শব্দশিল্প দিয়ে 
তাকে কোনাঁদনই এই মর্মীবদারক কাতরানকে বোঝান যাবে না। 

কন্দনাকুল এই আত্মসমর্পণ সম্ভবত আল্লাহ গ্রহণ করেন। 
আল্লাহ ভালবাসেন এই বিগালিত সম্পূর্ণ সমর্পণ। হাঁদস শরীফে 
এবং অনুশোচনায় বিদগ্ধ এই মানুষের আহবানে সাড়া 'দয়ে 
একেবারে তাঁদের নিকউবতর্ঁ হন এবং আপন সৃন্টিকর্তার প্রেমে 
বিভোর, আনুগত্য বিনম্র ধূঁল ধূসর এই বান্দাদের দেখিয়ে 
গর্বভরে ফেরেশতাদের বলেনঃ তোমরা সাক্ষণ থাক আম এদের ক্ষমা 
করে দিলাম। ফেরেশতাগণ বলেনঃ হে আল্লাহ! অমূককে ত 
বড় পাপী বলা হয় আর অমুক পুরুষ আর ম্ত্রীলোককেও। 
রহমতে পাঁরপূর্ণ আল্লাহ খুশিতে বলে ওঠেন? হ্যাঁ আমি তাদেরও 
মাফ করে 'দলাম। 

মন্ধা শরীফে বা মিনায় অনেক হাজি সাহেবকে দেখে মাঝে 
মাঝে শ্রদ্ধা হারাবার উপক্রম হয়োছল। তাঁদের চালচলন ব্যবহার 
আচার ভাল লাগোন। কিন্তু আরাফাতের মহাময়দানে তাঁরা কি 
অদ্ভূত ভাবেই না পাল্টে গেলেন। কেউ মোম, কেউ লোহা কিন্তু 
আগুনের পাশে থাকলে সকলেই গলে যায়। আরাফাতের পাঁরাঁস্থাত 
আর পাঁরবেশ কাঁঠন দিলকেও সুকোমল করে ঈমানের সুরাঁভতে 
ভরে 'দিল। হজের এটাই বোধহয় সবচেয়ে বড় লাভ। 

সুদীর্ঘ সময় কেটে গেল মুনাধাতে। মুনাযাতে যে এত আনন্দ 
পাওয়া যায়, অন্তভে্দী এক নির্মল আলোকে ষে চিত্ত এমন ভাবে 
প্রশান্ত হয়ে ওঠে তা আগে কোনাঁদন সঠিক ভাবে উপলাব্ধ কাঁরাঁন। 
স্লীর দিকে তাকালাম, মনে হল 'তানি যেন অন্য জগতের কেউ। 
অজানা সেই বিপুল জগতের মহান আলোকিত স্পর্শ আম তাঁর 
চোখে মুখে অনুভব করলাম । সারা অঙ্গাসহ তাঁর ঠোঁট দুটি তখনো 
কাঁপছল। কোন পুলকের শিহরণ তাঁর অঙ্গে? তিনি ধারে ধারে 
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কাছে এসে দাঁড়ালেন এক সময়। 

আমাদের তাঁব্‌র মুনাযাত শেষ হয়ে গেলেও, ঠিক পাশের 
তাঁকতে শ্‌র্‌ হয়োছল তখন, আমরা ধারে ধীরে পা ফেলে সেই 
জামাতের মূনাযাতে সামিল হয়ে গেলাম। 

এখানে মূনাযাতের আর এক অন্তরঙ্গ স্বরূপের সঙ্গে পাঁরচিত 
হলাম। 'যাঁন মুনাধাত পাঁরচালনা করাছিলেন তাঁর চোখ দুটি বন্ধ, 
হাত দুটি উত্তোলিত, স্তব্ধ আঁখ পল্লব ছাপিয়ে আববল অশ্রু 
ঝরছে। সন্ত কণ্ঠে তিনি বলে চলেছেন, লাব্বায়েক আল্লাহ হঃম্মা 
লাব্বায়েক! প্রভু গো! আপনার পাঁবত্ত দরবারে আম হাঁজব। 
সব দোষ সব ঘরটি সব পাপ সঙ্গে নিয়ে আপনার রহমতের আঙ্গিনায় 
গোলাম হাঁজর। এখন আপনি রাখতে হয় রাখুন, মারতে হয় 
মারুন, কাটতে হয় কাটুন_এ গোলাম আপনাতেই আতমসমীর্পত। 
আবার বন্যার প্রবাহ মন্ত পেল আমার চোখে । লোকাঁট যেন আমার 
কথাগুলোই আমার কণ্ঠ থেকে কেড়ে নয়ে নিজে উচ্চারণ করছেন। 
সকলে মিলে এীতিমের মত কান্নাকাঁটতে তাঁবর বিশাল এলাকা 
বাথাতুর হয়ে উঠল। সেই ব্যথায় বিষণ্ন হয়ে মরুর উদাস বাতাস ধাঁর 
স্থর প্রবাহে ধু ধু দিগন্তের 'দিকে প্রবাহত হয়ে গেল। কছদ 
পরে উতল হাওয়ার ব্যথাহত একাঁট মোচড় খাওয়া ঘ্দার্ণ গায়ে 
লাগতেই আমার সমগ্র চিত্ত কেমন যেন এক অনন্তের পরশে একেবারে 
[হল হয়ে গেল। সেই বিষপ্ন ঘ্বার্ণ বায়কে উদ্দেশ্য করে আমি 
1ফসাফস করে বললাম, হে প্রবহমান উদাস সমীর! তোমার বকে 
কেন এত ব্যথার গঞ্জরণ? কত কাল ধরে কার অগ্বেষণে এই 
আরাফাতের ময়দানে তুমি এমন করে পাগলের মত ঘদরে বেড়াচ্ছ ? 
কার বিরহে তোমার বুকে এমনতর হু হন শব্দ উঠছে? তুমি কি 
একাঁদন রসূলুঞজ্লাহর পাঁধন্র দেহের স্পর্শ পেয়োছলে? একাঁদন 
সেই কদম মুবারক চুম্বন করে ক ধন্য হয়োছলে? আজো ি সেই 
পাব দেহের স্পর্শ পাবার জন্যে তুমি এই আরাফাতের প্রান্তরে 
কাঙালের মত ঘুরে বেড়াচ্ছ? দিনরাত সেই চেহারা মদবারকের 
অগ্বেষণ করছ? সেই বিরহ কি তোমার বুকে হন হ? শব্দে বেজে 
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উঠেছেঃ তা হলে হে মহান সমীরণ! তুমি সাবধানে বয়ে যাও 
আমাকে স্পর্শ করো না, এ অপাবিত্র দেহ স্পর্শ করলে তুমিও অপাঁবন্র 
হয়ে যাবে। শুধু অনুরোধ, দু দণ্ড থমকে দাঁড়াও মরুর এই ধূলির 
উপর, তোমার অশরীরী দেহ আম এক পলক দৌখ, আমার এই 
কালো হাত দুটি দিয়ে একবার স্পর্শ করে ধন্য হই, তারপর তুমি 
বয়ে যাও অনন্তের পথে। 

এ সব ভাবনা চিন্তার পর অন্তজ্গতে যে কি 'বাপুল ভাঙচুর 
'ঘটে গেল! বহু সময় ধরে আম আর কথা বলতে পাঁর নন, নর্বাক 
হয়ে উদাস দৃন্টি মেলে চুপচাপ দাঁড়য়েছিলাম। আমার চোখে 
ভেসে উঠোছল বিদায় হজের সেই বিশাল কাফেলা, যার সম্মুখভাগে 
আল কাসোয়ার পৃন্ঠে স্বয়ং রসুলুল্লাহ স। মুযদালফায় যাওয়ার 
পথে তান শ্রদ্ধাবনত সঙ্গীদের বলছেনঃ ইয়া আইয়োহান নাস 
সাঁকনোন সাকনোন, হে লোক সকল! শান্তির সঙ্গে, শান্তির 
সঙ্গো। 

একটি প্লেন আর দু হেলিক্যাপটার সারা আরাফাত ঘূবে 
দেখতে পেলাম না। 

তাঁবূতে তাঁবুতে মুনাযাত শেষ হয়ে শ্িয়েছিল। সকলেই বসে 
বসে ষে যার মত বিশ্রাম করাছলেন। এক ফাঁকে মুয়াজিলমের 
লোকজন এসে আমাদের ডেকে ীানয়ে গেলেন। মুয়ালিলমের অধানে 
যত হজ যান্নী ছিলেন, আমরা সকলেই তাঁদের রেশ মত একি 
ফাঁকা জায়গায় সমবেত হলাম। শুনলাম আমাদের সকলকে নিয়ে 
ময়াললম মুনাধাত করবেন। এ ঘোষণায় আমরা খুবই উৎসাহ 
বোধ করলাম। বেশ কিছ সময় অপেক্ষার পর মুয়াজিলমি এলেন 
এবং মুনাধাত শুরু করলেন। কিন্তু তা আদৌ হৃদয়গ্রাহী হল না। 
প্রথমতঃ তাঁর ভাষা আরবাঁ এবং সে মুনাষাতের মর্ম উপলাব্ধি করার 
মত লোক সম্ভবত আমাদের দলে একজনও 'ছলেন না। তা ছাড়া, 
আল্লাহ মাফ করুন, তাঁর প্রার্থনার ভংগাঁটও প্রাণস্পশা নয়। সব 
শবদেশশ ফুলকে যে চনতেই হবে এমন কোন কথা নেই, সৌরভে 

কা. প.-২৮ 
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[দিল ভরে উঠলে আমাদের হাত দুঁট সেই নাম-না-জানা পৃজ্পের 
পাপাঁড় স্পর্শের জন্যে আপাঁনই এগিয়ে যায়। মুয়াজ্লমের মুনাষাতে 
প্রাণ মাতান এই সুবাসঁটির সন্ধান আমরা পাইনি। তার উপর 
মূনাযাতঁট ছিল অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী । দেখলাম অনেকেই মুনাযাত 
ছেড়ে চলে গেলেন। এক ভদ্রমাহলা টলে পড়ে গিয়ে বেহুশ 
হলেন। হীতপূর্বে তাঁবতে সুদীর্ঘ মুনাঘাতে সামিল 
হয়েছিলেন সকলে তারপর মুয়াজিলমের এই আতদীর্ঘ মুনাষাত 
নয়মরক্ষার মত হয়ে দাঁড়াল অনেকের কাছে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত 
অবশ্য আমরা মুনাযাতে সামল 'ছলাম। 
আমি বিমৃশ্ধ হয়ে গেলাম। বৈকাল কখন সন্ধ্যার কূলে এসে রাঁঙন 
হয়ে উঠেছে বুঝতে পাঁরান। এখন দূরে পাহাড়ে রঙ ছাঁড়য়ে 
অস্তমান সূর্য দিগন্ত রেখা স্পর্শ করেছে। 
উল্লাসে রাঁঙন হয়ে উঠেছে। এই আনান্দিত মূহূর্তে প্রকৃতিতে 
উল্লাসের ঢেউ খেলে যাচ্ছে । সমগ্র আরাফাতই এই মূহূর্তে যেন 
এক আশ্চর্য আভায় জ্যোঁতিম্সয়। মরূর ধূসর বালতে যে এমন 
মায়াময় রূপের খেলা চলে তা এই প্রথম এমন আন্তাঁরকভাবে প্রত্যক্ষ 
করলাম। 

এক সময় দন শেষ হল। সূর্যকে আর দেখা গেল না। প্রাত 
ধদনের মত আজো যথা নিয়মে সূর্য উঠেছে, মধ্যাহে, মরুর মাটিকে 
তাঁতয়েছে, এখন অস্ত গিয়েছে। কোন বৌচিন্র্য নেই অথচ 'দিনাঁট 
এক মহাঁদন, গরুত্বে এবং মাহাতেম। সমবেত হওয়া অনেক তীর্থ- 
যাত্রীই বুঝতে পারলেন না যে তান আজ হাঁজ হয়ে গেলেন, 
আলহাজ হলেন। আরাফাতের পাঁবন্ন মাঁটতে, কুদূম এলাকায় 
প্রোয় সমগ্র আরাফাতই এই কুদ্দদম এলাকার অল্তর্গত) পা রাখলেই, 
িছুক্ষণ অবস্থান করলেই, মানুষ হাজ হয়ে যান। 

ক্রমেই অন্ধকার নেমে আসছিল। আসন্ন সন্ধ্যার সেই ম্লান 
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অন্ধকারে দাঁড়য়ে আমি আসমান জমিনের মালিকের সম্মূখে শ্রদ্ধায় 
নত হয়ে গেলাম। সারা দিনই আম চোখে পানি ঘয়ে বেড়াচ্ছিলাম। 
সারাক্ষণ ভয়, সারাক্ষণ সংশয়। ফিস ফিস করে, আতার সঙ্গে 
যেমন মান্‌ষ কথা বলে, বললাম, প্রভূ! আপনার এই দীনদাসের 
হজ কি আপাঁন কবুল করেছেন? জান প্রভূ, আম সম্পূর্ণ 
অনুপয্ন্ত। এত পাপে কলাঁঙ্কত যার দেহ, এমন লালসায় ক্ষত- 
[বক্ষত যার অন্তর, তার হজ কখন কবুল হতে পারে না। সফল 
ভাবে এ কাজ আম কোনাদনও করতে পারব না। আপাঁন ত 
জানেন সকলে সব কাজ করতে পারে না, আমিও পারলাম না। কিন্তু 
প্রভূআমি নাফরমান নই। আপনার আহ্বানে দূরে থাকি নি. সাড়া 
দয়ে এই পাঁবন্র প্রান্তরে ছুটে এসেছি। আমার সব ক্লান্তি, সব 
অপরাধ, সব অপারগতাকে আপাঁন মাফ কবুন। আম অক্ষম কিন্তু 
একান্ত ভাবে আপনাতেই সমার্পত! 

হু হন; করে সন্ধ্যা নেমে আসাছল। আমি ক্রমান্বয়ে সেই 
অন্ধকারের গভনরে একা হয়ে যাঁচ্ছলাম। ইতিমধ্যে মগাঁরবের 
আযান হয়ে গেল চারাঁদকে, দেখলাম তিন-চতুর্থাংশ হাজি সাহেব 
জামাতে দাঁড়য়ে গেলেন। আজকের দিনে এই সময় এই আরাফাতে 
কেন এস্রা মগাঁরিবের নামায পড়ছেন তা আম বুঝতে পারলাম না। 
রসূলুল্লাহ স-কে অনুসরণ করলে আজকের 1দনে মগাঁরবের নামাষ 
মূযদালিফায় গিয়ে এশার সঙ্গে একত্রে পড়া উাঁচত। যা হোক 
আমরা নামাযে সামিল না হয়ে যানবাহনের অন্বেষণ শুরু করলাম। 
শুনলাম রাত দশটার আগে মুয়াল্লমের গাঁড় আসবে না, বারটাও 
হয়ে যেতে পারে। এই সদীর্ঘ সময় এখানে বসে আমরা কি করব 2 
আজকের রাতটা ফজিলত এবং রহমতের দিক 'দিয়ে অসম্ভব 
গুরুত্বপূর্ণ। সম্পূর্ণ রাতটাই কাটাতে হবে মুষদালফার "মাস 
আরুল হারাম' এর পার্্ববতাঁ খোলা প্রান্তরে। গ্রভীর রাতে 
সম্পূর্ণ একটা অচেনা জায়গায় গিয়ে অনেক অস্দাবধার মধ্যে পড়তে 
হবে, তা ছাড়া নামাষের জন্যে একেবারেই সময় পাওয়া যাবে না! 
সুতরাং ক করা যায়? 
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কজনে বসে বসে এসব কথা ভাবাছ হঠাৎ কিছ শব্দে আকৃষ্ট 
হয়ে আম রে তাকালাম। দেখলাম আমাদের মুয়াজ্লিম যাঁদের 
নিকট থেকে তাঁবু ভাড়া 'নিয়োছিলেন, মক্কাবাসী সেই ব্যবসায়ীর 
লোকজন তাঁব্গুলি সম্পূর্ণ খুলে ফেলেছেন, খুশটখাম্বা যেগুলি 
ছিল এখন সেগাীল তুলছেন। সামনের দিকে তাঁকয়ে দৌখ, সমগ্র 
আরাফাত জুড়ে যে কয়েক লক্ষ তাঁব্‌ মাথা তুলে দাঁড়য়োছিল, কখন 
নিশ্চহ হয়ে গেছে। ছিটে ফোটা দু-একটা যা পড়ে আছে এদিক- 
ওঁদক তা আর নজর কাড়ে না। সকালে কি বিপুল সঙ্জায় 
সেজেছিল আরাফাত, সন্ধ্যায় তা 'রন্ত। এই জমজমাট, এই শন্য। 
এই আছে, এই নেই। 

এমানিই হয়। 

এমা হঠাৎ যাত্রার জন্য প্রত্যেক মানুষও যেন প্রস্তুত থাকে । ডাক 
এলেই যেন প্রসন্ন চিত্তে যাত্রা শুরু করা যায়। তাঁবুর মত আমাদের 
আকাৎখার দাঁড়দড়াগললি জীবনে নানান সংযোগের সংগে যেন 
আলগাভাবে বাঁধা থাকে, লালসার স্তম্ভগুল দঢ়ুমূল হলেই 
সর্বনাশ! 

পাঁচ জনের একটি দল ঠিক হয়ে গেল। 'জিনিষপন্র নিয়ে রাস্তায় 
এসে দাঁড়ালাম আমরা । তিন ঘণ্টা আগে যেতে পারলেই এই 
মূল্যবান দীর্ঘ সময়টুকু নামাষে ব্যয় করতে পারব। তা ছাড়া 
জম্পূর্ণ অচেনা অজানা জায়গায় গিয়ে ধাতস্থ হতেও একট সময় 
লাগবে। সব ছু ভেবে চল্তে মুয়াল্িলিমের বাসের আশা ত্যাগ 
করে খসুসী* (প্রাইভেট) গাড়ির অন্বেষণে সকলে মিলে রাস্তার 
উপরে চলে এলাম। কিছ রিয়েল হয়ত বেশি খরচ হবে কিন্তু তার 
জন্যে এখানে বসে থাকা চলে না। এত দূর পথ পাড় দিয়ে এই 
পৃণ্ভূমিতে এলাম কেন তা হলে? সে কিকেবল কিছ পয়সা 
বাঁচানর জন্যই ? 

আল্লাহর কি অসম রহমত, এই প্রচণ্ড ভিড়ে সকলেই যখন 
গ্রাঁড়র অন্বেষণে ভীষণ ব্যস্ত, রাস্তায় উঠেই আকস্মিকভাবে আমরা 
একাঁট প্রাইভেট কার পেয়ে গেলাম। পেয়ে গেলাম নয়, আল্লাহ 
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মিলিয়ে দলেন। গাড়ির ড্রাইভার ছিপছিপে এক সৌদি যুবক। 
মাথা পিছ পনের রিয়েল করে 'িনয়ে তিনি আমাদের দলটিকে 
মুযদালিফায় পেশছে 'দতে সম্মত হলেন। দ্বিতীয় কোন কথা না 
বাঁড়য়ে বসমিজ্লাহ বলে উঠে বসলাম আমরা । পথে আরো দু- 
জনকে তুললেন তান তারপর আরাফাতের উপর 'দয়ে তাঁর বিলাস- 
বহুল গাঁড়কে ছটিয়ে দিলেন মূষদালিফার পথে। 
বিপুল জনস্তোত ভেঙে যেতে যেতে অবাক চোখে চারপাশটা 
ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। বিয়োগ ব্যথায় মন কাঁকয়ে উঠল, হে 
পুণ্যভাম মহান আরাফাত! তুমি যেমন ছিলে তেমান আছ। 
কেবল আমি এসে এই চলে যাচ্ছি। হায়! কিছ দেখা হল না ভাল 
কবে, কিছুই চেনা হল না। কেবল অস্পন্ট কিছ স্মাতই হয়ে 
রইলে! কছ পুণ্য স্মৃতই আমার বুকে জমা রইল কেবল। 
তোমার বিশাল বক্ষেই ত রসূল:জ্লাহর পদধবনি সণ্টিত আছে, 
সাহাবীদের পাত্র পদাচহৃ! হায়, কিছুই শোনা হল না আমারা 
সেই মহান কণ্ঠস্বরের এতটুকু রেশও যাঁদ পেতাম! সুদূর 
ভারতবর্ষের দূরতম প্রান্তের এক ানভূত পল্লীর কুটির থেকে 
এসোছ সেই জীর্ণ কুটিরেই ফিরে যাচ্ছি আবার। হয়ত আর 
কোনাঁদন তোমার পাঁবন্র প্রান্তরে আসার সৌভাগ্য হবে না। বুকে 
বড় ব্যথা! 
আমার দেহমন আসন্ন স্তব্ধ রান্রর মত নীরব এবং উদাস হজে 
গিয়েছিল। চোখ মোছার জন্যে আম জানালার 'দকে মুখ 
ফেরালাম। 
আরাফাতের সংখ্যাহঈীন জনতা পথে ভেঙে পড়েছেন, সবাই এখন 
মৃষদালফার দিকে ধাবমান। আমরা যত এগ্চ্ছি, গাঁড়-ঘোড়া 
মানূষের চাপ তত বাড়ছে । মাঝে মাঝে গাঁড় থেমেও যাচ্ছে। 
কিন্তু কারো মূখে কোন বিরান্ত নেই, কোন উত্তেজনা, অন্যায় ভাবে 
পাশকাটিয়ে এগিয়ে যাবার উত্তেজত প্রবণতা নেই- সকলেই 
চলেছেন শান্তির সঙ্গে, সংবত ভাবে। মনে পড়েঃ এ পথেই যাবার 


৪৩৮ কাবার পথে 


উচ্চারিত হয়োছল£ হে লোক সকল! শান্তির সঙ্গে, শান্তর সঙ্গে! 
দেখলাম বিশ্ব মূসালম সে কথাটি আজো স্মরণ রেখেছেন। 
একাট জায়গায় গিয়ে আমাদের গাঁড়াটি আর 'কছুতেট চলতে 
চাইছিল না। ভাঁষণ জাম। যাঁরা হেটে যাবার তাঁরা হেটে 
চলেছেন। একদিকে সমতল ক্ষেত আর এক 'দকে উচ্চ পাহাড়। 
পাহাড়াঁটি দেখেই হঠাৎ আমার মনে হল এক সেই পাহাড়__ 
মুযদালিফায় যাবার পথে আল কাসোয়া থেকে নেমে প্রকাঁতিব ডাকে 
সাড়া দিতে যে পাহাড়ী গ্হায় গিয়েছিলেন রসুলুল্লাহ £? সোঁদন 
পবিত্র কদম মুবারকের স্পর্শে ধন্য হয়েছিল যে পাহাড়-এঁক সেই 2 
লক্ষাধিক সাহাবাদের 'নয়ে মুযদালফার পথে চলেছেন 
রসূলুল্লাহ স। আরাফাতের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এখন সকলের 
লক্ষ্য সম্মূখের দিকে । বিদায় হজের সেই এীতহাসিক মহান 
'দনটিতে যিনি ছায়ার মত রসমল-জ্লাহ স-এর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, 
প্রত্যক্ষদর্শ সেই তরুণ সাহাবী উসামা ইবনে যায়েদ রা বলেনঃ 
“মুষদালফায় পেশছানোর পূর্বেই (পাঁথমধ্যে) বাম পা্বের 
(এক) পাহাড়ী গুহার (সন্নিকটে এলে) রসুল:জ্লাহ স তাঁর 
সওয়ারী উট (আল কাসোয়াকে) বসালেন। এরপর তান 
€প্রকাঁতর ডাকে সাড়া দিতে পাহাড়ীগনহায় প্রবেশ করে) প্রসাব 
করলেন। আম (তাঁর হাতে) পানি ঢেলে দলাম এবং তান হালকা 
অযু করলেন (কেবল হাত-মুখ ধুলেন, সম্পূর্ণ অয করলেন না)।”' 
বুখারী শরীফ, ২ খন্ড, ১৫৫৬। 
অনেক সাহাবীর সম্মুখে সংঘটিত হওয়া এই ঘটনাটিতে 
অস্বাভাবিকতা কছ, নেই। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া মানুষের 
'একটি সহজাত 'ক্লিয়া। চলার পথে প্রয়োজন মুহূর্তে সওয়ারী 
থাঁময়ে রসুলহজ্লাহ স এই ক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। এটা 
কোন সুন্বত নয়, এটা নিতান্তই আকাঁস্মক ঘটনা মান্র। 'কল্তু এই 
স্বাভাঁবক ঘটনাঁট সেই সোনালি যুগের আশ্চর্য মান্দষদের কাছে 
কি অদ্ভূত ভাবেই না প্রাতভাত হয়েছে। কালাম পাকে মহান 
আল্লাহ 'নাঁখল মানব সমাজকে বার বার রসুলুজ্লাহ স-কে 
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অনুসরণ করার কথা বলেছেন। সে যুগে রস.লপ্রেমে শ্রদ্ধাবগাঁলিত 
সাহাবীরা কী গভাঁর ভাবেই না রসুলল্লাহকে তাঁদের জীবনের 
আদর্শ করেছিলেন! খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা, জাগরণ-নিদ্রা, কর্ম- 
বিশ্রাম ,স্বপ্ন-সাধনা সকল কিছুতেই তাঁরা রসহলুল্লাহ স-কে 
অনুসরণ করতেন। এক দাঁজর বাঁড়তে দাওয়াত খেতে গিয়ে 
রসৃলহজ্লাহ স লাউয়ের টুকরা খেলেন (রসূল পাক লাউ 
ভালবাসতেন), সেই দেখাদোখি অনেকেই লাউ খেতে শুর করলেন, 
এর আগে এপ্রা কোনাঁদন এভাবে লাউয়ের তরকারী খাওয়া পছন্দ 
করতেন না। বদায় হজ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে এই পাহাড়ী 
গৃহায় গেলেন রসুলুজ্লাহ স, পরবতাঁকালে রসুলের চরণে 
উৎসগর্ণকৃত প্রাণ অনেক সাহাবীকে এখানে এসে থামতে দেখোঁছ 
এবং কেবল মাত্র রসুলুলল্লাহ স-কে মনেপ্রাণে অন্‌সরণ করার জন্যে 
দেখাঁছ তাঁরাও এঁ গহায় প্রবেশ করেছেন, কিছ পরে বাইরে এসে 
অযু করে আবার আপন গন্তব্যে ধাবিত হয়েছেন। এমনই একজন 
রসমলঅন্ত প্রাণ সাহাবী হলেন আবদুজ্লাহ ইবনে উমর রা। নাফে 
রা বলেনঃ “যে পাহাড় গুহাতে রসুলদজ্লাহ স গিয়োছলেন 
সেখানে তানি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা) যেতেন। সেখানে 
বুখারী শরীফ, ২ খণ্ড, ১৫৫ । 

জীবনে মরণে এ*রা এভাবেই রসুলুজ্লাহ স-কে ভালবেসেছেন, 
অনুসরণ করে গেছেন। প্রয়োজনের মুহূর্তে এ*রা জীবন ত জাঁবন, 
জাঁবনের থেকে অনেক বড় জিনিষ আল্লাহর জন্য, রসূলের জন্য 
অকাতরে ত্যাগ করেছেন। এই অন্যসরণ, এই অসাধ্য সাধন, এই 
রসলপ্রেম_ এর কোন তুলনা নেই। 

সেই পাবন্র পাহাড় শিছনে ফেলে, সেই প্রচন্ড 'ভিড় আতিক্রম করে, 
সেই অস্বাভাবিক যান-জটের অতলে তাঁলয়ে যেতে যেতে অবশেষে 
রাত বারটার কাছাকাছি আমরা মুষদালিফার 'নির্দন্ট গন্তব্যে এসে 
উপাস্থত হলাম। মানত পনের মিনিটের পথ আতক্রম করতে 
আমাদের সময় লাগল সাড়ে তিন ঘণ্টা। এ ধরনের জামের সঙ্গে 
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আরবের মানুষ সারা বছরে এই একাঁটি মান্র দিনে আকাঁস্মক ভাবে 
ভয়ঙ্কর এই আতঙ্কের মুখোমুখী দাঁড়য়ে ভাবতে থাকেনঃ কি করা 
যায়ঃ ফলশ্রুুতিঃ নতুন পথের সন্ধান। দেখলাম, পাশ দয়ে আরো 
কয়েকটি অর্ধসমাস্ত ন্যাশনাল হাই ওয়ে আরাফাত থেকে দৌড় শুরু 
করেছে মুযদালফার  দকে, সমাপ্ত হলে আশা করা যায় যানজটের 
জাঁটল গ্রাল্থগ্যালি আপনা থেকেই আলগা হয়ে খুলে যাবে। 
সময়ের সঙ্গে কখনো কখনো মানুষের অদৃশ্য প্রাতযোগতা 
শুরু হয়ে যায়। চলমান সময়ের তেমন এক আবেগঘন মুহূর্তে 
ঘঁড়র কাঁটার সঙ্গে বাজ ধরে আমরা গাঁড় থেকে নামলাম। 
কালাম পাকের ইধাগত অনুযায়ী মাশ-আরুল হারাম-এ অবস্থান 
করতে পারলে ভাল হত, অন্ততঃপক্ষে তার সংলগ্ন প্রান্তরকেও বেছে 
নিতে হয় কিন্তু জিনিষপন্র সহ রাস্তায় নেমে নিজেই হতভম্ভ হয়ে 
গেলামঃ কোথায় মাশ-আরুল হারাম? কাকে জিজ্ঞেস করব? কে 
দেবে সেই পাঁবন্ন পাহাড়ের সন্ধানঃ অন্ততঃ মুযদালফার কোন 
বালময় প্রান্তরে উন্মন্ত আকাশ তলে আজকের এই রাতটনুকু 
কাটান উচিত। সেই মহৎ বাসনাটুকু বুকের গোপনে লালন করতে 
এলাকা দেখে বুঝলাম এ দিকে প্রবেশ নিষেধ । প্রবেশ পথের দুধারে 
কুচকাওয়াজ করছে। সুতরাং চোখের চোট খাওয়া ম্িয়মান দৃম্টি 
অনায়াসে বাঁ দকে ঘুরে ঢাল? পথ বেয়ে নিচে নেমে গেল। বালুময় 
বিস্তীর্ণ নিম্নভূমিতে দলবদ্ধ মান্দুষের গড়াগাঁড় দেখে বুঝলাম 
আঁতারন্ত আর একাঁট মাত্র মান্ষের সাড়ে তিন হাত স্থান মিললেও 
গমলতে পরে কিন্তু দুজন স্ত্রলোক সহ যে ওখানে জায়গা খোঁজার 
চেম্টাকরে সে আজকের দিনের সবচেয়ে বড় আহাম্মক। শেষ 
পর্যন্ত আমরা যেখানে নেমেছিলাম সেই রাস্তার উপরেই পাটি 
ণবাছয়ে বসে পড়লাম। সামান্য বলম্ব হলে এই দুলভ জায়গাটুকুও 
ার পেতাম না। ' যখন নেমেছিলাম তখন এলাকাটা বেশ ফাঁকা ছিল, 
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এই সামান্য সময়ের ব্যবধানে সেটিও ভরাটের মূখে। 

রাত সোয়া বারটা, মগাঁরব এশা বাঁক। ওদের বাঁসয়ে রেখে 
পানির পান্র নিয়ে উঠতে যাচ্ছি, সামনের আতিকায় ট্রা্কারেব দিকে 
ইশারায় স্তর আমার দৃষ্ট আকর্ষণ করলেন। ব্যস্ততায় লক্ষ্য 
কাঁরনি, এখন দেখলাম সেটা পানর গাড়ি, দুষ্প্রাপ্য এই মরূতে হাজি 
সাহেবদের মধ্যে অঢেল পাঁন বিতরণের জন্যে সৌদ সবকারের 
অকৃপণ ব্যবস্থা। দ্রুত গিয়ে পানির পান্র পেতে দিলাম, পলকে 
ভার্ত হয়ে ছাপিয়ে গেল। চলকে ছটা হাতে পড়তেই বরফ- 
অনুভূতি আলোর ছায়া তাড়ানোর মত সারা দেহ থেকে ক্লান্তি- 
গলোকে টেনে তাঁড়য়ে বার করে দিল। সমগ্র শরীর স্খালন করা 
নয়, তৃপ্তি সহকারে পান করা নয় কেবল সামান্য একটু শীতল 
ছোঁয়া, মরুর দাবদাহ নিভে গেল তাতেই। কখনো কখনো সামান্য 
পরশ আমাদের জীবনকে ওলট-পালট করে দেয়, একমান্র অনু- 
ভূতিরাই অনায়াসে গভনরে প্রবেশ করে। 

পাঁন নিয়ে ফরে আকস্মিক ভাবে এক অবাঞ্চিত অশোভন 
পারাস্থাতর মুখোমখা দাঁড়য়ে বিপর্যস্থ হয়ে গেলাম। আমাদের 
সংশগ প্যাটেলজশ রাস্তার উপরে তাঁদের বিছানা পেতে নিয়েছেন, 
সেখানে তাঁদের রাতের সংসারও পাতা হয়ে গেছে। পাশেই স্ত্রী 
আমাদের 'বিছানা প্রস্তুত করাছিলেন, এক অদ্ভূত প্রকাতির দীর্ঘ- 
দেহী মিশকালো নাইজেরিয়ান আগে থেকেই ঠিক তার কিনারায় 
ণবছানা পেতে শুয়ে ছিলেন। স্ত্রীকে বিছানা পাততে দেখে পা 
রাখার জায়গার অস্মবিধা হবে ভেবে তান তাঁর চরণ যূগগলকে আরো 
বাঁকিয়ে লম্বা করে ছাড়িয়ে একেবারে আমাদের বিছানার অর্ধেকের 
বোঁশ জায়গা জবর দখল করে 'নিালেন। অহেতুক বাকাবতণ্ডার 
ভিতর না গিয়ে অন্যন্ন বিছানা প্রস্তুত করার জন্যে স্বী উঠতে 
যাচ্ছিলেন এমন সময় হঠাৎ সেই বিছানার কিনারায় এসে দাঁড়ালেন 
প্যাটেলজশ। লাইজোরিয়ানাঁট ততক্ষণে উঠে বসে ছানার অর্ধেকটা 
তুলে দিয়েছেন, সবটাই তুলে ফেলে দিতেন কিন্তু ততক্ষণে প্যাটেলজা 
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তার উপরে বসে পড়েছেন। নিজেদের দুর্বোধ্য ভাষায় উত্তোজত- 
ভাবে কি সব বলতে বলতে নাইজোরয়ান ভদ্রলোকাঁটও উঠে 
দাঁড়ালেন, তাঁর ভঙ্গী দেখে মনে হল 'ীতাঁন পুরো 'বছানাই 
তুলে দেবেন কিন্তু ততক্ষণে সম্পূর্ণ বিছানার উপর প্যাটেলজন 
ততোধিক গম্ভীর উত্তোজত আর ক্রুদ্ধ ভরখগতে হাত পা 
বাছয়ে শুয়ে পড়েছেন। সব দেখেশুনে নিরুপায় নাইজোরয়ান 
প্যাটেলজী নিঃশব্দে ফুূলতে রইলেন বিষমুখ সরীসৃপের মত। 
স্তব্ধ স্ত্রী দীর্ঘ সময় আর একটি বাক্যও উচ্চারণ করতে পারেন 'নি। 

যাঁদের জন্যে প্যাটেলজ এত কাণ্ড করলেন বাহবা আদায়ের জন্য 
অবশেষে তান হাসতে হাসতে সেই আমাদের 'দকে ফিরে তাকালেন। 
আমার ভিতরটা তখন ঘ'ণায় যন্ণায় অনুশোচনায় তছনছ হয়ে 
যাচ্ছিল। এই পাঁবত্র পাঁরবেশে এহরাম পাঁরহিত অবস্থায় আমার 
চোখের সামনে এমন একটা কদাকার কাণ্ড ঘটে গেল অথচ ছুই 
করতে পারলাম না আম। হজের লেবাস এখনো আমাদের অঙ্গে, 
ইতিমধ্যেই আমরা হজকে নোংরা করতে শুর করোছ। আমার 
অশ্রাসন্ত চেতনায় রসুলুল্লাহ স-এর কণ্ঠস্বর সংগীতের মত 
মধুর সুরে বেজে উঠলঃ “যে ব্যান্ত আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ সমাপন 
করল এবং হজ সম্পাদন কালে কোন প্রকার অশ্লীল কথা ও কাজ 
ঝেগড়া ইত্যাদি) কিংবা গোনাহর কাজে লিপ্ত হল না,সে সদ্যজাত 
নিষ্পাপ শিশুর মত হয়ে (হজ থেকে) প্রত্যাবর্তন করল”, 
বুখারী শরীফ, ১৪২২। 

হায় আমি এ কি করলাম! মাঝ পথে আমাদের হজ সম্ভবতঃ 
অশোভন ভাবে কলাঁঙকত হয়ে গেল। প্যাটেলজীর হাঁসর জবাবে 
আমাদের চোখ দিয়ে বলক ঝলক ঘৃণা ঝরে পড়ছিল। এক 
কাতরানো ব্যথা বুকে চেপে সেই গভার রাতে 'বনা বাক্যব্ায়ে আমরা 
মগ্গারবের নামাযে দাঁড়য়ে গেলাম। মগাঁরব শেষ করে এশা, এশার 
পর তাহাজ্জদ। পাশাপাশি আমরা দুজন নামাষে মশগুল, উপরে 
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তারাভরা বিস্তীর্ণ নীরব আসমান, 'নচে মুযদালিফার বালুময় 
পাহাড় অণ্ুল। প্রাথামক কোলাহলগযীলও এখন স্তিমিত। সারা 
সময়ও তার ভয়ঙ্কর রোষ থেকে রক্ষা পাহীন, গাঁড়তে গাঁড়তে 
কাটল প্রায় দিবসের প্রধান অংশ, আগের রাতাঁটও কেটেছে প্রায় 
নঘুম অবস্থায়, ধুলোবাল ক্লান্তি সব মাঁলয়ে শরীর ভেঙে পড়াছিল, 
নামাযের মধ্যে যতখানি তন্ময় হবার কথা হতে পারছিলাম না, হঠাৎ 
শুনি স্ত্রী কাদছেন, পাশে বসে নামাযে গভনীর রত অবস্থায় অঝোরে 
কাঁদছেন। তাঁর চোখ থেকে ডালিমের সফেদ দানার মত টোপ টোপ 
অশ্রু ঝরে পড়ছে, প্রাত ফোঁটা যেন কাতর গলায় উচ্চারণ করছে ঃ ইয়া 
আল্লাহ! আমার কি হবে! ইয়া আল্লাহ! আমার কি হবে! 
অগ্রগামী, খাওয়া পরা ওঠা বসা সকল বিষয়ে 'তাঁন আধকতর 
সংযমী। হৃদয় বিগাঁলত তাঁর এই ক্ুন্দন-ধান আমার আতমায় 
অকস্মাং তুমুল আন্দোলনের সৃন্টি করল, সঙ্গে সঙ্গে বিপযস্থ 
বাহম্মখী আতমা অন্তমুখাী হয়ে ক্রমাগত গভীর ও একাতন হয়ে 
গেল। সৎ সঙ্গা মানুষের চারন্রকে, চিন্তা ভাবনাকে আমূল 
পাল্টে দেয়। 

আমার চোখে আবার অশ্রু দেখা দিল, আমি পুনরায় এবাদাতের 
পেলাম। এতক্ষণ ধরে নামাযের যে নিয়ম মাফিক ওঠা বসা, কম্টকর 
রুকু সিজদা করাঁছলাম, এখন তা অন্তরঙ্গ আনন্দের সামিল হয়ে 
উঠল । গভীর রাতের নিস্তরঙ্গা প্রোতধারায় আমাদের এই 
আনল্দাশ্রুট্কু মিশে একাকার হয়ে গেল। 

রাত কত? জানা নেই। নামায সমাপ্ত করে মুযদালফার সেই 
শনর্জন পথে আমরা এক সঙ্গে আল্লাহর দরবারে হাত তুললাম। 
বুকে ভয় এবং ভরসা, দু'চোখে যেন রসমলুল্লাহ স-এর পবি্ন 
পরহান। শনাঁদুত ছিলেন রসুলঃজ্লাহ স,আঁত ভোরে মুষদালফার 
ভূম-শয্যা থেকে তান উঠে বসলেন। তাঁর চেহারা মুবারকে মূচাঁক 
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হাঁসির আভাস ছিল। হযরত আবুবকর ও হযরত উমর রা তা লক্ষ্য 
করে জিজ্ঞাসা করলেনঃ “হযূর! আমাদের পিতামাতা আপনার 
প্রতি কুরবান হোক! এ ত এমন একাঁট সময় যখন আপাঁন কখনও 
হাসেন না। আল্লাহ সর্বদা আপনাকে খোশ রাখুন, আজ (এ সময়) 
কেন আপাঁন হাসলেন 2, মেশকাত শরীফ, আরাফাতে অবস্থান 
অধ্যায়। 

এই হাঁদসের প্রথমাংশ উদ্ধৃত না করলে বিষয়টি পারচ্কার হবে 
নাঃ “আরাফার দিন বিকেলে রসুলুল্লাহ সআপন উম্মত (হাঁজ)- 
দের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। উত্তব দেওয়া 
হলঃ অন্যের প্রাত অত্যাচার ব্যতীত আমি সমস্ত গোনাহ মাফ করে 
'দলাম। অবশ্য অত্যাচারিতের পক্ষ থেকে আম অত্যাচারীকে ধরব। 
হুযুর বললেনঃ “ইয়া আল্লাহ! আপাঁন চাইলে অত্যাচারতকে 
বেহেশত দিতে পারেন এবং অত্যাচারীকে ক্ষমা করতে পারেন। 
[িন্তু সৌঁদন বিকেলে এর কোন উত্তর দেওয়া হল না।"' রাবা বলেনঃ 
“অতঃপর হুযুর যখন (মৃযদাঁলফায় অবস্থানের সময়) ভোরে 
উঠলেন এবং সেই দোওয়া প্রার্থনা করলেন তখন তান যা চেয়োছিলেন, 
তাঁকে তা দেওয়া হল।" রাঁব বলেনঃ তখন রসূলুল্লাহ স মূচকি 
হাসেন। হযরত আবুবকর এবং হযরত উমর এর জিজ্ঞাসার উত্তরে 
রসলুক্রলাহ স বলেনঃ “আল্লাহর শত্রু ইবাঁলশ যখন জানতে পারল 
যে, আল্লাহ আমার দোওয়া কবুল করেছেন এবং আমার উম্মত 
(হাজিদের সব রকম পাপ) মাফ করে দিয়েছেন, মাটি নিয়ে নিজের 
মাথায় মারতে মারতে বলতে শুরু করলঃ “হায় আমার পোড়া কপাল, 
হায় আমার বদনাছব!” তার (ইবলিশের) এই আস্থরতাই আমার 
হাঁসর কারণ ।” মেশকাত শরীফঃ ইবনে মাজা এবং বায়হাকী । 

সুতরাং মুযদাঁলফা হল সেই পুণ্যভূম, যেখানে কাতর দনাট 
হাত উঠালে মহান আল্লাহ মানুষের পূর্বাপর ছোট-বড় সকল 
রকম পাপ মাফ করে দেন। সূতরাং সমগ্র হজ অন্জ্ঠানের মধ্যে 
মৃযদালফায় অবস্থান রত রাতাঁট গরৃত্বে মহোততম এবং দোয়া 
কবুলের শ্রেষ্ঠতম স্থান। সেই বরকতময় পাঁবত্র প্রান্তরে নিন 
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ণনশীথে বসে বসে দুজনে কেবলই কাঁদছিলাম। কেদে কে“দে 
চেয়ে নিলাম। বললামঃ জাঁমন এবং আসমানের হে মহান সম্রাট! 
জীবন এবং মৃত্যুর হে মহান আধিকর্তা! আমাদের ক্লান্তি, আমাদের 
তু, আমাদের সকল অসম্পূর্ণতাকে মাফ করে এই দীন দাসের 
হজকে কবুল করুন! জীবনের আর কটা দিনই বা বাঁক-এই 
[দনগুলিতেও আমরা যেন পাঁরপূর্ণ রূপে আপনার 'নিদরোশত 
পথেই চলতে পাঁর। বাঁলম্ঠ ঈমানে আমাদের হৃদয় পূর্ণ করুন, 
আপনার পূর্ণ নূরের মধ্যে আমাদের আকৃন্ট করুন, আমরা ত সকল 
অবস্থাতে আপনাতেই আতম়-সমার্পত! 

সেই নিজন নিশীথ, শান্ত শরঁতল হাওয়া আর এঁতিমের মত 
[বিরামহীন কাল্নাকাটি-রাত একেবারে শেষ যামে পেসছে গেল 
পাহাড়ি প্রান্তরের দিকে তাকালাম, মাথার উপরে নক্ষত্রে মীনা কবা 
লীল আসমানের দিকে তাকালাম_আর কি আশ্চর্য চার পাশ থেকে 
এক মধ্‌র স্পর্শ ছুটে এসে আমাদের সারা দেহ মনে এক অপার্থব 
অনুভূতি ছড়িয়ে দিয়ে গেল। আমরা, পাপে-কলঙ্কে ভরা এই 
মাটির মানুষ, হঠাৎ করে যেন অন্য জগতের এক অনাবিল স্পর্শ লাভ 
করলাম। অকস্মাৎ পাওয়া এক আকাশ আনন্দে আমরা বহবল হয়ে 
পড়লাম, আনন্দের ঢেউয়ে উ্থাল-পাতাল বুকটা ফেটে যাবে বুঝি! 

ভোরের শিশির পাতার মত মুখ থেকে আপনা আপনি বেরিয়ে 
এলঃ লাব্বায়েক, আল্লাহ হম্মা লাব্বায়েক! প্রভ্ আমার-এই ত 
আঁম। আপনার সম্মখে গোলাম নত শির! 

নামায থেকে ফারাগত হয়ে সেই রাতে আমরা কাঁকর খুজতে 
বেরুলাম। অবস্থান থেকে বেশ কিছ; দুর অগ্রসর হয়ে রাস্তার 
পাশেই একটা খাড়াই পাহাড়ের ঢাল পদদেশে নেমে গেলাম। 
দেখলাম চার পাশে আরো কিছ মানুষ টর্চের আলোয় কাঁকর সংগ্রহ 
করছেন। কে যেন আমাদেরও বলে দিয়োছলেন মুযদালফা থেকে 
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কাঁকর কুঁড়য়ে নিতে, হজ সংক্ান্ত একি বইতেও এই পাঁবন্র ভূমি 
থেকে কাঁকর সংগ্রহের কথা পড়েছিলাম। কিন্তু কাঁকর সংগ্রহ করতে 
গিয়ে মনমত কাঁকর পেলাম না- হয় বড় পেলাম নয় ছোট। প্রত্যেক 
হাজ সাহেবকে উনপণ্ণাশ বা সত্তরাঁট করে কাঁকর সংগ্রহ করতে হয়। 
প্রাত বছর একট 'নার্দস্ট এলাকা থেকে যাঁদ কয়েক লক্ষ হাঁজ 
সাহেব এই বিপুল সংখ্যক কাঁকর সংগ্রহ করেন-_ একেবারে দুলভ 
না হলেও সংগ্রহটা নিতান্ত সহজলভ্যও থাকে না। 

[কিন্তু কেবল মান্র মুষদালফা থেকে যে কাঁকর সংগ্রহ করতে হবে 
এই তথ্যটি আম কোন প্রামান্য গ্রল্থে পাইনি । বরং মৃসালম 
শরাঁফের বিশদ্ধ হাদিসে অবগত হচ্ছি বিদায় হজে রসলল্লাহ স 
মৃযদালফা থেকে মিনার অন্তর্গত মূহাঁচ্ছরে গিয়ে নিজের জন্য 
ফজল ইবনে আব্বাসকে কাঁকর সংগ্রহ করে দিতে বললেন এবং 
সমবেত সকলকে এই স্থান থেকে কাঁকর খুজে নতে নির্দেশ দিলেন। 
বুখারী শরীফেও ঠিক একই ধরনের হাঁদসের উল্লেখ আছে। 
সৌদি সরকারের ফতোয়া ও দাওয়াত বিভাগ থেকে প্রাত বছর 
সংক্ষিপ্তাকারে হজের প্রধান নিয়ম কানুন এবং বিধি-নিষেধ সম্পর্কে 
বাঁভন্ন ভাষায় অনুদিত ও মীদ্রত হয়ে হজের সময় হাঁজ সাহেবদের 
মধ্যে বিনামূল্যে বিতাঁরত হয়। এই ধরনের বাংলা ভাষায় পুস্তকাঁট 
জনাব ইয়াকুব আদম সংগ্রহ করে আমাকে উপহার 'দয়োছলেন। 
আল্লাহ তাঁর মঙ্গল করুন। এই পুস্তিকাতেও দেখতে পাঁচ্ছ মনা 
থেকে সকলকে কাঁকর সংগ্রহের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং 
আমার মনে হয়ঃ কেবল মান্র মূযদালিফা থেকে কাঁকর সংগ্রহ করতে 
হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সম্ভবতঃ এই মনোভাব সাঠিকও 
নয়! রসুলুজ্লাহকে অনুসরণ করতে হলে অবশ্যই আমাদের মিনার 
মৃহাচ্ছর অণুল থেকে কাঁকর সংগ্রহ করা উচিত। 

রাতের তখন আর বোঁশ বাঁক "ছল না, কাঁকর সংগ্রহ করে ফিরে 
এসে আমি ইতস্ততঃ করাছ, স্রী বললেন, অজ্প সময়ের জন্য হলেও 
একটু ঘুমিয়ে 'নিন। জেগে উঠেই এক অসম্ভব কাজের মধ্যে 
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ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কথাঁট এত সত্য যে এ বিষয়ে কারো কোন 
দবমত নেই। সমগ্র হজ অনুষ্ঠানের মধ্যে আরাফাতের পরের 'দিনাঁট 
অসম্ভব কম্টসাধ্য দিন। প্রথমতঃ এই দন প্রত্যষে সকল হাঁজ 
সাহেবকে মযদালিফার মরুময় প্রান্তর থেকে সদীর্ঘ পথ ভেঙে 
[মিনায় পেশছাতে হয়, দ্বিতীয়তঃ তাঁবুতে অল্প বিশ্রামের পর যেতে 
আকাবা বা বড় শয়তানে কাঁকর মারতে । এই কাঁকর মারার ব্যাপারাঁট 
শুনেছি এক ভীষণ প্রাণান্তকর ব্যাপার । প্রায় বিশীত্রশ লক্ষ মানুষ 
একটি মান্র রাস্তার উপর ধাবিত হন, প্রাণপন শান্তীতে সম্মুখের দিকে 
ছুটে চলেন, ধাক্কাধান্ধিতে দুর্বলেরা পিছনে পড়েন, আধকতর 
দুর্বলেরা শনোছ কখনো কখনো পদতলে 'পিম্ট হয়ে শেষ হয়ে যান, 
কেউ কেউ জ:মরাতুল আকাবার সাল্নকটে পেশছে প্রাণ ভরে কাঁকর 
মারেন, আবার শত চেষ্টা করেও অনেকেই তার ধারে কাছে ঘে“ষতে 
পাবেন না, শুনৌছ অর্ধেকের উপর মানুষ চপ্পল খুইয়ে খাল পায়ে 
তাঁবুতে ফিরে আসেন। তাঁবুতে পেশছে অল্প একট; বিশ্রাম নেন, 
কেউ বাসঙ্জগে সঙ্গে আরো দু-তিন কিলোমিটার পথ হেটে চলে 
আসেন কুরবানীব 'নার্দন্ট এলাকায়। তাবপর পছন্দমত দুম্বা খাঁস 
বকরী ভেগ্ড়া গরু বা উট কিনে কুরবানী দেওয়া । এই কুববানীর 
ব্যাপারাটও শুনোছ আদৌ কোন আরামপ্রদ সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। 
এই সব কাজগুলর একটিরও আঁভন্রতা আমার নেই। বিগত 
কয়েকাঁদন ধরে ব্লমাগত এই কর্তব্গুলির দুর্হতা সম্পর্কে শুনে 
শুনে মনের মধ্যে প্রায় আতঙ্ক জন্মে গিয়ৌছল। স্ত্রীর কথা শুনে 
উপলব্ধি করলাম তাঁর মধ্যেও সেই বিভশীষকার কিছুটা সন্টারত 
হয়েছে। শেষ রাতে উল্ম্‌ন্ত আকাশতলে পাশাপাশি শব্যা গ্রহণ 
করতে করতে বললাম. আল্লাহ রাঁজ থাকলে সব কাজই সহজসাধ্য 
হয়ে ষাবে। সুতরাং অনর্থক ভেবে লাভ কি। 

ণবছানায় শরীর এঁলয়ে দেবার আগেই বোধহয় ঘুমে ঢুলে 
পড়েছিলাম। কিন্তু সে আর কতক্ষণ, বিনা এলার্মে পাঁখদের ঘুম 
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ভাঙার মত ঠিক সাড়ে তিনটেয় ঘুম ভেঙে গেল আমার। 
মুযদালিফার আকাশে শেষ রাতের তারারা তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে 
ভীষণভাবে, কেমন নীলচে জ্যোতিম্ময় সেই আলোর বিচ্ছদরণ, এক 
অঢেল পবিন্রতা যেন জাঁড়য়ে আছে সর্বাঙ্গে। নিচে অসংখ্য আলোর 
মালা পরে আছে মরু ময়দান, পাহাড়ের উপরেও অসংখ্য তাঁবূতে 
আলোর 'ঝালামাল- আকাশের তারার মতই মনোরম। পাশে 
একদল আলকাতরা-কালো নাইজৌরিয়ান অয করে নামাযের জন্য 
প্রস্তুত হচ্ছেন। আঁমও অয সেরে স্ত্রীকে ডেকে তুলে দিলাম । 
ক দিন ধরে নীরবে হাসি মূখে ক্রমাগত মারাতয়ক পাঁরশ্রম করছেন 
তিনি, সম্ভবতঃ এমন পারিশ্রম জাঁবনে কমই করেছেন, দেখলাম 
অসম্ভব ক্লান্তি নিয়ে ঘুম থেকে উঠলেন। উঠে বসে আড়ম্টতা ভেঙে 
পানির পান্রটা হাতে 1নয়ে হঠাৎ কানের গোড়ায় মুখ এনে অত্যন্ত 
লজ্জাতুর কণ্ঠে শুধালেন, কি করা যায়? প্রকৃতির ক্ষুদ্র ডাকে সাড়া 
[দতে কোথায় যাবেন তিনি? চারপাশটা ভাল করে দেখে নিয়ে দূরে 
পাহাড়ের একটা ঢাল: জায়গা দেখিয়ে বললাম, আপাততঃ এ 
জায়গাটায় যাওয়া যেতে পারে। তান পানির জায়গা হাতে আস্তে 
আস্তে উঠে গেলেন। দেখলাম আশপাশের অনেকগুলা চোখ হঠাৎ 
তাঁর হাতের পানর জায়গা সহ তাঁকে তুমূলভাবে অনুসরণ করছে। 
ওপাশ থেকে ব্যাকুলভাবে তাকিয়ে আছে প্রহরারত সোৌনকগুলো। 
ঢাল: জায়গায় গিয়ে বসতেই এই বেহায়া চোখগদাীল একসঙ্গে উদ্দাম 
হয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লজ্জায় আমার মাথা হেণ্ট হয়ে 
এল। কিছুপরে তাকিয়ে দেখি দ্বাম্টগদীলি তখন মারাত্নক ভাবে 
লালসাতুর। এই তাকান মুখগ্লির মধ্যে হঠাৎ যেন আমি সুদূর 
অতশতের সেই মুখগলির প্রতিচ্ছবি ঝলসে ভেসে উঠতে দেখলাম। 

রসুলঃজ্লাহ স-এর হাতের বলগা আন্দোলিত হবার জন্যে 
প্রস্তুত, উঠে দাঁড়য়েছে প্রিয় উষ্ট্র আল কাসওয়া। দুরে কুরেশদের 
আত পপ্রয় সাঁবর পর্বত অন্ধকারে আতকায় মনে হয়। পূর্ব 
সংস্কারের বশে শৃঙ্ঞাগাল আলোকিত হবার অপেক্ষায় সাহাবীরা 
ব্স্তভাবে তাঁকয়োছলেন সোৌদকে। পর্বতশীর্ষে সূর্যালোক এসে 


কাবার পথে ৪৪৯১ 


পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা প্রার্থনার সুরে গেয়ে উঠবেনঃ হে সাঁবর 
পর্বত! আলোকময় হয়ে যাও। তারপর তাঁরা অগ্রসর হবেন মিনার 
পথে। কিন্তু অকস্মাং ভোরের সেই আধা অন্ধকারে রসুলুল্লাহ স- 
এর প্রতিবাদী এক উজ্জবল কণ্ঠস্বর ভেসে এলঃ পর্বত আলোকিত 
হওয়ার সঙ্গে হজের কোন সম্পর্ক নেই। আলোকত হওয়া না- 
হওয়া নর্ভর করে আল্লাহর উপর। তা ছাড়া সূর্য উঠে গেলে পথ 
হাঁটতে কম্ট হবে সৃতরাং অন্ধকার যুগের সব অন্ধ 'ব*বাস পায়ে 
দলে আমরা সূর্যোদয়ের পূৃবেই মুষদালিফা ত্যাগ করব। 
সাহাবীরা মাথা নাড়লেন ঘন আবেগে, ঠিক ঠিক। পর্বতে সূর্য 
করণ পড়ুক বা না-পড়ুক তাতে হজের কি আসে যায়। এঁতিহাসিক 
বিদায় হজের লক্ষাধক সাহাবীরা আতম়ার সঙ্গে কথা বলে দেখলেন, 
এই কয়দিনের ফেলে আসা দুলভ অতাঁত সকলের বোধে এবং 
চিন্তায় আশ্চর্য গারমা দান করেছে। হাতুঁড়ির ঘায়ে তপ্ত লাল 
লোহার উপর থেকে তৎপর দৌড়ে ছিটকে সরে যাওয়া খাদের মত 
সকলের অন্ধাবশবাস থেকে বহতর অন্ধকার ঝরে গেছে। 
এমন সময় খাসআম গোত্রের এক মাহলা এসে দাঁড়ালেন আল 
কাসওয়ার সামনে । তাঁর বেশবাসের ভাঁজে ভাঁজে চকচকে লোভ ছিল 
আর কন্ঠে ছিল এক জরুরী প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ব্যাকুলতা। অকস্মাৎ 
তান এতগ্াল মহৎ মানৃষের সামনে উল্মৃন্ত হয়ে দাঁড়ালেন। 
সওয়ার প্রস্তুত, আল কাসওয়া দাঁড়য়ে আছে, মাঝখানে 
রসুলুল্লাহ স, সামনে রয়েছেন উসামা ইবনে যায়েদ আর পিছনে 
বাঁসয়ে নিয়েছেন ফজল ইবনে আব্বাসকে। রসুল:ল্লাহ স-এর 
অত্যন্ত স্নেহের পান্র এই ফজল ইবনে আব্বাস। কাঁচ লাউয়ের ডগ্গার 
মত উঠাঁতি যৌবনের ল ল করা সতেজ শরীর, প্রাত অঙ্গে এক উল্মাদ 
যৌবন যেন উদ্দাম হয়ে উঠেছে । খাসআম গোন্রের এই মাঁহলা হঠাৎ 
আল কাসওয়ার সামনে দাঁড়য়ে ফজল ইবনে আব্বাসের 'দিকে 
কা. প--২৯ / 


৪&০ কাবার পথে 


ফজল ইবনে আব্বাসকে দেখাঁছলেন এবং দেখতেই থাকলেন। সদ্য 
কৈশোর আতক্রম করা অসম্ভব সুন্দর ফজল ইবনে আব্বাসও 
সম্ভবতঃ পারিবেশ পারাস্থাতর কথা ভুলে গেলেন, তানও সমানভাবে 
তাকিয়ে থাকলেন মাহলাটর দিকে । এভাবে সেই পাবন্র পারবেশে 
অসংখ্য মহৎ মানুষের সম্মুখে অকস্মাৎ এই দুই জন ভয়ঙ্কর ভাবে 
উন্মূন্ত হয়ে গেলেন। 

খুবই অস্বাস্তকর অবস্থা। অনেকের চোখেই কৌতুহল জেগে 
উঠল, আবার অনেকে ভাবছেন, মাথার উপর এত বড় আকাশ-_ 
আমাদের কি করার আছে । সকলেই কিন্তু ভয়ঙ্কর একটা পাঁরণাঁতর 
জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁরা ব্যগ্রভাবে সেই পাঁবন্র 
িরহানের দিকে তাঁকয়ে রইলেন। অপেক্ষাকৃত দূর্বল ঈমানের 
মানুষেরা একটা মারাতনক তুলকালাম কাণ্ড দেখার জন্যে রন্তে 
অন্যরকম উত্তেজনা অনুভব করছিলেন। 

কিন্তু ছুই ঘটল না, কিছুই করলেন না রসুলহজ্লাহ স। 
মাথাটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে 'দিলেন। বুখারী শরীফ । 

আর তাতেই লজ্জা ফিরে পেলেন সেই মাঁহলা, তিনি তাঁর আবরু 
ফিরে পেলেন। আবরু ফিরে পেল সাহাবীদের উলঙ্গ ভাবনা- 
গীলও। সেই লক্ষাধিক সাহাবীদের হঠাৎ মনে হল কেবল ফজল 
ইবনে আব্বাসের মুখাঁট ঘুরে যায় নি, তাঁদের সকলের মুখ ঘুরে 
গেছে অন্ধকার থেকে আলোকের 1দকে। 

ঘুরিয়ে দিয়েছেন রসলুজ্লাহ স। 

পানর পান্ন হাতে স্ত্রী উঠে এলেন, দেখলাম তখনো সেই 
লালসাতুর মুখগ্ীল সমানে তাঁকে অনুসরণ করছে। 

হায়! আমাদের মধ্যে আজ এই মুখগ্লিকে আলোর 'দকে 
ঘু'রয়ে দেবার মানুষের বড় অভাব! 


২৪. 


সূর্য ওঠার আগেই মোট-ঘাট মাথায় নিয়ে আবার পথে নামলাম 
আমরা। মুযদালফার পর্ব শেষ। সম্ম্‌খের প্রসারত পথে চলতে 
চলতে প্রভাতের স্পম্ট আলোকে 'পছনের বিশাল পাহাড় প্রান্তরের 
ঈদকে তাকিয়ে মনে মনে বললামঃ বিদায় মুযদালিফা! বিদায় 
মাশআরুল হারাম!! হে পাঁবিত্র প্রান্তর বিদায়, তোমাদের সকলের 
নিকট থেকে বিদায়!!! 

এখন আমরা মিনার পথের যান্লী। একটি পর্বের সমাপ্তি হতে 
না হতেই আর একটি পর্বের শুরু । মূযদালিফার নাশ যাপন শেষ 
হতে না হতেই সম্মূখে সুস্পম্ট ভাবে খুলে গেল মিনার কর্মমখর 
দনের বিশদ সূচীপত্র । প্রকৃতপক্ষে আজকের এই ভীষণ কর্মব্যস্ত 
এই ভাষণ 'দনাঁট ভাবে কাটবে আল্লাহই জানেন। আপাততঃ 
এই মুহূর্তে আমাদের কাছে প্রধান হয়ে উঠেছে যে কোন প্রকারে ষে 
কোন একাঁট যানে উঠে বসা। আজকের ডাইরিতে িখোছিলাম £ 
“তারপর শুরু হল যে কোন যানবাহন ধরার প্রাণান্তকর চেস্টা। 
হতে পারে, সম্পূর্ণ হজের জন্য আমরা কখনো এমন আববাম 
আন্তারক চেষ্টা কার নি।” আমি এবং আমার স্ত্রী কেবল দুজনে 
হলে কোন কথা ছিল না, কিন্তু সঙ্গে আছেন সস্নীক প্যাটেলজী 
এবং বৃদ্ধা হাশাঁম ইশরাত। সুতরাং এই পাঁধিন্র ভূমি থেকে মিনা 
পর্যন্ত হেটে যাবার কল্পনা বাতুলতা মান্র। বহ:ঃক্ষণ চেম্টা ও সময় 
অপচয় করে যখন নিরুপায় ব্যর্থ দৃষ্টিতে পিছন ফিরে তাকালাম 
সকলেই এমন কি হাশাম ইশরাত পর্যন্ত সমস্বরে বলে উঠলেন ঃ 
ণকছু চিন্তা করবেন না হাজি সদহেব, পা চালান, আল্লাহ চাহে ত 
1মনায় পেশছে যাব। ষাট বছরের বৃদ্ধার কশ্ঠে ষোল বছরের উৎসাহ! 
অবাক হয়ে গেলাম। এই পাবিন্র ভামিখশ্ডে পা রাখার পর সকলের 
দেহমনে সম্ভবতঃ এমন অসম্ভব পাঁরবর্তন ঘটে যায়। 


৪৫৭ কাবার পথে 


বেডিং পত্তর মাথায় নিয়ে সত্য সত্যই চলতে শুর করলাম 
আমরা । যানবাহনের আশা মন থেকে একেবারেই ত্যাগ করে 
দয়োছলাম। অসংখ্য গাঁড় যাতায়াত করছে কিন্তু সেগুলি যে 
কোথায় থেকে এমন ভার্ত হয়ে আসছে তার হদিস আমাদের জানা 
ছিল না। তা ছাড়া দেখলাম সকলেই আল্লাহর দেওয়া পদযূগলের 
উপর ভরসা করে হেটে চলেছেন, আমরাও হাঁটিছি। হাঁটাছ আর 
দু-একটা গাঁড় দেখে দেখে হাত তুলাছি। অবচেতন মনে সম্ভবতঃ 
তখনো একটা ক্ষণ আশা বেচে আছে, এভাবে যাঁদ কোন গাঁড়কে 
থামান যায় এবং আমরা তাতে ঠাঁই পাই। মিনিট দশেক হাঁটার পর 
অবশেষে সত্য সত্যই “জীয়ন কাঠি' পাওয়ার মত একটা আধা বাস 
টাইপের মান পেয়ে গেলাম। মাঁহলারা ভিতরে ঠাঁই পেলেন, আমরা 
পেলাম ছাদে । আল্লাহর এই সীমাহীন রহমত আর অশেষ করুণার 
কাছে মাথা আপনা থেকেই হেণ্ট হয়ে আসাছল। আজকের এই 
অসম্ভব ভিড়ে, বানডাকা দার্নবার স্রোতের মুখে খড়কুটোর মত 
ভাসতে ভাসতে হঠাৎ এই 'নরাপদ আশ্রয়! ছার্দে উঠতে উঠতে 
অনুভব করলাম আমার ভিতরটা "সন্ত হয়ে উঠেছে। ছাদে বসে 
শান্ত নীল আকাশের 'দকে তাঁকয়ে আম নীরবে উচ্চারণ করলাম £ 
আসমান-জমটনের হে মহান সম্রাট! কোন ভাষায় আম আপনার এই 
অনন্ত ভালবাসার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব? এরপর আর কোন কথা 
বলা গেল না, সম্ভবতঃ বলা যায়ও না। প্রাতিমূহূর্তে মহান আল্লাহ 
যে ভাবে তাঁর অনন্ত রহমতের মধ্যে আমাদের আপ্লুত রেখেছেন, 
যেভাবে প্রাতি নিঃবাসে আমাদের জঈবনদান করছেন-_ভাষায় তার 
এককণা কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ পায় না। দিজদায় লুটিয়ে, শ্রুতে 
বুক ভাসিয়ে, অনুভবের মধ্য 'দিয়ে হয়ত কিছুটা উপলব্ধি করা 
যায় মান্। 

পথের দু পাশে পাহাড়ের পর পাহাড় আতন্রম করেই চলাছিলাম 
আমরা । মরূভূমির মাঝে এক আতশয় সূউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় 
দেখলাম কয়েকজন বেদুইনের ঘরবাঁড়, ছোট ছোট তাঁবুর আকাৃতি। 
শুনলাম এরাই সৌদি আরবের আদিম অধিবাসশ। পর্বতের নির্জন 


কাবার পথে 8৫৬৩ 


চূড়াই এদের সবচেয়ে বোশ পছন্দ। লহ হাওয়ায় মরু ওলট-পালট 
হয়ে যাবে, সমূমের ঝাপটায় অন্ধকার হয়ে যাবে সব 'কিছু-_আর 
এসব। হাওয়ার চেয়েও স্বাধীন, আগুনের চেয়েও প্রথর এই 
বেদুইনেরা কোন বিষয়ে কারো কোন তোয়াক্কা করে না। সরকারের 
পক্ষ থেকে নিচে নামার লোভনীয় শর্ত দেওয়া হয়েছে, কোথাও 
কোথাও সমতলে নাময়েও আনা হয়েছে। কিন্তু কিছীদন পর সব 
ছু অবলনীলায় ত্যাগ করে এরা আবার উঠে গেছে পর্বতশনর্ষে। 
অবশ্য সংখ্যায় এরা নগণ্য। দেখলাম, অত উপরে, পাহাড়ের শেষ 
মাথায় ছাগল বকাঁর চরে চরে ঘাস খাচ্ছে, দু-একটি বাচ্চাও 'নার্বকার 
চিত্তে বসে খেলা করছে অথচ সমতলবাসাীঁ আমরা নিচে থেকে এক 
পলক এসব দেখেই কাঁপতে শুরু করলাম। বহক্ষণ পর্যন্ত দৃশ্যটা 
মনের মধ্যে ঘুর পাক খেতে থাকল । মিনায় পেশছেও মনে হলঃ 
বকরীগুলো এতক্ষণ নিচে পড়ে শেষ হয়েছে অথবা সেই বাচ্চাটা 
গাঁড়য়ে পাথরে পাথরে টক্কর খেয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে । কিন্তু 
ণীাকছুই হয় না, এভাবেই এরা বহাল তাঁবয়তে বে'চে থাকে, 
বড় হয়। 

এক ঘণ্টারও কম সময়ে মিনায় পেশছে গেলাম আমরা । কিন্তু 
ড্রাইভারের রাঁসকতা থেকে রেহাই পেলাম না। তাঁকে যত থামতে 
বাল, তত হাসতে থাকেন তান এবং এভাবে প্রায় এক কিলোমিটার 
দুরে গিয়ে তানি অন্যগ্রহ করে তাঁর যানকে থামালেন। পুরো 
রিয়েল মিটিয়ে নেমে এলাম সকলে এবং বোঁচকা-বুচাকি মাথায় লিয়ে 
এই কঠিন এক কিলোমিটার উজান পথ ভেঙে যখন তাঁবুতে হাজির 
হলাম, ঘাঁড়তে ঠিক সাতটা । 'মানট দুয়েকের মধ্যেই পারপাটি করে 
তাঁবুর শয্যা প্রস্তুত করে ফেললেন স্ত্রী, কোন কথা না বলে গা 
এলিয়ে দিলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে এক আকাশ আরাম 
যেন ঝাঁপিয়ে এল। দেহ 'শাথল হয়ে চোখ বন্ধ হবার উপক্রম ॥ 
মনে মনে বললামঃ যে-আম এখনি ইবলিশকে তাড়াতে যাব, 
শয়তানকে কাঁকর মারতে যাব, সেই আমি এই মুহূর্তে শয়তানী 


5৫৪ কাবার পথে 


কুহতে আবিষ্ট হয়ে পড়ছি। তওবা তওবা, লা হাওলা অলা কুওয়তা 


সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলাম এবং কালাবিলম্ব না করে সাতাঁট কাঁকর 
নিয়ে জমরাতুল আকাবার পথ ধরলাম । স্বর এবং হাশমী ইশারাত 
এখন শয়তান মারতে যাবেন না, বিশ্রামের পর সময় ও সযোগ মত 
যাত্রা করবেন। তাঁবুর মধ্যে আরো কিছ মহিলা এবং এক বৃদ্ধ 
হাঁজ সাহেব তাঁদের সঙ্গ হতে চাইছেন। কিন্তু আমার পক্ষে আর 
অপেক্ষা করা চলে না। বিলম্ব যত হবে ভিড় বাড়বে তত, প্রচন্ড 
রকম দুভেগের মধ্যে পড়ে যাব তা হলে। ফেরার পর আবার 
কুরবানীর ব্যাপারটিও রয়েছে। এবং এই ব্যাপারটিতে মেয়েদের 
যাবার কোন প্রয়োজন নেই। 

একটি মান্র রাস্তার দিকে আজ সকলের লক্ষ্য স্থির, সকলেই 
ধাবমান সেই দিকে । রাস্তাটি প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ । মক্কা মোয়াজ্জম 
আঁতকরুম করে মূষদাঁলফা পার হয়ে একেবারে আরাফাতে 'গিয়ে 
মিশেছে । মসাঁজদূল খায়েফের পাশে মূহাচ্ছাব এলাকাতেই পরপর 
অবস্থান করছে তিনটি জুমরা বা জামরা। জমরা শব্দের অর্থ 
কাঁকর বা প্রস্তর খণ্ড। িতনাট জমরায় হাঁজ সাহেবগণ কাঁকর 
নিক্ষেপ করেন বলেই সম্ভবতঃ এমন নামকরণ হয়েছে । মক্কা শরীফের 
শদক থেকে মিনায় আসার পথে প্রথমেই পড়ে জুমরাতুল আকাবা বা 
বড় শয়তান একে জহমরাতুল কুবরা বলেও উল্লেখ করা হয়েছে 
হাঁদস শরীফে, এর এক শো পনের মিটার দূরে আছে জ.মরাতুল 
উসতা বা মেজ শয়তান এবং এখান থেকে দেড় শো মিটার দূরে 
জুমরাতুল উলা বা ছোট শয়তানের অবস্থান। যে তিন জায়গায় 
'তিনাট জূমরা আছে, কথিত আছে এই স্থানগহলিতে ইবালশ শয়তান 
তার সর্বশীন্ত নিয়োগ করে হযরত ইবরাহীম আ-কে পত্র-কুরবানী 
থেকে গবরত রাখার চেস্টা করে, আল্লাহর আদেশ পালন থেকে তাঁকে 
শবচয্যত করতে চায় 'কন্তু প্রীতবারই আক্লাহ-প্রোমক ইবরাহম আ 
আপনার নফস সমূহকে দমন করে শয়তানের সমূহ কৃমন্দ্রণা ও 


কাবার পথে ৪৫৫ 


প্রলোভনকে হেলায় পরাজিত করেন এবং জুমরার স্থানগনীলিতে 
তাকে সাতটি করে প্রস্তর খণ্ড নিক্ষিপ্ত করে বিতাঁড়ত করেন। 
ইতবুত্তটুকু জেনে নিতে চেষ্টা করব। হযরত ইবরাহম আ-এর 
কাছে। তাঁকে তাঁর পিতা নন পাহাড়ের পাদদেশে 'নয়ে গিয়ে 
জবেহ করবেন একথা ভাষণ আতাঁঙকত স্বরে বাঁঝয়ে দল সে। 
গিন্তু ইসমাইল ত হযরত ইবরাহণীমের সন্তান। ভাত হওয়া দুরের 
কথা, খুশিতে মুখ উজ্জল হয়ে উঠল তাঁর। উল্লাঁসত কণ্ঠে তানি 
সৌভাগ্য আমার! এ সংবাদ তুমি আগে দাওাঁন কেন? উল্টো 
ব্যাপার দেখে শয়তান খুবই নরাশ হল, তবুও সে হাল ছাড়ল না। 
তার শেষ আশ্রয় মা হাজেরা । গেল সেখানে । গিয়ে সব কথা বশদ- 
ভাবে বর্ণনা করল তাঁর কাছে। ধার স্থির ভাবে প্রাতি, কথা 
শুনলেন মা হাজেরা তারপর তাঁর ক্ষুধাক্ুস্ট মুখে যেন পার্ণমার 
চাঁদ খেলা করে গেল। অসম্ভব স্থির কণ্ঠে তিনি বললেন, আল্লাহর 
হুকুমে আমি নির্বাসন গ্রহণ করেছি, এত দ:ঃখকম্ট সহ্য করছি তাঁকে 
দেব। এর চেয়ে আনন্দের আর কি আছে। শয়তান ভালভাবে 
উপলাব্ধি করল মা হাজেরার গলায় তার জন্য এতট;কু প্রশ্রয় নেই। 
অবশেষে সে মূহ্যমান আর লাঞ্ুত হয়ে স্থান ত্যাগ করল। 
শয়তানের বিরদ্ধে হযরত ইবরাহীম আ-এর এই জিহাদকে 
স্মরণ করেই কাঁকর মারতে হয় জুমরাতে। তানি মেরোছলেন 
সাতটি করে, হাঁজ সাহেবদেরও মারতে হয় সমসংখ্যক। ধমাঁয় 
আদেশ পালন করা অবশ্যই কাঁকর মারার মুখ্য উদ্দেশ্য গকন্তু এছাড়া 
গোৌন বিষয়াটও কম গর্ত্বপূর্ণ নয়। বাস্তব জীবনে দেখা যায় 
মানুষের মনেই শয়তান প্রথম বাসা বাঁধে, সেখানে কোনক্রমে ঠাঁই 
পেয়ে গেলে তারপর সব কিছুতে অংশ নেওয়া তার পক্ষে সহজ হয়ে 


৪৫৬৬ কাবার পথে 


যায়। মূল কাহিনীতে দেখতে পাচ্ছি মা হাজেরার সকোমল অন্তরে 
মনেও তার ঠাঁই হল না আর হযরত ইবরাহণীম আ-এর অন্তরের 
'ন্রসীমানার কাছে ত সে ঘে'ষতেই পারোন। সুতরাং কাঁকর মারার 
সঙ্গে সঙ্গে যেমন মহান খাঁলল,ল্লাহ হযরত ইবরাহীম আ-এর 
স্মৃতি স্মরণ করব, তেমান এ কাঁকর মারব আমার অন্তরের 
শয়তানকে । মেরে তাকে লাঞ্চত করে বাঁহন্কার করে দেব। কাঁকর 
মাবতে মারতে আমি হাতহাস স্মরণ করেছি, স্মরণ করোছি 'িতা- 
ণানবেদন করেছিঃ প্রভ্দ! আমার পণ িপূতে শয়তান যেন আর 
কোন দিন তার দখল না বসায়। আমার কর্ম হোক অহংকার শূন্য, 
হৃদয়! আতমা হোক ভোরের হাওয়ার মত শান্ত এবং পাবনা 
পবিভ্র জুমরায় এই আম কাঁকর নিক্ষেপ করলাম-_বিসমিজ্লাহে 
আল্লাহ হ আকবার। আমার জীবন আমার মৃত্যু, আমাব নামাষ 
আমার রোজা, আমার কুরবানী, আমার উৎসঞ্গ” নাখল 'বিশ্বেব হে 
মহান প্রাতপালক! সে ত কেবল আপনার জন্যই! 

যেমন অস্বাভাবাকি ভিড়ের বর্ণনা শুনোৌছলাম তেমন ভিড় ছিল 
না,বসমিজ্লাহ বলে আম ত সব কাজ সহজ ভাবেই সম্পন্ন করতে 
পারলাম। শুনলামঃ একটু আগে এলাম বলেই সব কাজ এমন 
অনায়াসে করা সম্ভব হল আর ঘণ্টাখানেক পর থেকে এখানে ভিড়ের 
গজনন এবং বিভীষিকা শুরু হবে। 

জুমরা কি, দেখতে কেমন এ নিয়ে আমার মনে কৌতূহলের 
অন্ত ছিল না। দেখলামঃ জমরা একটি পাথরের সর স্তম্ভ ছাড়া 
আর কিছুই নয়। পাথরের স্তম্ভ কখনো শয়তান হতে পারে না, 
এট কেবল প্রতীক িহৃ। রাজপথের কিনারায় যেমন প্রাত িলো- 
মিটার দূরত্বে একাঁট পাথর বসান থাকে, সেই পাথরাঁট কখনই 
এক কিলোমিটার নয় বরং দূরত্ব জ্ঞাপক--পাথরের সরু স্তম্ভাটও 
তাই। লক্ষ্য করলাম মানুষ উন্মাদের মত "ক্ষিপ্ত হয়ে সেই প্রতীক 


কাবার পথে ৪৫৬৭ 


স্তম্ভে পাথর মারছে, ষেন এাঁটই সাক্ষাৎ শয়তান। কেউ কেউ আবার 
এমনই ক্লোধান্ধ হয়ে উঠছেন যে কাঁকর মেরে রাগ 'মিউছে না বলে দেহ 
ও মনের উত্তাপ ঝরাবার জন্যে তাঁরা পায়ের চপ্পল খুলে অনায়াসে 
কামান দাগার মত গোলা ছশুড়ছেন। জুমরার তলদেশে ককিরের 
স্তূপের উপর বেশ কিছ চ্পলও জমা হয়ে আছে দেখোছি। বলাই 
বাহুল্য রম করা অর্থাৎ কাঁকর মারার মূল উদ্দেশ্য এতে সম্পূর্ণ 
রূপে বিনম্ট হয়ে যায়। আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে এবং 
অন্তরের শয়তানকে তাড়াতে এসে তাঁরা নিজেরাই সম্পূর্ণ রূপে 
শয়তান কবাঁলত হয়ে পড়েন। 

কোথায় দাঁড়িয়ে কেমন ভাবে কাঁকর মারব জুমরায়ঃ একটি 
সহি হাদিসের উল্লেখ কাঁরঃ “তি জুমরাতুল কুবরার (আকাবা) 
শীনকট এলেন এবং বায়তুজ্লাহ শরীফের দিককে বামে আর মিনার 
দককে ডাইনে রেখে তার উপর জেমরার উপর) সাতাঁট কাঁকর 
মারলেন, প্রত্যেক কাঁকরের সাথে বললেন আল্লাহ? আকবার 
(ঁবসামজ্লাহে আল্লাহ আকবার)। বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ রা, মিশকাত শরীফ, কাঁকর মারা অধ্যায়, ২৫০৪। 

এখানে আর একাঁট বিষয়কে আমরা পাঁরজ্কার করে নিতে চাইঃ 
রসূলুল্লাহ স £ কোনদিন কখন কোন জনমরায় কাঁকর 'নিক্ষেপ 
করেছিলেন? অর্থাৎ কাঁকর মারার উত্তম সময় কোনাঁট। মিশকাত 
শরীফ থেকে আরো একাঁট সাঁহ হাঁদসের উদ্ধৃতি দইঃ “ঈদের 
দিনে (রসুলুজ্লাহ স) জমরায় (জ:মরাতুল আকাবায়) কাঁকর 
মেরেছেন সকাল বেলা আর এর পর পেরের দিনগুলিতে) মেরেছেন 
সূর্য ঢলে যাওয়ার পর।” বর্ণনায় হযরত জাবের রা, ২৫০৩। 

এই হাদিস থেকে স্পম্টই উপলাব্ধ করতে পারাছ যে প্রথম দিনে 
পরের দনগ্ীলতে তন জুমরাতেই মারতে হবে মধ্যাহর পরে। 
অবশ্য যদি কোন বিপাত্ত বা অস্বাভাঁবকতা দেখা দেয় তা হলে 
অন্য কথা । 

কাঁকর মেরে ফেরার পথে দেখলাম মানুষের একটা অস্বাভাঁবক 
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আসছে। সম্মূুখের থেকে পিছনের টেউগ্াল আঁধকতর বিপুল, 
ভীষণতর উত্তাল। মাঝে মাঝে সেই প্রচণ্ড িড়ের পথ করে দেবার 
জন্যে আম পাশ্বের রোলং সেটে দাঁড়িয়ে পড়াছিলাম। 'নশ্চিত 
জানতাম এই গরজনমুখর তরঙ্গমালার সম্মুখে পড়লে আমার আর 
কোন চিহ থাকবে না। বলা যেতে পারে সামান্য কছ পূর্বে এসে 
আম রক্ষা পেয়োছ, আল্লাহ আমায় রক্ষা করেছেন! 

কিছুদূর এগিয়ে এসে এই তরঙ্গ সঙ্কুল উত্তাল সমুদ্রের মাঝে 
আর এক ঘনুর্ণিঝড় প্রত্যক্ষ করলাম। প্রায় দশ-পনের হাজার ইরান 
তীর্থযান্রী এই দুর্গম পথের অনেকটা অংশ জুড়ে কলকাতার 
মরু ও আকাশকে প্রকীষ্পত করতে করতে এগিয়ে চলেছেন। 
সাধারণতঃ কোথাও একটু কিছু গোলযোগের সূত্রপাত হলেই আম 
সে পথ এাঁড়য়ে চাঁল। খুমাইনার ব্যাপার 'নয়ে তখন ইরানের সঙ্গে 
অন্যান্য দেশের তুলকালাম কাণ্ড চলছিল। ১৯৭৯-তে কাবায় ঘটে 
যাওয়া মারাতমক ঘটনার কথা তখনো কেউ ভুলতে পারোন। তার 
মাঝে ইরানীদের এই ধরনের কাণ্ড! আজ জ.মরাতুল আকাবায় 
কণ্কর নিক্ষেপের দিন এবং যতক্ষণ না তা নিক্ষোপত হচ্ছে ততক্ষণ 
তীর্থযান্রীদের কণ্ঠ থেকে অন্য কোন কথা নয়, মেঘ থেকে বৃষ্টি 
নামার মত কেবল নির্গত হতে থাকবে তালবিয়ার অমৃতধারা কিন্তু 
ইরানীদের কন্ঠে কোথায় সেই বিনীত সব্ুন্দন উচ্চারণঃ লাব্বায়েক, 
আল্লাহহ্নম্মা লাব্বায়েক,...রসমলুজ্লাহ স-এর 'নিরশিেকে অমান্য 
মনে হয়। ঠিক আমার পাশেই যে ইরানী চলছেন, কান পেতে 
শুনলাম তান বলছেনঃ আত্‌ তাহাতো, আত্‌ তাহাতো। একজন 
মূলবন্তা "আমাদের দাবী' উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে 'মাছলের 
সকলে যেমন সমস্বরে “মানতে হবে মানতে হবে" বলে চিৎকার করে 
ওঠেন ঠিক তেমান বহদূর থেকে একব্যন্ত ইরানী অথবা আরবাঁতে 
কিছু বন্তব্য রাখছেন আর 'মাছলের সকলে একস্বরে উচ্চারণ 
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করছেনঃ “আত্তাহাতো, আতৃতাহাতো।” তাঁদের এই বলাম একটি 
ছন্দ ও সুর ছিল। সোঁদন বহ্‌ক্ষণ শব্দটা আমার মনের মধ্যে ঘোরা 
ফেরা করে বেড়াল,কখনো মনে হয় এই বাঁঝ শব্দটার মূল চেহারা 
আমার সামনে ফুটে উঠেছে কিন্তু না পরক্ষণে আবার তা কুয়াশার 
ভিতর 'মালয়ে যাচ্ছে। অবশেষে মেঘের ভিতর থেকে লুকোচ্রি 
খেলতে খেলতে এক সময় চাঁদ সস্পন্ট রূপে ধরা দিল£ আত 
-আম সাক্ষ্য 'দচ্ছি, আম সাক্ষ্য 'দিচিছি। সোঁদন তাঁরা কিসের 
সাক্ষাঁ দচ্ছিলেন তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনি, কিন্তু মহাহজ নিয়ে 
তাঁদের এই রাজননীত করাকে আম আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে 
ঘৃণাই করেছিলাম। পরে শুনেছি, হজে পৃথিবীর সকল দেশের 
মানুষ একান্ত হন, এই বিশাল সমাবেশে ইরানের বিপ্লবী সরকারের 
মৌলিক বন্তব্গ্ীল 'নাঁখল বশ্বে ছাড়িয়ে দেওয়াই হল এর উদ্দেশ্য। 
একাদন পাবিত্র কাবা প্রাচীরের পাদদেশে, বাবে আবদুল আজশীজের 
পাশে ইরানীদের সমবেত হতে দেখোঁছলাম কিন্তু এদের এই 
9 কেউ এতটুকু নজর 'দয়েছেন বলে 
আমার মনে হয়ান। 
একান্ত আন্তরিকভাবে আকৃন্ট হয়োছিলাম, তাঁদের প্রাতি আমার 
সম্দ্রম ও শ্রদ্ধা জেগোছল। হোক না পৃথিবীর দারদ্রুতম রাষ্ট্র 
বাংলাদেশ (সত্যই 'ি তাই 2), তবুও তাঁদের কর্মতৎপরতায় এমনই 
আস্লুত হয়ে পড়েছিলাম যে বায়তুজ্লায় ফিরে আম এই রাষ্ট্রের 
কেন্দ্রীয় হজ আফিসে গিয়ে মুবারকবাদ জানয়ে এসোৌছিলাম। 
মিনার যে এলাকায় আমরা অবস্থান করাছলাম তার চারপাশে দেখি 
বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে । একাঁদন বিকেলে ন্যাশনাল হাইওয়ের 
উপর থেকে লক্ষ্য করলাম মিনার বেশ ছটা এলাকা জুড়ে 
বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা সগর্বে উদ্ডীন। জমরায় যাতায়াতের 
পথেও লক্ষ্য করেছি এরা পতাকা উড়াতে উড়াতে সেই অসম্ভব 
ভিড়ের মধ্যেও নিজেদের 'চহিদত করে পথ হাঁটছেন। এটা কম কথা 
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নয়। এতে এক সঙ্গে কাজ হয়েছে দুটিঃ জাতীয় পতাকার জন্যে 
স্বদেশের নাম ছাঁড়য়ে গেছে 'বিশব মহলে এবং খোঁজ নিয়ে দেখোছি 
অন্যান্য দেশের বোধসম্পন্ন মানুষেরা এটাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে 
দেখেছেন, সবচেয়ে বড় কথা এ জন্যে কোন বাংলাদেশীকে ইরানীদের 
মত “বাংলাদেশ জিন্দাবাদ” করতে হয়ান। আর দ্বিতীয় বড় সুবিধা 
হয়েছে এই যে, কোন লোক হাঁরয়ে গেলে দূর থেকে স্বদেশের 
পতাকার 'িনশানা ধরে প্নার্মীলত হতে পেরেছেন অনাঁতবিলম্বে। 
যেখানে ভারতীয়দের পথ হারিয়ে তাঁবূতে ফেরার জন্যে ঘণ্টার পর 
রাম্ট্রেরে তীর্থযান্ীরাও মিনার গোলক ধাঁধায় ঘুরেছেন অনবরত, 
বাংলাদেশীরা সেখানে মাত্র পাঁচ মিনিটে তাঁবুতে 'ফিরেছেন। আম 
আবার স্বীকার করব ১৯৮২-র হজ মরশুমে বাংলাদেশ সরকার যে 
পন্থা অবলম্বন করোছলেন, পাথবীর তাবৎ রাস্ট্রের কাছে তা 
অনুকরণাঁয় হয়ে রইল। 
অসম্ভব ক্লান্তি, এর উপর বারুদ হয়ে ওঠা আকাশ আর মিনার 
তামাটে বিস্তার__সব 'মালয়ে একটা ভয়ঙ্কর অস্বাঁদ্তকর অবস্থা । 
[নিতান্ত আল্লাহ মেহেরবান না হলে আমার মত একজন দুর্বল 
মানুষের পক্ষে এসব কোন কিছ সম্পন্ন করা আদৌ সম্ভব হত না। 
সেই মধ্যাহ্ন মরুর আগনন মাথায় ?নয়ে এবং সেই বারুূদের উপর পা 
ফেলে রাম করে যখন তাঁবৃতে ফিরলাম, ঠিক বারটা। দশ 'মাঁনটের 
মত বিশ্রাম, বিশ্রাম ঠিক নয়-_স্ত্রী-ই বাঁসয়ে রাখলেন এই দশ মিনিট, 
বাঁসয়ে রাম করার পুরো হইাতিবৃত্তটা শুনলেন। হাতমধ্যে একাঁট 
গরুতে সাতটা ভাগাও ঠিক হয়ে গেল। তারপর আর অপেক্ষা না 
করে সঙ্গীদের নিয়ে সদলে কুরবানী গা-র উদ্দেশ্যে বোরিয়ে পড়লাম। 
সেই বারুদ, সেই আগুন বিছান পথ । পথাঁটও কম দীর্ঘ লয়; 
প্রায় তিন 'কিলোমিটার। মনের মধ্যে ড্বুরী নামিয়ে উপলব্ধি 
করলাম অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আম এই কঠিন পথ পাঁরক্রমা 
করাছ। স্ফুটমান কুসূমকলির ভিতর থেকে সৌরভ ও সৌন্দর্য 
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নর্গমনের উপকঝণীকর মত অল্তরের গভীর তলদেশ থেকে এক 
প্রবল আনন্দের উদ্বেলিত তরঙ্গ নিরন্তর প্রকাশের ব্যাকুলতায় 
উন্মুখ হয়ে উঠেছে। সেই আনন্দ কখনো দুকূল প্লাঁব উচ্ছবাসে 
উদ্বেল, কখনো বা ভোরের সুমুদ্রের মত প্রশান্ত-__তাঁপ্তিতে গভীর, 
পূর্ণতায় পর্যাপ্ত। এই আনন্দের উৎস কি? অশ্নিক্ষরা এই দুঃসহ 
মরুর মধ্যে এই প্রশান্তির উৎস কোথায়? মনের 'িশাল উপবন 
তছনছ করে উত্তর খুজে বেড়ালামঃ কেউ যাঁদ স্ফীত অর্থের 
বানিময়ে এই পথে নামিয়ে দিত তা হলে কি আম এ পথ হাঁটতাম ? 
এই যে লক্ষ লক্ষ মানুষ 1দওয়ানার মত ছ্‌টে চলেছে সে কার জন্যে ? 
কোন মহা আকর্ষণ এমন ভাবে উন্মনা করেছে তাদের? পূর্ব 
দিগন্তে সূর্য ওঠার মত এক পরম সত্যে উদ্ভাঁসত হয়ে উঠল মনঃ 
আজ আমি চলোছ কুরবানী দিতে (কুরবান এই আরবা শব্দের অর্থ 
উৎসর্গ), নিজেকে সেই পরম সত্যে কুরবান করতে, নিবেদন করতে-- 
এই কুরবানী এই উৎসর্গ এই নিবেদনের মাধ্যমে ত আল্লাহর নৈকট্য 
চাই, তাঁর ভালবাসা চাই, তাঁর প্রসন্নতা চাই। সুতরাং আমার এই 
পথ হাঁটা এও কুরবানীর অংশ আত্নানিবেদনের অংশ, তাঁর নৈকট্য- 
লাভের প্রাথামক প্রয়াস। এ পথ তাই আজ কুসুমাস্তীর্ণ, জান্নাতি 
সুখাবেশে মনে এমন আন্দোলন, মরুর দাবদাহ তাই গান্রচর্ম স্পর্শ 
করেই নিভে যাচ্ছে বার বার, উল্লাসে দেহমন উত্তাল। এ যান্রা ছক 
পথ হাঁটা নয়- প্রভুর সাঁব্িধ্যলাভের জন্যে অনন্ত আঁভসার। 
প্রাচীর ঘেরা কুরবানীর সুবিশাল এলাকায় হাঁজর হয়ে আম 
পাঁবন্র সেই এীতিহাসিক স্থানাঁট প্রত্যক্ষ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে 
উঠলাম। কোথায় সেই পণ্য মৃত্তকা যেখানে প্রাণাপ্রয় পত্র 
হয়োছলেন হযরত ইবরাহিম আ? কুরবানীর সেই পাঁবত্র স্থানাঁট 
কোথায়? পথ হাট, প্রম্নে জিজ্ঞাসায় মন ।উথাল-পাতাল। 
সংগণীদের জিজ্ঞেস কার, তাঁরা অবাক হয়ে মুখের 'দিকে তাঁকয়ে 
থাকেন। এই প্রখর রোদ্রে মাস্তজ্ক ঠিক আছে কনা এমনতর প্রশ্নও 
হয়ত কারো মনে উপক দিয়ে থাকবে। অবশেষে একজন সংগা উদাস 
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ভংগাঁতে উত্তর দিলেনঃ কে জানে কোথায়, তবে এই মিনাতেই 
হবে_ এলাকাটা ত কম নয়। আমি এদের মুখের দিকে তাঁকয়ে 
নিশ্চুপ হয়ে গেলাম, এ*দের প্রশ্ন করে যে বিব্রত করোছি তা ভালভাবে 
উপলব্ধি করলাম। প্রথম কুরবানীর পাঁবন্র স্থানাট প্রত্যক্ষ করার 
চেয়ে হৃস্টপনস্ট একাঁট গরদ বা উট ক্রয় করার দিকে এপ্রা এই মূহূতে 
অনেক বেশি মনোযোগী । 

ইতিহাস সাক্ষী 'দচ্ছে সাঁবর পর্বতের দাক্ষণ দিকের ঢালতে 
সেই স্থানটি অবস্থিত। সবির পর্বত ত মুদালিফায়, অবশ্য এই 
পর্বত থেকেই মিনার এলাকা শুরু । তবে কি এই পর্বত মুষদালিফা 
থেকে জৃমরাতুল আকাবা পষন্তি বিস্তৃত? হতে পারে। কেননা 
পরে মক্কা শরীফে এসে শুনোছি এই এীতিহাসিক গুরত্বপূর্ণ স্থানাঁট 
জুমরাগ্লি থেকে বেশি দূরে নয় এবং সেখানেও এক বিশাল 
ঢালাও ব্যবস্থা রয়েছে আর আমরা কুরবানন 'দিয়োছলাম জৃমরা থেকে 
বহুদূরে, জুমরার বিপরীত দিকের প্রাচীর বেণ্টত এক প্রান্তরে । 
সুতরাং এই এীতহ্যমশ্ডিত স্থানটি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়ানি। 
হজ্ত মৌসুমের প্রচন্ডতা কমে এলে এক 'নারাবাঁল সময় এসে প্রাণ 
ভরে এই সকল দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে যাব ভেবোছলাম কিন্তু তা 
আর হয়ে ওঠোন। 

কুরবানীর জায়গায় এসে অবাক হয়ে গেলাম। এতখানি দুললভ 
বিস্ময় যে অমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে তা জানা ছিল না। 
ধনার্দস্ট এলাকায় প্রবেশ করেই দেখতে পেলাম কয়েক হাজার পশু 
জবাই হয়ে পড়ে আছে, অধিকাংশ আবার একটির উপর একাঁট। এই 
সব কুরবানী করা দুম্বা বকরাঁ তল করে মাঁড়য়ে আমাদের এাঁগয়ে 
যেতে হবে অনেকটা দূরে । যেতে যেতে দেখলাম মিনা আজ রন্তপ্ত্রোতে 
সত্যই “মনা' (প্রবাহিত) হয়ে উঠেছে। যাঁরা কুরবানী দিয়েছেন, 
কেউ কেউ দু-একটা রান ছাড়িয়ে কেটে নিয়ে গেছেন, কেউ বা সিনাহ্‌ 
থেকে নিয়েছেন গকছুটা গোশত, ঘাদ বাঁক সবটাই পড়ে আছে। 
অসংখ্য খাসি উউ দুম্বা গরু মেষ একেবারেই অক্ষত, কুরবানীর চিহ্ন 
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ছাড়া তাদের অঙ্গে আর কোন ক্ষত নেই। আগে এই সব লক্ষ লক্ষ 
কুরবানীর পশুকে মরুভূমির মাত্তকায় চাপা দেওয়া হত, মাঝে 
পদ্ধাততে চামড়া গোশত সবটুকু কাজে লাগান হচ্ছে,টন টন গোশত 
প্রায় সঙ্গেসঙ্গে টিনজাত হচ্ছে এবং সোঁদ সরকার প্রয়োজনের 
দেশগুলিতে প্রেরণ করছেন। 

পাথরের উপর পা রেখে হাঁটা যায় কিন্তু মরা পশুর উপর পদ- 
চারণা সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। চামড়ার উপর পা দিয়ে বহুবার 
পছলে পড়তে পড়তে টাল সামলে এবং বার কয়েক আছাড় খেয়ে 
হাত-পায়ে রন্তু মাখামাখ হয়ে অবশেষে আম কুরবানীর এলাকা পার 
হয়ে মুস্ত মাঁটতে পা রাখলাম। সম্মুখে ভীষণ জটলা, হাজার 
হাজার গরু ভেড়া দুম্বা বকরী কেনা বেচা হচ্ছে। সে এক এলাহ 
কাণ্ড! চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। কত? সামা সংখ্যা 
নেই। কারা নিয়ে আসছেন, কোথেকে আমদানি হচ্ছে কিছুই 
বোঝার উপায় নেই কিন্তু প্রয়োজন এবং আমদানির মধ্যে একটি সমতা 
বজায় থাকছে সকল সময়। সমগ্র সোঁদ আরবে খাঁনিজ সম্পদের পর 
পশু পালন তাই আজও লাভজনক ব্যবসা । 

সেই ভীষণ জটলার সামনে অসংখ্য ক্লেতা দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়য়ে 
আছেন। দামদস্তুর মিটে গেলেই কুরবানী দেবার লোক প্রস্তুত 
হয়ে এগিয়ে আসবেন। এরা কষাই, কুরবানীর 'দিনগবালতে 
কুরবানীও করেন। কালো মিশমিশে, সম্ভবতঃ হাবশী অথবা 
নাইজেরিয়ান। যে মানুষগ্ছলিকে আম দেখলাম, তাদের দেখে 
আদৌ মনে শ্রদ্ধা জাগে না। রন্ত মাখামাঁখ দেহ, অযু আছে বলেও 
মনে হল না, তা ছাড়া এরা কুরবানীর 'নিয়েত জানেন বলে আমার 
ঘুনাক্ষরেও মনে হয়ান। সব চেয়ে আপাশ্ত উঠতে পারে এদের 
কুরবানী দেবার পদ্ধাততে ৷ দামদস্তুর গমটে গেলে কুরবানীর পশ্যাট 
এই লোকগুলির হাওলায় চলে ধায়, তারা কান ধরে 'হিড়াহড় করে 
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টানতে টানতে এনে কখনো ফাঁকা জাঁমনে, আধকাংশ সময় কুরবানী 
দেওয়া পশুর উপরেই ফেলে দেয় এবং মূহূর্তকাল অপেক্ষা করে 
গলায় ছুরি চালাতে শুরু করে। জবাই শেষ হল ক না হল, 
মর্মান্তিক ভাবে লক্ষ্য করলাম একাঁট বকরা সম্পূর্ণ জবেহ হয়াঁন, 
ছুটে এসে মালিককে পাকড়াও করেছে এবং নির্মমভাবে দর কষাকাঁষ 
করছে। এঁদকে আধজবাই হওয়া বকরাঁটি তার রস্তান্ত ঘাড় তুলে 
দাঁড়াবার চেম্টা করছে। এ এক রকম পাশাঁবকতা, এ দৃশ্য চোখে 
দেখা যায় না। তা ছাড়া এই লোকগনীল কুরবানীর সময় নিয়েত ত 
দূরের কথা ণবসমিল্লাহে আল্লাহহ আকবর, এই কথাগালও 
উচ্চারণ করে বলে আমার মনে হয়ান। অবশ্যই সত্যামথ্যা আল্লাহই 
ভাল জানেন। ইসলামের সম্প্রসারণ এবং হজের নানাবিধ উন্নাত 
কজ্পে সৌদ সরকার প্রাণপাত করছেন, কুরবানীর নাট বিচ্যাতি 
1নরসনের ব্যাপারেও তাঁদের আশ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। 

আমি নিজে বকরী কিনলাম দুটি, আকারে মধ্যম নয়-ছোটই 
বলতে হবে, দাম পড়ল ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় দু হাজার টাকা । একাঁট 
স্তর জন্য অন্যাট আমার। এ দ্াটকে আমরা দম" হিসেবে 
কুরবানী করব। হজের মধ্যে কখনো জ্ঞাতভাবে কখনো অভ্ঞাত 
অবস্থায় নানান দোষ ন্লুটি ঘটে যায়। সেই দোষ ভ্রাটর ক্ষাতপূরণ 
ণহসেবে এই "দম* কুরবানী । কুরবানী দেবার রকম সকম দেখে 
কষাইদের জিম্মায় ছেড়ে দিতে মন চাইল না, ঠিক করলাম আঁম নিজ 
হাতেই কুরবানী দেব। সেই মত বকরাওয়ালা ছেলোঁটর সাহায্যে 
পশু দুটিকে একেবারে মত্ত জমিনে 'নয়ে এসে দাঁড়ালাম। সাত 
ভাগে যে গরুটি দেবার কথা হল, ভিড়ের মধ্যে গিয়ে তা কেনা এবং 
জবেহ করার ভার সঙ্গ এক মৌলভশ সাহেবের উপর ছেড়ে দিলাম, 
বার বার অন্মরোধ করলাম তান যেন ানজ হাতেই কুরবানী করেন। 

কুরবানীর পশু হাতে 'দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়য়ে চার পাশটা ফিরে 
তাকালাম, দেখলাম অসংখ্য কৌত্‌হলী চোখ আমার 'দকে তাকিয়ে 


কাবার পথে ৪৬৫ 


'আছে। এ*রা সকলেই কুরবানী দিতে এসেছেন 'কন্তু কেউ নিজ 
হাতে কুরবানী করেনান। আমার মত এক হাঁজকে মাঝ ময়দানে 
দেখে তাই এপ্রা অনেকেই কিণ্িত কোতূহলণ হয়ে উঠেছেন, কিছ 
মানুষ হয়ত শ্রদ্ধার চোখেও তাকিয়ে আছেন। কিন্তু এ*দের 
দৃম্টিপাত কৌতুক বা শ্রদ্ধায় আমার কি এসে যায়। আল্লাহর আদেশ 
পালনের জন্যই আমি এই পুণ্যভূমিতে হাঁজর হয়োছ। বকরী দুটির 
দকে সস্নেহে তাকালাম, গায় পিঠে গলায় হাত বলয়ে দিলাম 
কয়েকবার, আর কি আশ্চর্য সেই বধ্যভূমিতে আশ্চর্য দুটি মায়া ভরা 
হারণ চোখ তুলে আমার দিকে তাঁকয়ে থাকল তারা। মুহূর্তে 
মমতায়-ভালবাসায় এই অবোধ পশু দুটির কাছে বাঁধা পড়ে গেলাম 
আ'ম। এক পলক তাকিয়ে থেকে তাদের কানে কানে যেন কথা 
কইলামঃ এখুনি মহান প্রভর নামে কুরবান করব তোমাদের, বল 
রাজি? অবোধ পশ্ন দুটি মাথা নেড়ে সম্মাতি জানাল, যেমন পিতার 
জিজ্ঞাসায় সম্মাত জানয়েছিলেন ইসমাইলঃ “হে আমার পিতা! 
আপাঁন যা আঁদিম্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে 
আপাঁন আমাকে ধৈরশীল পাবেন।” ৩৭৪১০২। ধীরে ধীরে 
অত্যন্ত আদরের সঙ্গে তাদের সাথে নিয়ে মান্র কয়েক হাত দূরে 
একেবারে কুরবানীর জন্য 'নার্দ্ট জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। 
কুরবানীর পশুকে এভাবেই সঙ্গে আনা দরকার। পশুর প্রাত 
পদন্রাধিক স্নেহ থাকা প্রয়োজন। ইসমাইলকে বধ্যভূমিতে আনতে 
পড়ছিল। গ্রাম-গরঞ্জে, কলকাতার পথঘাটে হাট-বাজার থেকে 
কুরবানীর পশন; ক্রয় করে যেভাবে নির্মম প্রহার ও অত্যাচারের মাধ্যমে 
গৃহে আনা হয় তাতে মমতার এতটনকু চিহ খু*জে পাওয়া যায় না। 
অথচ পাওয়া প্রয়োজন। 

আমি নিজ হাতে কুরবানী করব এটা বুঝতে পেরে 'িনারা থেকে 
এক হাজি সাহেব নেমে এলেন। তিনি একাঁট বকরাীঁকে শুইয়ে ফেলে 
জবেহ করার উপয্বন্ত করে ধরলেন। হাতে ছার নিয়ে নীচু হয়ে 
শবসাঁমল্লাহ বলে আমি প্রস্তুত। দেখলাম আমার হাত কাঁপছে। 

কা. প._-৩০ 


৪৬৬ কাবার পথে 


এই সন্দর ছোট্ট জাঁবনটাকে আম হত্যা করব? সামান্য একাঁট 
বকরাীর গলায় ছার চালাতে যাঁদ এত "দ্বিধা, হবরত ইবরাহম আ 
কেমন করে নিজ হাতে প্নন্রকে শুইয়ে খঞ্জর চালিয়োছলেন তাঁর 
গলায়? দ্বিধা জাগে নি? হাত কাঁপোন তাঁরঃ সামনে ছিল 
প্রভুর আদেশ। সেই আদেশে সব কিছ জয় করোছিলেন 1তাঁন। 
আমার উপরেও ত সেই আদেশ বর্তমান। আল্লাহর আদেশের চেয়ে 
আর কোন কিছ বড় হতে পারে না, জীবন গেলেও না। প্রকৃতপক্ষে 
কুরবানী ত একটি পরাঁক্ষা ঃ “"নশ্চযয়ই এ ছিল এক স্পন্ট পরাক্ষা ।”” 
৩৭৪১০৬। এ পরীক্ষা, হল উৎসর্গের পরাক্ষা, সমর্পণের 
পরীক্ষা, নিবেদনের পরীক্ষা । এই কঠিন পরীক্ষায় হযরত ইবরাহিম 
আ সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেনঃ “হে ইবরাহিম! তুমি ত 
স্বপ্নাদেশ সত্যসত্যই পালন করলে ।... অমি তার পাঁরবতে 
কুরবানীর জন্য এক হৃস্টপ্দস্ট জন্তু দিলাম ।” ৩৭৪ ১০৫-১০৭। 
আমার মনের দ্বিধা-্বন্দবৰ কেটে গেল, বকর ত বকরী-_ 
আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য এই মৃহর্তে আমি 'নিজেকেও 
কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়ে উঠলাম। বিসামল্লাহ বলে 
ছার ধরে বিনম্র কণ্ঠে উচ্চারণ করলামঃ ইন্না সালাত অ 
নোসাক অ মাহইয়া”...নিশ্চয়ই আমার নামা আমার রোজা, আমার 
মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবোদত। একাঁদকে কঠিন হাতে আম 
ছর চালাচ্ছি, আর একাঁদকে বনীত কণ্ঠে নিজেকে নিবেদন করাছ 
আল্লাহর কাছে। অশ্রুসজল চোখে কাতর কন্ঠে নিজেকে সমর্পণ 
করে বলছিঃ আমার যা 'কিছ7 শ্রেয় ধা কিছ: প্রিয় সকল কিছ; আপনার 
কাছে উৎসর্গ করলাম। একাঁদকে রম্তপাত অন্যাদকে আতেমাৎসর্গ। 
রন্তপাতের মাধ্যমে অতুলনীয় এই আতনানবেদন। কুরবানী তাই 
ণনছক জীব হত্যা নয়, আতেমাংসর্গের এক মহান উদ্বোধন 
অনুষ্ঠান। 

বেদনা ও পাঁরতাপের বিষয় অমসাঁলম সম্প্রদায় নিজেদের জ্ঞানের 
সীমাবদ্ধতার জন্য সঠিক অর্থ উপলাব্ধ না করে এই মহান উৎসবকে 


কাবার পথে ৪৬৭ 


িকৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের দৃম্টি হত্যাকাণ্ডের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকে বলে উৎসবের অন্তা্ণীহত মহান ভাবসত্যকে 
উপলাব্ধ করতে অক্ষম হন। ধৈর্য নিম্তঠা ও সাহফূতার মাধ্যমে 
অনুধাবন করলে দেখতেন কুরবানী হল সর্বোতভাবে এক বিনীত 
আত্মসমর্পণ, এই মহান অনুষ্ঠান দিয়ে শুর হয় আতেমাৎসর্গের 
উদ্বোধন পর্ঘ। 

ত্যাগ ও সমর্পনের সঙ্গে বীরের ধর্মে দীক্ষা দেয় কুরবানী । 
কখনো বা সংসার জীবনে, কখনো বা জাতীয় সংকট মূহূর্তে যখন 
তখন ষে কোন বিপর্যয় এসে যেতে পারে এবং সংঘর্ষের সেই 
মারাতক মুহূর্তে আমরা যেন ভেঙে না পাড়, কাতর না হই। 
[বপর্যয় মুহর্তে খুনজখম দেখে বহুতর দুর্বল চিত্তের মানুষ 
এমনই ভীরু ও তটস্থ হয়ে পড়েন যে প্রতিরোধ করা ত দূরের কথা, 
থাকে না। এ জন্যে কুরবানীতে যে রক্ত প্রবাহিত হয় তা প্রাতাঁট 
মুসলমানদের স্বচক্ষে দেখা উচিত। এই পাঁবন্ন রন্ত প্রবাহ, প্রবাহিত 
রূধির স্রোত মানুষের অগোচরে মানুষকে বীরোচিত ধৈর্য দীক্ষা 
বর্মে সাঁজ্জত করে। সৃতরাং কুরবানীর একদিকে আত্মসমর্পন 
অন্যদিকে আতমসজ্জা, একাঁদকে ভান্তপ্লত বিনীত নিবেদন অন্য- 
দিকে নবশান্তর বাঁহুমান উদ্বোধন। কুরবানীর মাধ্যমে ইসলাম তাই 
নতুন রূপে জিন্দা হয়ে ওঠে। সমর্পন ও জাগরণের এক আশ্চর্য 
উৎসব। পাৃঁথবীর কোন ধর্মে এমনাঁট দেখা যায় না। 

আরো একটি প্রধান শিক্ষা আছে কুরবানীর মধ্যে। হযরত 
ইবরাহিম আ কুরবানী করার আগে প্রথমে কুরবানী করোছলেন 
শয়তানী প্রলোভনকে, তাঁর 'রপুকে। মানুষের মধ্যে যতক্ষণ পণ্চ- 
1রপ7 প্রবল থাকে, সমর্পন কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না। আর 
মহান আল্লাহ পশনর গোশত বা রন্ত অপেক্ষা মানুষের ধর্মভীরুতাকে 
অনেক বেশী ভালবাসেনঃ “আল্লাহর কাছে ওদের গোশত পেশছায় 
লা বরং পেশছায় তোমাদের ধর্মীনষ্ঠা।” ২২৪৩৭। সুতরাং 


৪৬৮ কাবার পথে 


আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভই যাঁদ কুরবানীর উদ্দেশ্য হয় তা হলে পশু 
কুরবানীর সঙ্গে সঙ্গে সকলের উচিত সম্পূর্ণরূপে শয়তানী কৃহক 
থেকে মৃস্ত হওয়া, পণ্ট রিপুকে কুরবানী করা। 
রসুলুজ্লাহ স নিজ হাতে কুরবানী করোছিলেন। একটি দুটি নয়, 
একশটি উটের মধ্যে পর পর তেষাঁট্রটি আপন হাতে কুরবানী কবার 
পর অন্যগ্ীল হযরত আলীর হাতে ছেড়ে 'দিয়োছলেন। এঁট এক 
বস্ময়কর হিম্মতের ব্যাপার । কুরবানী সম্পূর্ণ হলে প্রত্যেক পশু 
থেকে কিছ কিছ গোশত নিয়ে একটি দেগে রান্নার নিদেশ দিলেন। 
রান্না হলে তান এবং আলণ দুজনে সেই গোশত খেলেন এবং শরায়া 
পান করলেন। সাহাবাদের মধ্যে গোশত বন্টন করা হয়োছিল, তানি 
তাঁদের বললেনঃ আজ তোমরা সকলে খাও আনন্দ কর.. 

এই কথাগল সাধারণতঃ আমরাও বলে থাকি ঃ খাও এবং মৌজ 
কর। এগাল সাধারণ উচ্চারণ। কিন্তু তিনি এর পরও আরো 
ছু কথা বললেন এবং সেই কথাগুলি হল প্রজ্ঞার কথা, আল্লাহর 
রস্‌লের উপয্যন্ত কথাঃ তোমরা সকলে খাও আনন্দ কর এবং 
আল্লাহর এবাদত কর। ব্খারী শরাঁফ। 

খাও আনন্দ কর কন্তু আল্লাহর কথা ভুলো না। মনে রেখঃ 
তোমার রোজা তোমার জীবন তোমার মৃত্যু তোমার উৎসর্গ তোমার 
িবোদত। 


১. কুরবানীর বিভিন্ন মসলা-যসায়েল সংক্রা্ত আরো কিছ সহি হদিস 
আমরা গনম্নে উদ্ধৃত করলাম £ 

ক. তান হেযরত আলি) বলেছেন, রসঃলহ্লাহ স আমাকে কুরবানী 
করার পর কুরবানী পশনর আচ্ছাদন ও চামড়া সাদকা করে দেবার 
আদেশ করেছেন। বনখারশী শরাঁফ, ১৫৮৯। 

খ. আলি রা থেকে বাঁণ্ত। (তান বলেছেম) অবী স তাঁকে 
নিজের কুরবানীর পশরগ্স পাশে থাকতে, তার সমস্ত গোশত 


কাবার পথে ৪৬৯ 


সেই স্মৃতিমুখর স্থান থেকে বাইরে এসে নিজেকে তেমান সম্পূর্ণ 
নতুন মনে হল। হজ হয়ে গেছে কাল, রাম করোছি সকালে, এইমান্র 
সমাপ্ত হল কুরবানী-__ভারম্স্ত এই আম একেবারে যেন অন্য মানুষ ৷ 
খুব হালকা মনে হচ্ছে, হাওয়ায় গাছের পাতা দুলে নেচে ওঠার মত 
উল্লাসে অধীর হয়ে উঠছি। কয়েক পা অগ্রসর হয়েই দেখতে 
পেলাম কয়েক সহম্ত্র মানুষ খুর কাঁচি নিয়ে হাঁজ সাহেবদের মস্তক 
মুশ্ডনের কর্মে ভীষণ ব্যস্ত। আর ক আশ্চর্য, কেবল এইটুকু 
দৃষ্টিগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুকনো পাতা ঝরে পড়ার মত 
আমার দেহ থেকে মূহূর্তে উল্লাসেরা ঝরে গেল। আমার মধ্যে ষে 
উদ্দাম অধীরতা জেগোছল তার আর কোন চিহুই খুজে পেলাম না। 
উদ্দামতা কি উচ্ছঙ্খলতার পূর্বলক্ষণ? মহান আল্লাহ সেই অশুভ 
শান্তর হাত থেকে আমাকে রক্ষা করলেন। ব্লীজের তলা থেকে হঠাৎ 
বোরয়ে আসা ধাবমান নদীটিকে দেখে নতুন মনে হলেও সে ত নতুন 
কুরবানন-গাহ থেকে বেরিয়ে এসে কর্তব্যের সফল সমাপ্তির আনন্দে 


চামড়া ও 'জন বণ্টন করে 'দতে এবং (কশাইকে) পাপিশ্রামক হিসেবে 
তার গোশত থেকে কিছনই নয দিতে আদেশ করেছিলেন | বদ. শ, 
১৫৯৯। 

এই হাদিস থেকে জানা যাচ্ছে যে কুরবানীর গোশত কশাইকে 
তান্স কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া যাবে না, আলাদা 
টাকা দিয়ে তার মজদরাঁ মেটাতে হবে। 

গ. জাবের ইবনে আবদল্লাহ রা থেকে বার্শত। তিনি বলেন, 
মিনাতে আমরা আমাদের কুরবানীর গোশত তিন (দিনের বেশি 
খেতাম না। তই নবাঁ সএ ব্যাপারে আমাদের অননমাত প্রদান 
করে বললেন, খাও এবং সশ্ঠিত করেও দ্বাখ। তাই আমরা খেলাম 
এবং জমা করেও দ্বাখলাম। ব. শ, ১৬০১। 


৪8৭০ কাবার পথে 


হঠাৎ উদ্দাম হয়ে ওঠার মূখে মনে হল আমিও ত অখণ্ড জীবন 
প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বাচ্ছিন্ন হওয়া মানেই শেষ হয়ে 
যাওয়া। মূল প্রবাহ থেকে বিছিন্ন হলে নদীও ত মরে শেষ 
হয়ে যায়। মস্তক মস্ডন, এহরাম খোলা, গোসল, ক্ষুধার্থ 
স্লী এবং হাশমি ইশরাতের জন্য খাদ্য সংগ্রহ ছাড়াও এখুনিই 
আমাকে আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াতে হবে জোহরের নামাষে। 
সুতরাং একজন মুসলমান কোন সময়ই কর্মবহল কর্মসূচির 
আওতার বাইরে যেতে পারেন না। "যান যান তানি শয়তানী 
কৃহকে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত আনিবার্ধ রূপে উল্লাসে মত্ত 
হন আর এভাবে এবাদৎ থেকে দূরে সরে ধীরে ধারে ধবংস হয়ে যান। 

কুরবানী-গাহ থেকে বাইরে এসে কয়েক মুহূর্ত আম স্তব্ধ 
হয়ে মস্তক-মুন্ডন লক্ষ্য করলাম। অবাক-বিস্ময়ে দেখলাম মান্র 
দেড়-দ; মিনিটের মধ্যে কয়েক হাজার হাজি সাহেবের মস্তকের 
তাঁরা বেলম.ম্ডা হচ্ছেন। ক্ষৌর কর্ম সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে 
তাঁদের শুন্য আসনে বসে যাচ্ছেন আবার কয়েক সহমত হাঁজ সাহেব। 
দু মিনিটের মধ্যে নতুনদের জন্য স্থান শুন্য করে উচ্ঠে পড়ছেন 
তাঁরাও। এই-ই চলছে আঁবরাম। আমি চুল না কেটে তাঁবর দিকে 
পা বাড়ালাম। 

এই মুহূর্তে মরুর সূর্য অসম্ভব রকম ক্রুদ্ধ, সে যেন দ্বন্দও 
যুদ্ধে তার প্রাতপক্ষ পাথবীকে শায়িত করে ফেলেছে, এখন তার 
বুকের উপর চড়ে বসে শেষ রসাঁবন্দুট্কু শোষণ করে তার অনন্ত 
পিপাসা নিবৃত্ত করছে । অজ্প একট; হাওয়া ছিল, যাঁদও শুকনো 
হাওয়া-ধূলো থেকে আবজরনাগদলোকে ঝাঁট দেবার মত গান্রচর্মের 
উপরে কিলাবল করা তাপগ্লোকে অনবরত সাঁরয়ে 'দাচ্ছিল কছু- 
দূরে। হাওয়ায় অনেক সময় তাপেরা ঠিকমত জাঁকিয়ে বসতে 
পারে না। 

নার একেবারে শেষ প্রান্ত ধরে ধীরে ধাঁরে একা পথ হাঁটাছলাম 
আমি। আমার বুবুক্ষদ দৃম্টিরা চার পাশের দশাবলীর উপর 


কাবার পথে ৪৭৯ 


অনবরত ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। কত বড় সৌভাগ্য আমার যে আজ 
কুরবানী সমাপ্ত করে এই মহান প্রান্তরের উপর দিয়ে আহ্‌দয় তৃস্ত 
ভরপুর মন নিয়ে একা একা হেটে চলোছি। শোকরিয়ায় কৃতজ্রতায় 
তাকাতে গিয়ে দোখ আমার ঘাড়টা ছোট হয়ে গেছে, শ্রদ্ধাস্লূত হয়ে 
যেন দেহের ভিতরে বসে যাচ্ছে, আর আমি পাগলের মত কাঁদাছ। 
কেন এমন হল? এ কি উল্লাসের ক্লন্দন? এ ক শ্রদ্ধার সজল 
অশ্রুঃ এক শোকারয়ার বিন আবে জমজম? অনেক সময় 
বিশেষ কোন উপলক্ষেরও প্রয়োজন হয় না, প্রগাঢ় শ্রদ্ধা অনূুভাঁতির 
উষ্ণ স্পর্শে কওসরের নির্ঝর হয়ে ঝরে পড়ে । কিছুই খাওয়া হয়ানি, 
সঙ্গত কারণেই ক্ষুধার আগুন জহলাছল পেটে কিন্তু সব চেয়ে বড় 
হয়ে উঠোছিল আকণ্ঠ পিপাসা । এই সজল ছায়া স্নগ্ধ বঙ্গ-পল্লীতে 
প্রচণ্ড ক্ষুধার সময় খাবারের বদলে এক গ্লাস পানি নিতান্তই অর্থ- 
হান মনে হয় আর এমন সময় সম্ভবতঃ শুধু পানি পান করাও যায় না। 
কিন্তু মর্ভাঁমিতে ক্ষুধা আর পপাসা দুই স্বতল্ন ব্যাপার। অসম্ভব 
ক্ষুধিত মূহূর্তেও এক গ্লাস পানি সেখানে অমৃতের কাজ করে। 
দু; রিয়েল দিয়ে পথ পাশ্বের এক দোকান থেকে বরফ-শীতল 
প্লাস্টিকের এক বিরাট বোতল ভরা পান কিনে নিলাম। মুখটা 
খুলে কয়েক ঢোক পান করতেই নভন্ত প্রদীপ যেন নতুন তেজে 
জলে উঠল। আশ্চর্য ক্ষুধার দাপাদাপও যেন কিছ সময় স্তব্ধ 
হয়ে গেল একেবারে । বোতলের মুখ বন্ধ করে পাঁনটা আম আমার 
'প্রয়জনের জন্য বয়ে নিয়ে এলাম তাঁববতে। ফেরার পথে ভূল করে 
প্রায় দেড় কলোমিটার পথ সেই 'সিম্ধ হওয়া রোদে ঘোরাঘুরি করে 
যখন তাঁবুতে পেশছালাম, নীরব জিজ্ঞাসায় স্মী আমার দিকে 
তাকালেন। তাঁর ব্যাকুল দৃন্টিপাতে প্রশ্নগলি এমন সরব হয়ে 
উঠেছিল, ষেকেউ তা পড়ে নিতে পারতেন। মৃদ্‌ হেসে আম উত্তর 
শদলাম, আল্লাহর ইচ্ছায় সব কাজ সুন্দর ভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে, 
কুরবানীতে কোন অস্দীবধা হয়নি৷ 

উত্তরে আশ্বস্ত হওয়ার পর তাঁর ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল, বুঝলাম 


৪৭২ কাবার পথে 


তিনি শোকারয়া আদায় করছেন। 

কালবিলম্ব করা চলে না আর, এমানিতেই দেরী হয়ে গেছে 
অনেক। হাত মুখ ধুয়ে অযু করে অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে জোহরের 
নামাযে দাঁড়য়ে গেলাম। স্ত্রী এবং হাশাম ইশরাত নামাযে মশ্ন 
হয়েছেন অনেক আগেই, সম্ভবতঃ কুরবানীর শুভ সংবাদাট শোনার 
জন্যেই তাঁরা আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করাঁছলেন। 

আমাদের তাঁবুর মধ্যে কয়েকজন হাঁজ সাহেবকে দেখলাম সেফাঁট- 
রেজার দিয়ে নিজেরাই একে অন্যের চুল-দাঁড় কেটে 'দিচ্ছেন। 
ব্যাপারাট আমার ভাল লাগল। এতে কোন খরচ নেই, ঝামেলাও 
নেই। বিদেশে একটি 'িয়েলের মূল্য অনেক । কুরবানী-গাহ থেকে 
ফিরে এসে আর একটি জানিষ বিশেষ রূপে আমার চোখে পড়ল । 
গেছে। চারাদকেই একটা উল্লাসের সাড়া । মিনার মাঁটতে বসে 
কুরবানীর গোশত রান্না করে খাওয়ার জন্যে অনেকেই দেশ থেকে 
মশলাপাত সঙ্গে করে এনেছিলেন। আজ এই মৃহূর্তে বিশাল 
মিনার সমস্ত অলিগলি গোশত পাকানোর সুন্দর সৃগন্ধে ম ম 
করছে। ডাইনে বামে সামনে পিছনে সকল 'দিকের আবহাওয়া 
আনন্দ-উৎসবের এক মধুর গুঞ্জণ ধ্বনিতে মৃখাঁরত। 

নামায থেকে ফারাগাত হয়ে একটি পান্ন হাতে 'দয়ে স্ত্রী বললেন, 
িছুই কি পাওয়া যাবে না- দেখুন না বোরয়ে, কাল রাত থেকে ত 
ণকছুই খান নি। 

আবার সেই গা-পোড়া রোদ, ভাঁপ-ওঠা রাস্তা । 'মাঁনট সাতেক 
নিয়ে তাবিতে ফিরে এলাম এক সময়। দুজন বাংলাদেশী বিশাল 
দুট দেগে ভাত আর একটি দেগে গোশত রান্না নয়ে বাক 
করাছলেন। মিনায় এই প্রথম ভাত দেখলাম। অসংখ্য লোক 
ঝবাঁপয়ে পড়েছেন তাঁদের উপর। আরাফাতের 'দিন জবলে রহমতের 
মত অবস্থা আর কি। কেবল মানুষ আর মানুষ। ফি করে ভাত 
নিয়ে বৌরয়ে এসোছলাম তা স্পম্ট মনে নেই। স্ঘ্ী জায়গা প্রস্তুত 


কাবার পথে ৪৭৩ 


করলে আমরা তিন জনে খেতে বসলাম। আমাদের ঠিক পাশেই 
ছিলেন জোবেদা ফারুকি, জয়পুরের এই অসামান্যা গুণবতাী মাহলার 
সঙ্গে আমাদের একটি মধ্র সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অত্যন্ত 
মন্টিভাষী, বিনগ্র ব্যবহার, সকল সময় প্রসন্ন মুখ । খাবার সময় ইনি 
কিছ না কিছু আমাদের দিয়ে তবে ছাড়তেন। আর তাঁর সংগ্রহেও 
[ছিল অদ্ভূত সব দ্রব্য সামগ্রী- চানাচুর কেক 'কসামস কমলা 
হালুয়া মোসাম্ব কলা অরেঞ্জ পাউডার অন্ততঃ আরো দশ রকম 
জনিষ। এই মাঁহলাকে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের সঙ্গী করে 
ঠানলাম। এবং একে সঙ্গে নিতে পেরে মনটাও বেশ প্রসন্ন হয়ে গেল। 
িসামল্লাহ বলে চার জনে খাওয়া শুরু করোছি, দোখ জয়পৃবের 
আব এক দম্পাতি- হাজি সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী, বেশ লৃব্ধ দৃষ্টিতে 
আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখে চোখ পড়তেই বললেন, 
ছালুন বহুত আচ্ছা পাকায়া, কাঁহাছে লায়া আপনে? বুঝলাম 
গোশতের সন্দর গন্ধে তাঁরা আকৃন্ট হয়েছেন। তাঁদের আকূলতা 
লক্ষ্য করে একাটি মন বলল. আমাদের খাবার থেকেই ছা দিয়ে দিই 
ওদের। আর এক মন বাধা 'দিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, আমাদেরও 
তক" ওয়ান্ত খাওয়া হয়নি ভাল করে । তা ছাড়া একজনকে ত দিলাম, 
আরো দিতে গেলে হয়ত নিজেরাই ফাঁক পড়ে যাব। শেষ পর্যন্ত 
সংকণীর্ণ এই দ্বিতীয় মনেরই জয় হল, আম অন্দার হয়ে গেলাম। 
তাঁর 'জজ্ঞাসার উত্তরে হাঁস মুখে প্রাপ্তিস্থানের হাঁদস 'দলাম। 
এমন কি এ কথা বলে উৎসাহিত করলামঃ এই ত কয়েক পা-আপাঁন 
গেলেই পাবেন ফুরিয়ে যায়ন এখনো । 

ণক ক্ষাত হত যাঁদ সকলের খাবার থেকে ছা কিছ নিয়ে এই 
বৃন্ধ হাজি সাহেবদের উপহার 'দিতাম। আমাদের খাবার না হয় 
িছ্‌ কম হত-তাতে নিশ্চয়ই মারা যেতাম না। 'দিন যায় স্মৃতি 
জমে থাকে, কাটা জুড়ে ষায় মনের ত্যথা সারে না। হজের অনেক 
গোপন ব্যথার মধ্যে এই ঘটনাটি অন্যতম একটি ব্যথা হয়ে আজো 
হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে জমা হয়ে আছে। অনেক সময় মান্মষের 
মন 'বশাল হতে হতে হঠাৎ কেন যে এমন সংকুচিত হয়ে যায়! 


৪৭৪ কাবার পথে 


খাওয়ার পর্ব শেষ হওয়ার ছু পরে তাঁবুর কয়েকজন সঙ্গ সহ 
অসম্ভব তাপের মধ্যেই কিছ বিশ্রামের আশায় মরশয্যা গ্রহণ 
করলাম। ও*রা কখন ফিরে এসোছিলেন জাননা 'কন্তু স্ত্রী যখন 
আমাকে ডেকে তুললেন, আসরের বৌশ বাকি ছিল না। আত দ্রুত 
অযু সেরে নামায পড়ে সেই পাঁটতেই মগ্রারবের জন্য ঘসে রইলাম। 
জামাতে মগাঁরব ও এশা পড়ে কিছদক্ষণের জন্যে দুজনে জমজমাট 
নার অপরূপ নৈশ সৌন্দর্য উপভোগ করতে বেরূলাম। প্রকৃত- 
পক্ষে বিগত দুদিনের কঠোর পারশ্রম এবং আবরাম রাত জাগরণের 
ক্লান্তিতে কোন ছদতেই ভাল করে মন দিতে পারাছিলাম না, তবুও 
একরকম নেশাগ্রস্থের মত ঘোরাঘুরি করছিলাম। ওদকে আবার 
এক কাপ চায়ের জন্যে বসে আছেন হাশাম ইশরাত । মৃদু কণ্ঠে স্বী 
শুধালেন, আর দোর করা ঠিক হবে? এক দোকান থেকে প্লাস্টিকের 
পাত্রে তিন কাপ চা নিয়ে তাঁবুতে ফিরে এলাম আমরা । চায়ে চমক 
দিতে দিতেই বুঝলাম আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। 'বকেলে 
সকলকে নিয়ে তওয়াফের জন্যে আল্‌ কাবায় যাবার কথা ছিল, তা 
হয়নি। হজের পর এই তওয়াফ জর্রাঁ, অবশ্য কর্তব্য-এ তওয়াফ 
না হলে হজ সম্পূর্ণ হয় না। সেই কর্তব্যের কথা শেষ বারের মত 
সকলকে স্মরণ করিয়ে দিলামঃ রাতের আঁধার মাথায় নিয়ে রওনা 
হতে হবে কাল, সুতরাং আজ আর অযথা কালক্ষেপ নয়। কথা 
বলতে বলতে ক্লান্ত শরীর, জীর্ণ হাত-পা নিয়ে মরুর বিছানায় গা 
এলিয়ে দলাম। এমান করে হজ পর্বের সব চেয়ে কর্মব্যস্ত এবং 
কঠিনতম দিনটি শেষ হয়ে গেল। 


২৮ সেপ্টেম্বর ১৯ ৩২, মঙ্জালবার। 

তাঁবুতে পাঁচ মিশেলি লোকের ভিড় । কারো রাতে ঘুম হয়, 
কারো হয় না, কারো বা প্রকাতির ডাক পড়ে রাত তিনটে থেকে। 
সুতরাং বলা যেতে পারে অনিদ্রা এবং প্রকৃতি উভয় মিলে রাত 
তিনটের পর তাঁবুতে আতমসচেতন আর কাউকে ঘুমূতে দেয় না। 


কাবার পথে ৪৭৫ 


আমাদেরও ঘুম ভাঙল। পাশমোড়া দিয়ে হাত-পা ছাঁড়য়ে হাই তুলে 
আলস্য ভেঙে উঠতে উঠতে পৌনে চারটে । অয নামায সেরে সত্য 
মোকাররমার উদ্দেশ্যে তাব্‌ ত্যাগ করলাম। সস্ত্রীক প্যাটেলজীরাও 
আমাদের সঙ্গ হলেন। সামান্য পথ সঙ্গে থেকে তাঁরা আবার দলছুট 
হয়েও গেলেন। সকালে বোরয়োছিলাম বলেই আমাদের যানবাহন 
পেতে কোন অসুবিধা হল না। হাইওয়েতে দাঁড়াতেই একটা 
প্রাইভেট গাঁড় পেয়ে গেলাম। ভোরের ফাঁকা রাস্তায় গাঁড় হ্‌ হু 
শব্দে কাবার পথে এগিয়ে চলল । 

কেন জাননা মনটা আজ বড় উদাস। ভোরের এই আধা 
অন্ধকারে মসজিদুল হারাম এর 'দকে অগ্রসর হচ্ছি অথচ পাঁথবাঁ 
জোড়া কেমন একটা ওদাসীন্য সমগ্র মনটাকে আধকার করে বসে 
আছে। কাঁদনের আবরাম ছোটাছুটি ও কর্মব্যস্ততার পর ক্লান্ত 
মানুষজন গাঁড় ঘোড়া পথঘাট সব যেন ঘুমিয়ে আছে। একট; পরে 
হয়ত জাগবে, ভিড় বাড়বে, কর্মচাণ্চল্যে মুখর হবে পথঘাট তখন 
এই উদাস মনটা কোন সরে কথা কইবে আমি জান না কিন্তু 
এখানকার এই 'নাঁরাবাল মৃহূর্তে সে ভীষণরকম একলা । পাহাড়ের 
পর পাহাড়, ফ্লাইওভারের পর ফ্লাইওভার আঁতক্রম করে আমাদের 
গাঁড় দ্রুত মিনা ছেড়ে মন্ধার দিকে এগুচ্ছে। পথঘাট ঠিক মত 
জানিনা তবুও মনে হল আমরা উত্তর দক দিয়েই শহরের মধ্যে প্রবেশ 
করছি। উত্তরে প্রসারত হয়ে গেছে মাঁদনার পথ। শহরে প্রবেশ 
করেও বুঝলাম মক্কা এখনো ঠিক মত জাগেনি, জনবিরল পথঘাট সব 
ষেন খাঁ খাঁকরছে। একটা বিরাট ফাঁকা জায়গায় এসে আমার মনটাও 
হঠাৎ কেমন যেন মোচড় দিয়ে চমকে উঠে ভাষণ ব্যথাতুর হয়ে গেল। 
পাঁথপাশ্বের সেই বিস্তীর্ণ ফাঁকা জায়গার দিকে লক্ষ্য করে হঠাৎ 
প্রশ্ন বোরয়ে এল, এই কি সেই বিরল বেদনাতুর জায়গা £ এখানে বসেই 
ক প্রাতাঁদন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘাঁনয়ে এলে 'বাঁব উম্মে সালেমা তাঁর 
প্রয়তম স্বামীর জন্যে বুকফাটা ক্রন্দন করতেন? এই কিসেই 
উল্মুন্ত এরীতহাসিক বেদনাস্তী্ণ প্রান্তয় ? 


৪৭৬ কাবার পথে 


এক মহৎ উপাঁস্থাতর মত তাঁরা সকলেই ছিলেন, 'বলীয়মান 
কপূরের গন্ধের মত আজ আম তাঁদের সেই পাঁবন্র উপাস্থধাতর 
সমস্ত সৌরভ একান্ত করে অন্ভব করতে পারছি। 'হজরতের 
[নরেশ প্রচারিত হয়েছে। অত্যাচারিত অন্ধকার থেকে আলোর 
পথের যান্রীরা বোরয়ে আসছেন একে একে, 'স্থর পদক্ষেপে এাঁগিয়ে 
চলেছেন মাঁদনার পথে। কালো রান্রর আড়ালে গা ঢাকা ?দয়ে বৌরয়ে 
এলেন ও*রাও- আবু সালেমা আর তাঁর স্ত্রী উম্মে সালেমা, বুকে 
নয়ে এক 'িশদ সন্তান। মন্ধার আলগাঁল পার হয়ে আতদ্ুত 
এঁগায়ে চলছিল তাঁদের উট আর 'নিজেরা ভীত চাঁকত চাউানি মেলে 
চার দিক দেখতে দেখতে মহান আল্লাহর নাম স্মরণ করাঁছলেন 
ক্রমাগত। অকস্মাৎ এমনি এক উল্মৃস্ত প্রান্তরে তাঁদের গাত রুদ্ধ 
হল। আবু সালেমার *বশুরকুলের পৌত্তীলক ক্রুদ্ধ স্বজনেরা সংবাদ 
পেয়ে ছুটে এল দ্রুতগামী চিতার মত। ভীষণ এক অমঙ্গল 
আশঙ্কায় বিবি উম্মে সালেমা তখন এক হাতে শিশু অন্য হাতে 
স্বামীকে জাঁড়য়ে ধরেছেন প্রবল ব্যাকুলতায়। কিন্তু মৃহূর্তকাল, 
তারপরই মূলছিন্ন লতার মত চাঁকতে স্বামীর বক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে গেলেন। আব সালেমাকে শনুপক্ষ চিৎকার করে বললে ঃ তুই 
মরতে জাহান্নামে যাঁচ্ছস যা, আমাদের মেয়েকে যেতে দেব না তোর 
সঙ্গে। "বাব উম্মে সালেমা বুক ফাটা ক্রন্দনে ভেঙে পড়লেন, ঠিক 
সেই মুহূর্তে আবু সালেমার গোরের লোকেরা এসে হাঁজর,মূহূর্তে 
বাজ পাঁখর 'ক্ষপ্রতায় সালেমার বুক থেকে শিশু সন্তানকে কেড়ে 
নিয়ে বললেঃ আমাদের একমান্র বংশের বাঁতকে কখনই তোর সঙ্গে 
জাহান্নামে যেতে দিতে পারি না। 

আবু সালেমা উটের উপর । স্তব্ধ হয়ে দাঁড়য়ে তিনি দেখছেন, 
স্ত্রী বুক ফাটা ক্রন্দন করছেন আর তার *বশুর কুলের লোকেরা তাঁকে 
টানতে টানতে নিয়ে চলেছেন। শিশুটিও কাঁদছে, তাকে পিঠে ফেলে 
তাঁর স্বজনেরা মক্কার দিকে চলে গেল। সেই 'বরল প্রান্তর এখন 
অপস্য়মান করণ ক্রন্দনের সুরে সজল হয়ে উঠেছে। আবু 
সালেমার চোখ দুটি অশ্রুতে ভরে উঠল। আকাশের দিকে মুখ তুলে 
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গতনি প্রাতজ্ঞায় দ্ঢ় হলেনঃ প্রভু! আমার সকল কুরবানী আপনাকে 
পাওয়ার জন্য। আপাঁন আমাকে সাহস 'দিন, শান্ত দিন, সকল ছু 
সহ্য করে আপনার পথে এগিয়ে যাওয়ার বিশাল প্রাণ দিন। 

ধন-সম্পদ তান পূর্বেই ত্যাগ করেছিলেন, এখন স্ত্রী সন্তানকেও 
উৎসর্গ করলেন আল্লাহর পথে, দীন-ইসলামের পথে । চোখ দুটি 
মুছে নিলেন, হাতের বলগা আন্দোলিত হল, উট এরগয়ে গেল 
মাঁদনার পথে। 

এই সব আতমানবোদিত মহান সাহাবীদের কথা ভাবা যায় না। 
ঘরের বন্ধন নেই, সংসারের আকর্ষণ নেই-আল্লাহ প্রেম এবং 
রসূলের ভালবাসায় সব হেলায় পাঁরত্যাগ করে এই সব 'জিন্দাদিল 
সাহাবীরা এগিয়ে গিয়েছেন মঞ্জিলে মাকসাদের দকে। 

ণিন্তু আলাদা করে দিলেই ক সব 'বাচ্ছন্ন হয়ে যায়? পৃথক 
হয়ে যায়? ফুলকে বৃন্তচ্যত করা যায় ঠিকই কিন্তু পাপাঁড় থেকে 
খোশব্কে কি বাস্তুচ্যুত করা সম্ভব আব সালেমার গোত্র আর 
তার *বশুরকুল মা এবং শিশুকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবলে আবু 
সুখে কাটিয়েও দিলে কিন্তু এক পক্ষ কালের 'তিন্ত আভজ্ঞতায় তারা 
উপলাব্ধ করল, শিশুকে তার মা থেকে 'বাচ্ছন্ন করে রাখা যাবে না। 
সুতরাং এক শৃভ প্রাতঃকালে মাতা ও সন্তানের মিলন হয়ে গেল। 
তব্দও 'বাবি উম্মে সালেমার বুকের আগন্ন নেভে না, যন্ত্রণা বেড়েই 
চলে। যেখানে স্বামীর বুক থেকে তাঁকে 'ছন্ন করা হয়োছিল, শেষ 
দনালোকটুকু মালয়ে গেলে তান চলে আসেন সেখানে । সন্ধ্যার 
তরল অন্ধকার ঘাঁনয়ে এলে সেই আবছায়ার ব্যথা ঢেলে করুণ ক্রন্দনে 
তিনি সমগ্র এলাকাকে ব্যথাতুর করে তোলেন। সেই করুণ ক্রন্দন 
সজল হয়ে ওঠে। এক দিন, দু দিন- এমানি চলে দীর্ঘ এক বছর। 
মন্ধার কোন কোন ঘর থেকে প্রাতবাদ ভেসে আসে, যাকে ধরে রাখার 
ধরতে পারলে না, ষাকে শাস্তি দেবার সে বসে আছে মদিনায়_ প্রাণে 
মারা হচ্ছে কেবল এই অবলা মেয়েটাকে । এ কেমন কথা । বিশেষ 
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করে উম্মে সালেমার এক খালাত ভাই এ ঘটনায় মর্মাহত হলেন। 
[তান সকল রকম উদযোগ গ্রহণ করে তৎপরতার সঙ্জে আতমীয়- 
স্বজনকে বুঝিয়ে বলে-কয়ে উম্মে সালেমাকে একাঁট উটে করে 
মাঁদনায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। 'শিশ্‌ সন্তানকে বুকে 
নিয়ে কালাবলম্ব নাকরে 'বাব উম্মে সালেমা উটে সওয়ার হয়ে 
একাকী মদিনার পথে যাত্রা করলেন। এই সংদীর্ঘ বিপদ সঙ্কুল 
পথে পাঁড দেওয়া সম্পর্কে পরবতারগ কালে উম্মে সালেমা বলেছেনঃ 
দীর্ঘ মরুপথ, ঘন বিপদে ভরা। আমি কোন 'দকে ুক্ষেপ কারান 
কোন ভয়ে আমি ভাত হইনি। এক আল্লাহর উপর ভরসা করে 
পথেবার হয়েছিলাম। আমার দ্‌ঢ় বি*বাস, যে সর্বশান্তমান আল্লাহ 
আমাকে এমনতর শন্রুর কবল থেকে উদ্ধার করেছেন, পথের সমুদয় 
বিপদে তিনিই আমাব সহায় হবেন, তানিই আমাকে মাঁদনায় পেশছে 
দেবেন। 

প্রকৃতপক্ষে ঘটনাও ঘটেছিল প্রায় সেই রকম। শিশু সন্তানকে 
সঙ্গে দেখা । 'তাঁনও এক পাঁথক। শুধালেন, কোথায় যাবেন? 
উম্মে সালেমা বললেন, মাঁদনায়। উসমান জিজ্ঞেস কবলেন, সংগ্গে 
আর কে আছেন? নিঃশঙ্ক "চিন্তে উম্মে সালেমা উত্তর 'দিলেন, 
আল্লাহ। উত্তর শুনে উসমান স্তাম্ভত হয়ে গেলেন। এই মাহলার 
অসামান্য আল্লাহ-ির্ভরতা এবং চিত্তের দ্‌়েতায় 'তাঁন আঁবশ্বাস্য- 
রকম বিস্ময়বোধ করলেন। শেষ পযন্তি 'তানই সংগে করে বিবি 
উম্মে সালেমাকে মাঁদনায় পেশছে দিলেন। এমাঁন করে ইসলামের 
এক করুণ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটল। 

এই বেদনা সজল প্রান্তর আঁতনক্রম করে আমাদের গাড়িটা 
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২৫. 


মহাসাগরের অবিরাম আকর্ষণে খালাবল নদীনালা হু হু শব্দে 
ছুটে ষায়, এক মহাজাগাঁতক দ্বার্নবার আকর্ষণে আমরা তেমাঁনি 
আঁবিশ্রান্ত ছুটে চলোছি মহাকাবার 1দকে। নানান প্রান্ত থেকে হাজার 
হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ এই মহাকেন্দ্রের দিকে উন্মুখ হয়ে ছুটে 
আসছে। সূর্য ওঠার একট; পরেই ড্রাইভার আমাদের সকলকে বাবুল 
গুলিতে এতটুকু বিশ্রাম থাকে না গাঁড়গলোর। আজ এবং আশ্গাম 
কাল আরো দুটো দিন যাত্রী আনা নেওয়ার সমান চাপ থাকবে। 
তারপর থেকে চাপ কিছুটা কমে আসবে। শুনলাম এক একাঁট 
ট্যাক্স-ড্রাইভার হজ মৌসুমে এক মাসে ভারতীয় মুদ্রায় ত্রিশ থেকে 
চাঁজলশ হাজার টাকার আঁবশবাস্য রকম আয় ঘরে তোলেন। 

[ভিতর ভিতর ভীষণ উতলা হয়ে পড়ছিলাম আম। শুক্রবার 
রাতে মিনায় গিয়েছি আজ মঙ্গলবারের ভোর-তনাঁদনেরও হু 
বেশী সময় কাবাকে দোখাঁন। সৃতরাং আর মূহূর্তকাল বিলম্ব 
সহ্য হচ্ছে না। আমরা তিন জনে বাবুস সালামেব সুবিশাল দরজা 
মত অজানিত পলকে দেহমন আশ্লুত হয়ে গেল। মসাঁজদের 
অভ্যন্তর আতক্রম করে অগ্রসর হবার সময় বার বার থামে দৃষ্টি 
আড়াল হতে হতে যেই কালো গেলাফে ঢাকা উজ্জবল কাবায় চোখ 
পড়ল, আমি প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলাম £ আলহামদো 'িল্লাহ । 
আমার স্বী খুশিতে কাঁপছিলেন। আবেগে উত্তেজনায় অশ্রুতে 
মাখামাখি হয়ে তিনিও উচ্চারণ করলেনঃ আলহামদো 'লিজ্লাহা। 
আর 'কি আশ্চর্য আমরা এতট;কু অগ্রসর না হয়ে সেখানেই কৃতজ্ঞতা 
জানাতে শুকরের নামাযে সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। দু রাকাত 
নামায শেষ করে চত্বর পার হয়ে ধাঁরে ধীরে এসে দাঁড়ালাম তওয়াফের 
রেখার উপর, এখান থেকেই তওয়াফ শুরু করতে হবে। স্ত্রীর বড় 


৪৮০ কাবার পথে 


সাধ তিনি আমার হাত ধরে পাশাপাশি এক সঙ্গে আজকের এই 
তওয়াফ করবেন, কথাটি বার বার বহ প্রসঙ্গে বলে রেখোঁছলেন, 
সুতরাং তাঁর আকাঙ্খানুষায়ী আমরা এক সঙ্গে তওয়াফ শুরু 
করলাম। তখন তওয়াফে বিশেষ ভিড় ছিল না। আল্লাহর নাম 
করে সবেমান্্র আল্লাহর ঘরের প্রদক্ষিণ শুরু করেছি, কত কথা এক 
সঙ্গে মনের আকাশে ডানা মেলে উড়ে এলঃ এই ত সাফা পর্বত 
যেখানে পাষাণ আবূজেহেল পাথর মেরে রস্‌লজ্লাহ স-এর কপাল 
থেকে দরবিগলিত ধারায় রন্ত প্রবাহিত করে অদ্রহাস্যে ভেঙে 
পড়েছিল, এই ত সেই কাবা যেখানে সিজদানত মুস্তাফা স-এব 
পিঠের উপর উটের গলিত বিশাল ভপুড় ও মল চাপিয়ে দেওয়া 
হয়েছিল, এই ত সেই কাবা যেখানে পিছন হতে অতাঁকতে 
রুদ্ধ করে আব্দ তালিবের এীতমকে চিরদিনের মত ধবা পৃষ্ঠ থেকে 
সারয়ে দেবার সকল রকম নিষ্ঠুর তৎপরতা চালান হয়েছিল। এ সব 
কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুকটা মোচড় দিয়ে দু চোখে হহ হু 
শব্দে বন্যার প্রবাহ মান্ত পেল। আম কাঁদতে শুরু করলাম-__কখনো 
ডাক ছেড়ে, কখনো বা চাপা দুবোধ্য শব্দে কখনো বা নীবব শান্ত 
ধারায়। স্ত্রীও কাঁদতে শুরু করলেন এবং কাঁদতেই থাকলেন। 
কাবা যেন ক্ুন্দনের এক বিশাল উৎস কেন্দ্র। 

তওয়াফ করাছ, আমার হাত ধরে আমার পাশে পাশে বিনম্র 
পদ সণ্চারে এগুচ্ছেন আমার স্ত্রী। এক 'বনীত আত্মসমর্পণের 
উতল আবেগে এই মূহূর্তে আমরা জগৎ-সংসার িশ্বভুবন থেকে 
একেবারে পৃথক হয়ে পড়েছি। অশ্রুসজল কণ্ঠে বললামঃ 
লাব্বায়েক। প্রভ্ত এই ত আমরা হাজির। হজের সব ন্রাট সব 
অসম্পর্ণতাকে ক্ষমা করে দীন দাসের পক্ষ থেকে আপাঁন তাকে 
কব্দল করুন। জানি কোন অবস্থাতেই আমাদের এই ভাঙাচোরা 
আহত জীর্ণ হজ কবূল হবার নয় কিন্তু প্রভু আমরা ত আপনার 
অনন্ত রহমতের প্রত্যাশায় উল্মখ। তওয়াফের মাঝে আমাদের যত 
সংগা সাথী বন্ধু-বান্ধব সকলের জন্য আল্লাহয় কাছে ক্ষমা ও মঞ্গল 
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চেয়ে নিলাম। একসময় বললামঃ প্রভু! আমরা দু জনে আপনার 
অনল্ত অনগ্রহে জীবনের এতটা পথ পারিক্রমা করে চলে এসেছি, আর 
কটা দিনই বা বাঁক- এই দিনগুলও ষেন প্রেমপ্রশীত হার নাবড়তায় 
এমন করে কাটিয়ে দিয়ে হাঁসি মূখে আপনার কাছে চলে যেতে পাঁর। 
অসম্ভব কান্নাকাঁটর ভিতর 'দয়ে এক সময় আমাদের তওয়াফ 
শেষ হয়ে গেল। মাকামে ইবরাহিমের পাশে বসে দু রাকাত ওয়াজেব 
এ তওয়াফ নামায এবং মুনাধাতের পর আমরা চলে এলাম আল 
সাফায়, এখান থেকেই শুরু হবে সাফা-মারওয়া সায়ী-_সাত বার 
যাওয়া-আসা। দীর্ঘ পথ, এ পথে চলতে চলতে সকলের মুখে একি 
শব্দই শুনতে পেলাম, আল্লাহ । আবাল বৃদ্ধ বাঁনতারা সায় 
করছেন আর তালে তালে উচ্চারণ করছেন আল্লাহ! আল্লাহ !! 
আর এই শব্দ ধবাঁনত প্রতিধবনিত হয়ে বিশাল সাফা পর্বতের প্রাতাট 
রেণুতে যেন ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে। পাহাড়ী পাথর আজ পুম্পের 
সুবাঁসিত কোমল পাপাঁড়। অথচ একাঁদন এই সাফা পাহাড়ে একের 
পর এক কি ভয়ঙ্কর পাশাবিক ঘটনাগুলিই না ঘটে গিয়েছে। 
একাঁদন প্রাতে সাফা-শীর্ষে উঠেছেন রসুলুল্লাহ । ইসলাম 
প্রচারের একেবারে প্রাথামক যূগ তখন। নিয়ম ছিল কোন মারাতন়ক 
বিপদের সম্ভাবনা থাকলে, কোন জরুরী ঘোষণা থাকলে এই পাহাড়ে 
উঠে বিশেষ কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করলেই মক্কাবাসীরা সকলে 
সকল কাজ ফেলে সাফার পাদদেশে সমবেত হতেন। রসুল-জ্লাহর 
আহবানেও যথাসময় সকলে সমবেত হলে তান সংযত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা 
করলেন, আম যাঁদ বাল এই পাহাড়ের বিপরীত দিকে একদল 
সসজ্জত শন্রুসৈন্য আবুমণ ও যথাসর্বস্ব লহণ্ঠনের অপেক্ষায় 
দাঁড়য়ে আছে তা হলে আপনারা কি তা বিশবাস করবেনঃ সমবেত 
সকল কুরেশ ও মক্কাবাসীরা বলল, হে আল আমান! হে আমাদের 
শপ্রয় সত্যবাদী- হ্যাঁ আমরা নিশ্চম্পই তোমার কথা বিশ্বাস করব, কেন 
না আজ পর্যন্ত আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী রূপে পাইীান। 
রসৃলহজ্লাহ তখন উদাত্ত স্বরে সকলকে আহ্বান জানালেনঃ হে 
আব্দ;ল মোত্তালেবের বংশধরগণ! হে আবন্দে মোনাফের বংশধরগাণ! 


কা.প৩১,. 
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হে জোহরার বংশধরগণ! আম তোমাদের কল্যাণ ও মঞঙ্জালের পথ 
দেখাতে এসেছি। তোমরা প্রাতিমা পূজা ত্যাগ কর, এক আল্লাহর 
উপাসনা কর, তা হলেই আলো পাবে_ অন্ধকার দূর হবে। এতট.কু 
শুনেই ইসলামের চিরশন্র ক্লুদ্ধ আবূলাহাব চিৎকার করে আভশাপ 
দিল, তোর সর্বনাশ হোক! এ জন্যে তুই আমাদের এখানে ডেকেছিস। 
এসব কথা বলতে বলতে সে তার দলবল 'নিয়ে স্থান ত্যাগ করল। 

সাফার নীরব গৃহায় আল্লাহর এবাদতে মশগুল ছিলেন 
রসুলঃজ্লাহা, তল্ময় হয়ে জিকির করাছিলেন আল্লাহর নাম সেখানে 
হঠাৎ এল পাষাণ আবূজেহেল। আসার কথা নয়, এসে গেল। এসে 
সামনে পেল একা অসহায় মুস্তাফাকে । বিনা কারণে শুর করল 
গালাগালি, তাতেও আল্লাহর রসমলকে অবিচল দেখে একটা পাথর 
তুলে নিক্ষেপ করল সজোরে, চিরাদনের মত আল্লাহর নামকে 
মাঁলয়ে দেবার ইচ্ছা 'ছিল তার, হল না, প্রাণে বেচে গেলেন 
রসূলুল্লাহ । কিন্তু আহত হয়েছেন ভীষণ ভাবে, কপাল থে*তো হয়ে 
হ; হু করে রন্ত ঝরছে, সঙ্গে সঙ্গে রন্তে লাল হয়ে গেল সারা দেহ, 
ক্ষতস্থানে হাত চেপে বসে পড়লেন তাঁন। দরে দাঁড়য়ে হায়েনার 
হাঁস হাসছে আবুজেহেল, কই আল্লাহ আল্লাহ কর না এবার_ 
আল্লাহ বলার সাধ 'মাঁটয়ে দিই একেবারে! 

এই সেই সাফা! আজ আল্লাহ ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যায় 
না এখানে । এই মহান পাবন্র শব্দ এখান থেকে ধ্বাঁনত প্রাতিধ্বানিত 
হয়ে কাবার শাল সূউচ্চ মিনার ছাপিয়ে ছাড়িয়ে যাচ্ছে নাখল 
বিশ্বে, কোন শান্ত নেই তাকে বাধা দেয়, কোন শান্ত নেই তাকে 
প্রাতরোধ করে দাঁড়ায়। 

এ পথ-পরিক্রমায় কতবার চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠল, 
কতবার সবার অলক্ষে মুছলাম! এক সময় সায়ী শেষ হল। বেরিয়ে 
এলাম কাবার বশাল চত্বরে। কাবার তখন অন্যর্প। এই এক 
ঘণ্টার মধ্যে কাবা প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে । পলকে প্রলয়ের মত 
অবস্থা । সারা মিনা যেন এই এক ঘণ্টার মধ্যে কাবায় উঠে এসেছে। 
কোথাও তিল ধারণের স্গান লেই। সমগ্র চত্বর জুড়ে তওয়াফ শুরু 


কাবার পথে ৩৮৩ 


হয়েছে, সেখানেও লোক ধরে না, হাজার হাজার মানুষ দু তলার 
উপর দিয়ে তওয়াফ শুরু করেছেন এবং এই পথটি সাধারণ 
তওয়াফের পথরেখার অন্ততঃ বিশগুণ বোশ। এই পথে যাঁরা 
তওয়াফ করছেন তাঁদের আর কম্টের শেষ নেই। আঁধার মাথায় নিয়ে 
মিনা থেকে বোরয়ে এক ঘণ্টা আগে এসেছিলাম বলেই সকল কিছ 
সূচার্‌ রূপে আমরা সম্পন্ন করতে পারলাম। সকল হাঁজ সাহেবদের 
আমরা বলব, হজকে সসম্পূর্ণ করতে হলে তাঁরা যেন আরাম- 
আয়েশের দিকে বোশ দৃম্টি না দেন। “সব কাজ আগে করব এই 
মনোভাব থাকলে আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন। 

স্তী এবং হাশমি ইশরাত দুজনে মিসফালার বাসায় চলে গেলেন। 
রাস্তার পাশে একটা ভাল সেলুন দেখে মাথাটা কামিয়ে নেবার জন্য 
আম প্রবেশ করলাম সেখানে । ধূলাবালিতে বেশবাস বেশ মাঁলন 'ছিল, 
তার উপর তন দিন গোসল নেই-_ আমাকে দেখেই সেলুনওয়ালা 
যেন নাক টান করে দাঁড়ালেন। ভাবখানা এই রকমঃ এ সেলুনে ধনী 
শেখেরা আসেন-_তুঁম কে হে রাখালের পো রাখাল, বলা নেই কওয়া 
নেই ঢুকে পড়লে এখানে 

প্রবেশ যখন করোছ, আমাকে আর বার করে দিতে পারলে না 
ধিল্ত দুটো হাতের দশটা আঙুল উণ্চু করে দুবার দেখাল অর্থাৎ 
চুল কাটবে? দাঁক্ষণা কুঁড় 'রিয়েলঃ পারবে দিতে ? 

মাথা কামানোর জন্যে কুঁড় রয়েল অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 
ঘাট টাকা । হাসব না কাঁদব। উপায় ছিল না, শেষ পযন্তি মাথা 
নেড়ে আমি মাথাটা পেতে 'দিয়েই বসে পড়লাম। যতক্ষণ মাথা 
কামালাম মনটা ভীষণ খচখচ করতে থাকল, আমার দশ 'দনের 
চলাচলতি হায় স্রেফ মাথা কামাতেই চলে গেল! 

স্তী এবং হাশমী ইশরাত আগেই বাসায় পেপছে গিয়োছিলেন, 
মস্তকমুণ্ডন শেষ করে আমিও হাঁজর হলাম যথা সময়। তন দন 
গোসল নেই তার উপর মস্তকমূণ্ডন জনিত অস্বস্তি, বিশাল দরীঘতে 
বাঁপ দিয়ে গোসল করার ইচ্ছে হচ্ছে তখন, সেই মৃহূর্তে স্বী 
বললেন এক বন্দু পাঁন নেই বাথরুমে । এমন পাঁরাস্থাততে রাগে 


৪8৮৪ কাবার পথে 


স্রশর দিকে তাঁকয়ে মৃদু হেসে বসে পড়লাম। ইয়াকুব আদম ঘরে 
ছিলেন, বললেন, তিন মিনিট সময় দিন হাঁজ সাহেব-পানি এনে 
পদাচ্ছ। আসলে সৌদ সরকারের সম্পূর্ণ প্রচেম্টা এতাঁদন 
নিয়োজত ছিল মিনা এবং অরাফাতে হাঁজ সাহেবদের পানি 
সরবরাহের কাজে, ফলে মক্কায় তখন পাঁনর বেশ সংকট। দেখতে 
দেখতে বড় দু'বালাঁত পান উপর থেকে এনে দিল ইয়াকুব আর 
তাতেই আমাদের সকলের তৃপ্তি সহকারে গোসল, এমন ক ছোটখাট 
কাচাকুচিও হয়ে গেল কছু7। সম্পূর্ণ তরতাজা হয়ে আল্লাহর 
কাছে শোকর করতে করতে অত্যন্ত তৃস্তি সহকারে এক সঙ্গে চা- 
নাশতা খেলাম সকলে। তারপর দরজা-জানালা বন্ধ করে গভীর 
ঘুমে তাঁলয়ে গেলাম। 

আবার যখন পথে নামলাম আমরা সূর্যের কোলাহল অনেক 
কমে এসেছে । সেই পড়ন্ত বিকেল মাথায় নিয়ে কাবা শরীফে আসর 
পড়ে ওখান থেকেই একটা ট্যাক্সি ধরে জুমরার দিকে রওনা হয়ে 
গেলাম। জ.মরাতুল আকাবায় নামিয়ে দেবে এই সতেই ট্যাঁক্সতে 
উঠোছলাম কিন্তু মাঝ পথে এক স্থানে থেমে ড্রাইভার বললে, এটাই 
হল আকাবা উপত্যকা, এখান থেকে নেমে একট হেটে গেলেই জুমরা 
পেয়ে যাবেন, গাঁড় আর ওাঁদকে যাবে না। অগ্রত্যা ভাড়া 'মাঁটয়ে 
নেমে এলাম সকলে । দলবদ্ধ লোকেরা ভিড় করে এগিয়ে চলেছেন, 
আমরাও সেই ভিড়ে মিশে গেলাম। 

দেখলেই বোঝা যায় এক সময় এই প্রান্তর একেবারে জনাঁবরল 
ছিল, এখনো যে মারাতনক ঘনত্বে ঘরবাঁড় তোর হয়ে গেছে তা নয় 
তবুও জনবসাঁত চোখে পড়ে । হ্যাঁএই সেই এীতহাসিক আকাবা, 
এরই নির্জন পথ বেয়ে চলতে চলতে নিস্তব্ধ রান্রর বুকে কয়েকজন 
ববদেশী মানুষকে নিজেদের মধ্যে আলোচনারত অবস্থায় দেখতে 
পেলেন রসলুজ্লাহ। 


তখন ছল হজ মৌসূম। নবুয়তের দশম বছরের কথা। 


কাবার পথে ৪6৮ 


হেজাজের 'বাভন্ন প্রান্তের মানুষ তখন হজ উপলক্ষে মন্ধায় সমবেত 
হয়েছেন। কিন্তু মক্কায় ইসলাম প্রচারে প্রতিনিয়ত নানান অসুবিধার 
সৃষ্টি হওয়ায় বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়োছলেন রসূলজ্লাহ। মক্কা 
থেকে কিছুটা দূরে নির্জন রাতে পথ বেয়ে হাঁটতে হাটিতে দেখলেন, 
ছ'জন লোক আকাবার এক কিনারায় বসে কথাবার্তা বলছেন। 
পরিচয়ের পর আল্লাহর রসূল জানতে পারলেন যে তাঁরা মাঁদনা 
বাসী। "তান বনয়ের সঙ্গে তাঁদের পাশে বসে নম কণ্ঠে বললেন, 
আপনারা যাঁদ আমার কয়েকটি কথা শোনেন খুশি হই। কথাগুলি 
যাঁদ আপনাদের ভাললাগে গ্রহণ করবেন অন্যথায় যা আপনাদের 
আভরুচি। সন্তুষ্টচিন্তে আগন্তুকেরা রসৃল;জ্লাহ স-এর প্রস্তাবে 
সম্মত হলেন। তখন রসূলুল্লাহ অত্যন্ত সহজ এবং সরল ভাবে 
ইসলামের মূল বিষয়গনাীল তাঁদের সামনে তুলে ধরলেন এবং মধুর 
কণ্ঠে কালাম পাকের কয়েকাঁট আয়াত পাঠ করে শোনালেন। 
অবশেষে মহান ইসলামের প্রাত তাঁদের আহবান জানালেন। 

একজন নবীর আসার কথা এপ্রা পূর্বেই শুনোছিলেন, 
রসহলুজ্লাহর কথা এবং কোরআনের আয়াত তাঁদের মনে দারুণ 
প্রীতীক্রয়ার সৃষ্টি করল। একসময় তাঁরা বললেন, দেখবেন মদিনার 
ইহুদীরা যেন আমাদের পরাঁজত না করে। িাজেদের মধ্যে 
[কছদক্ষণ আলোচনার পর কি আশ্চর্য সেই লোকগুলি সানন্দে 
একযোগে মূসলমান হয়ে গেলেন। 

সেই আকাবা আজ কল্লোলিত। আমরা সকলে দলবদ্ধ ভাবে 
সেই উপত্যকার উপর দিয়ে জুমরার দিকে এগৃচ্ছি। পরের বছর 
নব্দয়তের একাদশ বছরে, আকাবার এই নির্জন প্রান্তরে রসূলুজ্লাহর 
সঙ্গে মিলিত হলেন বার জন মাঁদনাবাসী। তাঁরা নবণীজীর হাতে 
হাত রেখে ইসলামে দীক্ষিত হন এবং বাইয়াত বা প্রাতজ্ঞা গ্রহণ 
করেন। ইতিহাসে এটাই “আকাবার প্রথম বাইয়াত হিসেবে 'বখ্যাত 
হয়ে আছে। কয়েকাঁদন রসহলুল্লাহর মহান সঙ্জালাভ করার পর 
বিদায়ের সময় এ*রা মিনতি জানালেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ! কোরআন 
এবং ইসলামের 'বাভন্ব বিষয় শিক্ষা দিতে পারেন এমন একজন 


৪৮৬ কাবার পথে 


লোককে যাঁদ আমাদের সঙ্গে দিতেন বড় ভাল হত। সাহাবাদের এই 
প্রার্থনা মত নবাঁজী বিখ্যাত সাহাবী মোসআব ইবনে উমাইরকে 
তাঁদের সঙ্গে পায়ে 'দিলেন। 

আকাবার এই মরূময় উপত্যকায় হীতিহাসের কত না উজ্জল রত 
ছাঁড়য়ে আছে। প্রাতাবন্দয ধূলিকণা যেন ইসলামের স্বর্ণোজ্জবল 
ইতিহাসের এক একাঁট মোহময় ঘটনাবহৃল পৃচ্তা। মোসআব ইবনে 
উমাইর এর ইীতিহাসাঁট ক কম বিস্ময়ের! 


মোসআব ইবনে উমাইর! আভজাত ধনীর ঘরে অসম্ভব আদরে 
মানূষ। একেবারে আলালের ঘরে দুলাল। ইংগিত মান্র সব ?কছুই 
তাঁর সামনে এসে হাঁজর হত। বাজারের সব চেয়ে দামী কাপড়টি 
তাঁর জন্যে থাকত 'নার্দ্ট। আর সেই বেশভ্‌ষায় সাঁঙ্জত হয়ে তানি 
খন মন্ধার পথে বার হতেন তাঁর আগে-পিছে থাকত আর্দালীর দল। 
তাঁর চলার সাথে সাথে হতবাক হয়ে যেত পাঁথকেরা। ইসলামের 
প্রাথমক যুগে সেই মোসআব যখন আল্লাহর রসমলের হাতে হাত 
রেখে সত্য ধর্মে দীক্ষিত হলেন, তাঁর সম্বল হল একখানি মান্র কম্বল। 
ঝড়ে যেমন ডাল থেকে শুকনো পাতারা ঝাঁকে ঝাঁকে ঝরে যায়, ইসলাম 
গ্রহণের পর তাঁর দেহ থেকে তেমাঁন দর্প-অহামিকা অহত্কারেরা 
নিমেষে ঝরে নিঃশেষ হয়ে গেল। সর্বভোগণী হলেন সর্বত্যাগণী। 
শতাঁন হয়ে উঠলেন একজন কোরআন বিশেষজ্ঞ, ইসলামের অন্যতম 
এক স্তম্ভ। ঘদর যুদ্ধে ইসলামের জাতীয় পতাকার মহান 
মর্যাদাবান বাহক ছিলেন এই মোসআব, ওহোদের অগ্নি পরাক্ষাতেও 
'এই গোরবময় পতাকা বহন করার দায়িত্ব রসুলুজ্লাহ মোসআবকেই 
অর্পন করেছিলেন। ওহোদের কঠিন সমরে পতাকার মর্যাদা রক্ষার 
জন্য এই আতন্রসমর্পিত সাহাবা প্রথম হতেই প্রাণপন শাল্ততে যুদ্ধ 
করাছলেন, শত্রুপক্ষের তরবারি তীর ও বর্শার আঘাতে তাঁর শরণরে 
'কোন স্থান অক্ষত ছল না, তবুও 'তাঁন আবরাম যুদ্ধ করাছলেন। 
ডান হাতে ছিল জাতীয় পতাকা । দুরধর্য কুরেশ ইবনে কামিয়া তা 
বক্ষ্য করে আত দ্ুত ছুটে আসে এবং তরবান্পির এক কোপে তাঁর 


কাবার পথে ৪৮৭ 


ডান হাতকে দেহ থেকে 'ছন্ন করে দেয়। মোসআব তখন বাঁ 
হাত দিয়ে উধের্ব তুলে ধরে জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষা করেন। 
পাষাণ ইবনে কাঁময়া নকটেই ছিল, মোসআবকে কাবু করতে তার 
সময় লাগল না। সে ঘুরে দাঁড়য়ে 'দ্বিতীয় কোপে ঘাম হাতটিকেও 
দেহ থেকে বিচ্ছি্ন করে 'দিল। দূহাত ছিন্ন অবস্থায় মহামান্য 
সাহাবী অসীম যন্তুণা সহ্য করতে করতে সবে দাঁড়য়েছেন, চোখের 
পলকে শন্রুপক্ষের একটি তাঁর এসে তাঁর জ্ঞানসমৃদ্ধ বক্ষদেশ ভেদ 
করে চলে গেল। কাটা কবুতরের মত ছটফট করতে করতে ওহোদের 
বালুময় প্রান্তরে লুটিয়ে পড়লেন জ্ঞানতাপস মোসআব, কিছ পরে 
তাঁর সকল যন্ত্রণার শেষ হল, তান জান্নাতলোকে চলে গেলেন। 

এই সাহাবীর বলাস বহুল পূর্ব জীবন সম্পর্কে নবীজঈ 
সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন, ইসলাম গ্রহণের পর স্বস্বত্যাগগী হয়ে 
একাঁট মান ছেক্ড়া কম্বলকে সম্বল করে ফাঁকরের মত 'নদারূন 
কম্টের মধ্যে দন যাপন করতে দেখে একাঁদন কেদে ফেললেন 
রসলহজ্লাহ। ওহোদ সমরে যোদন মোসআব মারা গেলেন, সৌদনও 
তাঁর সম্বল ছিলএকখাঁন কাপড় এবং সোৌঁট তাঁর পরনেই ছিল। 
কাপড়টি এত ছোট ছিল যে দাফন করার সময় দেখা গেল মাথার দিকে 
টেনে দিলে পা বোঁরয়ে যায় আবার পায়ের দিকে টেনে দলে মাথা . 
আলগা হয়। এমন অবস্থায় মাথা ঢেকে পায়ের উপর কিছ? আজখার 
ঘাস রেখে দাফন করার 'নর্দেশ দলেন ম্‌স্তাফা । 

এই মোসআবকেই কোরআন এবং ইসলাম শিক্ষা দেবার জন্য 
রসুলহজ্লাহ পাঠিয়ে দিলেন মাঁদনায়। 

মাঁদনায় এসে তিনি আসআদ ইবনে যোবারার বাড়তে অবস্থান 
করতে থাকেন। শিক্ষাপদ্ধাত এবং প্রচারের একাঁটধারা ঠিক করে 
নিয়েছিলেন, সেই ধারা অন্যায়ী প্রতিদিন তিনি এক-একটি গৃহে 
গমন করতেন এবং ইসলামের আদর্শ বর্ণনা ও কোরআন পাঠের পর 
মাদনাবাসীদের সত্যধর্মের প্রাত আহবান জানাতেন। তাঁর 
অবিরাম প্রচেষ্টার ফলে প্রাতাঁদন একজন দুজন করে মুসলমানের 
সংখ্যা বাড়তেই থাকে এবং অজ্পকালের মধ্যে মাঁদনার প্রায় সকল. 
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গোত্রের মধ্যে ইসলাম ছাঁড়য়ে যায়। মাঁদনার মানুষেরা তাঁকে “আল্‌ 
মূকরণ" বা অধ্যাপক নামে আখ্যায়িত করতেন। 

মোসআবের প্রচারের ধারা যে কত মধুর আকর্ষণীয় এবং 
হৃদয়স্পশ্শ' ছিল দু-একটি ঘটনা থেকেই আমরা তাঁর স্বরূপ 
উপলাব্ধ করতে পাঁর। তখন আশহাল গোন্রের প্রধান সমাজপাঁত 
এবং নেতা ছিলেন সাআদ ইবনে মাআজ । মাঁদনার সমগ্র পৌত্তীলক 
সমাজের উপরেও তাঁর প্রভাব ছিল অপাঁরসঈম। বানু জাফর গোন্রের 
দলপাঁতি হলেন উসায়েব। একদিন সাআদ আর উসায়েব দুজনে 
একন্রিত হয়ে ঠিক করলেন যে. যেমন করেই হোক মোসআবের প্রচারে 
বাধা দিতে হবে অন্যথায় কিছাাঁদনের মধ্যে মাদনার সব লোক 
মুসলমান হয়ে যাবে। প্রাতিবাদের জন্য উসায়েবকে পাঠিয়ে ফলাফল 
শোনবার অপেক্ষায় উন্মাখ হয়ে বসে রইলেন সাআদ। ওাঁদকে 
মোসআব তখন একজনের বাঁড়তে ধর্মের ব্যাপারে গভনর আলোচনায় 
ম্ন ছিলেন। উসায়েব সেখানে এসেই অশ্লীল ভাষায় মোসআবের 
বিরুদ্ধে গাঁলগালাজ শুর; করলেন এবং শেষে তরবারি উল্মুন্ত করে 
বললেন, ভাল চাও ত এখুনি মাদনা ছেড়ে চলে যাও। 

মোসআব শান্ত ভাবে পাঁবন্র দৃম্টতে তাকালেন। একজন 
নম্র স্বরে বললেন, আপাঁন ত আমার কোন কথা শোনেন নি। আত 
সামান্য সময়ের জন্য বসন, আমার কথা শুনে যাঁদ আপনার খারাপ 
লাগে তখন যা বলার বলবেন। 

এমন বিনয় ব্যবহারে উসায়েব মনে মনে বেশ লজ্জত হয়ে 
সেখানে উপবেশন করলেন। ইসলামের উদারতা এবং ওঁজ্জবল্যের 
ব্যাখ্যার পর মোসআব মধুর কণ্ঠে কালাম পাকের কয়েকাঁট আয়াত 
পাঠ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে উসায়েবের মনে এক অসম্ভব রকম 
বেহেশাঁতি আলো এসে পড়ল, কালবিলম্ব না করে তান মোসআবের 
হাতে হাত রেখে ইসলাম কব্‌ূল করলেন। 

বাঞ্চিত সময়ের অনেক পরে ধার পায়ে ফিরে এলেন উসায়েব। 
সাআদ অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? আমতা আমত্য 
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করে উসায়েব বললেন, লোকাঁট কি বলে আম ঠিক বাঁঝ না, 
আপাঁন একবার গেলে ভাল হত। 

বোধহয় এমন কথার অপেক্ষা করাছলেন সাআদ, অস্ব্রসাঁজ্জত 
হয়ে তান সঙ্গে সঙ্গে বোরয়ে গেলেন। মোসআবের সম্মুখে এসে 
যথারীতি গালিগালাজ করতেই তান পূর্বের মত শান্ত কণ্ঠে এবং 
মধূর ব্যবহারে উগ্র সাআদকে কিছুটা আওতার মধ্যে নিয়ে এলেন। 
সাঁপুড়ের হাতে ফণা তোলা কাল কেউটে যেমন বশ হয়ে যায়, 
সমধূর এলাহানের কালাম পাকের আয়াত শ্রবণে অবশেষে উদ্ধত 
সাআদের অবস্থাও তেমন হয়ে গেল। তাঁর কথার বিষ দূর হল, 
হাঁক-ডাক ভূলে গেলেন 'তাঁন এক আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্রমেই তাঁর 
মাথা নত হয়ে আসছিল। 'তাঁন ইসলাম গ্রহণ করে নতুন জীবন লাভ 
করলেন। “কিন্তু এখানেই ক্ষান্ত হলেন না, সঙ্গে সঙ্গে ফিরে গেলেন 
আপন গোন্রের লোকদের কাছে। তাদের সকলকে কাছে ডেকে 
শুধালেন, তোমরা আমাকে কেমন লোক মনে কর? সকলে সমস্বরে 
উত্তর দিলঃ নিঃসন্দেহে আপনি আমাদের মধ্যে শ্রেন্ঠ। আমরা ত 
আপনাকেই অনুসরণ করি। সর্বজন সমক্ষে দ্বিধাহীন উদাত্ত কণ্ঠে 
সাআদ ঘোষণা করলেন, তবে সকলে জেনে রাখ আমি এখন 
মুসলমান। মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে আমার 
আর কোন সম্পর্ক নেই। উসায়েবও আপন গোন্ের কাছে নিজের 
মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করলেন। মোসআবের প্রচেষ্টা আর 
এই দুই নেতার আঁবরাম তৎপরতার জন্যে দুই গোত্রের সকলে প্রায় 
একযোগে মুসলমান হয়ে গেলেন। 

এমনই 'ছিল সর্বত্যাগী আল মূকরী মোসআবের ইসলাম 
প্রচারের ধারা। আজ ভেবে অবাক হয়ে যাই আকাবার এই 'বিরল 
প্রান্তর থেকে সোঁদন কতবড় সৌভাগ্য আর হীরক খণ্ডকে সঙ্গে 
নিয়ে আকাবার যারীরা ইয়াসরেবে ফিরে ছিলেন! 

আকাবার এই উষর প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হয়োছল “আকাবার 
দ্বিতীয় বাইয়ত।' নতুন তৈল সিনে 'নভ্‌ 'নিভ্দ দীপ শিখার 
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উজ্জল হয়ে ওঠার মত এই "দ্বিতীয় প্রাতিজ্ঞায় ইসলাম যেন প্রচণ্ড 
প্রাণশান্ততে পুনজর্শীবত হয়ে উঠল। 

নবুয়তের দ্বাদশ বছর। 

দেখতে দেখতে আঁতবাহিত হল আরো একটা বছর। হজ 
মৌসুম এসে গেল আবার। সারা আরব চণ্ল। সবার লক্ষ্য কাবা, 
তীর্থ এবং ঘাঁণজ্য-_ এক সঙ্গে দুই কাজ। মাঁদনা থেকে বাঁহর্গত 
হল পাঁচ শত জনের এক বশাল কাফেলা, মুসলমানদের একাঁট দলও 
এল কাবায়। এই দলে ছিলেন ৭২ জন ম:জাঁহদ আর এই ৭২ 
জনের একজন হলেন কাব ইবনে মালিক। তিনি বলেনঃ “আমরা 
মক্কায় এসে হযরতের দর্শনলাভের জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়লাম। বারা 
ইবনে মারুর হলেন মাঁদনার এক গোচ্ঠীর প্রধান এবং বিশেষ সম্ভ্রান্ত 
লোক। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আমি ঘার হয়ে পড়লাম। কিন্তু আমরা 
কেউ হযরতকে চিনতাম না। বিশেষ অনূসন্ধানে অবগত হলাম যে 
তাঁর িতৃব্য আব্বাস এবং তান কাবায় বসে আছেন। আমরা 
দ্রুত সেখানে হাজির হলাম। সালাম জানিয়ে এক পারে উপবেশন 
করতেই রসুলুল্লাহ স আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, আপাঁন কি 
এ*দের চেনেন? ঘধ্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে আলাপ থাকায় 'তাঁন 
বললেন, হ্যা চানি। হান বারা ইবনে মারুর, মাঁদনার এক সম্মানীয় 
গোম্ঠীপাঁত। আর আমাকে দোঁখয়ে বললেন, ইনি মালিকের প্র 
কাব। কাব বলছেন, একথা আম জাবনে বিস্মৃত হব না, যখন 
রসুলদজ্লাহ আমার নাম শুনে ঘললেন, “কাব_াযাঁন কাঁব?' 
আব্বাস বললেন, হ্যাঁ তিনিই ।” (বুখারী শরীফ । উৎসঃ মোস্তাফা 
চরিত) 

মাঁদনার মুসলমানগণ অত্যন্ত সত্তক্তার সঙ্গে তাঁদের কর্তব্য 
সম্পাদনের পথে অগ্রসর হলেন। এবার তাঁরা এসেছেন রসুল;ল্লাহকে 
তাঁদের দেশে নিয়ে যাবার প্রস্তাব পেশ করার জন্যে। এ বিষয়ে 
অত্যন্ত সংগোপনে কথাবার্তা চলাছল। অবশেষে বিস্তারিত 
আলাপ আলোচনার জন্যে স্বয়ং রস্‌লহজ্লাহ স স্থান এবং সময় 
1নার্দন্ট করে 'দিলেন। বললেন, বারই জিলহজ গভীর রাত্রে 
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আকাবার শার্দস্ট এলাকায় সকলে যেন একন্রিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে 
সতর্কতামূলক উপদেশ দিলেন, সাবধান যে যার মত চলে আসবে, 
কেউ কারো জন্যে অপেক্ষা করবে না, সোরগোল করে ডাকাডাকি করো 
না, কেউ ঘুমিয়ে পড়লে তাকে জাগাবার চেষ্টা করো না। বিরুদ্ধ 
পক্ষেরা যেন কোন অবস্থায় কোন কথা অবগত হতে না পারে। 

যে আকাবার উপর 'দিয়ে এই মুহূর্তে আমরা দলবদ্ধ ভাবে 
জুমরার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, সৌদন বারই জিলহজ তাঁরখের সেই 
নার্দস্ট রাতে মাঁদনার সেই আশ্চর্য মুসলমানেরা ঘন অন্ধকার 
মাথায় নিয়ে এক অসম্ভব মনোবল সম্বল করে এই আকাবাতেই 
সমবেত হলেন সকলে । প্রিয় চাচাজী হযরত আব্বাসকে সঙ্গে 'নয়ে 
ঘথাসময়ে এই উদ্বেলিত জনতার সঙ্গে মিলত হলেন রসুলুল্লাহ 
স। অসম্ভব মূল্যবান সময়, অপচয় করা চলে না এক মূহূর্ত। 
হযরত আব্বাস কথার সূচনা করলেন। তিনি তখনো মুসলমান 
হননি। তবুও সকলকে সম্বোধন করে বললেন, হে খাযরাজ গোত্র! 
হে আউস গোত্র! সকল 'দিক ভালভাবে াববেচনা করে কাজ কর্‌ন। 
মুহম্মদ স, হাজার হোক আমাদেরই লোক। শন্রু-মিন্র, দোস্ত- 
দুষমণ সকলেই তাঁর সন্দ্রম ও চরিব্রমহত্তৰ স্বীকার করে। এখানে 
তাঁর আপনার লোকও দু-চার জন আছে। আমরা সুখে দুঃখে সকল 
সময় তাঁর সঙ্গে আছি এবং শন্লুর বিরুদ্ধে তাঁর হয়ে মোকাবিলা 
করি। এখন আপনারা তাঁকে স্বদেশে নিয়ে যেতে চাইছেন, ব্যাপারটি 
কিন্তু সহজ নয়। ভেবে দেখুন, যাঁদ মত্যু পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে থাকতে 
পারেন ভাল কথা, অন্যথায় 'বিষয়াট এখনো ভালভাবে চিন্তা করুন। 

হযরত আব্বাসের বন্তব্য সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে আনসারদের 
নিচে লালিত পালিত, য্‌দ্ধবিগ্রহ আমাদের রন্তের মধ্যে রয়েছে এবং 
আমরা তাতে বিশেষ ভাবে অভ্যস্ত। 

এই কথার মধ্যে আনসারদের মনোভাব সুস্পম্ট হয়ে উঠেছে। 
এরই প্রাতধবাঁন করে আবুল হাইসাম বললেন, হে আল্লার রসূল! 
ইহমাদদের সঙ্গে আমাদের সম্পক্: দশর্খাদনের। আপনার নিকট 


৪৯২ কাবার পথে 


বাইয়াত গ্রহণের পর তারা আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, সমগ্র আরব 
আমাদের 'বরুদ্ধে হয়ত যাম্ধ ঘোষণা করবে, আমরা তাদের 
মৃকাবেলার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কিন্তু এর 'বানময়ে আমরা 
কি পাব? 

সঙ্গে সঙ্গে রসুলুল্লাহ স উত্তর দিলেন, বিনিময়ে তোমরা পাবে 
নাজাত-_ম্ান্ত, অনন্ত বেহেশত আর আল্লাহর প্রসন্নতা । 

আবুল হাইসাম তাঁর সকল সন্দেহ দূর করে নিতে চান। 
পুনরায় 'তানি জিজ্ঞেস করলেন )ইসলাম যখন বিজয়ী হবে আর যখন 
আপনি হবেন শান্ত ও ক্ষমতার বিপুল অধিকারী, আমাদের ত্যাগ 
করে তখন কি আপিন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন ? 

দৃঢ় কণ্ঠে রসৃলুজ্লাহ স উত্তর দলেন, না তা হবার নয়। এখন 
আম তোমাদের একজন, জীবন মরণের সম্বন্ধ এখন তোমাদের 
সঙ্গে। সুখে-দুখে সমরে-শান্তিতে, জয়-পরাজয়ে, আনন্দে-বেদনায় 
সকল অবস্থায় আম তোমাদের সঙ্গে থাকব। 

এই কথায় সকলের শিরায় শিরায় এক উদ্দাম উৎসাহের উল্লাস 
ছড়িয়ে গেল। আর কোন দ্বন্দ নেই, কোন দ্বিধা নেই, । বাইয়াতের 
জন্য সকলেই হাত বাঁড়য়ে দিলেন। রসৃলুজ্লাহ স-এর হস্ত 
মূবারক স্পর্শ করে বাইয়াত গ্রহণ চলছে, এক সাবধান দূরদর্শী 
হে আমার স্বদেশবাসগণ, ক্ষান্ত হও, স্থির হয়ে আবার একট; চিন্তা 
কর। জেনে রাখ এই বাইয়াতের কারণে আরব অনারব সকল জাতি, 
সকল গোত্র আমাদের দুষমণ হয়ে যাবে আর এই বাইয়াতের অর্থ হল 
সকল জাতির সঙ্গে আনবার্য যুদ্ধ ঘোষণা। সুতরাং এখনো সময় 
আছে, উত্তমরূপে চিন্তা করে দেখ। যাঁদ কাপুরুষতা তোমাদের 
গ্লাস না করে তাহলো বসামল্লাহ! অগ্রসর হও সম্মূখে। এর চেয়ে 
কল্যাণকর পদক্ষেপ আর কি হতে পারে! 

সমবেত আনসারগণ দলবম্ধভাবে মস্তক আন্দোলিত করলেন, 
আমরা যথেম্ট ভেবে দেখোঁছ, আর ভাবার কিছ নেই। আমরা সকলে 
দকল পাঁরাস্থাতর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। 


কাবার পথে ৪৯৩ 


বাইয়াত গ্রহণ সমাপ্ত হলে আল্লাহর রসূল সেই 'জন্দাঁদল 
মুজাহিদগণের মধ্য হতে বারজন নকীব বা প্রচারক মনোনীত করার 
নরেশ দিলেন। মাদনাবাসিগণ নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার 
পর বার জন সম্মানীয় ব্যান্তকে এই পদের জন্য মনোনীত করলেন। 
মনোনয়ন পর্ব সমাপ্ত হলে রসলুজ্লাহ স তাঁদের কর্তব্য বাঁঝয়ে 
দিয়ে বললেন, স্বদেশে গিয়ে আল্লাহর নামে বিজয় ঘোষণা এবং 
ইসলাম প্রচার এই হবে আপনাদের কাজ। অন্ধকারের মধ্যে শত 
বিপদের ব্‌কে ঝাঁপিয়ে পড়ে সত্যের আলো ছাড়িয়ে দিতে হবে এ 
জন্যে ক প্রস্তুত আছেন আপনারা ? 

এক আশ্চর্য বিদদ্যুং শিহরণের মত সকলেই দেহের প্রাতাট 
বিন্দুতে এক অলোকিক শান্ত অনুভব করলেন। 'স্থর প্রত্যয়ানষ্ঠ 
দৃঢ় কণ্ঠে সমবেত ভাবে সকলে উত্তর দিলেন, আমরা প্রস্তুত। 

এই অকুতভয় আত্মত্যাগ্গী দ্বাদশ মহান সাহাবা প্রত্যেকেই 
ছিলেন আপন গোত্রে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাবান। ফলে এদের 
ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় গোটা মাঁদনা ইসলামে দীক্ষিত 
হয়ে গেল। 

বাইয়াত গ্রহণ তখনো সম্পূর্ণ হয়ানি, কথাবার্তা কিছ উচ্চ হতেই 
হযরত আব্বাস সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন, আস্তে আস্তে । ভূলে 
যাবেন না চারদিকে শত্রুরা ঘিরে আছে। 

কথাট ছু পরেই সত্যে পাঁরণত হল। তথ্য সংগ্রহের জন্য 
কুরেশদের চর শয়তানের মত চতুর্দকেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এই 
চরেদের মধ্যে এক শয়তান মোনাববাহ৫2) ঘুরতে ঘুরতে 
আকাবার এই নিজ পথে এসে এতগ্লি মানুষকে রসুলুল্লাহ 
স-এর সঙ্গে দেখে চিংকার করে উঠল ঃ হে কুরেশ সন্দ্দারগণ! তোমরা 
নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছ আর এ দিকে হতভাগাটা তার দলবল নিয়ে 
তোমাদের বরদ্ধে মারাতনক ষড়ফন্ত্ পাকাচ্ছে। এই মোনাববাহ 
ছিল রসুলদজ্লাহ সএর জীবনের দূষমণ। হিজরতের রাতে 
অনেকের সঙ্গে এই শয়তান তার ভাই নবীহকে সঙ্গে নিয়ে নবীজণকে 
হত্যার জন্যে সারা রাত ঘর পাহারা দিয়োছল। 


৪৯৪ কাবার পথে 


চিৎকার শুনে রসুলুল্লাহ স বললেন, এ শব্দে বিচালত হয়ো 
না,ও আমাদের কোনই ক্ষাত করতে পারবে না। 

তখন রান্রি তৃতীয় প্রহর, শান্ত নীরব চারাঁদক। শীতল হাওয়া 
বইছে মৃদু মৃদু । বাইয়াত সম্পূর্ণ হলে নবীজীর নির্দেশে মত 
ইয়াসরেববাঁসগণ 'নঃশব্দে নিজ নিজ কাফেলায় গমন করলেন, 
আল্লাহর রসূলও এক সময় 'পতৃব্য আব্বাস সহ শহরে প্রত্যাবর্তন 
করলেন। সকালে কিন্তু হল:স্থুল কাণ্ড বেধে গেল কুরেশদের 
মধ্যে, কথাটা আদৌ চাপা থাকে নন, তারা মাঁদনাবাসীদের কাছে এসে 
তপ্ত কন্ঠে কৈফিয়ত তলব করল, আমরা তোমাদের বিশ্বাস করি, 
ভাল সম্পর্ক বজায় রেখে চলোছি আর এাঁদকে গোপনে গোপনে 
আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছ তোমরা । 
তখন, মুসলমানেরা কোনকথা না বলে নত মুখে যে যার উটে দাঁড়দড়া 
বাঁধাছলেন, ওদকে পৌত্তীলকেরা কেউই এ সংবাদের ছুই জানত 
না। সুতরাং তারা অবাক হয়ে পুরো ব্যাপারটাই অস্বাঁকার করল। 
ব্যর্থকাম কুরেশদল মক্কায় ফিরে এল। 

সর্বশান্তমান আল্লাহর শান্ত রোধ করে সাধ্য কার! আকাবার 
ছড়িয়ে গেল দূর মাঁদনার ঘরে ঘরে। 

পথ হাটতে হটিতে এই মুহূর্তের জনবহুল আকাবা উপত্যকার 
দিকে চোখ তুলে তাকালাম আমি। হূদয় মন উথাল পাতাল, 
অতীতের কত না সংঘর্ষ মুখর সোনালি ইতিহাসের মানমানকা 
ছাঁড়য়ে আছে এই পাঁবিত্র মরুর প্রাতাবন্দয ধূলিকনায়! ভাবা ঘায় 
না। গভীর একটি দীর্ঘ *বাসের সঙ্গে হৃদয়ের তলদেশ থেকে 
বেরিয়ে এলঃ অল্লাহ হন, আল্লাহ মহান। আপনার কুদরতের কোন 
সীমা নেই, শৈষ নেই। 

হাশাম ইশরাত কেবলই ছয়ে পড়ছিলেন। পিছন ফিরে 
তাগাদা দিতে কয়েক পা দূত আসেন তারপর গাঁত শলথ হয়ে যায় 
আবার। দেখলাম তিনি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আবহাওয়ায় 


কাবার পথে ৪৯৫ 


যথেম্ট উত্তাপ ছিল, সকলের চোখে-মুখেই ক্লান্তির ছাপ সুস্পন্ট। 
সড়কের দু পাশে বহু বিদেশী মানুষ আস্তানা গেড়েছেন, এর মধ্যে 
রইস আর খান্দানী মানুষের সংখ্যাও কম নয়। তাঁবুগলি দেখলেই 
আভজাত্যকে অনুমান করা যায়। একটি তাঁব্‌তে আমাদের 
দৃষ্টি আটকে গেল। প্রবেশ মুখে ঝালর দেওয়া দামী পর্দা, 
মেঝেয় বহুমূল্যবান প্র কার্পেট, দ7 পাশে দুটি এয়ার কুলার 
রীতিমত আঁভজাত ব্যবস্থা । হয়ত এই বিত্তবান ইরাণী দম্পাঁত 
কোন হোটেলে ঠাঁই পানাঁন অথবা রসূলুজ্লাহ স তাঁবুতে অবস্থান 
করোছিলেন বলেই এ*রাও স্বেচ্ছায় এই নির্বাসন গ্রহণ করেছেন। 
কে জানে! এই তাঁবুর কাছে এসে আমার গাঁত অত্যন্ত *লথ হয়ে 
গেল। পরপর অনেকগীল তাঁবৃতে কার্পেট বিছানো দেখতে 
পেলাম। এই তাঁবৃগলির একাঁটর সামনে দাঁড়য়ে পড়লেন হাশাম 
ইশরাত। দাঁড়াতেই এক ভদ্রলোক বোরয়ে এলেন 'ভতর থেকে, ঠিক 
যেমন ঘন মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ বেরিয়ে আসে, অপরিমেয় স্বাস্থ্য 
নয়নাভরাম রূপ- চোখ ফেরানো যায় না। মনে হল তাঁবুর মুখটা 
মুহূর্তে ঝিলমিলিয়ে উজ্জল হয়ে উঠেছে। তিনি এক চোখ প্রশ্ন 
নিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। হাশমি ইশরাত ভাবপ্রকাশের 
আঁদমতম প্রথায় বৃঝিয়ে দিলেন যে তানি অত্যন্ত 'পপাসার্ত। এই 
ভাবে একজন অপারাঁচিতজনের কাছে পানি চাইতেই আঁম বেশ 
'বিরন্ত হয়ে বললাম, আমাকে বললেই ত এক বোতল পান 'কিনে 
দিতাম। স্ত্রী বললেন, আপনার রাগ করা ঠিক হচ্ছে না, একজন 
বৃদ্ধার পক্ষে এই অবস্থায় এক বুক পিপাসা নিয়ে ধৈর্য ধরা কিন। 
বুঝলাম, এভাবে বিরান্তি প্রকাশ করা ঠিক হয়নি, আমারই ধৈর্য ধরা 
উঁচত ছিল। ও দিকে পাঁনর কথায় দেখলাম ভদ্রলোক যেন তোর 
পিলেন এর জন্যে, ছুটে ভিতরে চলে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে 
এলেন বরফ-শীঁতল পানি আর এক মুঠো দামী খূর্মা। আতিথেয়তার 
সুযোগ পেয়ে যেন কৃতার্থ হয়ে গেলেন। মূখে সে এক অদ্ভূত 
বিনয় আর শ্রদ্ধা মেশান মৃদু হাঁস। এই পাঁবন্ল মৃত্তিকায় আইয়াম 


৪৯৬ কাবার পথে 


তাশারকের এই পাবন্ন দিনে তান যে এমন একট কাজ করার সুযোগ 
পেলেন এর জন্যে তান যেন আমাদেরই মুবারকবাদ জানাচ্ছেন। 

কতটা পথ হেটে এলাম আমরা নিজেরা জান না। অথচ যাকে 
জজ্ঞাসা কার 'তানিই বলেন, জুমরাঃ এই ত সামনে। একটা 
বাজার পার হলাম, মব্ধা থেকে যে সংড়ঙ্গ পথটি এসেছে সেটিও 
আতন্রম করলাম এক সময়, কিছ; দুরে দেখলাম 'িমীয়মান এক 
পবশাল মসাঁজদ এবং এসব দেখতে দেখতে অবশেষে বহবাঁঞ্থত 
জুমরা দৃষ্টি গোচর হল। কাল যে জুমরায় অনায়াসে পাথর 
মেরেছি আজ জনারণ্যে দুর্গম সেই পাবিন্র স্থানে পেশছানই 
প্রায় অসম্ভব মনে হল । প্রচন্ড চাপে অক্লান্ত পারশ্রমে অগ্রসর 
হতে হতে যখন প্রায় হাত ত্রিশ দূরে আছি, দেখি জনম্োতের 
দুর্বার ঢলের মূখে আমরা দ্বিতীয় জূমরার দিকে এগিয়ে 
যাচ্ছি। সুতরাং আর অপেক্ষা না করে সেখানেই দাঁড়য়ে 
শয়তানের দিকে পাথর ছশুড়লাম। মনে হল একাটিও সাঠক লক্ষ্যে 
পেশছাল না, শয়তানকে আঘাত করার পাঁরবর্তে হয়ত সেগ্ঢলি অনেক 
হাঁজ সাহেবের মস্তক স্পর্শ করেছে কিন্তু আমরা নরূপায়, আল্লাহ 
আমাদের অন্তর জানেন। মনে বেশ কিছু বেদনা আর অস্বাঁস্ত 
ণনয়ে এই ভাবে আমরা সোৌঁদন [তিনাঁট জুমরায় রাঁম করা শেষ 
করোছলাম। এখানে একটি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজনঃ রাস্তার 
উপর এবং নিচে উভয় দিক দিয়েই রাঁম করার ব্যবস্থা আছে। প্রথম 
দন রমি করোছিলাম রাস্তার উপর 'দিয়ে আর দ্বিতীয় দিনে রাস্তার 
তলদেশে দাঁড়য়ে। 

ছিন্ন ভল্ন অবস্থায় বাইরে এসে দোখ মগ্ারবের সময় প্রায় উত্তীর্ণ । 
আমাদের সঙ্গে কোন নামাযের পাট ছিল না। দাঁড়য়ে ভাবাছ 
হঠাৎ দৌখ একটি গাঁড় এসে থামল এবং তার ভিতর থেকে দুত নেমে 
এলেন কয়েকজন ইন্দোনেশীয় যুবক । তাঁরা পিচ বোর্ড 'বাছয়ে 
তার উপর নামাযের উদ্যোগ করতেই আমরাও পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। 
নামাষের আর কোন অসুবিধা রইল না। 

নামা থেকে ফারাগাত হয়ে ভারহীীন ম্যন্ত মনে চুপচাপ বসে 


কাবার পথে ৪৯ 


রইলাম গকছুক্ষণ। আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল বরফ শীতল পাঁনর 
একটা বিশাল ভ্যান, মনে হল হাজার তিনেক গ্লাস্টকের বোতল 
'আছে তাতে । মুহূর্তে সকলেই ছুটে এসে ঘরে ধরল গাঁড়টাকে, 
এইভাবে ভীষণ রকম কসরত করে শয়তান মেরে সকলেই 'পিপাসার্ত। 
আধ ঘণ্টারও কম সময়ে সব শেষ। আমরা বসে 'হসাব কষলাম, দুই 
থেকে আড়াই শো রিয়েল খরচ আর আয় পাঁচ থেকে ছ হাজার। 
সুতরাং আমরা বসে বসে ঠিকই করে ফেললাম, মক্কায় থেকে গিয়ে 
পাঁনর ব্যবসা করব। স্ত্রী মুখ টিপে হাসলেন। কেননা তান 
আমার ব্যাপার স্যাপার ভালভাবেই জানেন। সেবার দাঁক্ষণ ভারত 
বেড়াতে গিয়ে বাঙ্গালোর মহীশৃর মাদ্রাজ কোদাই ক্যানেল উট 
কন্যাকুমারীতে হোটেলের চাহিদা এবং ভাড়ার হার দেখে সর্বননই 
শহসাব করে ঘোষণা করোছিলাম, কলকাতায় ফিরেই হোটেল ব্যবসা 
শুরু করাছ। জানি না জগৎ সংসারে আমার মত অকর্মন্য আব কেউ 
আছেন কি না, হয়ত আছেন, যাঁরা কিছুই করতে পারেন না অথচ 
মনে মনে অবিরাম হাতি ঘোড়া মারেন, লাখ লাখের হিসাব করেন। 

তারা ভরা আকাশ মাথায় নিয়ে ধীরে সস্থে আমরা এক সময 
তবিতে ফিরে এলাম। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সমস্ত শরীর এমন 
না। এশার নামায পড়ে মরু শয্যায় দেহ এলিয়ে দেবার আগে স্ত্রীকে 
বললাম, আজই মিনায় আমাদের শেষ রান্র যাপন, কাল সকালেই 
মক্কায় ফিরতে হবে। 


জাগো মুসাফির ওঠাও ডেরা যেতে হবে দূর পথ- ভোরের 
আবছা অন্ধকারে ভাঙচুর শ্ন্দ হয়ে গেল 'মিনায়। তাঁব্‌ ভাঙা, 
শজনিষপত্র গোটান ব্যস্তবাগীশ মানুষেরা এসব কাজে আগেভাগেই 
ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, সাবধানীরা চুপচাপ, তাঁরা সব কিছ: দেখে শুনে 
পা তুলবেন। ফজরের নামায শেষ করে আম চলে গেলাম শেষ 
বারের মত রমি করতে, তিন 'দিন রাম করার আজই 'ছিল শেষতম 
শদন। স্বর এবং হাশাম ইশরাত ঘাঁধা-ছাঁদার কাজে বাস্ত রইলেন, 

কা. প.-৩২ 


৪৯৮" কাবার পথে 


তাঁদের রাম করার ভারাঁট অর্পণ করলেন অমার উপর। দত পথ 
হেটে জুমরায় এসে দেখলাম একেবারেই ভিড় নেই। সাধারণভাবে 
দু-পাঁচ শো লোক ঘোরাফেরা করছেন, পাথর মারা হয়ে গেলে ঘেরা 
জায়গায় মুখ ঝুকিয়ে শয়তানের (স্তম্ভের) তলদেশ পযন্ত 
ভালভাবে দেখে কৌতূহল 'নবৃত্ত করছেন। যতটা নিকটউবতাঁ 
হওয়া সম্ভব ততটা কাছে গিয়ে বিসামল্লাহে আঙ্লাহ হ7 আকবার 
বলে প্রাণ ভরে রমি করলাম, দেখলাম প্রাতাঁট কাঁকর স্তম্ভকে স্পর্শ 
করল। কাল রাঁমতে যে অপূর্ণতা ছিল, মহান আল্লাহ আজ যেন 
তা পূর্ণ করে দিলেন। ফুট ফুট কুসমের আবদ্ধ পাপাঁড়তে 
যেমন ব্যাকুল খোশবয থাকে, এক বুক উতলা তৃষ্তি নিয়ে আম 
তাঁবুতে ফিরে এলাম । স্ব্ী তখন সব কিছ গোছগাছ করে নিয়ে 
আমার জন্যে বসে আছেন। আম যেতেই জ্‌বেদা ফারুকী 
জয়পূরের সেই হাজি দম্পাঁত এবং আরো কয়েকজন, যাঁদের সঙ্গে 
এক আকাশের তলায় এক তাঁবুর নিচে এই কাঁদন আতবাহত 
জানালেন, জয়প্নরে অবশ্যই আসবেন ভূলে যাবেন না যেন। জানি 
জীবনে আর হয়ত কোনাঁদনই দেখা হবে না তবুও তাঁদের 
আগ্রহ আর আন্তারকতা হূদয় স্পর্শ করে গেল। চলার পথে এই 
প্রাপ্তিটযকুই এক অখন্ড কোহিনূর, যা চিরকাল মনের গোপন কোনে 
সাত থেকে চকিত আলো ছড়ায়। 

আবার বোঁচকা পেটিলা কাঁধে নিয়ে পথে নামলাম। মিনার 
বালময় প্রান্তর থেকে উম্মুল কোরা। পথ জনসমূদ্র। প্রায় পনের 
লক্ষ মানুষ এবং এক লক্ষ যানবাহন এক সঙ্গে পথে নামলে যে 
তুলকালাম কান্ড ঘটে তারই সূচনা । অথচ বিশৃঙ্খলা নেই কোথাও । 
অভ্যস্ত, তারাও ষেন কেমন শৃঙ্খল-শিকলে ঘন্দী হয়ে পোষ মেনে 
গেলাম। আজ নতুন গরিমায় আবার উপলব্ধি করলামঃ সৎসঙ্গঁ 
এবং সৎ প্রাতবেশী জীবনকে ওলট-পালট করে দিতে পারে। 

আমার কাঁধে ব্যাগ হাতে ছাতা অন্য হাতে ভার স্যটকেট ॥ 


কাবার পথে ৪৯৯ 


স্ত্রীর হাতে একটা নোংরা মলিন ছিন্ন পোঁটলা, কলকাতায় যা ওর 
হাতে কল্পনাও করা যায় না, এই পোঁটলাটি আবার আমার বৃদ্ধা 
সঙ্গণর যাঁর ব্যাগ ছিড়ে গেছে, আল্লাহ মেহেরবান, বয়ে চলোছ। 
অসম্ভব পাঁরশ্রমে প্রায় বিশ হাত চড়াই আঁতক্রম করে এক সময় 
ন্যাশনাল হাইওয়ের উপর এসে দাঁড়ালাম। দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে উপলাব্ধ 
করলাম, অনেক কৌতৃহলী দৃষ্টি অনেক ঘৃণা ও শ্রদ্ধার দৃষ্টি 
আমাদের উপর পড়ছে ।কন্তু ট্যাক্স কই? যাত্রী বোঝাই অসংখ্য 
বাহন ছুটে চলেছে সুমুখ 'দয়ে িন্তু এই দূুর্ভাগাদের দিকে দৃষ্টি 
দেবার মত অবকাশ নেই তাদের । ভাবাছি আর টালমাটাল পদে পথ 
হাঁটাছ, হাত তুলছি দেখে দেখে । অবশেষে এক সৌদ বাবাজী 
সদয় হলেন, তাঁর ভরা তরীতে আরো তিন জনকে তুলে 'নিলেন। 
মক্কায় পেশছলাম প্রায় সাড়ে ন-টায়। মক্কার ড্রাইভারদের সম্পর্কে 
মারাতনক অভিজ্ঞতা হয়েছে আমাদের, এক জায়গায় নামাতে বললে 
ছেড়ে দেয় আর এক জায়গায়। ঠিকই করোছিলাম, পথে কোথাও 
নামব না, গাঁড় যখন কাবা শরীফে যাবে, সেখানে অবতরণ সব চেয়ে 
নিরাপদ। চেনা জায়গা, ঝামেলা থাকবে না। গাঁড় ছুটে চলেছে। 
এক সময় মনে হল 'মিসফালার উপর 'দিয়ে যাচ্ছে। এই কয়াদনে 
ওখানকার পথ ঘাট িছ7 চিনেছিলাম। ড্রাইভারকে থামতে বলতেই 
সে দাঁড়য়ে গেল। স্বগতোক্তির মত বললাম, আমরা ত মিসফালায় 
যাব। আঙুল বাঁড়য়ে চাঁরাঁদকটা দৌখয়ে সে বললে, কুল্লো 
মসফালা- সবটাই 'মিসফালা। 
এই প্রথম একেবারে বাঁড়র কাছে নেমে গেলাম । 


মধ্যাহ্ন মিসফালা মসজিদে জোহরের নামায পড়তে গিয়ে আমার 
জশবনে এক স্মরণীয় ঘটনা' ঘটে গেল। এমন একটি ঘটনা যা 
এতাঁদন পর আজো আমার অনুভাঁতিতে চাঁদ ওঠার মত স্পম্ট 
হয়ে আছে। 
আবার হজ মওসুম। মসাঁজদ একেবারে ভরপৃর। খাস সৌদ 


&$০০ কাবার পথে 


নামাযাঁও আছেন প্রচূর। সকলের সঙ্গে একেবারে সামনের কাতারে 
আমিও নামায পড়াছ। চার রেকাত সান্নত নামায সমাপ্ত করে বসে 
আছি ইমামের 'পছনে ফরজ পড়ার আশায়। হঠাৎ ঘোষণা হয়ে গেল 
ইমাম আসেন নি। মুয়াজ্জিন বললেন, ইমাম মাফি অর্থাং কোন 
কাজে ইমাম আটকে পড়েছেন, আসতে পারেন 'নি। সকলের 
দেখাদোখ আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম। হঠাং দেখি মুয়াজ্জিন আমার 
মুখের দিকে তাকালেন। তান ক বুঝলেন জান না কিন্তু কোন 
কথা ঘলার অবকাশ না দিয়ে আমাকেই ইমামের জায়গায় ঠেলে 'দিয়ে 
ইকামত দিতে শুরু করলেন। আমার তখন ফাঁসর মণ্ে ওঠার মত 
অবস্থা । ইয়া আল্লাহ! হজ থেকে সবে মান্র ইজ্জতের সঙ্গে 
ফরিয়ে এনে হঠাৎ আপাঁন আমাকে এমন আশ্ন পরাক্ষায় দাঁড় 
কাঁরয়ে দিলেন! আমার মত এক পাপ নাদান, মক্কার মসাঁজদের 
ইমাম! ভাবা যায় না। সকলের নামা হয়ত বরবাদ হয়ে যাবে। 
প্রথম প্রথম মনে হল, এ এক দারুন মাঁসবত কিন্তু একামত শেষ 
হতেই সব ভয় সব দ্বিধা সংকোচ আল্লাহ মনের ভিতর থেকে দূর 
করে দলেন। আমি আল্লাহর পান্তা ঘোষণা করে নামায শুরু 
করলাম। এক সময় শেষও হয়ে গেল। না কোন দুর্ঘটনা ঘটোনি। 
মক্কার মসাঁজদে এই আমার প্রথম ইমামাতি। 


৬, 


হজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পর মনা থেকে মন্ধায় প্রত্যাবর্তন করে 
জনাব মাওলানা মুহম্মদ তাহের সাহেবের কথা বেশি করে মনে 
পড়ল। এই সুদ্‌র পথ পাঁড় 'দয়ে যে উদ্দেশ্যে এই পাঁবত্র ভূমিতে 
এসৌছলাম, আল্লাহর অনন্ত করুণা ও রহমতে তা সম্পূর্ণ হয়েছে। 
হজের পর এই যে অখন্ড অবসর, এই বিরল মূহর্তে আম 'ি করব 
এমন প্রশ্ন মনে উদয় হতেই তাহের সাহেবের উপদেশ অনুযায়ী 
ঠিক করে ফেললাম যত বোঁশ সংখ্যায় পাঁর আল্লাহর ঘরকে বিনীত 
চিত্তে তওয়াফ করে যাব, ক্লান্ত হয়ে এসে বসব মূসাঁজদুল হারামের 
দু চোখ ভরে দেখব আমার স্বপ্নের জান্নাতকে, চোখ বন্ধ করে 
তুলে নেব, এমন কি সূর্যের বাড়া-কমার সঙ্গে গেলাফের রঙ 
পাঁরবর্তন সহ হাওয়ায় দুলে ওঠা তার মৃদু কম্পনটকু পর্যন্তও 
সুস্পম্ট একে নেব মনের পর্দায়। প্রভাতের মধুর আলোয় কাবার 
রূপ, মধ্যাহ্ন মরুর সূর্যে তার চিন্ন, পড়ন্ত কোমল রোদে তার 
রূপবোচিন্র, সন্ধ্যা ও রাতে আলো ঝলমল কাবা, মেঘমেদুর আকাশের 
নীচে গম্ভীর কাবা, বর্ষণ সিল্ত কাবার রূপৈশ্বর্য শেষ রাতের 
বরকতময় মূহূর্তে কাবার অনন্ত রুপরাশি সব সবাঁকছদ আম 
আমার মনের পর্দায় তুলে নিতে চাই। সোলেমানপূরের নিজ 
কুঁটিরে ফরে চোখ বন্ধ করলেই যেন আম আবার কাবায় চলে আসতে 
পারি। তওয়াফের বিশাল বন্তপথে হাজার হাজার প্রেম দিওয়ানা 
যখন লাব্বায়েকের গঞ্জনে চক্রাকারে পবিন্ন কাবা প্রাঙ্গণ মুখরিত করে, 
ভন্ত হৃদয় বেম্টিত বায়তুল্লাহর সেই অনন্ত রূপরাশ ষেন আমার 
স্তব্ধ আখ পজ্লবে মুহূর্তে দুলে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে সে মতই 
আমার সাধনা শুরদ হল। আর তখনই নতুন করে উপলাব্ধ করলাম $ঃ 
আল্লাহর পথে মহা প্রেমের এই আঁভঙার্ে কোন সমাপ্তি নেই, গেষ 


০২ কাবার পথে 


নেই। এ পথে যত অগ্রসর হওয়া বায় ততই তৃশ্তি, ততই 'িভোরতা। 
আতমহারা হয়ে আতমাকে যে এমন করে পাওয়া যায় তা আগে কে 
জেনোছল। আমার মত মহাপাপশীর চোখে এই পথ ধরা পড়ে না, 
হৃদয় কম্পিত হয়, দেহমন আকুল, কাঙালের মত জীর্ণ বস্ত্র শীর্ণ 
গান্রে পথ পারশ্র্বে পড়ে থাক, আলেমূল গায়েব জানেন আমরা 
কোনাঁদন তাঁর অপার রহমতের এককণা পাব কিনা । 

হজ থেকে ফিরে এসে এই তওয়াফ, তওয়াফ-ক্লান্ত শরীরে 
িষ্পলকে কাবার দিকে চেয়ে থাকা এবং তারপর অনন্ত থেকে ছুট 
আসা সেই আবেগাকুল অশ্রু জল-এই আমার প্রাতাদিনের সম্বল 
সময়কার মনোভাব কিছুটা আভাসত হয়েছে, এছাড়া হজ-উত্তর 
পর্বের মহাকাবার কিছ টুকরো চিন্রও পাওয়া যাবে এই সব 'বাক্ষপ্ত 
পরম্পার্হীন দিনালাপতে ঃ 


৩০ সেপ্টেম্বর ৮২। ১৩ আম্িবন ৮৯। ১২ জিলহজ ১৪০২। 
বৃহস্পাঁতবার। 

রাত চারটায় ঘূম ভাঙল । কাল সারাদিন কাবার মুখ দোঁখাঁন, 
আজ তাহাজ্জদ এবং ফজর নামাযের জন্য চলে এলাম। দেখলাম, শেষ 
রাতে হজ হয়ে যাবার পরও, কাবা উপছে পড়ছে । এই সব মানুষ, 
'এই সব আল্লাহ প্রোমক মহান দরবেশের দল কত গভীর রাতে উঠে 
কাবায় চলে এসেছেন! এ+দের মহব্বতের সঙ্গে আমাদের স্বার্থগন্ধ' 
আল্লাহ-প্রেমের কোনই তুলনা হয় না। কোন রকমে 'সপড়র এক 
পাশে, আতি আত সংকীর্ণ একট; খানি জায়গা করে নিয়ে তাহাজ্জদ 
পড়ে নিলাম। আমার মত জাহেল, যারা চারটে পর্যন্ত 'নাশ্চন্তে 
'পাঁবন্র কাবা নগরীতে নিদ্রা যায়, বায়তুজ্লাহ শরীফে তাদের স্থান 
হওয়াই উচিত নয়। শোকর আল্লাহর তানি এতটুকু জায়গা 
আমাকে মিলিয়ে 'দয়েছেন। আজ একজন নতুন ইমাম ফজরের 
নামায পারচালনা করলেন, জোহরেও ইমামাঁত করলেন তিনি। আসর 
জামাত পেলাম না, একা একা কাবার সনে দাঁড়িয়ে পড়ে 'নিলাম। 


কাবার পথে ০৩ 


মগ্গারব এশা জামাতে । দীর্ঘ মুনাধাতে মশগুল রইলাম। ভাষণ 
কান্নাকাঁট। ঘাড় ফেরা। আসরের পরও অশ্রুসজল মূনাষাত। 
জান না এ নাদান মূর্খের প্রার্থনা মহান আল্লাহর দরবারে ক ভাবে 
হাজির হচ্ছে। যে ভাবেই হোক, আল্লাহ আপান মাফ করূন। 
আম আপনার ক্ষমা আর সদা প্রসন্নতা চাই, চাই আপনার রহমত । 
আর? আর সেই প্রাতিশ্রাত মহাদিনে আপনার 'দিদার-দিদারে 
এলাহি। আর কিছ না, আর কোন প্রার্থনা নেই আমার ।... 

প্যাটেলজীর সঙ্গে কথা একটু কমিয়ে দ্দিয়োছ। 'যাঁন কথা 
বলতে জানেন না এবং হঠাৎ হঠাৎ রেগে যান তাঁর সঙ্গে বোশ কথা 
না বলাই ভাল। আত্মসম্মান রক্ষার বোধ হয় এ এক সর্বোৎকৃষ্ট 
পন্থা ।... 


১ অক্টোবর ৮২। ১৪ আশ্বিন ৮৯। ১৩ জিলহজ ১৪০২। 
শশক্রবার। 

আজ একমাস দুদিন হল আমরা দেশ ছেড়েছি। এতাঁদনে কোন 
সময় বাড়ির কথা বিশেষ করে মনে পড়েনি। হজ হয়ে যাবার পর, 
আজ যেন বোঁশ করে সকলের কথা স্মরণ হচ্ছে। এর মধ্যেও হয়ত 
আল্লাহর কিছু ইঞ্গিত-ইশারা রয়েছেঃ যে কর্তব্যের আহ্বানে 
তোমরা এখানে ছুটে এসেছিলে তা সম্পন্ন হয়েছে, এখন ফিরে যাও 
যে যার সংসারে, সেখানে অপেক্ষায় আছে তোমার স্নেহাস্পদ 
সন্তানেরা মুখ চেয়ে আছে স্বাধী স্ত্রী, প্রিয়পাঁরজন। 

দশটায় জুমআর নামাযের জন্য সস্বলীক চলে এলাম বায়তুজ্লায়। 
আসতে আসতে ভাবাছলামঃ নিশ্চয়ই আমরা অনেক সকাল সকাল 
যান্তা করোছ। কন্তুহায়! তখনো আমাদের জানা ছিল না, অনেকের 
মধ্যে নামাষের আকুলতা আমাদের শতগ্ন এবং তাঁরা আসতে শুরু 
করেছেন দশটায় নয় ভোর ছ-টা থেকে। লোকারাণ্য। তব্‌ হজের 
আগের শকবারে যে দূর্গম জনারণ্য ছিল আজ তা নেই। ঠাঁই পেতে 
বেশ কষ্ট হল। আজো 'সশড়র এক পাশে একট; জায়গা করে 
নিলাম। স্ঘী চলে গেলেন মাহুলাদের জামাতের দিকে, কিছুক্ষণ 
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তাঁকে আম লক্ষ্য রেখে ছিলাম তারপর তান আমার দৃষ্টিপথ থেকে 
হারিয়ে গেলেন। সেই অসম্ভব ভিড়ে ঠিক আমার সামনেই দুজন 
নোংরা ভাবে মারামার। চারপাশে অসংখ্য হাঁজ সাহেব, কেউ 
দেখলেন, কেউ মজা পেলেন, কেউ মুচকি মুচকি হাসলেন, কিন্তু 
সবল দুাট হাত নয়ে এগিয়ে এলেন না কেউ । 'মাঁনট দশেক পরে 
গল্প করছেন। নামায শেষ হল একটার কিছ আগে। বাসায় ফিরে 
ডাইরি লিখলাম। 
হয়ে পাড় জমাচ্ছেন স্বদেশে, কেউ বা মাদনার পথে । আরব মিশর 
ইরান তুরম্ক নাইজেরিয়া নিকটের বাঁসন্দারা সকলেই স্বদেশাভিমূখশী 
ব্যস্ত পাঁথক। ঘরমুখাঁ এই ব্যস্ততার ছাপ এশার কাতারে সংস্পম্ট 
ফুটে উঠল, কাতার বেশ খাল খাল মনে হল। 

সিজারকে আজ একটা চিঠি লিখতে শুরু করেছি, ইনশাআল্লাহ 
কাল শেষ করে ডাকে দেবার ব্যবস্থা করব। 


২ অক্টোবর ৮২। ১৫ আশ্বন ৮৯। ১৪ জিলহজ ১৪০২। 
শানবার। 

ফজর জোহর মগ্ারব এশা আল কাবায় জামাতে পড়লাম, আসর 
কাবা শরাঁফে পড়লাম একা একা । মন্কা ক্রমেই খাল হচ্ছে, জামাতে 
এবং তওয়াফে তা অনুভব করছি। তবে এখনো ভিড়। দোকানে 
দোকানে শেষ ম্হূর্তের কেনাকাটা । ব্যস্ততা । 

এশার নামায পড়ে তওয়াফ করতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল, 
কাবার সুউচ্চ বিশাল জোড়া মিনারের পাশ 'দিয়ে চতুদ্দশনীর চাঁদ 
উঠেছে । অপরুপ, নয়ন ভুলান। চাঁদকে বহ্যাদন এত ভাল 
লাঞগোন। রসহল;জ্লাহ স হয়ত কাবার এই চত্বরে এই খানে দাঁড়িয়ে 
বহাদিন এই ভাবে চাঁদ দেখেছেন আর আল্লাহর সৃষ্টি সোন্দর্ষে তার 
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চনত কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে । আমার পার্রে কৃষ্ণ প্রস্তর- হাজরে 
আসোয়াদ, কাবার গায়ে লাগান। এঁ পাথরে নবাঁজীর হস্তমূবারকের 
পাব স্পর্শ রয়েছে, তিনিও এঁ পাথর চুম্বন করেছেন, সেই চম্বনের 
সুমধুর পরশও মিশে আছে সে পাথরে। হযরত ইবরাহমের স্পর্শ, 
হযরত ইসমাইলের ছোঁওয়া আজো স্পম্ট উপলাব্ধ করতে পারাছি তার 
কালো বুকে । এতসব মহান অঙ্গের পাঁব্ন আলঙ্গনের আনন্দে 
কালো পাথর বোবা হয়ে গেছে, তার ব্‌কে রয়েছে শুধু পরম তৃপ্তির 
এক বেহেশাত গুঞ্জরণ। 

আজ সকালে বাসায় পানি ছিল না। নীচে দুটি ছোট্র 
নাইজোরয়ান ছেলে আইসক্রীম এবং টিনজাত ফ্লুট জুসের দোকান 
করেছে, তাদের একজনকে দেড় রয়েলের 'বাঁনময়ে এক জার পান 
এনে দিতে বললাম। সে এনেও দিল কিন্তু তার বড়ভাই তাকে 
ণকছুতেই পয়সা নিতে দেবে না। উপকাব কবে পয়সা নেওয়া 
হারাম, 'হারাম' শব্দটা সে বার কয়েক উচ্চারণ করল। অবশেষে 
অনেক বুঝিয়ে তবে তাকে টাকাটা 'দিতে পারলাম । কালো, একেবারে 
দেখার মত। 


৩ অক্টোবর ৮২। ১৬ আশ্িবন ৮৯। ১৫ জিলহজ ১৪০২। 
রাঁববার 

তাহাজ্জদ ফজর জোহর মগরব এশা জামাতে আল' কাবায়, 
আসর জামাত পেলাম না, একা একা পড়লাম। স্ত্রী তওয়াফ 
করলেন এশার সময়, আমি জোহর বাদে প্রাতি নামাযের শেষে। 
হাশাম ইশরাত হাঁরয়ে গিয়েছিলেন অনেক রাতে একা একা বাসায় 
ফিরে এলেন। 

আল কাবা চিরাদন আমার চেতনায় বেগে সণ্তার করেছে, করবে। 
কেবল আমার নয়, নীখল মুসালম চেতনায় এ এক অনির্বান 
আলোকবাহা তাঁড়ৎ প্রবাহ যা জ্বলে উঠে অন্ধকারকে ছিন্ন 'িন্ন 


০৬ কাবার পথে 


করে দেয়। কতকাল কতযুগ সৃষ্টর সেই আদিমতম দন থেকে 
কিয়ামত পর্যন্ত আল কাবা আমাদের চন্তা-ভাবনাকে এমাঁন করেই 
আলোঁড়ত এবং প্রভাবত করে আসছে এবং করবে। কাবার 
পাদদেশে দীর্ঘকাল দাঁড়য়ে থেকে বার বার প্রশ্ন করেছিঃ কাবা কি ? 
সে কি কেবল কতকগ্াল পাথরের সমষ্টি ঃ সে কি কেবল একাঁট 
ঘর? একাঁট 'ননরাপদ গৃহ মান? কি আছে কাবায়? কোন শীল্ত 
বলে বিশ্ব মূসাঁলমকে সে এমন ভাবে আকর্ষণ করে ? 

উত্তরও খোঁজার চেস্টা করাছ, তার কিছ আমি পূর্বেও বিবৃত 
করছি। প্রকৃতপক্ষে কাবা ত কতকগুলি পাথরের সমস্টি মান্র নয়। 
কতকগুদল পাথর কখনই আমাদের কাছে আদরণীীয় হতে পারে না। 
কাবাকে কেবল একটি নিরাপদ গৃহ হিসাবে কল্পনা করলেও তার 
কোন পৃথক মধাদা খুজে পাওয়া যায় না। এমন গৃহের সংখ্যা ত 
পাঁথবীতে কম নয়। সুতরাং কাবার বৈশিস্ট্যের জন্য আমাদের 
দৃষ্টি ভল্লমুখী এবং সদূর প্রসারী করতে হবে। যে বৌশল্ট্যগুলি 
আমার চোখে স্পন্ট হয়েছে তা একে একে উল্লেখ করাছিঃ 

ক. 'নাখল বিশবমুসালমের সকলেরই “আল্লাহ এক, কোরআন 
এক, রসূল এক, কাবা এক।” জাহেলিয়াত ষগে পৌত্তীলিকদের 
ঈশ্বর প্রীতি ছোটবড় সংখ্যাতীত ঈ*বর-দেবতায় বিভন্ত খন্ড খণ্ড 
হয়ে বিলুপ্তির সীমানায় দাঁড়য়ে ছিল। রসলঃল্লাহ স এসে 
সকলের সেই বহাাবভন্ত এবং বিখাশ্ডিত বিশ্বাসকে এক আল্লাহতে 
কেন্দ্রীভূত করলেন, এক কোরআন তাদের কণ্ঠে তুলে 'দয়ে সেই 
বিশবাসকে আরো সংহত রূপ দিলেন, অটল বিশ্বাসে শ্রদ্ধাবনত 
চিত্তগুলি যখন এক কাবার দিকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদায় 
লুটিয়ে পড়ল, এই কেন্দ্রীভূত চৈতন্য এক অসাধারণ 'নিটোলতায় 
উচ্চতম গ্রাম স্পর্শ করল। এক কাবা সমগ্র মুসালম-চেতনাকে এক 
সূত্রে নবতর গাঁরমায় গ্রাথত করল । 

খ. সৃতরাং কাবা হয়ে উঠল বিশ্ব মুসলিমের মিলন কেন্দ্র । 
এই মহাতীর্৫ঘ ভামিতে বিশ্বের সকল মুসাঁলম প্রাণ যেন অনায়াসে 
এক হয়ে মিশে যায়। পুকুরের পানি, খালের পাঁন, বিলের পানি, 
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নদীর পাঁন- সমুদ্রে পড়ে সকলেই আস্তিত্বহারা, মিলোৌমশে একাকার, 
কে মিশরী কে ইরানী কে ভারতীয় কে পাকিস্তানী কে বাংলাদেশী 
কে আফগানী-কৃলহার মহাসমুদ্রে সকলেই গোন্তহীন, সকলে 
কুশল 'বানময় হচ্ছে, একে অপরের সংবাদ নিচ্ছেন, সাহায্য করছেন, 
তওয়াফের বৃত্তরেখায় পাশাপাশি হাঁটছেন, সায়ী করছেন কাঁধে কাঁধ 
তুলছেন এক সাথে, “আল্লাহ? আকবর" মহামন্রে সিজদায় মাটি স্পর্শ 
করছেন একই আকুলতায়। এই 'ব*্বামিলন। কেন্দ্রে সকলেই 
মিলনের আকুলতায় অধীর আর এই মিলন বাইরের যতটা অন্তরের 
দক দয়ে ততোধিক আর আঁতমক িলনই চিরস্থায়ী । 

গ, এক কাবা আর এক মিলন কেন্দ্র থেকেই গড়ে ওঠে এক 
ণীবশ্ব মুসালম ভ্রাতৃত্ব । রসুলহল্লাহ স-এর বিখ্যাত হাঁদসাট 
আমরা এখানে স্মরণ করতে পারিঃ কুল্লো মূসাঁলম এখোয়াতোন-_ 
সকল মুসলমান ভাই ভাই। বেদনা-ব্যঘায় আনন্দ উল্লাসে ভাই 
যেমন ভাইয়ের পাশে এসে দাঁড়ায়, রন্ত সম্পর্ক শূন্য ভাইগুলি তেমানি 
পরস্পরের সাহায্যের জন্য সদাপ্রস্তুত। এই ভ্রাতৃত্ববোধ কেবল 
হজযান্রীদের মধ্যে নয়, রাম্ট্র নেতাগণ- যাঁরা হজ উপলক্ষে একান্তত 
হন, পরস্পরের মধ্যে বরোধগলি মীমাংসার অধীরতায় আঁধকতর 
আন্তাঁরকতায় একত্রিত হবার জন্যে সচেম্ট হন। কাবাকে কেন্দ্র করে 
একান্ত হয়ে পরস্পর প্5নরায় আলাপ-আলোচনায় 'মালত হবার 
জন্য দীর্ঘস্থায়ী পাঁরকল্পনা প্রস্তুত করে নেন। কাবাকে কেন্দ্র 
করেই হয় এই ভ্রাতৃত্ববোধের শুভ উদ্বোধন। 

ঘ. পবশ্বমুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির লেনদেন এই মহামিলন 
তার্ধের আর এক বিশেষ অবদান। কাবার ছোট্ট এলাকায় 'নাখল 
বশ্বের সমূহ সংস্কৃতি যেন উঠে আসে এক 'দিনেই। ছোট্ট 
আঙ্গিনায় সমবেত হওয়া সেই বিশ্ব সংস্কৃতির যেন শোভাযান্রা 
চলে কিছাঁদন। পথে বেরুলেই আপাঁন অসংখ্য নাইজৌরয়ানদের 
দেখতে পাবেন, তাদের বর্ণ তাদের ভাষা তাদের লেবাস তাদের জুব্বা- 


&০৮ কাবার পথে 


ট্পি-তসবিহ তাদের খাদ্য তাদের আচার ব্যবহার সব কিছুতেই 
নাইজোরয়ান সংস্কৃতির সস্পম্ট চিহ্ন দেখতে পাবেন। আম 
দেখোছি। ইন্দোনোশিয়ানদের সাজসজ্জা তাদের নম্রতা ধীরতা তাদের 


[বিশেষ স্নিগ্ধ সংস্কুতি অনেকেরই ভাল লাগবে। ভাল লাগবে 
1মশর ইরানের বিশেষ কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী হতে। আর 


সৌদি সংস্কৃতি 'িশেষ করে তার লেবাস প্রায় অর্ধেক হাঁজ সাহেব 
ত অঙ্গে ধারণ করেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তওহদবাদ এবং 
ইসলাম তাকওয়া যা ইসলাম ধর্মের কেন্দ্রীয় শান্ত, সৌদি আরবে-_ 
মন্ধা ও মাদনায়__তার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে অনেক তীর্থধান্ীর ধমাঁয় 
ও সাংস্কৃতিক জীবনের স্বরূপই পাল্টে যায়। এতাঁদনের ভ্রান্ত 
ধারা পরিত্যাগ করে তাঁরা যেন আপন স্বরূপে ফিরে আসেন। 
মহাহজ উপলক্ষে 'বিব মুসাঁলম সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই অদৃশ্য 
লেনদেন কাবার এক অনন্য অবদান। দেশে দেশে মানুষে মানুষে 
মনের এই লেনদেন াবশ্বের আর কোথাও এমন ভাবে হয় না। কাবার 
বাগিচায় ফুল ফটেই আছে, মনের মৌমাছি এই লেনদেনের মধু 
কতটা সংগ্রহ করবে তা সকলের ব্যান্তগত সণয় ও গ্রহণ ক্ষমতার 
উপর নিভ'র কবে। 

. পব*ব বাণিজ্যের তীর্থক্ষেত্র এই কাবা । বলা যেতে পারে 
পেট্রল ছাড়া আর সব কিছ বদেশ থেকে সৌদি আরবে আমদানা 
হয়। এখানে মূসলিম দেশগ্লির আধিকার সর্বাগ্রে। ১৯৮২ 
সালের হজ মৌসুমে দেখেছি পাকিস্তানের কাপড়ে মক্কা-মাঁদনার 
কদরও লক্ষ্য করেছি সব্ত্ত। ছোটখাট বৈদ্যুতিক যল্পাতি এসেছে 
ইন্দোনোশয়া থেকে । সূতরাং কাবাকে কেন্দ্র করে 'নাঁখল মৃসাঁলম 
জগতে এক অখণ্ড রাজনীতি অর্থনীত ও বাণিজ্যনীতি গড়ে উঠেছে 
ধরে ধীরে, সবার অলক্ষ্যে 

চ. এ ছাড়া কাবার যে বৌশষ্ট্যটি আমার কাছে সব চেয়ে বড় হয়ে 
উঠেছে তা হল কাবা একই সঙ্গে আল্লাহর এবং মানুষের, বেহেশতের 


কাবার পথে ০৯) 


এবং পৃথিবীর। পাঁথবীর মাটিতে স্থাঁপত হয়েও সে যেন এই 
পূথবীর নয়, তার সর্বাঙ্গে অনন্তের সৌরভ। এর বিশাল চত্বরে 
এসে দাঁড়ালেই যেন মঙ্জলময় মহান আল্লাহর সঙ্গো অদৃশ্য যোগসত্র 
স্থাঁপত হয়ে যায়, সেই আনিবচনীয়কে যেন নিবিড় ভাবে উপলব্ধি 
করা যায়, একান্ত আপন করে পাওয়া যায়। সুতরাং কাবা যেন 
জাগতিক এক বেতার প্রেরক ঘন্ত অথবা টোলফোন ভবন অথবা 
উপগ্রহ-আহলাহ-সংয্বীস্তর এক পাবন্রতম মাধ্যম । 

ছ. কাবা একই সঙ্গে প্রেরক ঘন্ন এবং গ্রাহক যন্ন্ও। মানুষের 
কথা যেমন আল্লাহর কাছে পেপছে যায়, মানুষের আর্জ যেমন 
শোনেন আল্লাহ মানবাঁচত্তও সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যান তাঁর রহমত, 
তাঁর পরম প্রশান্ত অদৃশ্য পরশ । সৃতরাং কাবা মহান আল্লাহর কাছে 
সমূহ আবেদন নিবেদনের এবং তার ফলশ্র2ীতর এক অনন্য মাধ্যম । 

জ. সবার উপরে আছে আল্লাহর আদেশঃ হজ উপলক্ষে কাবায় 
সমবেত হও। সহতরাং আল্লাহর 'নর্দেশে কাবা এমন এক গৃহে 
পাঁরণত হয়েছে, যেটি হয়েছে বিশ্বমুসালমের প্রাণকেন্দ্র, তাদের 
সমগ্র শান্ত ও সাধনার উৎস, সমগ্র চিন্তা ও চেতনার 'বকাশক্ষেত্র, 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিলনভামি, বিশবভ্রাতৃত্ববোধের ধারক ও বাহক, 
একই লক্ষ্য ও পথে বিশ্বমসলিমের পরিচালক। এই পটভূমিতে 
কাবাকে যখন প্রত্যক্ষ কার, কাবা আর তখন কয়েকাট পাথরের সমা্ট 
একটি গৃহ মান্র নয়, পরিণত হয় পাঁথবার শ্রেষ্ঠতম বিপুল মঞ্গল- 
মুখী এক মহাশান্তর উৎস কেন্দ্রে যার তুলনা নাঁখল বিশ্বে আর 
ছ্বিতীয় নেই। 

পাথর থেকে বিপুল প্রাণপ্রবাহ ঝরে পড়তেই থাকে_তা অব্যয়, 
তাঅক্ষয়। বিশবমুসলিমে যখনই কোন বিপর্যয় দেখা 'দিয়েছে কাবা 
থেকে তারা শান্ত সণ্চয় করেছে। 

আজ রাইপুরের জনাব আইয়ুব আলি সাহেবের সঙ্গে কাবা 
শরীফে দেখা। রাতে বাসায় এসে দেখা করে গেলেন, সঙ্গো সাঁড়াপুল 
মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক 'ছিলেন-তনিও হজে এসেছেন। সকলেই 
প্রায় পাশাপাশি মিসফালাযর় আঁছ। 


৮৬১০ কাবার পথে 


বাজার থেকে আজ এক সেট সৌদ পোষাক ব্লয় করলাম আঠাশ 
রয়েল দিয়ে। সোঁদ পোষাক বলতে আজানূলাম্বিত 'িলা পিরহান 
আর একাঁট পাজামা, অবশ্যই সাধারণ শাদা কাপড়ের। রসুল;জ্লাহ 
স এই শাদা রংটাই বেশি পছন্দ করতেন। তখন কে জানত, আজ 
থেকে এই পোষাকই হবে আমার অঙ্গের একমান্র আচ্ছাদন । 


৪ অক্টোবর ৮২। ১৭ আশ্বন ৮৯। ১৬ জিলহজ ১৪০২। 
সোমবার 

কাল রোদে চারবার তওয়াফ করে এমনই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম 
যে এলার্ম ঘুম ভাঁঙয়ে দিলেও রাত চারটেয় উঠতে পারলাম না। 
পোষাক পরে, কাবাতে জোহরও পড়ে এলাম এ পোষাক পরে। 
মগাঁরব এবং এশাও। আজ আসরের পর একজন পাঁকিস্তানীকে 
ড্‌করে কাঁদিতে দেখলাম আল্লাহর কাছে, মগগরবের পর তওয়াফের 
মধ্যে এক অচেনা মহান মানুষকে প্রায় পাগলের মত দরাবগাঁলত 
ধারায় অশ্রুপাত করতে দেখলাম কাবার সামনে । কতজন কতজনের 
দুঃখ ব্যথা ফরিয়াদ জানাচ্ছেন মহাপ্রভুর দরবারে । এদের মধ্যে কত 
আল আডীলয়াও আছেন, আছেন পার গওস কুতুব! 

প্রাতি ওয়ান্তে এক বা একাধিক জানাজা থাকেই। আজ এশার পর 
জানাজার নামায হল তিনজনের। এপরা কত সৌভাগ্যবান! এদের 
নামাযে ইমামত করলেন কাবার ইমাম, অংশগ্রহণ করলেন কয়েক লক্ষ 
হাজী সাহেব । পাঁথবীর আর কোথাও কোন জানাজায় এত হাজণ 
শরীক হবেন না। 


৫ অক্টোবর ৮২। ১৮ আশ্বন ৮৯। ১৭ 'জিলহজ ১৪০৮। 
মঙ্গলবার 

কেবল মক্কায় নয় সম্পূর্ণ সৌদ আরবে কোথাও সিনেমা হল 
নেই, থিয়েটার নেই-এগ্যাল নাঁষদ্ধ, হারাম। যাঁরা পানাসন্ত, 
নির্পায় হয়ে পড়েন তাঁরাও--সারা দ্নেশে কোথাও মদ পাওয়া ধার 


কাবার পথে ৮১১৯ 


না। শুনলাম, আজকাল আমাদের মত শয়তান হাজীদের দ্বারা 
কিছ কিছ; অত্যন্ত গোপনে চোরাগোপ্তা এসে যাচ্ছে। এজন্যে 
ভারতনয় এবং বাংলাদেশন হাজিদের বিশেষ বদনাম রয়েছে । অবশ্য 
কঠোর সতর্কতার ফাঁক 'দিয়ে ছিটেফোঁটা যা আসছে তা ধর্তেব্যের 
মধ্যেই পড়ে না এবং তাও বন্ধের সব রকম চেস্টা চলছে। এই যে 
1সনেমা-থিয়েটার-মদহশীন একটা দেশ- আমাদের মহাপাণ্ডিত বাদ্ধি- 
জশীবীদের বিদ্যায় ও বচারের 'নারখে এই দেশের ত কোন সাঁহত্য 
কৃম্টি ও সংস্কঁত থাকতেই পারে না, অন্তত থাকা উীঁচত নয়। 
অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আরবা সাহত্য ও সংস্কৃতি বিশ্বের 
উন্নততম মানের অন্যতম অংশীদার। তাদের সাঁহত্য, তাদের 
কৃণ্টিসংস্কাতি তাবৎ বিশ্বের বিস্ময় উদ্রেক করে। আজ সোঁদ 
দেশগুলি তাদের রীতিমত সমীহ করে কথাবার্তা বলে এবং 
দবারান্র তোয়াজ করে চলে। সুতরাং মদ না হলে আধ্যানক হওয়া 
যাবে না, সিনেমা-থয়েটার না থাকলে সংস্কৃত বিলুপ্ত হবে তথা 
কথিত বুদ্ধিজীবীদের এইসব “ছে+দো বুলিগীল” কতখানি 
“মূল্যবান' অর্থ বহন করে তা রীতিমত ভেবে দেখাব মত। অথচ 
আশ্চর্য তকের খাতিরে কূটচাল বিস্তারে এই মামূলি কথাগ্যালির 
ধূর্তব্যবহারে আমরা প্রাতানয়ত ক্ষতাবক্ষত হচ্ছি এবং হয়ে- 
চলেছি। 

সৌঁদ আরবের এই যে শান্ত এর উৎস কি? এ শান্ত এল কোথা 
থেকে? এ কি কেবল পেপ্রলজাত ? পেস্ট্রল অবশ্যই আর্থিক শান্তর 
উপাদান, আতিমক শান্তর নয়। আঁতমক শাল্ত,যা সোঁদ আরবের 
সমগ্র ক্ষমতার উৎস, তা তারা অন করেছে আল্লাহর 'নির্দোশত 
পথ “সরাতম মুদ্তাঁকম' থেকেই। তাদের সমাজব্যবস্থা গড়ে 
উঠেছে শারয়তের উপর তাদের অর্থনীত শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ 
কোরআন ভিত্তিক, তাদের ধমাঁয় এবং ব্যবহারিক জীবন সম্পূর্ণ 
রূপে কোরআন এবং হাদিসের উপর 'ভাত্ত করে গড়ে উঠেছে। 
অবথা শৈথিল্য নেই, অবথা গোঁড়ামও নেই--ভণ্ডামিকে তান্না 


৮৬১২ কাবার পথে 


একেবারেই বর্জন করেছে । আর এ সব কিছুই 'চিরকালীন সত্যের 
উপর প্রাতন্ঠিত। আর সত্য চিরকাল মিথ্যার উপর জক্নী হয়। 

আজ তাহাজ্জদ এবং ফজর পড়লাম আল কাবায়। পড়লাম 
জোহর মগাঁরব এবং এশা । এসে থেকেই দেখাঁছি আসরের জামাত 
প্রায়ই পাই না। জোহর পড়ে ক্লান্ত হয়ে এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে 
একটু িশ্রাম করে উঠতে উঠতে আসরের জামাত শেষ হয়ে যায়। 
কাবা শরীফ থেকে কিছুটা দূরে অবস্থানের জন্যেই আধিকাংশ সময় 
আসর বাদ পড়ে। এবার যাঁদ কখনো আল্লাহ এই পাঁবন্র শহরে এই 
অধমকে আনেন, ইনশাআল্লাহ কাবার আত সাল্নকটে থাকার চেস্টা 
করব, আযানের সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসেও যেন জামাত পাওয়া যায়। 

কাবার দিকে তাকিয়ে একট; শনাবষ্ট হলেই দুচোখ বেয়ে অশ্রু 
ঝরতে থাকে । পাশের লোক ক ভাববে বা কি মনে করবে এমনতর 
চিন্তা মনে উপক দলেই সঙ্গে সঙ্গে সবার অলক্ষে অশ্রুর ফোটা 
মূছে দিই, কখনো বা অন্যের গভীরতর আকুল কান্না দেখে আমি 
নজে যেমন অশ্রু সিন্ত হয়ে উঠি তেমাঁন আমার ক্ুন্দন দেখে যাতে 
অন্যেরা পার্থব আলাপ-আলোচনা বন্ধ রেখে আল্লাহতে মগ্ন হয় 
তার জন্যে আপনার অশ্রপ্রবাহকে উন্মযন্ত রাখতে ইচ্ছে করে। 
আল্লাহ যেন এই অশ্রুর মধ্যেই আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন. 


৬ অক্টোবর ৮২। ১৯ আশ্বন ৮৯। ১৮ জিলহজ ১৪০২। 
বুধবার 

মক্কার পথে পথে অলিতে গলিতে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা অসংখ্য 
হোটেলের প্রবেশ মুখ এখন স্তব্ধ । লোক সংখ্যা যত কমছে, এদের 
সংখ্যাও বিলীয়মান হচ্ছে সেই পাঁরিমানে। স্থায়ী হোটেলগ্বাল 
খরিন্দার সামলাতে এখন রাঁতিমত হিমাঁশম খাচ্ছে। এসব হোটেলে 
পণচশ রশ কৌঁজ ওজনের আস্ত দুম্বা গোটা রোস্ট হচ্ছে একাদকে, 
অন্যাদকে পাঁচ সারিতে রোস্ট হচ্ছে গোটা পণ্টাশেক আস্ত মুরগী । 
গোটা দুম্বা বা বড় খাসি রোস্ট হতে জীবনে এই প্রথম দেখলাম। 
আর একপ্রকার কাবাব হতে দেখলাম শিক জাতীয়, এক সঙ্গে এক 


কাবার পথে ৫১৩ 


শশকে প্রায় এক মণ গোশত গাঁথা, মাঝে মাঝে চার্বর স্তর, ঘারযে 
ঘুরয়ে ধারগুলি পোড়ান হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে রোস্ট হওয়া গোশত 
কেটে মশলাসহ গরম গরম পাঁরবোশিত হচ্ছে প্লেটে প্লেটে। 
পাঁকস্তান এবং বাংলাদেশের কিছু লোক মক্কার 'বাভল্ন স্থানে 
হোটেল করেছেন। এসব হোটেলে কলকাতা-ঢাকা-করাঁচর সব রকম 
খাদ্য পাঁরবোশত হতে দেখলাম-াবারয়ানী িমা-গোশত ডাল-গোশত 
ভাত-রুটি চাপাঁত-পারাটা-_ঠিক যেন আপাঁন কলকাতার কোন 
রেস্তোরায় বসে আরামে পারপাটি খাওয়ায় মগ্ন। 

রাস্তার ধারে ধারে আর এক শ্রেণীর জনীপ্রয় হোটেল আছে, এসব 
হোটেলে পাওয়া যায় ীবাঁশস্ট আরবায় রীতির ধূমপান হন'কা। 
বয়েরা, তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আবা পরা সোঁদিরা বসে বসে ঘন্টার পর 
ঘণ্টা নিশ্চিন্তে পরম আরামে টানছেন আর গল্প করছেন, এমন ভাবে 
গল্প করছেন যেন নজের বাঁড়, হোটেল ছেড়ে বাইরে বেরুতে হবে 
না আর. এমনই নিরুদ্বেগ চিত্ত। এক কলঙ্ক শেষ হলে সঙ্গে সঙ্গে 
পাওয়া যাবে আরো, প্রাতি কল্কে এক রিয়েল, যেমন ইচ্ছা যত ইচ্ছা 
পান করুন গল্প করুন মশকরা করুন, কেউ িছদ বলবে না। 

সৌঁদরা কি একটু বোশি মাত্রায় গঞ্পগজব ভালবাসেন ? 

সোঁদনও বসে বসে গল্প করছিলেন কয়েকজন কুরেশ সর্দার। 
পরিবেশ বেদনাদীর্ণ, খোশ মেজাজে ছিলেন না। ম্লান চোখগাীল 
ঘুরাছল কাবার দিকে, অপমানে মালন মুখ, পরাজয়ে নত শির, 
দৃন্টিরা বিফ। বসে বসে নিজেদের অপমান হজম করাছিলেন সকলে 
আর বাক্যালাপ করছিলেন মৃদুক্ঠে। ছিলেন আবু স্বাফয়ান, 
ছিলেন এতাব ইবনে উসাইদ, হারেস বিন হেশাম এবং আরো 
কয়েকজন। সকলেই কুরেশ নেতা, কুরেশ সর্দার, সম্মানীয় ব্যান্ত। 
গতকাল পর্যন্ত কাবা শরঈফ তাদের ছিল, ছিল তাদের অহংকারের 
কেন্দ্রীবন্দ। আজ মক্কা বজয়ের 'দন। আজ তা চলে গেছে মা 
আমিনার এতিম মুহম্মদ স-এর হাতে, সেই লোকটার হাতে যাঁকে 


কা, প.--৩৩ 


৫১৪ কাবার পথে 


তাঁরা সমবেত ভাবে একাঁদ্রন মেরে ভাগিয়ে 1দয়োছিলেন। গণ্যমান্য 
সর্দারেরা বসে বসে সে সব কথাই আলোচনা করছিলেন। 

বিজয় সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পর আল্লাহর রসল হযরত 
বেলালকে আযান দেবার নির্দেশে দিলেন। পাঁবব্র ঘায়তুল্লাহর 
মুয়াজ্জনের কণ্ঠে উচ্চারিত হল আল্লাহর মহান পাবিন্রতা, হাজার 
পেরিয়ে ছাঁড়য়ে গেল দূরে বহু দূরে । যে সমস্ত আঁবিশ্বাসন সর্দার 
হযরত মূহম্মদ স-কে আল্লাহর রসুল বলে মানতে িছ7তেই সম্মত 
নন এবং যাঁরা এতক্ষণ ভয়ে ভয়ে নিশ্চুপ ছিলেন, এই আযান তাঁদের 
অন্তরে বিদ্রোহের আগুন জবালিয়ে দিল। এটাকে কিছুতেই তাঁরা 
সহ্য করতে পারাঁছলেন না। কাবার চত্বরে বসেই এতাব ইবনে উসাইদ 
মর্মবেদনায় আফসোসে ফেটে পড়লেন। বললেনঃ “আমার পিতা 
(উসাইদ) আজ এ পাঁথবীতে নেই। ভালই হয়েছে, তাঁর ইজ্জত 
রক্ষা হয়েছে-এই আওয়াজ (আযান) তাঁকে শুনতে হল না।” 
ইবনে হিশাম। অন্য একদল কুরেশ নেতা বললেনঃ “এখন আর 
বেচে থাকা অর্থহীন।* -এসাবাঃ তাযাঁকরাতু এতাব বন 
উসাইদ। এই সব আতম়গর্বা কুরেশ সর্দারণ কিছুতেই 
নন। কি আছে এ লোকটার মধ্যে যে তান আল্লাহর নবী হবেন? 

এই দলের মধ্যে ছিলেন হারেস বিন হাশেম। আযান শহনে 
[তিনি বললেনঃ আমরা যাঁদ উপলাব্ধ করতে পার যে এটাই সত্য 
তবে তা মেনে নেওয়াই ভাল। আব সুফিয়ান বললেনঃ আম কোন 
কথাই বলব না, যাঁদ কিছু বাল তবে এই পাথরের কণাটুকু পর্যন্ত 
গিয়ে মুহম্মদ স-কে সংবাদ দেবে যে কে কি বলেছে। 

সমবেত কুরেশ সর্দারেরা আব্ব সুফিয়ানের এই কথাকে একেবারে 
বাজে ও অর্থহীন বলে মনে করলেন। তাঁরা সকলে মিলে কথাবার্তা 
বলছেন এমন সময় রসূলল্লাহ স এগিয়ে এলেন সৌঁদকে। তাঁদের 
সন্নিকটে এসে মৃদ কণ্ঠে বললেন এখানে যেসব আলোচনা হয়েছে 


কাবার পথে &১ 


তা তাঁকে ইাতমধ্যেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর তান যে যা 
বলেছেন একে একে হ7বহ্য সব কথাই বলে দিলেন। সমবেত কুরেশ 
তাঁরা বললেনঃ আমাদের এখানে ত আর কেউ 'ছল না যে গিয়ে 
আপনাকে সংবাদাঁট অবগত করাবে । নিশ্চয়ই আপনার এই জ্ঞান 
আল্লাহর পক্ষ হতে এবং এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে আপান 
আল্লাহর রসূল। 

সেইখানে সেই মুহূর্তে ইসলামের বড় শব এতাব ইবনে 
উসাইদ এবং হারেস বিন হাশেম কলেমা শাহাদাতে কণ্ঠ মিলিয়ে 
ইসলাম প্রচারের বড় শীল্ততে পাঁরণত হলেন। আর আবু সুফিয়ান 
ত পূর্বাহেই মুসলমান হয়োছলেন। 


৭ অক্টোবর ৮২। ২০ আহশ্বন ৮৯। ১৯ জলহজ ১৪০২ 
বৃহস্পাঁতবার 

আজ প্রথম দেখলাম ফজর এবং জোহরে কোন জানাজা হল না 
অর্থাৎ হজযাত্রীদের মধ্যে আজ কেউ ইন্তেকাল করেন নি। আল্লাহ 
সকলের মঙ্গল করন! সকলে যেন সাঁহ সালামতে স্বদেশ-স্বজনের 
মাঝে হাঁস মূখে ফিরে যেতে পারেন। 

আজ কাবার এক ইমামের সঙ্গে মুসাফাহ্‌ করলাম, আরো 
দ-একবার ভাল ভাবে তাঁর চেহারা মূবারক লক্ষ্য করার সৌভাগ্য 
হয়েছে, সর্বাঙ্গে ভোরের শেফালির মত এক পাঁবন্রতা ছাড়য়ে 
রয়েছে। দেহ শীর্ণ কিন্তু কণ্ঠে মধু ঢালা । কোথা থেকে যে তিনি 
এই কণ্ঠ পেয়েছেন! 'নাঁখল 'বশ্বের তাবং কোকিল যেন এক সঙ্গে 
তাঁর কণ্ঠে স্বপ্নের মধ্যে কথা কয়ে ওঠে । তিনি যখন নামাব 
পড়ান মনে হয় সুদূর আকাশ হতে এক জান্নাতি কণ্ঠ কালামপাক 
পাঠ করছেন, আর সেই সুরের স্রোত গগগন-পবন আগ্লুত করে 
আঁবরল ধারায় পৃথিবীতে নৈমে আসছে। সেই পাঠে লক্ষ লক্ষ 
ভাবে নিমগ্ন হচ্ছেন, কেউ কেউ আবার ক্রদ্দনাকুল। আল্লাহর 


৮১৬ কাবার পথে 


কালাম সাঠিক উচ্চারণে ধীর স্থির ও মধুর এলাহানে পাঠ করলে 
শ্রোতাদের মনে কি অপারিসীম প্রভাবই না বস্তার লাভ করে! 
'এই ইমাম সাহেবের কণ্ঠে সুর নানান ভাবে খেলা করে বেড়ায়। 
কখনো তিনি কোন উচ্চারণে টান দিয়ে সুরকে একেবারে উন্ম্ন্ত করে 
রাখেন। এমন মধূর কোরআন শরীফ পাঠ শুনে বার বার মনে 
হয়েছে, আমার মৃত্যু শয্যায় যাঁদ এমন ভাবে কেউ সরে ইয়াসীন পড়ে 
শোনান, ইনশাআঙ্লাহ আম মৃত্যুন্ত্রণা ভুলে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে 
পড়ব! আম আমার প্রভুর সান্নধ্যে চলে যাব! 

আল্লাহর কালাম পাঠের অপূর্ব প্রাতিক্রিয়া ও মোষেজা ত 
দ্রসূলঃজ্লাহ স-এর মাধ্যমে বার বার জহলন্ত সত্য হয়ে উঠেছে। সেই 
গুণীন লোকটির কথাই ধরা যাকঃ 

জেমাদ ইবনে সালা, মহামন্ত্রবিদ ওঝা, বিখ্যাত গুণীন। তাঁর 
সময়ে সারা আরবে তানি এক জীবন্ত কিংবদন্তী । এমন মহামন্ম- 
বিদ গুণাঁন ওঝা কালে ভদ্রে কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন-_তাঁর উপর 
সমগ্র আরব জাহানের এমনই 'িশবাস। মল্ের সাহায্যে তাঁন অসাধ্য 
সাধন করেন, ভূত-পেত ত সামান্য কথা-_তাঁর যাদু মল্মে পলকে 
প্রলয় ঘটে যায়। সেই অসাধ্য সাধনকারা বহু বিখ্যাত জেমাদ এলেন 
ভূত ছাড়াতে । তাঁর কাছে সংবাদ গেছে যে হযরত মূহম্মদ স-এর 
ঘাড়ে এক মস্ত ভূত বাসা বেধেছে, তাই তিনি বহু সম্মানীয় 
দেবদেবীর বরুদ্ধে বলছেন যা তা। 

আজদ গোত্রের জেমাদ হযরতের 1দকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে 
বললেন দেখ্দন মুহম্মদ স- আপনার ঘাড়ে ষে মস্ত ভূতাঁট চড়ে 
আছে এবং যে আপনাকে প্রাতিনিয়ত কষ্ট দিচ্ছে আমি তাকে ছাড়াতে 
এসেছি, এখন ঠিকঠাক সোজা হয়ে বসুন। 

ধৈষের প্রাতমার্ত রসুলুল্লাহ স' শান্ত হয়ে, এই সব আজগযি 
কথাবার্তা শুনলেন তারপর অত্যন্ত স্থির কণ্ঠে বললেন, ঠিক 
আছে_এতকন্ট করে যখন এতদূর পথ এসেছেন_আপনার কথা 
শ্দনব। তার আগে আপনিই একটা বসুন শান্ত হয়ে আর এই সময় 


কাবার পথে ৮১৭ 


আমার দু-একটি কথা শুনুন। এরপর হামদনাত পাঠ শুরু 
করলেন রসূলুজ্লাহ সঃ “আল হামদো িজ্লাহে, নাহমাদুহ7 অ 
নাসতাঈনূহ?-_এই পর্যন্ত বলার পর একট থামলেন, বাতাসে তাঁর 
সুমধুর কণ্ঠধ্বান তখনো হিল্লোলিত হয়ে ফিরছিল। গুণীন 
জেমাদ এইটুকু মার শ্রবণ করেই রুদ্ধবাক, মুশ্ধ। ভূত বশ করতে 
এসে নিজেই বশীভূত । ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, মৃূহম্মদ স আর 
একবার পড়ুন দৌখ। প্রথম থেকে শুরু করে কালাম পাকের দু- 
একাঁট আয়াত পাঠ করলেন রসুলজ্লাহ স, আবেগ ব্যাকুল কন্ঠে 
জেমাদ বলে উঠলেন, এ কি শুনলাম! এক শৃনলাম!! অনেক 
মন্দ্রপাঠ শনোছি, অনেক কাবদের রচনা আবান্ত শুনোছ কিন্তু একি! 
এ ত সমূদ্রের ন্যায় গভীর, আকাশের মত সীমাহীন। এ নিশ্চয়ই 
মহান আল্লাহর বাণী! মুহম্মদ স- হস্ত প্রসারত করুন, এ দীন 
জেমাদ আজ হতে মুসলমান! 

আল্লাহর বাণীর অনন্ত প্রভাব এবং অলোকিক প্রাতীক্রিয়া বারে 
বারে প্রমাণত হয়েছে। আজো, বর্তমান বিশ্বের নানান প্রান্তে 
নানা ভাবে অসংখ্য হৃদয়ে এই এঁশণ গ্রন্থের প্রভাব ও প্রাতিক্রিয্না 
প্রাতানয়ত হয়ে চলেছে । এ বাণন 'চিরসত্য, আঁবনশ্বর! 


৮ অক্টোবর ৮২। ২১ আশ্বিন ৮৯। ২০ জিলহজ ১৪০২। 
শুক্রবার 

সম্ভবতঃ বিশ বা বাইশ অক্টোবর আমাদের পাঁবত্র মক্কা 
হবে। সেই বিচ্ছেদের 'দিনাটি ক্রমেই এগিয়ে আসছে । যত 
এগিয়ে আসছে মন বিষণ্ন হয়ে উঠছে ততই। ভার আর ব্যথাতুর 
হচ্ছে। 'চরাঁদনের মত মক্কা ছেড়ে চলে যেতে হবে! এই পাপ 
চোখে কাবাকে আর দেখতে পাব না কোন দিন? কেমন হবে 
সেই দিন, কি করব আমি বিদায়-মুহূর্তে এসব কথা এখন 
আর ভাবতেই পারাছ না। স্থির চিন্তা ভাবনার মানুষ বলে 
আমার একটা অখ্যাতে আছে কিন্তু এখন সব কিছু গোলমাল 


৫৮১৮ কাবার পথে 


হয়ে যাচ্ছে। এমান করে প্রাতিনিয়ত মানুষের জীবনের শেষ 'দিনাঁট 
অনিবার্য ভাবে এগিয়ে আসছে। এবং সোদন তাকে এই মনোরম 
সকল ছুই, সঙ্গে যাবে কেবল আমল ঃ সং এবং অসং-বদ এবং 
নেক। পৃথিবীর ফলবান ফসলর ক্ষেত্রে যে যেমন কর্ণ ও চাষাবাদ 
করে যাবে, ফল পাবে অনুরূপ, এতটুকু বোশি নয় এতটুকু কম নয়। 
আল কাবার কর্ষণ ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু কোন বাঁজই বপন করে যেতে 
পারলাম না, সব কিছুই অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। নামায ব্রাট পূর্ণ, 
তওয়াফ হুদয়হশন, দর্শনও প্রীত শূন্য। আর হজ? সম্ভবত সব 
চেয়ে আবিল। কেবল ন্রুটিপূর্ণ নয়, একেবারে খোঁড়া এবং 
'বিকলাঞ্জা. আল্লাহর অনন্ত রহমত ছাড়া এমনতর হজ কখনো কবুল 
হতে পারে না। .. প্রভু গো! শত কোটি ব্রা ও অসম্পূর্ণতাকে 
ক্ষমা করে আপনি কি আমাদের এই দীন হজকে কবুল করে 
নেবেন না? 

প্রাতাট মানুষের জীবনে আর একটি মহাদিন আঁতদ্রুত এগিয়ে 
আসছে, মক্কা ছেড়ে যাবার 'দনাটর মত, পৃথবা পাঁরত্যাগ্গের শেষ 
ক্ষণটির মত অকস্মাং শোনা যাবে এক মহাগজ্জন, তারপর সকলেই 
দেখতে পাবে সেই প্রতিশ্রুত মহাদিনটিকে, শেষ বিচারের দিন, 
রোপিত ফসলের হিসাব নেবার 'দিন। সোঁদন কি ঘটবে আম জান 
না। আপাঁন মারুন কাটন যত ইচ্ছা সাজা দিন যা আপনার বিচার 
হয় করবেন কিছু বলার নেই আমার । কিন্তু প্রভু! আপনার অসীম 
জ্যোতিঃপুঞ্জে সিজদায় লুটিয়ে এ গুনাহগার শুধু বলতে চায়ঃ 
লাব্বায়েক_এ অধম গোলাম হাজির, সব চেয়ে নাদান মূর্খ এবং 
পাপন তার সব পাপ আর কলঙ্ক নিয়ে আপনার মহান 'দিদারে 
হাজির। 

দিনগুলো যে কত দত কি ভাবে কেটে যাচ্ছে! 


কাবার পথে ৮১৯ 


৯ অক্টোবর ৮২। ২২ আশিবন ৮৯। ২১ জিলহজ ১৪০২। 
শাঁনবার 

ব্যান্তগত সংগ্রহের জন্যে ভাল কোরআন শরীফের অন্বেষণে চলে 
এলাম মক্কার পুস্তক বাজারে । পথের দু পাশেই অবশ্য কোরআন 
শরীফ ঢালাও 'বারু হয়, 'বাভন্ন দেশের 'বাভন্ন শ্রেণীর মুদ্রণ, 
াভন্ন আকার, যেটা ইচ্ছা দিনে নিলেই হয়। আম বেছে বেছে 
দামেস্কে মাদ্রত একটি ছোট আকারের কোরআন শরণফ কুঁড় 'রয়েলে 
পছন্দ করলাম। আর একটি কালাম পাক ক্য়ের জন্য বশেষ ভাবে 
ল্‌ব্ধ হলামঃ বড় আকার, প্রাতাটি পূজ্ঠা বর্ণবহুল, পাঁচ রঙে মাদ্দুত, 
একেবারে নয়নাভিরাম কিন্তু দাম শুনে হাত গুটিয়ে নিলাম সঙ্গে 
সঙ্গে দু শো রিয়েল, ছ শো টাকা! মক্কায় বসে যা আমার কাছে 
স্বপ্ন মাত্র! 

এশার নামায শেষে প্রাতাঁদনের মত শরু করলাম তওয়াফ। 
মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে ইলশে গদ্াড় বৃষ্টি ঝরাছিল শুরু থেকেই, 
একট পরে এল চেপে। বৃন্টি না যত-তার অধিক 'বিদয্যতের 
ঝলিক এবং সশব্দ বজ্রপাত। আর সে কত! একেবারে মূহম্মহ্‌। 
আমার জীবনে আর কখনো এক সঙ্গে এত বজ্রপাতের সম্মুখীন 
হয়োছি বলে বিশেষ মনে পড়ে না। আর এই বজ্রপাতে আমার ভঁঁষণ 
ভয়, সম্ভবতঃ অন্যের চেয়ে বহুগুণ বেশি । বাড়তে থাকলে এমন 
দিনে দরজা জানালা বন্ধ করে দিই, কখনো বা 'বিদদ্যতের তনক্ষ! 
ঝলকানি এড়ানোর জন্য চোখে কাপড় জাঁড়য়ে রাখি । তা ছাড়া বৃম্টিও 
সহ্য হয় না আমার, একটু 'ভজলেই সার্দ, জবর। সুতরাং না ভিজে 
এবং কিছুটা বিদ্যুতের শাসাঁন এড়াবার জন্যে আমি তওয়াফ ছেড়ে 
মসাঁজদের ভিতর উঠে এলাম। অসংখ্য লোকের ভিড়ে ছাদের তলায় 
নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাওয়ার পর আমার মনে দার্‌ূন এক প্রাতীক্রিয়ার 
সৃষ্ট হল। মনে হল, আমার মত ভীরু কাপুরুষ আর দ্বিতীয় 
নেই। সকলেই ভিজে ভিজে মহানন্দে তওয়াফ করছেন, বজ্রের 
শঝাঁলক এবং হুঙ্কার পদতলে 'পম্ট করে তওয়াফের রেখায় তাঁরা 
'অটল এবং নারভক। আমার এই ঘৃণ্য পলায়নী মনোবাত্তর কথা 


৫২০ কাবার পথে 


ভেবে আমি ব্যাথত হলাম। মনে হলঃ আমার ঈমান অত্যন্ত দুর্বল, 
সুদঢ় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হলে হয়ত এমন করে তওয়াফ 
ছেড়ে চলে আসতাম না। স্ত্রী কিন্তু ভিজে জে সেই বজ্রাবদযুতের 
ভয়াল ভ্রুকাট উপেক্ষা করে তওয়াফ করেই চললেন। 
বজ্ বিদ্যুতের ভয়ঙ্কর এই দুর্ধোগের মধ্যে দাঁড়য়ে আমার 

আরো একটি কথা মনে হল হঠাং। কাবা শরীফের উপর কি কখনো 
বজ্রপাত হয়েছিল? এবারের বর্ধায় কালীঘাটের মান্দরে বজ্রপাত 
হয়োছল এবং তাই নিয়ে সে এক হুলুস্থূল কাণ্ড। অতাঁতে আরো 
কোন কোন সময়ে বজ্রঘাতে এই মন্দির এবং প্রাতমা কিভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তার তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল সে সময়কার 
সংবাদপত্রে যতদূর মনে পড়ে। আম এই সংবাদ পাঁরবেশন করাছি 
কারো মনে কোন আঘাত দেবার জন্যে নয় বা কোন ধর্মকে হেয় করার 
জন্যে নয়। কাবার এই প্রাঙ্গণে দাঁড়য়ে এই দূর্যোগপূর্ণ রাতে 
হঠাং এই সব কথা একের পর এক মনে পড়ছে । আজ পরন্তি আল 
হারামে একটিও বজ্রপাত ঘটেনি এবং অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় 
বজনিরোধক কোন ব্যবস্থা নেই এখানে । কাবার ব্যাপারে এট কোন 
কাকতাল"য় ঘটনা নয়। এই পাঁবন্র গৃহের ভার স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ 
করেছেন। অহংকারী আবরাহার কথা ত কারো অজানা নেই। কাবা 
ধবংস করতে এসে বিশাল সৈন্য ও হস্তীবাঁহনী সহ তার মর্মান্তিক 
মৃত্যু আজো সমানে সকলের ঘ্‌ণার উদ্রেক করে। 

তবে কি কাবা কোন দিন ধৰংস হবে না? এগৃহ কি চিরস্থায়ী 2 
হাদিসে এই জটিল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। কিয়ামতের িছ, 
পূর্বেই এই পাঁবত্র গৃহের ধ্বংসের সুস্পন্ট ইংগিত পাই কয়েকাঁট 
হাঁদসে। সেখানে উল্লোখত হয়েছেঃ এক কালো স্থধূলকায় হাবশী 
যার পায়ের গোছা মোটা সে এসে কাবাকে ধংস করবে। সম্ভবতঃ 
এমন ঘটনা যখন ঘটবে, বাধা দেবার জন্যে একজন ম.মেনও পৃথিবীতে 
অবশিম্ট থাকবে না তখন। 


কাবার পথে ২৯ 


১০ অক্টোবর ৮২। ২৩ আশ্বিন ৮১। ২২ জিলহজ ১৪০২। 
রাঁববার 

[ঠিক রাত আড়াইটায় ঘুম ভেঙে ছিল। আমার সঙ্গে যাঁরা 
আছেন, সকলেই গভীর ঘুমে মখন। একবার ভাবলাম, এই গভনর 
রাতে চলে যাই কাবায়, নামাযে মগ্ন হয়ে যাই সেখানে, অথবা 
তওয়াফে, অথবা শুধু চেয়ে চেয়ে দৌখ স্বগ্নের সেই ধনকে। 
এই সব ভাবতে ভাবতে কখন আবার ঘুমের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে 
গেলাম। চাঁকতে জেগে ওঠা চেতনা আবার হাঁরয়ে গেল। ঘুম 
ভাঙল চারটেয়, উঠি উঠি করে সাড়ে চার। ভাবলামঃ আজ আর 
ণকছ্‌তেই বায়তুল্লাহতে গিয়ে জামাত পাওয়া যাবে না, নিকটবতাঁ 
মসাঁজদের জন্য তোঁর হয়ে ঘর থেকে বার হলাম। আর আল্লাহর কি 
অসঈম রহমত, রাস্তায় নেমেই পেয়ে গেলাম বাস, দু মানিটেই কাবা 
শরীফ। কিছ পরে আযান হল, স:ন্দর ভাবে নামায পড়লাম। মেঘ 
ভাঙা উজ্জল দনের মত মনটা প্রবল ভাবে প্রসন্ন হয়ে উঠল। 

সকালে কিছ ট্যাকটাকি লেখার কাজ ছিল, সেগ্ীল শেষ 
করলাম। মগাঁরব এশা জামাতে, প্রচুর কান্নাকাঁট। আল্লাহর কাছে 
রাত 'দিনের প্রার্থনাঃ হে আল্লাহ! আপনি আমায় প্রীতাঁদনের 
ক্ষুদ্রুতা হতে বাঁচান। দুর্বল ঈমান হতে রক্ষা করুন, নামাষে অটল 
রাখুন, দৃষ্টি জিহবা এবং ইচ্ছা যেন সংযত পবিত্র হয়। আপনার 
সৃম্টির গ্রাত কখনো যেন অন্যায় না কার, অন্যায় যেন না সই, আর? 
আর সেই প্রাতিশ্রাত মহাদিনে আপনার পাঁবব্রতম 'দিদারের আকুল 
প্রার্থাঁ। 

বায়তুল হারামে কৃফকায়দের সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে গিয়েছিল। 
ওদের সংখ্যা অনেক বেশি মনে হত এই কারণে যে ওরা দুজন একন্রে 
থাকলে অন্ততঃ দশজনকে দৈহিক শান্ত প্রয়োগের প্রবণতা দেখিয়ে 
ভাত স্বল্স্ত করে রাখত। এখন ওরা একেবারে নেই বললেই চলে, 
প্রায় কাবা শূন্য করে চলে গেছে। চলে গেছে মিশরী ইরানী এবং 
তুকাঁরা। নিকটস্থ আরবদের কেউ নেই-আছেন কেবল পাকিস্তান 
বাংলাদেশ ভারত ইন্দোনোশিয়া প্রভাতি কয়েকাট দেশের লোকজন । 


৫৬ কাবার পথে 


এরাও নিয়ামত চলে যাচ্ছেন যে যার তাঁরখ মত। এই যাওয়া 
সম্পূর্ণ হতে প্রায় নভেম্বর শেষ হয়ে যাবে। 

আমার সামনেই মাকামে ইবরাহিম. স্পন্ট দেখতে পাচ্ছ সব 
িছু। ইচ্ছে করলে আম মাকামে ইবরাহিম স্পর্শ করে বসতে 
পার কিন্তু হচ্ছে করেই বাঁসাঁন, মধ্যে কিছুটা ব্যবধান থাকলে 
সম্ভবতঃ সব কছ7 স্পম্ট ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই সেই মাকামে 
ইবরাহিম, যার নিকটেই ঘটনাটা ঘটেছিল সোঁদন। 

ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগের সেই আশ্চর্য দিনগ2াল এক একাঁটি 
ইতিহাসের বিশাল পৃচ্ঠা হয়ে উল্টে যাচ্ছে একে একে। তখন 
পযন্তি কাবা গৃহের সম্মুখে কেউ উচ্চরবে কোরআন শরীফ পাঠ 
করতে পারতেন না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা এক 
শুভক্ষণে মহাসত্যে দীক্ষত হলেন। দশীক্ষত হয়ে ঘোষণা কবলেন 
কাবা প্রাঙ্গণে তিনি উচ্চস্বরে “সুরা রহমান” তেলায়ত করবেন। 
বিষয়েও তাঁকে হ্াশয়ার করা হল কিন্তু জিন্দাঁদল এই সাহাবশ সব 
কিছুই উপেক্ষা করলেন। যথা সময়ে নেমে এলেন কাবার পাঁবন্ন 
চত্বরে, কাবাকে সম্মুখে রেখে এসে দাঁড়ালেন মাকামে ইবরাহমেব 
কণ্ঠ ছাঁড়য়ে পড়তেই কুরেশ দলপাঁতিরা উৎকর্ণ হল, তারপর ছটে 
এল সঙ্গে সঙ্গো। চতুর্দক থেকে শুরু হল আকুমণ-চড় কিল 
লাথ। আক্রমণের কেন্দ্রস্থল আবদুল্লাহর মুখমন্ডল, যে মূখ দিয়ে 
কালাম পাকের মধুর ধবাঁন ক্রমাগত বাতাসে দোল জাগিয়ে বেরিয়ে 
আসাঁছল। দাঁড়িয়ে থাকা আর সম্ভব ছিল না, তবুও যতটা পাঠ 
মাসউদ তারপর মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আরো কিছ: শিক্ষা দিয়ে 
চলে গেল মিথ্যার দল। প্রত্যাবর্তনের পথে আবদুজ্লাহ ইবনে 
উঠেছে এবং ক্ষতাবক্ষত অংশ দিয়ে ক্রমাগত রন্ত ঝরছে। 

কত তুচ্ছ কারণে আজকাল আমরা সতকণ (1) হই, অহেতুক 


কাবার পথে ২৩ 


ভয়ে সত্যের পথ থেকে নার্বিঘ্য দূরত্বে সরে যাই,আর ইসলামের এই 
সব অকৃতোভয় সেনানীরা সত্যের জন্য সৌঁদন হাঁস মুখে জীবনকে 
বাজি ধরোছিলেন! 

ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছেঃ এই রন্তঝরা বৃথা যায় 'ন। 


১১ অক্টোবর ৮২। ২৪ আশ্বন ৮৯। ২৩ জিলহজ ১৪০২। 
সোমবার। 

আজ জবলে নূর অর্থাৎ হেরা পর্বত দেখতে যাবার কথা 'ছিল। 
চ্ত্রী সাধারণতঃ সকালে কাবায় যান না, আজ গেলেন। এ জন্যে 
আমরা উঠলাম রাত তিনটে ছেচলিলশে। যথারাঁতি বাইরে বেবিয়ে 
দেখ বাদল হাওয়া, কিছুটা এলোমেলো ঝোড়ো ভাব। আকাশ 
মেঘে ভরা, যেকোন মৃহূর্তে বান্টি নামতে পারে। কাবার পথে 
চলতে চলতে দু-চার ফোঁটা বৃম্টও পেলাম। তাহাজ্জদ এবং ফজর 
পড়ে যখন বাইরে 'নার্দষ্ট স্থানে এসে দাঁড়ালাম, সোয়া পাঁচ। বেশ 
অন্ধকার তখনও । স্ত্রী এলেন একট পরে। তারপর দু জনে 
কাউকে কিছ; না বলে এক সঙ্গে আকাশের দিকে তাকালাম, বাদল 
ঘেরা আকাশ আমাদের সিদ্ধান্ত পাল্টে দিল। হেরা পরতে ওঠার 
সময় মাঝ পথে বৃন্টি পেলে আর কোথাও যাবার উপায় থাকবে না। 
সমতরাং কাবা থেকে দ্রুত বাঁড় চলে এলাম। অল্প একটু 'ভিজেও 
গেলাম। 

মক্কায়, আরব মরূতে এমন আকাশ দেখব আশা কাঁবাঁন। 
একেবারে মেঘভারে ঝুলন্ত বাদল আকাশ, বর্ষায় মেঘমেদ্‌র বাংলার 
আকাশের মত, সকালেই ঘন সন্ধ্যা হবার সংকেত, মেঘের ভারে 
আয়োজন চলছিল সকাল থেকেই, জোহরের পর এল চেপে, একটা 
থেকে পাঁচটা পর্যন্ত চলল একটানা, মন্ধায় আতদূললভ বর্ষণ। 
পাহাড়ী শহর তবুও বহ রাস্তায় পাঁন জমে গেল। কলকাতার মত 
জল-দরীঘ না হলেও গাঁড়র গাঁতি *লথ হয়ে এল সকলের, প্রাতিটি 
চালক সতকতার সঙ্গে গাঁড় চালাচ্ছেন যাতে তান কোন পাঁথকের 


৫২৪ কাবার পথে 


কম্টের কারণ না হন। অথচ কলকাতার অনেক ড্রাইভার এমন সুবর্ণ 
সুযোগ ছাড়তে চাইবেন না, পথিকের অঞ্গখানিকে 'তাঁন একট; 
রাঙিয়ে দিয়ে যাবেনই! 

হিমেল হাওয়ায় জোর ছিল সূতরাং রাস্তা-ঘাট জনাবরল। মন্কায় 
এসে আমরা তন 'দিন বৃষ্টি পেলাম কিন্তু আজকের বৃন্টি আকাশ 
এবং আবহাওয়া একেবারেই পৃথক। অন্য দ্াদন বৃষ্টি হয়েছে এবং 
ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব কিছু পাঁবদ্কার। 'কন্তু আজ চার পাঁচ ঘণ্টা 
আবিরাম বর্ষণের পরও আকাশের গাম্ভীর্যে কোন পাঁরবর্তন এল না, 
সে যেমন অখ্ুশি ছিল, মূখে একরাশ অসন্তোষ মেখে ভয়ঙ্কর 'রকম 
বেজার হয়ে রইল, সবাঁকছ; দেখে মনে হল এ মুখে সহজে হাসি 
ফুটবে না। 

রান্না-খাওয়া এবং একট; বিশ্রাম সেরে অন্যান্য দন আমরা সদলে 
বোরয়ে পাঁড় কাবার পথে, আসর মগারব এশা এবং তওয়াফ সেরে 
বাসায় ফার দশটার কাছাকাছি। কিন্তু আজ? মগাঁরবের ছু 
পূর্বে স্ী বললেন, চলুন বোরয়ে পাঁড়, অন্ততঃ মগাঁরব-এশার 
জামাতটা পাওয়া যাবে তাহলে। একট ভিজে গেলেই বা ক্ষাত কি? 

ভিজতে হল না। সাড়ে পাঁচটার দিকে বৃষ্টি প্রায় ধরে এল, 
অজ্পসল্প যা পড়ছিল সেগুলিকে ফাউ বলা চলে । মগারবের পর 
আম আর স্ত্রী এক সঙ্গে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিম্নে, প্রাণভরে 
একাঁট সম্পূর্ণ তওয়াফ করলাম। কোথা থেকে এত অশ্রু আসে 
জানি না, অশ্রু সজল চোখেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম 
দু-জনেঃ প্রভ্‌ আমার! জীবনের ক্লেদ দূর করে পাবন্ন করুন, বাকি 
দিনগুলিতে প্রাতিষ্ঠিত করুন সুদূঢ় ঈমানের উপর। কর্মে আল্লাহ, 
কথায় আল্লাহ, জাগরণে আল্লাহ, নিদ্রায় আল্লাহ, দুঃখে আল্লাহ, 
সুখে আল্লাহ, উল্লাসে আল্লাহ, বেদনায় আল্লাহ, শেষ নিঃ*বাসে 
আল্লাহ, প্রন্জাগরণে আল্লাহ, মহাবিচারে আল্লাহ, কিয়ামতে 
আল্লাহ_ আপনার অসীম জ্যোতিতে সিজদায় শির লুটিয়ে সোবহান 
আল্লাহ ! 


কাবার পথে ৮২৫ 


প্রভূ আমার! দীন দুঃখী মূর্খ পাপীর ভিক্ষা কি কবুল 
হবেনা! 


১২ অক্টোবর ৮২। ২৫ আশ্বন ৮৯। ২৪ জিলহজ ১৪০২। 
মঙ্গালবার। 

আজ মিরাজ আর মাঁনরের চিঠি পেলাম। দেশের প্রথম চিঠি, 
মাঁটর গন্ধে মম করছে। সব 'কছ শুভ। 'িরাজ-মাঁনর ঠিক মত 
নামায পড়ছে জেনে অত্যন্ত খাঁশ হলাম, আল হামদোলিল্লাহ! 
আল্লাহ, আপাঁন আমার বংশধরদের সেরাতুল মুস্তাঁকমের উপর 
সংপ্রাতিষ্ঠিত রাখুন, তারা যেন তাদের জীবন-সম্পান্ত আপনার জন্য, 
রসমলের জন্য, ইসলামের জন্য কুরবান করে দিতে পারে। 
ঠিক মত হরফ দেখাশুনা করছে, অন্যান্য কাজকর্মও চলছে ঠিকমত। 
আশিবনের কাফেলা বেরুবে ২০ সেপ্টেম্বর । 

আর চিঠি পেলাম রঁফিকউল্লাহর । আল্লাহ রাঁফকউল্লাহ 
এবং তাঁর পাঁরবারের সকলের মঙ্গল করুন! 

কর্মকোলাহলে ক্লান্ত হয়ে আজকাল মাঝে মাঝে ভাব এই 
বিশবসংসারে আমার কি কোন দোস্ত নেই, বন্ধু-বান্ধব? যার সঙ্গে 
দু দণ্ড প্রাণ খুলে গল্প করতে পারি, বোঝা নামিয়ে হালকা হতে 
পারিঃ উত্তর খোঁজার, চেষ্টা কার। আলতে গালতে অন্বেষণ 
চলে, গ্ভনরতম প্রদেশে জিজ্ঞাসার ভূবুরা নামে, উত্তর মেলে না। 
ধ্বনি কেবল ব্যর্থ প্রাতধবান হয়ে ফিরে আসে। মনে হয়ঃ এই 
মূহূর্তে কেউ-ই, ষাকে দোস্ত বলা যায়, নেই। অথচ পাঁরাঁচতের 
সংখ্যা সীমাহীন। সকলের সঙ্গেই আন্তারকতা সকলের সঙ্গে 
আলাপ অথচ কোথায় যেন একটা অদৃশ্য ব্যবধান। দুটি নদঁর 
প্রবাহ একই সঙ্গে চলেছে পাশাপাশি অথচ িশছে না, গোচরহশন 
ঠিক মত কেউ দখল করতে পারছে না। তবুও এর মধ্যে যারা খুবই 
কাছাকাছি এসেছেন, রাঁফকউল্লাহ অবশ্যই তাদের অন্যতম। এই 


৬ কাবার পথে 


দূর প্রবাসে একমান্র তাঁরই চিঠি পেয়োছি এবং সে চিঠির আকুলতা 
আন্তারকতা আমার সমগ্র হৃদয়কে স্পর্শ ও আপ্লূত করেছে। 

চিঠি হাতে নিয়ে বহহক্ষণ তাঁর কথা ভাবলাম। 

আজ প্রথম মধ্যাহ্ন মরুর রাগী সূর্যের মাঝে নেমে তওয়াফ 
করলাম। রোদের ভয়ে কোনাঁদন দাহন জবালা উপেক্ষা করে তওয়াফ 
করিনি, শীতল ছায়ায় বসে পাখার হাওয়ায় জোহর পড়ে চলে এসেছি। 
আজ প্রথম তীক্ষ রোদ্রের মাঝে নেমে তওয়াফ করলাম। তওয়াফ 
করতে করতে মনে হলঃ আজকের এই পাঁরবেশ 'গিক যেন কিয়ামতের 
ক্ষুদ্র সংস্করণ। কিয়ামতের আগনহন জবলছে চারাঁদকে. মাঝে কাবা 
যেন আল্লাহর আরশ-_একমান্র ছায়া, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এ ছায়ায় 
স্থান দেবেন, যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন। অন্যেরা দাবদাহে ছুটতে 
কোন কাজ হবে না। আখেরাতের জন্যে যাঁরা ঠিকমত মুলধন 
[নয়োগ এবং প্রাণপাত করবেন, তাঁদের ব্যবসাই লাভজনক হবে। 
পার্থব লাভই যাঁদের একমান্র কাম্য, আখেরাতে লোকসান তাঁদের জন্য 
আনবার্য! 

মধ্যাহের তওয়াফে স্বও আমার সঙ্গে 'ছিলেন। 


১৩ অক্টোবর ৮২। ২৬ আশ্বন ৮৯। ২৫ জিলহজ ১৪০২1 
বূধবার। 

গতকাল আম তওয়াফ করোছলাম এগারটা অর্থাৎ সাতাত্তর 
বার পাবিন্র কাবাগৃহ পরিক্রমা করোছি এবং এর ফলে এত ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছিলাম যে এলার্ম বাজা সত্তেবও কিছুতেই চোখ থেকে ঘুম 
ছাড়াছিল না। আধো ঘম আধো তন্দ্রার মধ্যে হঠাৎ মনে হলঃ তা 
হলে কি আমি মক্কায় পড়ে আছি খাওয়া এবং নিদ্রার জন্য! এমন 
কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহে বিদ্যুৎ খেলে গেল। পলকে 
কোথায় চলে গোল ঘুম, কোথায় চলে গেল তন্দ্রা! একঘর অন্ধকার 
তাড়াতে একটুকরো মোমের আলোই যথেম্ট। শুভ চেতনার শিখা 
হৃদয়ে জবলে উঠলে পাষাণ অন্ধকার-_সে ধত বিশাল এলাকা জুড়েই" 


কাবার পথে (২৭ 


থাক না কেন দূরে হঠতে বাধ্য। পাঁবন্ন বোধের উন্মেষ ঘটাই আসল 
কথা । 

ঘ্‌ম থেকে উঠে অযু সেরে কাবায় চলে এলাম। তওয়াফের সময় 
হঠাং লক্ষ্য করলাম বাদশাহ ফাহাদের মধ্যম ভ্রাতা প্রিন্স আবদুজ্লাহ 
বিন আবদদল আজাীজ এলেন, হঠাৎ রাজা এলেন সুতরাং বেশ কিছু 
সোরগোল পড়ে গেল জনতার মধ্যে। কাপ্পে্টি জাতীয় কিছ একটা 
বিছিয়ে দিতে চাইছিলেন একজন 'কন্তু নিষেধ করলেন “প্রিন্স 
আবদুজ্লাহ, অন্যান্য সাধারণ তাঁর্থযান্রীর মত পাথরের উপরেই 
নামায শুরু করলেন। রাজ পাঁরবারও ইসলামের সামান্যনীতির উর্ধে 
নন, দীন-দারদ্র আমাীর-উমরাহ সকলকে এক করে দিয়েছে ইসলাম। 
আর এই সাম্য কেবল গাল ভরা বাণ্ণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বাস্তবের 
মাটিতে প্রাতাঁদন তার নবীনতর অত্কুরোদ্গম প্রত্যক্ষ করছি। খুব 
ভাল লাগল 'প্রন্স আবদুজ্লাহর এই উদার মনোভাব। আল্লাহর 
কাছে আমাদের ত এমনই শূন্য অবস্থায় হাঁজর হতে হবে, কোন 
ধনরত্ব ও আভিজাত্য সঙ্গন হবে না। 

মক্কা বজয় সম্পূর্ণ। কাবা শরীফের দরজার দাদকের দুটি 
বাজ ধরে দাঁড়য়ে আছেন রসলুজ্লাহ স। সম্মুখে অসংখ্য 
পরাজিত কুরেশ নরনারী, পিছনে মুসালম বাহিনী-বাঁর মুজাহিদ 
মুহাজির ও আনসার দল। এই প্রথম বারের মত জনারণ্যের সাধারণ 
সভায় ভাষণ দিলেন রস্‌ল:ল্লাহ সঃ “এক আল্লাহ ভিন্ন আর কোন 
উপাস্য নেই। তিনি তাঁর অংগণীকার পূর্ণ করেছেন। জেনে রাখ, 
অদ্য হতে অন্ধকার যূগের সমস্ত গর্ব অহংকার সমস্ত রস্তের 
প্রাতশোধ এবং সমস্ত রন্ত পণের দাবী আমার পদতলে দলিত মাঁথত 

“হে কুরেশগণ! এখন আল্লাহ অন্ধকার যুগের গর্ব অহংকার 
ও বংশ আভিজাত্য বিলুপ্ত করে 'দিয়েছেন। কারণ সমগ্র মানুষ 
আদমের বংশ আর আদম মাটি হতে ।,,... 

এই অনবদ্য কালজয়ী এঁতিহাঁসক ভাষণের মূল লক্ষ্য 'বিশব- 
মানবের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা । কেউ ছোট কেউ বড় নয়, সব মানুষের 


২৮ কাবার পথে 


জঙ্ম মাঁট থেকে। মাটির ত কোন গর্ব নেই অহংকার নেই আঁভজাত্য 
নেই- সে সর্বংসহা, সকল কিছুই সে হাসি মুখে সহ্য করে, তার কাছে 
সকলেই সমান। সুতরাং মানুষে মানুষে কেন ভেদাভেদ গড়ে উঠবে 
অহেতুক, কেন ব্যবধানের প্রাচীর খাড়া হবে তাদের মধ্যে। কাবার 
বিশাল দরজায় হাত রেখে উদাত্ত কণ্ঠে রসূলুল্লাহ ঘোষণা 
করলেন£ আজ থেকে কোন ভেদাভেদ থাকবে না কালো-শাদায়, প্রভ্‌- 
গোলামে, আরব-আজমশতে। আল্লাহর কাছে সেই আঁধকতর 
সম্মানীয় যে সতকর্মশীল। ধর্মীনম্ঠা ও আল্লাহ ভীরূতাই আজ 
থেকে হোক ছোট-বড় নির্ণয়ের একমান্র মাপকাণঠ্ি। 

দেড় হাজার বছর অতাঁতে এই কাবার প্রদত্ত রসুলহজ্লাহ স-এর 
ভাষণের বাস্তব রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করলাম আজ এই কাবাতেই। রাজা- 
প্রজা এক কাতারে বসে এক মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে এক সঙ্গে 
গসজদায় শির লঃটিয়ে দিয়েছেন! 

আজ আমার সৌভাগ্যের দরজার শঈর্ষে যেন সাাঁদনের সূর্যটা 
এখনো জল জবল করছে। 'কি দূুল'ভ ভাগ্য আমার যে আজ 
সর্বপ্রথম আম হাতিমের মধ্যে নামায আদায় করার জন্যে একট; স্থান 
পেয়ে গেলাম। হাঁতিমের মধ্যে নামাঘ পড়ার অর্থই হল কাবা 
শরীফের ভিতরে নামাষ পড়া । হাতিম হল মূল কাবারই অংশ। 
প্রথম যখন নামায শুরু করলাম, বিশেষ কিছু মনে হয়ান কিন্তু 
দ্বিতীয় রেকাত শেষ হতেই নিজের মধ্যে কেমন যেন একটা ভাবান্তর 
অনুভব করলাম। তারপর ধীরে ধীরে অশ্রুর উৎসমূল উন্মন্ত হয়ে 
গেল। মূনাাতে এমন হল যে আম ডূকরে সশব্দে কাঁদতে শুরু 
করলাম এবং কাঁদতেই থাকলাম। দীর্ঘ সময় ধরে কাতর মূনাধাত 
করলাম। আমার বারবার মনে হলঃ কাবা এমনই একটা পাঁবিন্র স্থান, 
এখানে বসলে সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহর সঙ্গে একটা অদশ্য যোগসত্র 
স্থাঁপত হয়ে যায়। এই যোগ যেন স্বতগ্াসম্ধ এবং অবিচ্ছেদ্য । 
ধীরে ধীরে এখন কিছুটা উপলাধ্ধ করতে পারিঃ 'নাখল বিশ্বের 
মানুষ কোন মহাআকর্ষণে কেন পাগলের মত কাবায় ছুটে আসেন। 


কাবার পথে ২৯ 


১৪ অক্টোবর ৮২। ২৭ আশ্বন ৮৯। ২৬ জিলহজ ১৪০২। 
বৃহস্পাঁতবার। 

মঞ্জুর জন্যে আজ একটা শাঁড় কনলেন স্ত্রী । প্রয়োজনের 
পাঁরপ্রোক্ষতে একটি ঘাঁড় এবং দু-একটা কলম হয়ত 'কনতে হবে 
এবং নিশ্চয়ই ব্যবসার জন্য নয়, সস্তায় পাচ্ছি বলেও নয়। পাঁবন্ত 
মক্কার স্মৃতি সারা জীবনের সঙ্গ হয়ে থাক এটাই প্রধান ইচ্ছা, 
দ্বিতীয় বাসনা হল মক্কার ব্যবসায়ঈগণও ছু মুনাফা করুন, 
তাঁরাও ত সারা বছর ধরে হজ মরশুমের অপেক্ষায় বসে থাকেন। 
একই নিয়তে কছু 'জানিস মাঁদনা থেকেও ক্রয় করব ইনশাআল্লাহ । 

হাশাম ইশরাত শধ্যাশায়ী। আজ বিকেলে হজ আঁফসের 
ডান্তারখানায় মাথাঘুরে পড়ে গ্িয়োছলেন। তাঁকে নিয়ে স্বরণ 
রাঁতিমত ব্যস্ত এবং কিছুটা বিব্রতও। তবে তাঁর মধ্যে একটা 
আন্তাঁরক সেবার মনোভাব শুরু থেকেই বর্তমান যা আম আমার 
চলার পথেও বারে বারে লক্ষ্য করেছি এবং যোঁট সাধারণতঃ অন্য 
দুরলভ। এই মনোভাবের জন্যেই স্বদেশ ভূমি থেকে বহুদূরে অচেনা 
আরব মরুতে বসে অক্লান্ত ভাবে এক অপাঁরাঁচত জনের সেবা করে 
চলেছেন 'তান। এমন কি এই কাজের জন্যে তাঁকে কাবার জামাত 
ত্যাগ করতে হচ্ছে, আরো একটি মহৎ বাসনা বুকের মম্শীরত দীর্ঘ- 
*বাসে অকাল মৃত্যুর পথে এগিয়ে গেল আজ । দ্াদন আগে থেকে 
শরীফে কাটাব, গভীরতম রাতে কাবার অবস্থা কেমন থাকে, কে 
কোথায় বসে কেমন ভাবে এবাদত করেন, সারারাত কতলোক কেমন 
ভাবে তওয়াফ করেন, বায়তুজ্লাহকে দেখতেই বা কেমন হয় তখন, 
যে সকল কর্মচারী কর্তব্যরত থাকেন তাঁরাই বা কি করেন সব ছি 
দু জনে দেখব তন্ন তল্ল করে। কিন্তু কিছুই হল না, হাশাম 
ইশরাতের এই জবর আমাদের সব ঘাসনাকে বরবাদ করে 'দিলে। 
গ্লরী তাঁকে নিয়ে ভান্তারখানা থেকে সোজা বাসায় চলে এলেন, আর 
আমি যোগ 'দিলাম তওয়াফে। 

তওয়াফের সওয়াব হয়ত 'তিদি পেলেন না কিন্তু আমার 'ব*বাস 
কা. প-৩৪ 


৬৩০ কাবার পথে 


আল্লাহ তাঁর উপর অধিকতর সন্তুষ্ট। তওয়াফের বৃত্তরেখায় এগিয়ে 
আসবেন অনেকেই 'কন্তু এই অপাঁরচিত স্থানে একজন অসহায়া 
রূশ্না' বৃদ্ধার শশ্রুষায় আন্তাঁরক ইচ্ছায় অগ্রসর হবেন ক জন? 
স্মী হয়েছেন। আল্লাহর নিকট এঁটই সম্ভবতঃ আঁধকতর 
আঁভপ্রেত আর হজের একটি প্রধান শিক্ষাও তাই। নিঃসন্দেহে যে 
শিক্ষায় আম উত্তীর্ণ হতে পার 'নি। 


১৫ অক্টোবর ৮২। ২৮ আশ্িবন ৮৯। ২৭ জিলহজ ১৪০২1 
শুক্রবার। 

সারা রাত কাবায় কাটাতে পারলাম না ঠিকই কিন্তু রাত 'তিনটেয় 
উঠে পড়লাম এবং একা একা পাগলের মত চলে এলাম বায়তুল্লায়। 
পথঘাট একেবাবেই জনবিরল, কাবার প্রবেশ পথ একেবারেই জনশূন্য, 
অন্দরেও তাই। রাত সোয়া তিনটায় কাবা শরীফেন ভিতরের দ্য 
মোটামুটি এই রকম£ 'বাক্ষিপ্ত ভাবে বহলোক নামাযে রত, নিদ্রামগ্ন 
যাঁরা তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। কেউ খোলা রেহেলে মাথা 'দিয়ে, কেউ 
ব্যাগ তলায় "দিয়ে, কেউ খালি কার্পেটের উপরেই, কেউ চোখ ঢেকে, 
কারও চোখ খোলা, মহিলারাও ঘুমুচ্ছেন, বসে কোরআন পড়ছেন 
অনেকেই, গল্পগ্‌জবও করছেন কেউ কেউ কিন্তু তওয়াফ চলেছে 
[ঠিকই-যেমন চলে অন্য সময়_িবরামহীন। আল্লাহ প্রেমে 
1দওয়ানা একটা জনন্লোত যেন উদ্বেল হয়ে ভেঙে পড়ছে কাবার কূলে 
কূলে কিয়ামত পর্্ত চলবে এমাঁন ধারা ছেদহনীন গাঁতমূখর। 
এ এক আশ্চর্য ঘটনা এবং কাবার জলন্ত মোযেজা। কোথা থেকে 
এত লোক আসেন কেউ জানেন না, কেউ বলতেও পারেন না। জনাব 
আশরাফ সাহেব একটা প্রত্যক্ষ ঘটনা বর্ণনা করোছলেন। ঘটনাটি 
এই রকমঃ বছর চজ্লিশ-পশ্্তাল্লিশ পূর্বে বখন মন্কায় এরকম 
জনসমাগম হত না, এক সৌদি ভদ্রলোক ঠিক করলেন যে হজ মওশুম 
পার হয়ে যাবার কয়েক মাস পর যখন মক্কায় একেবারেই ভিড় থাকবে 
না, গভীর রাতে উঠে তান একা একা তওয়াফ করবেন। 'সিম্ধাচ্ত- 
মত একাঁদন রাত একটায় 'শিয়ে হাঁজর হলেন কাঘায়। গিয়ে 


কাবার পথে ৬৩৯ 


দেখলেন কয়েকজন লোক তওয়াফ করছেন, তান থামের আড়ালে 
দাঁড়য়ে ভাবলেন, আর ত কেউ নেই। এদের তওয়াফ হয়ে গেলে 
কাবা শূন্য হয়ে যাবে আর তখন 'তাঁন জনশূন্য কাবায় একা 
একা তওয়াফ করবেন। এদের তওয়াফ শেষ হব-হব অবস্থা এমন 
সময় কোথা থেকে একজন লোক নেমে এসে তওয়াফ শুরু 
করলেন। ভদ্রলোক ভাবলেন যাক আর ত কেউ নেই, এই লোকাঁটব 
তওয়াফ হয়ে গেলেই আমি তওয়াফের শূন্য বৃত্ত রেখায় একা 
একা নেমে পড়ব। এমন ভেবে তান থামের আড়ালে অপেক্ষা 
করতে থাকলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কিছুক্ষণ তওয়াফ চলার 
পর দেখা গেল কোথা থেকে একের পর এক লোক আসছেন এবং 
একজনের তওয়াফ শেষ হতে না হতে অন্যজন যোগ দচ্ছেন। 
ভদ্রলোক থামের আড়ালে আত্মগোপন করে প্রায় সারা রাত অপেক্ষা 
করলেন কিন্তু তওয়াফের পথ জনশূন্য পেলেন না। এই সব দেখে 
তাঁর মনে হলঃ আল্লাহর ফেরেশতাগণ দলে দলে আকাশ থেকে নেমে 
এসে যোগ দেন তওয়াফে, মানুষের সঙ্গে সামিল হয়ে যান একই 
প্রভুর উদ্দেশ্যে প্রণাত জানাতে । শত-গ্রীজ্ম-বর্ধা দিন-রাতে ষে 
কোন সময় যে কোন মুহূর্তে আজ পর্যন্ত তওয়াফের পথ রেখাকে 
কেউ জনশ্‌ন্য পানাঁন। মহাকাবায় 'কি যে ঘটে তা আল্লাহই ভাল 
জানেন। 

মুগ্ধ দাঁন্ট মেলে কাবার দিকে তাকিয়ে আম দাঁড়য়ে ছিলাম। 
কাবাকে তখন আরো উজ্জ্বল আরো হাঁস-খুশি জান্নাতের একটা 
টুকরো বলে মনে হচ্ছিল। মাথার উপর স্তব্ধ সুবিস্তীর্ণ সুনীল 
খুশিতে উদ্বেল পরম এক পবিল্রতায় প্রশান্ত । 

আমার সমগ্র চিত্ত ও চেতনা যখন কাবায় কেন্দ্রীভূত, এক 
অসাধারণ মধ্র গুপ্জরণ সেই মগ্ন চিত্তের উপর তার আশ্চর্য প্রভাব 
ছাড়িয়ে দিলে। উতৎকর্ণ হলাম। কোন দিক থেকে ভেসে আসছে এই 
আশ্চর্য সম্মোহনী সুর! অনাতদরেই একজন কালাম পাক পাঠ 
করছেন, এক মনে নাবষ্ট চিন্তে। চৌম্বক আকর্ষণে সঙ্গে সঙ্গে 
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আম নিকটস্থ হলাম, তারপর ড্বুরির মত সেই মহাসাগরের অতলে 
ড্‌বে গেলাম। িশবমানসে কোরআন শরীফের এই অসাধারণ 
প্রতীক্লয়াকে উপেক্ষা করবে সাধ্য কার! 

সে দিনও রসুলহজলাহ স কাবায় বসেছিলেন একাকী । ইসলাম 
প্রচারের প্রাথীমক যুগের সেই বিপদ সংকুল দনগাঁলতে বায়তুল্লায় 
তান আল্লাহর এবাদতে মগ্ন থাকতেন প্রায়ই, সোঁদনও 'ছিলেন। 
শকছুদূরে যথারীতি জটলা চলাছল কুরেশদের, জটলা হট্রগ্গোল এবং 
তারই মাঝে কুটিল চক্রান্ত শলা-পরামর্শ। তাদের শান্ত সামর্থের 
বড় স্তম্ভ সম্প্রতি সমূলে স্থানচ্ছ্যত, হযরত হামযা ইসলাম গ্রহণ 
করেছেন, সত্যধর্মে দীক্ষা নিচ্ছেন অনেকেই। এবার বোধহয় 
মানসম্মান সব যায়, কুরেশ প্রধানগণ তাই চিন্তিত, কিছুটা বিচিলিত। 
আজকের জটলা-সভার প্রধান কণ্ঠ আব্জেহেল বললে, যেমন করে 
হোক মুহম্মদ স-কে থামাতে হবে। উতবা ইবনে রাঁবয়া হম 
সকলের নিকট প্রস্তাব 'দলেনঃ আপনারা যাঁদ বিষয়টা একবাৰ 
সম্পূর্ণ আমার উপর ছেড়ে দেন তা হলে আমি চেস্টা কবে দেখতে 
পাঁর মুহম্মদ স-কে নিরস্ত করা যায় কি না। এই উতব। ইবনে 
রাবিয়া ছিলেন অত্যন্ত সম্পদশালশ আর 'মস্টভাষী, সমাজের মধ্যে 
তাঁর প্রতাপ অপাঁরসীম। তা ছাড়া আমীর মুয়াবিয়ার মাতামহ 
ছিলেন 'তাঁন। কি ভাবে মুহম্মদ স-কে প্রভাবিত করবেন সে 
পাঁরকজ্পনাটিও ব্যন্ত করলেন যথাসময়ে। সকলে একবাক্যে তাঁর 
প্রস্তাবে সম্মত হয়ে তাঁকেই প্রাতাঁনাধ 'হসাবে পাঠিয়ে দিলেন 
অনাতদূরে উপাঁবষ্ট ধ্যানমণ্ন রসুলুজ্লাহ স-এর দরবারে । উতবা 
যথেম্ভ শিল্টাচারের সঙ্গে নবীজীর সম্মুখে উপবেশন করে 
আন্তরিক কণ্ঠে কথাবার্তা শুর করলেনঃ বাবা মুহম্মদ স! আপাঁন 
আমাদের পর নন বরং নিকট আতমীয়, তাই আমরা আপনার মঙ্গল 
চাই। আপাঁন যে সব কথাবার্তা বলছেন সমাজে তার প্রাতীক্য়া ভাল 
নয়, উল্টো ক্রিয়াকর্মে আপাঁনি একটা বিশ্লব আনতে চাইছেন “কিন্তু 
লক্ষ্য করেছেন কি যে বহু লোক আপনার বিপক্ষে চলে গেছে । এমন 
বরোধ সৃষ্টি না করে আপনার মনোবাসনা আমাকে স্পন্ট করে বলল, 
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বলুন আপাঁন ক চান! যাঁদ আপাঁন ধনসম্পদের প্রত্যাশী হন, সার্য 
আপাঁন হবেন আরবের সব চেয়ে সম্পদশাল+? ব্যান্ত। যাঁদ কোন 
বলুন, আপনার মুখের বাণনী সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বাপেক্ষা 
সূন্দরী যুবতী আপনার শয্যাসাঁঙ্গনী হয়ে যাবে । যাঁদ যশ মর্যাদার 
আকাঙ্খা থাকে তাও বলুন, আমরা আপনাকে আঁচিরেই মক্কার 
প্রধানের পদে আভাঁসন্ত করব। আর যাঁদ সম্রাট হবার বাসনা থাকে 
তাও ব্যস্ত করুন, সমগ্র আরবের একচ্ছত্র মহাসমাটের আসনে 
আভীসিন্ত করে আমরা আপনার িংহাসনের সম্মুখে নতজানু হয়ে 
যাব। শুধু করজোড়ে একটি নিবেদন, আপাঁন আপনার এই অদ্ভূত 
কথাগুলি আর উচ্চারণ করবেন না, আমাদের দেবদেবীর নামে 
অপবাদ রটাবেন না। ব্যাস শুধু এইটুকুই-_আর কিছু নয়। 

আল্লাহর রসুল এতক্ষণ অবিচল শান্তভাবে উতবার বন্তব্গুলি 
শ্রবণ করাছলেন, এখন শৃধালেন, আপনার কথা কি শেষ হয়েছে? 

উৎফুল্ল উতবা নিশ্চিত সাফল্যের জন্য অসম্ভব রকম 
উদ্বেলিত। নবীজীর খাঁশ-খাঁশ মুখের 'দকে তাঁকয়ে তার মনে 
হল, ওষধের সৃন্দরতম 'ক্রিয়া শুরু হয়েছে । মানুষ ত অর্থ সম্পদ 
সুন্দরী যূবতাঁ আর মানসম্মান প্রাতপাত্তর দাস। কায়ার সঙ্গে 
ছায়ার মত এই লালসাগ্াীলর সঙ্গে সব রন্ত মাংসের আঁবচ্ছেদ্য 
সম্পর্ক। মুহম্মদ স যাবেন কোথায়? উল্লাসে আটখানা উতবা 
জবাব 'দিলেন, হ্যাঁ আমার যা বলার বলোছি, এখন আপনার মতামত 
শুনতে চাই। লজ্জা সংকোচের কারণ নেই, প্রাণ খুলে আমার সঙ্গে 
আপান প্রাণের কথাই বলুন। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। 

তেমান প্রশান্ত মুখ রসূল:জ্লাহ স-এর, এই ম্হূর্তে এক 
জ্যোতিম্ময় জান্নাতি জ্যোতি এসে সেই মুখকে আরো উজ্জবল করে 
তুলেছে। এক অদৃশ্য অলৌকিক শীন্ততে সেই মুখ ক্রমেই দ্বার 
অকার্ষণীয় হয়ে উঠেছে। উতবা অপলকে তাঁকয়ে আছেন সেই 
মূখের দিকে। নিরক্ষর "উম্ম" মূহম্মদ স-এর কণ্ঠে ধ্বানত হল 
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ছাঁড়য়ে গেল কাবার চত্বরেঃ 

“হা মীম, এ অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালুর নিকট হতে 
অবতীর্ণ। ...এর বাক্যসমূহ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য বিশদরূপে 
বিবৃত হয়েছে ।...বল আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, 
আমার প্রাতি প্রত্যাদেশ হয় যে তোমাদের (এবং আমাদের সকলের) 
উপাস্য একমান্র আল্লাহ। অতএব তাঁরই পথ অবলম্বন কর এবং 
তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য যারা 
যাকাত প্রদান করে না এবং ওরা পরকালে আবশ্বাসী। যারা বিশবাস 
করে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য 'নিরবাচ্ছন্ন পুরস্কার রয়েছে। 
বল, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই 'যাঁন দু দিনে পাঁথবী 
সৃন্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তান 
ত'ব*ব জগতের প্রাতপালক |”... 

সলিত সুরে হা মীম সুরা পাঠ করে চলেছেন রসুলহল্লাহ স, 
উতবা তাঁর সামনে বসোঁছলেন। প্রথম দিকের উসখুস ভাব কালাম 
পাকের প্রভাবে অচিরেই স্তব্ধ হয়ে এল, তারপর গ্রীষ্মের সুকঠিন 
মৃন্তিকায় শুর হল ঘন শ্রাবণের সজল বর্ষণ, সন্ত মৃত্তকা নরম হয়ে 
এল ধীরে ধারে, পাষাণ-হৃদয় উতবা বিগলিত, এক অলোক শান্তর 
প্রভাবে তাঁর সারা দেহ মন উথাল পাতাল, এক শুনলাম! এ ি 
শুনলাম!! রসুলুজ্লাহ সআবাত্ত করে চললেন$ “হা মীম যে ব্যান্ত 
আল্লাহর প্রাত মান্মষকে আহবান করে, সং কাজ করে এবং বলে, 
“আমি ত আতমসম্পপণকারঈ' তার কথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কথা আর 
কার? ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না। উকৃচ্টদ্বারা মন্দ 
প্রাতিহত কর, ফলে যারা তোমার সাথে শন্রুতায় আছে সে হয়ে যাবে 
অন্তরঙ্গ বন্ধূর মত। এ চারন্রের আধকারাী কেবল তারাই হয় যারা 
ধৈর্যশীল, এ চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা মহা- 
ভাগ্যবান। ...তাঁর নিদর্শনাবলশর মধ্যেই রয়েছে রাত ও দিন, সর্ধ 
ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও না, সিজদা কর 
'আক্লাহকে 'যাঁন এগুলি স্ষ্ট করেছেন ;যাঁদ তোমরা তাঁরই দাসত্ব 
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কর।” ৪১৪১--৩৭। এই পর্যন্ত পাঠ করে সিজদার জায়গায় 
রসুলুল্লাহ স কাবার সম্মুখে পরম প্রভুর উদ্দেশ্যে সিজদায় 
লুটিয়ে পড়লেন। সেই অবকাশে আয়াত-মুশ্ধ উতবা গ্রান্রোখান 
করলেন তারপর কেমন যেন এক ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে ধারে 
ধীরে প্রস্থান করলেন। যে সব মহা মহা আতিলহব্ধ প্রস্তাব নিয়ে 
এসোঁছলেন, শেষ পর্যন্ত সে সব ভূলেই গেলেন 'তনি। হযরতকে 
বধ করতে এসে নিজেই মনে প্রাণে কেমন যেন 'ছিন্নাভন্ন হয়ে ফিরে 
গেলেন। 

প্রাতিনাধ হিসাবে উতবাকে পাঠিয়ে দিয়ে কুরেশগণ বুকভরা 
আশা নিয়ে বসে আছেন। সেই প্রাতীনীধকে চিন্তারিষ্ট ভাবে 
ফিরতে দেখে তাঁদের ডীদ্বশ্ন এবং ব্যাকুল কণ্ঠগীল এক সঙ্গে 
ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর, কি সংবাদ? ফলাফল শুভ তঃ 

কালাম পাকের প্রভাব তখনো উতবার উপর সম্পূর্ণ বর্তমান। 
শকছুটা আবেগকাশ্পিত কণ্ঠে জবাব দলেন, মুহম্মদ স-এর মূখে যা 
শুনে এলাম তা আনর্বাচনীয়, অতুলনীয়। পণ্চমুখে তিনি ঘোষণা 
করলেন, এ কোন কবির রচনা নয়, যাদঃমন্নও নয়-এ অবশ্যই 
আল্লাহর বাণী। কোন সন্দেহ নেই এ বিষয়ে। একটু 'বিরাঁতির 
পর তিনি জানালেন তাঁর সিদ্ধান্ত, আমার মনে হয় মুহম্মদ স যা 
করছেন তাঁকে তা করতে দেওয়া উচিত। তানি তাঁর নিজের পথে 
নিজের মত কাজ করুন, এতে আমাদের বাধা দেওয়া উচিত হবে না। 
আরবের অন্যান্য জাতিরা যাঁদ তাঁকে পরাজিত করতে পারে তবে ত 
তান ধ্ৰংস হয়ে যাবেন আর যাঁদ জয়লাভ করেন তাতে আমাদের 
সকলের গোরব। 

উতবার পারিবার্তত কণ্ঠস্বরে সমবেত কুরেশগণ সন্দেহাকুল প্রশ্ন 
ছ"ুড়ল, মান্র এইটুকু সময়ে মূহম্মদ স-এর যাদুতে এমন করে আটকে 
গেলে? বাঁল মুহম্মদ স-এর ধর্ম গ্রহণ করে এলে নাক? 

উতবা বললেন, তা নয়। তবে আমার কথা আমি বললাম, গ্রহণ 
করা না করা তোমাদের ব্যাপার । 

কুরেশরা উতবা ইবনে রাবিয়ার এই সৎ পরামর্শ গ্রহণ করে নি, 


৫৩৬ কাবার পথে 


তারা নতুনতর উদ্যমে মুহম্মদ সও ইসলাম নিধনের কাজে লিপ্ত 
হয়ে গেল। 

গভীরতর নিঝুম রাত। আমি বসে আছি স্তব্ধ হয়ে। 
সম্মুখে চন্দ্রাোলোকিত কাবা স্বপ্নময়, পারে কালাম পাকের মধুর 
গঞ্জরণ। উতবার সে দিন কি হয়োছল জানি না, এই মৃহূর্তে আমার 
মনে হল, আকাশ বাতাস চন্দ্র তারকা গ্রহ নক্ষত্র সাগর নদ বন উপবন 
উতছেঃ হা মীম.. 

গভীর রাতে হিমশীতল এক ঝলক বাতাস বয়ে গেল হঠাৎ, 
কাবার গেলাফ কম্পিত হল, কেপে উঠলাম আম। এই হাওয়ার 
সঙ্গে আমি যেন কোথায় কত দৃ-উ-উ-রে হারিয়ে গেলাম! 


২৭. 


১৬ গক্টোবার ৮২। ২৯ আশ্বিন ৮৯। ২৮ জিলহজ ১৪০২। 
শাঁনবার। 

আজ সকালে প্যাটেলজীরা চলে গেলেন মাঁদনায়, এত আগে 
যাবাব প্রয়োজন ছিল না, তবুও গেলেন। ময়াল্লমের সঙ্গে ঝগড়া 
কবেছেন, আরো নানান কাণ্ডকারখানা কবে শেষ পর্যন্ত বিদায় 
হলেন। অবশ্য আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহাব করেছেন। হজে 
এসে কেন যে মানুষ এভাবে মেজাজ হাঁরয়ে ফেলেন! 

বায়তুল্লায় ভিড় নেই একেবারেই, আল্লাহর মেহমানগণ দ্রুত 
1ফরে যাচ্ছেন, স্বদেশে আপন পাঁরজনদের মাঝে, জোয়ার যেমন ফিরে 
শীতল খাবার পানর ব্যবস্থা হয়েছে অঢেল। আমাদের যাতায়াতের 
পথের মাঝেই পড়ে বাংলাদেশের হজ আঁফস। মনা থেকে 
প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই ওখানে বাবার প্রয়োজন অনুভব করাছিলাম, 
বিবেকই আমাকে ওখানে যাবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করাছল বারবার। 
আজ বাংলাদেশের হজ আফিসে গেলাম জোহরের পর। প্রধান 
আফসার জনাব হাওলাদারের সঙ্গে দেখা হল। অমায়িক ব্যবহার। 
হজের সময় 'মনাতে বাংলাদেশের সংযত এবং সার্থক প্রচারের জন্য 
তাঁকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাতে তন আমার সম্পর্কে জানতে 
চাইলেন। প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে আম বললাম, একটা ছোট্ট দারিদ্র দেশ 
যা করেছে তা মনে রাখার মত, বাহুল্য নয় অথচ দৃম্টি আকর্ষণ 
করেছে সকলের। 

সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। আজ আসরের পর কাবা শরীফের 'দিকে 
তাঁকয়ে বসৌছলাম আঁম। 'বদ্ময়কর এই ঘর, ধত দোঁখ ততই 
আচ্ছন্ন হয়ে যাই, রহস্যময় মনে হয় ততই। যেন তল নেই 'কনারা 
নেই, আদ নেই অল্ত নেই। একবার প্রশ্ন জাগল, দরজা খুলে 
একাঁটবারের জন্য আম 1ক অন্দরে যেতে পার নাঃ শুধু একাঁট 


$৩৮ কাবার পথে 


বার? দুচোখ ভরে ভিতরের অনন্ত রহসাগ্াল প্রত্যক্ষ করে আবার 
চলে আসব। এমন কথার সঙ্গে সঙ্গে মনটা ভীষণ রকম আন্দোলিত 
হয়ে উঠল, প্রথমেই মনে এল চাঁবর কথা । চাঁব থাকে কার কাছে ? 

রসুলুজ্লাহ স-এর আমলে চাবি থাকত উসমান ইবনে তালহার 
শানকট। “হাযাবা' অর্থাৎ কাবার চাঁব সংরক্ষণ ও দরজা খোলার 
একমান্র এখাঁতিয়ার ছিল তাঁর, এমন কি কাবা সংক্রান্ত প্রাতি কাজে 
পৌরাঁহত্যের আত সম্মানজনক পদাঁটও ছিল এই উসমানেরই। 
অস্টম 'হজারিতে মন্কাবজয় সম্পূর্ণ হয়ে গেল। পরাজিত কুরেশদল 
নতজানু হয়ে রসূল:জ্লাহ স-এর পদপ্রান্তে। এখন আর নেতৃত্বের 
লালসা নেই তাঁদের, কাবার আধকারও নয়। কোন পদ নয়, কেবল 
প্রাণটুকু বেচে গেলেই ধন্য হয়ে যান একদা মহারাজাধিরাজ কুরেশ 
নেতাগণ। তাঁরা এখন অধম ভাঁখাঁর, জীবন-ভভাখার। সকলে 
কাতর কণ্ঠে জীবনের জন্য অনুনয় করছেন রসলঃল্লাহ স-এর 
নিকট। অন্যাদকে বিজয় দলের কোন কোন নেতার মনে দুলে 
উঠল অন্য চিন্র। 

“সাকাবা' অর্থাৎ জমজম কৃপের পানি বিতরণের ভার পূর্ব 
থেকেই ন্যস্ত ছিল হযরত আব্বাসের উপর। তাই তান আজ, 
মক্কাবিজয়ের এই উল্লসিত ও উত্তেজিত মুহূর্তে, কাবার চাঁবাঁটও 
হস্তগত করার জন্যে বিশেষ রূপে তৎপর হলেন। জমজমের উপর 
আঁধকার ত তাঁর ছিলই আজ এই চাঁবাঁট পেলে কাবার উপর হাশেম 
বংশের, যে বংশে রসলঃল্লাহ স জল্মগ্রহণ করেছেন, পূর্ণ আঁধিকার 
প্রাতিম্ঠত হয়ে যায়। ঠিক একই উদ্দেশ্যে হযরত আলিও চাবিটি 
পাওয়ার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা চাঁরন্র করাছিলেন। যথাসময় 'বষয়াট 
ন্যায় বিচারক মহানবীর দৃষ্টিতে এল। সঙ্গে সঙ্গে তান 'বশাল 
জনসমাবেশে ঘোষণা করলেনঃ 
সমস্ত রন্কের প্রাতশোধ এবং রন্তু পণের দাবী আমার এই পদতলে 
দলিত মিত হয়ে গেল। তবে কাবা ঘরের তত্বাবধান ও হাজিদের 
পাঁন পান করান এ হতে পৃথক |”... 


কাবার পথে ৮৩৯ 


আল এবং আব্বাস সংক্রান্ত সংবাদাট যাঁরা বহন করে এনে- 
কোথায় ? 

সংবাদ পেয়ে অংশীবাদী উসমান ইবনে তালহা নত মস্তকে 
রস্‌ল পাকের দরবারে অপরাধীর মত দণ্ডায়মান হলেন। তাঁর মুখ 
ম্লান, শঙ্কায় শর্ণ। কুরেশদের এই আকস্মিক দলবদ্ধ পরাজয়ের 
প্রচণ্ড আঘাত ছাড়াও আর একটি বশেষ ঘটনার দ্বার্বসহ স্মাত 
তাঁকে প্রাতি পলে জলন্ত অঙ্গারের মধ্যে 'নাক্ষপ্ত করাছল। 

ইবনে সাদের বর্ণনায় পাইঃ জাহেলিয়াত যুগে উসমান ইবনে 
তালহা, সপ্তাহে কেবল দুদিন সোমবার এবং বৃহস্পাঁতিবার, কাবার 
দরজা খুলতেন। বিশেষ একটি কারণে 'নার্দন্ট 'দিন ছাড়া অন্যাদনে 
দরজা খোলার প্রয়োজন হওয়ায় রসৃলজ্লাহ স উসমানের নিকট 
গেলেন এবং বিনীতভাবে চাবি চাইলেন। উসমান ইবনে তালহা 
সোঁদন অত্যন্ত রূঢুভাবে হষরতকে প্রত্যাখ্যান করলেন। প্রত্যাখ্যানের 
পথে রসূলুল্লাহ স স্বভাব সুলভ নম্্কণ্ঠে জবাব দিলেন, আজ চাবি 
দলে না কিন্তু এমন একদিন আসবে যোদন চাবি আমার হাতে 
থাকবে এবং আম যাকে চাবি দেব সেই তার আধকারী হবে। 
ততোধিক উদ্ধত ও ককর্শ কণ্ঠে উসমান ইবনে তালহা প্রত্যুত্তর 
দিলেন, এমন দিন সত্যই যাঁদ আসে সেদিন হবে কুরেশদের ধবংসের 
দন। আধকতর নম্র অথচ দূঢ় কন্ঠে রসৃূলহজ্লাহ স বললেন, না-_ 
সোঁদন হবে কুরেশদের সাঁত্যকার গৌরবের দিন, ইজ্জত ও মর্যাদা 
প্রতিষ্ঠার দিন। 

নতমূখী উসমান ইবনে তালহার মনে হল আজ সেই দিন, 
প্রকৃতপক্ষে এই দিনের সম্ভাবনার কথা সারা জীবনে একি 
মুহূর্তের জন্যেও তান চিন্তা করেননি। আজ মুহম্মদ স বিজয়, 
হস্তগত। এ চাঁব তান যাঁর হাতে তুলে দেবেন 'তানই পাবেন। 
উসমান তালহা দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে জবছেনঃ এখনো তিনি পৌত্তীলক 
এবং এখনো প্রাণপণে মুসলমানদের ঘৃণা করেন। সৃতরাং এ 


৫৪০ কাবার পথে 


চাব পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই তাঁর, কেবলএকটি প্রাপ্যই বাঁক 
আছে এবং তা হল সোঁদনের বদলি লাঞ্ছনা । শঙ্কায় লজ্জায় যখন 
রসুলুল্লাহ স তাঁকে ডাকছেন, উসমান! 

উসমান ইবনে তালহা নিকটস্থ হলেন। চাঁবর গোছাটি স্বয়ং 
উসমান ইবনে তালহার হস্তে অর্পন করে ন্যায়ের প্রাতজ্ঞাতা 
রসূলুল্লাহ স বললেন, এই নাও চাবি, আজ থেকে এ চাঁব তোমাদের 
হাতেই থাকবে । এবং যে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করবে সে যাঁলম 
িবোচত হবে। 

উসমান ইবনে তালহা 'বাস্মত, তিনি নির্বাক। মূহম্মদ স এত 
বড় তাঁর মন! চাবির গোছা সহ কাম্পত হাত দুটি প্রসারত করে 
ধদলেন রসুলুল্লাহ স-এর 'দকে। ভোরের হাওয়ায় শেফালির 
মঞ্জারত হয়ে ওঠার মত তাঁর ওম্ঠ দুটি ক্পত হল । সেখানে সেই 
মুহূর্তেই কলেমা তৈয়ব ধ্বানত হল তাঁর কণ্ঠে । একাঁট বাঁকাচোরা 
শীর্ণ পথ িষান্ত সরীসৃপের জঙ্গল থেকে উঠে এসে ক্রমান্বয়ে 
বিস্তৃত ও ধজ; হয়ে গেল_ অন্ধকার থেকে আলোর 'দকে সে পথের 
আঁভসার। 

[বুখারী শরীফের একটি হাঁদস থেকে অবগত হচ্ছিঃ হযরত 
ইবনে তালহা আগেই মুসলমান হয়েছিলেন ।] 


১৭ অক্টোবর ৮২। ৩০ আশ্িবন ৮৯।...২৯ জিলহজ ১৪০২ 
রবিবার 


মহাকালের অবিরাম খতুপরিক্রমায় দিনরান্রর আবর্তন চলে, 
ফুল ফোটে পাঁখ গায় জোয়ার ওঠে চাঁদ হাসে। অসংখ্য দিনরান্ির 
মধ্যে কোন একটি 'বিশেষ দিন কোন একটি বিশেষ মুহূর্ত আমাদের 
জশবনে তার অমাঁলন উজ্জবল প্রভাব রেখে ধায়, মনে হয় এই 
মৃহততাটর জন্যই আমরা ধন্য আমাদের জশবন সার্থক। 

এমনই এক মহান মুহ্‌তের মুখোমুখী হলাম আজ! মনে 
হল দেড় হাজার ধঘছর অতাঁতের সেই উজ্জল মৃহন্তাট আজ 


কাবার পথে ৫৪১ 


একান্ত বাস্তব হয়ে আমার সম্মুখে উপাস্থত, আম মা আমনার 
কুটির প্রান্তে দণ্ডায়মান, কুটিরের মধ্যে তওয়াল্লাদ হয়েছেন শিশু 
নবী মুহম্মদ স-এই শুভ মুহূর্ত যে মুহূতশটর জন্য কোটি কোটি 
বছর পূর্বে পাথবা তার পারক্ষমা শুরু করোছল, যে শুভক্ষণটির 
জন্য চন্দ্র-সূর্য স্মরণাতাীত কালধরে 'দনরান্রি আবর্তন করে চলেছে, 
যে শৃভক্ষণাঁট প্রত্যক্ষ করার জন্য সুদূর নভোলোক হতে লক্ষন্ররাজ 
ও নিহারিকাপুঞ্জ আনমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে ধৃঁলমাঁলন 
পৃথিবীর 'দিকে_ এই সেই পরম বাঞ্চত মুহূর্ত। সেই প্রতীক্ষিত 
মহামানব এসেছেন পাঁথবীতে, অশান্ত বস্তুপ্ুঞ্জে তাই ধীরে ধীরে 
ফুটে উঠেছে শান্তির আভাস, বাঞ্কতজনকে বুৃকে পেয়ে অতৃপ্ত 
পাঁথবাীঁ আজ পাঁরতৃপ্ত, আগ্লুত। 

আমার সম্মুখে মা আমিনার কুটির, আম শান্ত পায়ে এসে 
দাঁড়ালাম তার স্নিগ্ধ ছায়ায়। 

আম এবং আমার স্ত্রী, রীতিমত শঙ্কাতুর চিত্তে বাঁড় থেকে 
বার হয়োছিলাম আজ । পরপর যে সব সংবাদ সংগ্রহ করেছি, সেগুলি 
1বশেষ স্বস্তিকর নয়, বরং বেশ কিছুটা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। 
রসুলুল্লাহ স-এর স্মৃতিচিহগুলির প্রাতি সৌদি সরকারের 
অবহেলা আমাকে রাঁতিমত পশীড়ত করেছে। আমাদের দেশে 
সামান্য একজন কাব সাহাত্যিক বা দেশনেতার স্মৃতিগলি কত 
যত্নসহকারে রাক্ষিত হয় অথচ এরা রসমলল্লাহর বহস্মাতির প্রাতি 
ঠিকমত যত্র নচ্ছেন না বরং কোন কোনাঁটকে নিশ্চিহ করে 'দিয়েছেন। 
এ বিষয়ে সৌদ সরকারের নিশ্য়ই জোরালো কিছু বন্তব্য আছে, 
সে বন্তব্য পেশ করার আগে দু একটি ঘটনার উল্লেখ করে 
নিতে চাই। 

হনদাইবিয়ার “বাইয়াতে 'রিজাওয়ান'-এক আশ্চর্য বাইয়াত, এক 
অলোকিক শান্ততে উদ্দপ্ত মূসলিম মুজাহদদের এই অনন্য শপথ 
গ্রহণ, ইসলামের ইতিহাসকে গোৌরবোজ্জবল করেছে। ঘটনাটি বিশদ 
রূপে আমরা পূর্বে উদ্লেখ করোছ, আত সধাক্ষিপ্তভাবে আবার স্মরণ 
করছিঃ চোদ্দ শ সাহাবা নিয়ে ষষ্ঠ হজরিতে রসৃলুজ্লাহ স হজের 


৪৭ কাবার পথে 


প্রবেশ করতে দেয়ান। 'তাঁন সাহাবীদের নিয়ে মন্কার অনাতিদূরে 
হদাইবিয়ায় অবস্থান করতে থাকেন। আপোষ মীমাংসার জন্য 
নানান পক্ষ হতে চেস্টা চাঁরন্র চলতে থাকে । স্বয়ং রসুলুল্লাহ স 
আলাপ আলোচনার জন্যে হযরত উসমানকে প্রাতাঁনাধ করে মন্ধায় 
কুরেশদের কট পাঠিয়ে দলেন। এক সময় সংবাদ এল ষে 
কুরেশরা হযরত উসমানকে হত্যা করেছে। যে যুদ্ধকে প্রাণপণে 
এঁড়য়ে চলার চেস্টা করোছিলেন রসহলহজ্লাহ স, এই সংবাদে তা 
অনাঁতব্রম্য ও আনবার্য হয়ে উঠল। ফলে তীর্ঘধযান্রী সাহাবীগণ 
দৃঢ় পদভরে এগিয়ে এলেন। 'নিকটেই ছিল একাঁট বাবলা গাছ, 
সকলে সমবেত হলেন সেখানে । এই বাবলা বৃক্ষের নিম্নে দাঁড়য়ে 
চৌদ্দ শত বীর মুজাহদ একে একে রসলহজ্লাহ স-এর হস্ত মুবারক 
স্পর্শ করে প্রাতিজ্ঞা করলেনঃ দেহে এক বিন্দু রন্ত থাকতে আমরা 
ণপছ হটব না, শেষ নিঃবাস পর্যন্ত আমরা ইসলামের জন্য লড়াই 
করব। 

এ এক ভীষণ শপথ, জীবন-মৃত্যুর ভয়ঙ্কর শপথ । বৃক্ষের 
তলদেশে মুসলিম মুজাহদদের মৃত্যু সংগ্রামের এই কঠিন 
অংগাীকারের কথা অবগত হয়েই কুরেশগণ বিশেষ রূপে দামত হয়ে 
গেল। তারা জানত মুসলমানদের এ প্রাতিজ্ঞার কোন নড়চড় হবে 
না। শেষ পযন্ত তারা এক সন্ধিসুন্রে আবদ্ধ হল এবং পরবতাঁ- 
কালে যা হঃদাহীবিয়ার সান্ধি নামে বিখ্যাত হয়েছে। সন্ধির প্রাতাঁট 
সর্ত যাদও আপাতঃ দৃঁন্টতৈে মুসলমানদের জন্য অপমানজনক মনে 
হয়েছিল কিন্তু এরই প্রভাবে তাঁদের অগ্রগতির সর্বপ্রকার 
জয়যান্রা। আলকোরআনে এই সন্ধিকে বলা হলঃ “ফাতেহম 
মূবিন' মহাবিজয়। 

কালক্রমে এই বাবলা বৃক্ষাট মানুষের শ্রদ্ধার দৃম্টি আকর্ষণ 
করে। এই মহান বৃক্ষের নিম্নে বাইয়াতে 'রজাওয়ানের মাধ্যমে 
ইসলামে নতুন গাঁত সন্টাঁরত হয়েছিল বঙ্গে সকলের গোপন মনে 


কাবার পথে ৬৪৩ 


িবে*বাস জল্মাল যে এ বৃক্ষটি দারুন পয়মন্ত। এই পয়মক্তের 
মনোভাবে বৃক্ষের প্রাত সাধারণ মানুষের আবেগ হস্ত হল সুতরাং 
বৃক্ষাট এখন অন্যান্য সকল বৃক্ষ থেকে পৃথক হয়ে গেল। এমাঁন 
করে সে সকলের অসম্ভব শ্রদ্ধার এবং মর্ধাদার পাত্র হয়ে উঠল। 
, রসূলুজ্লাহ স-এর ওফাতের পর তাঁর অবর্তমানে কেউ কেউ বৃক্ষের 
নিকটে এসে নবীজীর অশরীরী উপাস্থাত অনুভব করতে শুর 
করলেন। শেষে এমন হল যে দূর দেশ থেকে মানুষ হজে এসে 
সর্বপ্রথমে সমবেত হতে শুর করলেন এ বৃক্ষের পদদেশে, এই 
বৃক্ষের প্রাতি সকলের মনে ইসলাম বিরোধী এক পুজার মনোভাব 
দানা বাঁধতে শুরু করল। দ্বিতীয় খালফার আমলে এই 
অনৈসলামিক 'ক্রিয়াকাণ্ড অসম্ভব বেড়ে গেল। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন 
মানুষ হযরত উমর সবটা লক্ষ্য করে বিচলিত হলেন। তারপর 
একাঁদন এই ইস্পাত-কঠিন খাঁলফা রসুলুল্লাহ স-এর স্মাত 
বিজড়িত এই বৃক্ষের নিকট হাঁজর হলেন এবং অসম্ভব দূঢ়কণ্ঠে 
বৃক্ষটির আমূল উৎপাটনের নিশি দিলেন। কুঠার 'দয়ে বৃক্ষটি 
কাটা হল এবং তাঁর সম্মুখেই সে স্থানের মাঁট সমতল করে দেওয়া 
হল। এইভাবে রসূলহল্লাহ স-এর একটি স্মৃতিচিহ্ন ধ্বংস হল 
ঠিকই সেই সঙ্গো সম্ভাব্য পৌত্তীলকতার পাপ থেকে বেচে গেল 
অসংখ্য মানুষ। 

রসলঃজ্লাহ স-এর আমল থেকেই চলে আসছে এই ধারা, এই 
তৌহিদবাদ, এই ইসলাম তাকওয়া । সৌদ সরকারও এই তৌহদ- 
বাদের উপর বিশেষভাবে জোর দিচ্ছেন। স্মৃতিচিহ্গুলি মানুষের 
ধীরে জাগ্রত করে পূজার মনোভাব, এবং এই মনোভাব দেহ-মন- 
আতমা-ধর্মসমাজ কোন কিছুর জন্য কোন উপকার বয়ে আনে না। 
গাম্ধীজীর চাঁট জোড়া সংরক্ষণের জন্য আমরা অকাতরে লক্ষ লক্ষ 
টাকা ব্যয় করতে পার কিন্তু একজন হরিজনকে সঙ্গে নিয়ে আহার 
করতে কুণ্ঠিত হই। পুকুরে গরূর পাল নামিয়ে হরিজনদের পানীয় 
জল নষ্ট করতে আমরা উল্লাসত, তাদের কুঁটরঙগযলিতে আঁশ্ন 


৪88 কাবার পথে 


সংযোগ এবং তাদের হত্যা করতে আমরা দলবদ্ধ হয়ে যেমন উৎসাহ 
ভরে এগয়ে যাই, হারজনদের রক্ষার জন্য গান্ধীজনীর সামান্য বাণীর 
বাস্তব রূপায়ণের দিকে আমরা ঠিক ততখানি 'নিরুৎসাহ হয়ে 
পাঁছয়ে আঁস। অথচ একটি চেয়ার বয়ে আনার জন্য আমরা আস্ত 
একখানা প্লেন পাঠিয়ে শত শত ফুলমালা 'নয়ে বিমানবন্দরে সাগ্রহে 
অপেক্ষা কার। এই মনোভাব আর যাই হোক মঙ্গলপ্রস্‌ নয়। এই 
জন্যে ইসলামে স্মৃতাঁচহের কোন গরদত্বই নেই, এসব মানুষের মন 
মানাসকতাকে পঙ্গ7 করে দেয়। 

একথা সত্য যে রসৃলহজ্লাহ স-এর তহবন চাদর জুতো লাঠি 
ঢাল তরবাঁর সংরক্ষিত হয়ান, কিছুকাল সংরাক্ষত হবার পর তা 
বিনষ্ট হয়ে গেছে। এতে একজন প্রকৃত মুসলমানের বেদনাবোধ 
করার কোন কারণ নেই । তেমাঁন দৈবাং সংরক্ষিত হলেও উল্লাসত 
হবার কোন কারণ থাকত না। প্রকৃতপক্ষে এগুলি সংরক্ষণের 
গুরুতর প্রয়োজন ছিল না বলেই ঝরা পাতার মত ঝরে গেছে। বরং 
আমাদের প্রাতাঁদনের জীবনাচরণে তাঁর বাণ”র প্রাতফলন হওয়াটাই 
বড় কথা, তা না হলে আমরা তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যত হব এবং 
সেটাই হবে ইসলাম ধ্বংসের মূল কারণ। রসূলের স্মাতাঁচিহের 
সংরক্ষণ অপেক্ষা তাঁর বাণীর সংরল্ষণ আঁধকতর জরুরণ। 
মৃহাদ্দেসগণ আজীবন সাধনায় সে চেষ্টাই করে গেছেন। স্মৃতি 
আঁকড়ে পড়ে থাকলে রসুলের আদর্শকে পাওয়া যায় না, বাণীর 
অনুসরণের মাধ্যমেই তা সম্ভব । 

কাবা শরীফের চত্বরে একটি গেট ছিল। গেট বলতে দু দিকে 
দটি হালকা 'িলার-_তার উপরে অর্ধবৃত্তাকার একটি 'খিলান, 
আত সাধারণ ব্যাপার। কাবা শরাঁফের পুরাতন ছবিতে এই গেট 
স্পম্ট দেখা যায়। রসুলঃজ্লাহ স কাবার চত্বরে নেমে এই গেট 'দিয়ে 
অন্দরে প্রবেশ করতেন। এতাঁদন এই গেটটি রসুলঃল্লাহর স্মাতি- 
চিহ হিসেবে বর্তমান ছিল কিন্তু হজ উপলক্ষে সমবেত তীর্ঘথযাবীগণ 
এই গেটের উপর অত্যাধক গুরুত্ব দিতে শুর করলেন, গেটে চুমু 
খাওয়া, গেট ধরে কাঁদা কোনাঁটও বাদ গেল না। এই অন্ধ রসুল 


কাবার পথে ৫৪৫ 


প্রীত সীমা আতিব্রম করে পূজার পর্যায়ে যাবার উপরুম হতেই 
সোঁদ সরকার সোঁটকে ভেঙে ধূলিস্মাং করে দিলেন। কাবার চত্বরে 
রসৃলহজ্লাহ স-এর স্মৃতাচিহ বিনন্ট করা স্হজ ব্যাপার নয় কিন্তু 
বৃহত্তর কল্যাণের জন্য নিতান্ত অনিচ্ছা সন্তেবৰও প্রায় বছর পনের 
পূর্বে সৌদ সরকারকে এই অনাঁভপ্রেত কম্ণীট সম্পন্ন করতে 
হয়েছে। 

রসূলহজ্লাহ স স্বয়ং তাঁর স্মাত 'নয়ে বাড়াবাঁড় করতে কঠোর- 
ভাবে নিষেধ করেছেন। মৃত্যুর মান্র পাঁচ দিন পূর্বে তাঁর জবান 
মুূবারকে উচ্চারত হল এই সাবধান বাণনীঃ “আমি তোমাদের নিষেধ 
জায়গায়) পাঁরণত করো না।”, 

স্মাত নিয়ে একেবারেই বাড়াবাড়ি নয়, তোমরা একে অপরের 
সঙ্গে প্রাতিযোগতা কর আমার বাণীকে তোমাদের প্রাতাঁদনের 
জীবনে প্রাতিফালত করতে । বিদায় হজে আরাফাতের বিশাল 
প্রান্তরে তাঁর কন্ঠে আন্দোলিত হল এই চিরন্তন ঘোষণাঃ আমি 
তোমাদের জন্য রেখে যাচ্ছ আল্লাহর কালাম আর আমার বাণাঁ। 
যতাঁদন তোমরা এদযাট ঠিক মত ধরে থাকবে কেউ তোমাদের ধ্বংস 
করতে পারবে না। 

এখানেও সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি, স্মৃতি নয় সম্মান কর 
বাণীকে, শশ্মান নয় সংরক্ষণ কর উপদেশকে। 

স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে সোঁদ সরকারের এই সুকঠোর মনোভাব 
অবগত হয়েই আমরা দু জনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত চিত্তে রসুলহজ্লাহ 
স-এর জল্মস্থানের দিক পা বাঁড়য়েছিলাম, কি জান হয়ত গিয়ে 
দেখব সে গৃহের কোন হু নেই, একেবারে ধ্লস্মাং হয়ে একখস্ড 
সমতল জমিতে পাঁরণত হয়েছে। 

প্রায় নব্বই ভাগ তখর্থযাত্রীদের মনে এই গৃহাটি নিয়ে, রসুল 
পাকের জল্মভাম নিয়ে কোন রকম জিজ্ঞাসা ও কৌত্‌্হল আছে বলে 
মনেই হল না, পাঁব্ন মক্কা শহরে এমনাঁক কাবার আত সান্নকটে এমন 
একটি গৃহের অস্তিত্ব আছে এটাই অবগত মন তাঁরা। অবগত হবার 
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চৈজ্টা করলে ভাল করতেন, পূজার মনোভাবে নয়, রসুলুল্লাহ স-এর 
স্মৃতি বিজড়িত স্মরণচিহ হিসেবেই তাঁরা এটি দেখে এলে ধন্য 
হতেল। 

জিজ্ঞাসায় জিজ্ঞাসায় অবশেষে আমরা নার্দস্ট স্থানে পেশছে 
গেলাম। কাবা শরীফের সাঁন্নকটে, পায়ে হে+্টে চার পাঁচ 'মাঁনটের 
পথ, দ্রুত চললে তাও হবে না। আসলে এটি সাফা পাহাড় সংলগ্ন 
যে জাবলে কুবাস বা লাল পাহাড় (হযরত িবলালের নামান্দযায়ী 
এই পাহাড় এবং যার শশর্ষদেশে বিলাল মসাঁজদ রয়েছে) তার 
প্রান্তদেশে অবস্থিত। এলাকাটিকে সুগুল্লাইল বা গাজ্জা এলাকা 
বলে। রসুলঃজ্নাহ স-এর ঘরের সম্মুখ দিয়েই চলে গেছে বিশাল 
রাস্তা, মক্কার অন্যতম প্রধান রাজপথ । রাস্তার ঠিক পশ্চিম প্রান্ত 
থেকেই শুরু হয়েছে গোগাছয়া এলাকা । 

আনুমানিক দশ কাঠা জমির উপরে গৃহটি স্থাপিত, সৌদ 
সরকার বর্তমানে দুূতলা করেছেন সুতরাং বূঝাযায় ঘরাটির প্রাত 
মনে মনে আমরা যতটা অবহেলার আশঙ্কা! করেছিলাম ততটা 
অবহেলিত নয় এবং আরো আনন্দের কথা বর্তমানে এখানে একটি 
লাইব্রেরী ম্থাঁপত হয়েছে-কোরআন এবং হাঁদস যেখানে একমান্র 
পাঠ্য ও গবেষণার বিষয়। সূতরাং ঘরাঁটির যোগ্য মর্যাদাই হয়েছে। 
যে ঘরে তওয়াজ্লাদ হয়োছলেন রহমাতুজ্লিল আলামিন, 'নাঁখল 
ণবশ্বের মজলুম মানুষের ম্যান্তদাতা, যেখানে অন্ধকারের রুদ্ধে 
উজ্জবল আলোর মশাল হয়ে এসোছিলেন মহম্মদ মুস্তাফা স-সেই 
এর চেয়ে আর যোগ্য ব্যবস্থা কি হতে পারে? 


আমরা ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালাম গেলাপী রঙের সেই 
এীতহাঁসিক গৃহাঁটির পাঁবন্র আঁঙনায়। সন্ধ্যার কোমল আলোয় 
স্বঙ্নময় হয়ে উঠেছিল গৃহটি। আমার বুকে আবেগ ছিল, দৃম্টিতে 
ছিল অসাম শ্রদ্ধা, বিকেলের আশ্চর্য আলোয় কোন চোখে ষে আমি 
গৃহাটকে দেখোছলাম! সেই ক্ষণিক দেখাকে এখনো যেন স্ব”ন আর. 
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অলৌকিক মনে হয়। কত রাত এল ; কত দিন চলে গেল কিন্তু সেই 
দেখাটি সাত মহলার গোপন পুরে সোনার কোটির মত আমার 
স্মতিতে অক্ষয় হয়ে রইল। 

এই গ'হের বাইরের দিকটা ধরে রাখার জন্যে একজন 
ফটোগ্রাফার অনুসন্ধান করলাম, ইন্দোনোশিয়ান এক ফটোগ্রাফারের 
সন্ধানও পেলাম কিন্তু সন্ধ্যার মুখে আলোকের স্বল্পতার জন্যে 
তিনি ফটো তুলতে অসম্মত হলেন। 'িনীতভাবে বললেন, সকালে 
এলে ভাল তসাবর তুলে দেব। 

ফটো পাওয়ার আশায় একাঁদন পর অর্থাৎ মঙ্গলবারে যথাস্থানে 
গিয়ে হাঁজর হলাম, অবশ্য সকালের 'দিকেই। কিন্তু ইন্দোনোশয়ান 
সেই ষূবক ফটোগ্রাফারাটর কোন সন্ধান পেলাম না। আমার যেতে 
একটু দোঁর হয়েছিল, সম্ভবতঃ সকালের যে রোদে ফটো তোলা যায় 
তা আর ছিল না। যাক একাদক 'দয়ে ভালই হল, মনের ক্যামেরায় 
গহাটির যে ফটো তুলে নিয়োৌছিলাম, বাস্তব ফটোর সঙ্গে তার 
কোনদিন মিল হত না। 

এঁদন দেখলাম আমার মত আরো কয়েকজন দর্শনা জুটেছেন, 
সকলেই সব কিছু জানার জন্যে বিশেষ উৎসুক কন্তু জানাবেন কে 2 
আমরা সকলে ভাষণ কৌতৃহলে সেই পবিব্র গৃহের চারপাশে ঘোরা 
ফেরা করছি, হঠাৎ দরজা ঠেলে অন্দর থেকে বার হয়ে এলেন এক 
সোঁদি। খাঁটি সৌদ, যেমন লম্বা তেমাঁন রঙ তেমাঁন লেবাস- আমরা 
সকলেই তাঁকে ঘরে ধরলাম। আরবাঁ ছাড়া অন্য কোন ভাষা তান 
বোঝেন না কিন্তু আমাদের আকুলতায় তিনি উপলব্ধি করলেন 
যে আমরা নবীজীর জন্মস্থান দেখতে এসেছি। অবশেষে চলে 
যেতে যেতে একটি বিশেষ ঘেরা জায়গার প্রতি অঙ্গুলি দেশ করে 
বললেন, আল হামদোলিজ্লাহ। অর্থাৎ এ জায়গাটা দেখুন, এ সেই 
শুকরিয়া জানাতে পড়ুন আলহামদো লিজ্লাহ। আমরা সকলে এক 
অসম্ভব উল্লসিত উত্তেজনায় মৃূহূর্তে সেখানে সমবেত হলাম। 
জায়গাঁট খুবই ছোট, গৃহাভ্যন্তরের এই অংশাঁট অত্যন্ত সরাক্ষত, 


$৪৮ কাবার পথে 


ধভতরে ছোট্র একটি বাল্ব জ্বলছে আর িছ7 না। অর্থাৎ এ বাল্বাট 
নরেশ করছে 'নার্দস্ট স্থানাটির, এখানেই তওয়াজ্লাদ হয়োৌছলেন 
রসূলুজ্লাহ স। যেটুকু দেখা যায় সম্পূর্ণ নিরলঙ্কার, দেখার 
ণকছু নেই আর। সৌদ ভদ্রলোক তন চার বার আলহামদো 
শীলল্লাহ কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন, আমরাও আলহামদো িজ্লাহ 
পড়তে পড়তে বার হয়ে এলাম। 
আসন্ন সন্ধ্যার সেই স্বাশ্নল আলোয় জাবলে কুবাসের প্রান্তদেশে 
দাঁড়য়ে আমরা দুজন অপলকে সেই ধ্যানের স্বপ্নর 'দকে তাকিয়ে 
রইলাম। আমাদের সম্মুখে একে একে খুলে গেল ইসলামের 
ইতিহাসের সূচনা-পর্বের পৃ্ঠাগ্ুলিঃ 

এই সেই গৃহ সুবেহ সাদেকের আলো আঁধারে যেখানে 
তওয়াজ্লাদ হলেন মুহম্মদ মুস্তাফা স, পাঁথবার শ্রেম্ততম মানুষ। 
নতুন পথের দিশারী, নতুন জবনদর্শনের শ্রষম্টা, শান্তি ও সাম্যের 
সফল প্রবর্তক, যাঁকে পেয়ে ধন্য হয়েছে 'নাখল 'বিশব, ধন্য হয়েছে 
মানুষ এবং মহাজীবন। অথচ এই মহামূহূরতাটকে বটতলায় 
মুদ্রিত “ইসলামি কিতাব সমূহ ?ি কদর্য ভাবেই না বিচিত্র করেছে 
মানুষের মত কথা কয়োছিল, সূতিকাগ্গ্হ হতে এক আশ্চর্য নূর 
ঝলাকিত হয়োছল এবং সেই আলোকে সায়ার বুসরা শহর পর্ষ্ত 
সকলের চোখে ধরা পড়েছিল, ,কাবা শরীফের ৩৬০ ঠাকুর সহ 
পৃথিবীর সকল প্রাতমা খন্ড খণ্ড হয়ে ভ্‌্লুশ্ঠিত হয়েছিল।' 
আশ্চর্যবোধ কার যখন দোখ আল্লামা শিবলী নোমানীর মত আভিজ্ঞ 
লেখককেও তাঁর সিরাতুন নবীতে (প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা মাওলানা 
মুহিউন্দীন খান) লিখেছেনঃ “সেই মাহমামশ্ডিত শুভপ্রভাতের 
আগমনের পূর্বমূহূর্তে পারস্য সাম্রাজ্যের এীতহ্যবাহা রাজপ্রসাদের 
চৌদ্দাঁট 'মনার ধুলায় লুটাইয়া পাঁড়য়াছিল। মুহূর্তে 'নর্বাঁপত 
হইয়া গিয়াছল অশ্নউপাসকদের সহস্র বর্ষব্যাপী প্রজবালত সেই 
এঁতিহ্যবান মহাঅশ্নিকুণ্ড। শুল্ক হইয়া গিয়াছিল শ্বেত" সাগরের 
অথৈ বারিরাশ!, পৃ ১৬১-৬২। 


কাবার পথে ৫৪৯ 


মরহুম আল্লামা শবলী নোমান হাদিস জানতেন না এমন 
কথা বলার মত ধৃষ্টতা আমার নেই অথচ 'ছয়াসেত্তা, ছটি 'বশদ্ধ 
হাঁদস গ্রন্থে কোথাও এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ নেই। 
মাওলানা শিবলনও কোথা থেকে এই তথ্যাট সংগ্রহ করেছেন তার 
উদ্ধৃতি দেনান। প্রকৃতপক্ষে এই বিবরণগ্াল সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং 
অনৈসলামক গল্প-কেচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর 'কছ না 
হোক সমগ্র শ্বেতসাগরের পান শুঁকয়ে গেলে পৃথিবীর হাতহাস 
গ্রল্থগলিতে তা অবশ্যই উল্লেখিত হত। ইসলামের ইতিহাস এবং 
হাঁদিসগ্রল্থ সাক্ষ্য দেয় হযরত উমর রা কর্তৃক পারস্য বিজয়ের পূর্ব 
পযন্ত অশ্নপিজকদের আঁ্নকুষ্ডগীল একাঁদনের জন্যও 1ীনর্বা্পিত 
হয় নি। তাছাড়া কাবার প্রাতমা ভূলণ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারাট 'ত 
সরাসাঁর মিথ্যা। অল্টম হিজরিতে মক্ধাবজয়ের পর রসুলুল্লাহ স- 
এর উপাঁস্থাঁততে যে এগ্2ালকে ধৰংস করা হয়োছিল বুখারী শরীফের 
বিশুদ্ধ হাঁদসে তার বহন প্রমান রয়েছে। পাঁথবীর পশুপাঁখ 
আনন্দে মানুষের মত কথা কয়ে উঠল আর 'নাঁখল বিশ্বের একি 
মানুষও তা শুনতে পেলেন না অথবা এমন মহাশ্চর্য ঘটনা শুনতে 
পেয়েও সকলে 'নশ্চপ হয়ে গেলেন এ কথা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য 
নয়। অর্থাৎ য্দন্তি ও 'বিবেকহীন এই আবেগ নিভভ'র লেখাগযাল 
রসুলবজ্লাহ স-এর আবির্ভাবের মহান ম্হূর্তাটকে িছমান্র 
উজ্জ্বল করোনি বরং কলঙ্কিত করেছে । এ বিষয়ে সকল সীরাত 
লেখকের সতর্ক ও সচেতন হওয়া উঁচত। 

রসুলহজ্লাহ স জন্মগ্রহণ করলেন মরূর ধূলিতে। অসম্ভকু 
সন্দর এক শিশু, আকাশের চাঁদ অথবা আরো নয়নশোভন। জন্মের 
সঙ্গে সঙ্গে তান ধান্নী হালিমার গৃহে যাননি, প্রথম দুশতন দিন 
শিশু নবী মহানন্দে আপন মাতৃদুগ্ধ পান করেন। হযরতের চাচা 
আব লাহাবের এক দাস ছিল, তার নাম সোয়াইবা। দু তিন দিন 
মা আমনার দুগ্ধ পানের পর এই সোয়াইবাই 'শিশয নবীকে বুকে 
তুলে নিলেন তারপর। হালিমার গৃহে না যাওয়া পযন্তি এই 
সোয়াইবাই আপন স্তনাদণ্ধে নবীজীর সেবাযতের আবস্মরণীয় 


৫০ কাবার পথে 


সৌভাগ্যলাভ করেন। এই স্তন্যদান মানত তিন-চার দিনের, অথবা 
তারও কম, অথবা তারও কিছু বৌশ। একজন ক্রীতদাসী এক 
সদ্যজাত শিশুকে মাত্র কয়েকদিন স্তন্য দান করেছে, একজন কুরেশের 
চোখে এটা কোন ব্যাপারই নয়, এর কোন স্বতন্ত্য মূল্যও নেই। 
ক্লাঁতদাসী-সে ত অধম, তার আবার মর্যাদা কি? বরং একজন 
কুরেশ সন্তানকে স্তন্যদান করতে পেরে সেই ধন্য হয়েছে । মরূর 
বাল: এবং বাতাস যখন এমনতর চিন্তায় উহ্থাল-পাতাল, সেই বাতাসে 
নিঃশ্বাস নিয়ে সেই বালুতে পা ফেলে এলেন রস্‌লঃজ্লাহ স, 
উপকারীর উপকার স্বীকারে কৃতজ্ঞ চিত্ত এক মহান মানব। সামান্য 
এই কয়েক দিনের স্তন্যপানের কথা যখন সকলেই ভুলে যায়, সেই 
পরিবেশে কি করলেন রসূলঃজ্লাহ সঃ 'হজরতের পূর্ব পর্যন্ত 
কঠোর মনোভাব ও 'বিরোধাতায় তা সম্ভব হয়ান। হিজরতের পর 
মাঝে মাঝেই নানাবিধ বস্ত সহ অন্যান্য সামগ্রী সোয়াইবাকে 
কৃতজ্ঞতার চিহ্ন রূপে পাঠিয়ে দিতেন। খায়বার বিজয় হতে 
প্রত্যাবর্তনের পথে এই মহিলার প্রীতি রস্‌লঃজ্লাহ স-এর শ্রদ্ধা শত 
ঘর্ণরাগে ঝরে পড়তে দৌখ। প্রত্যাবর্তনের পথে অসম্ভব ব্যস্ততার 
মাঝে তান জানতে পারেন যে সোয়াইবা ইন্তেকাল করেছেন। সঙ্গো 
সঙ্গে তান তাঁর পান্ন মাসরূহের অবস্থা জানতে চান এবং গভনীর 
বেদনার সঙ্গে এবারও তিনি অবগত হন যে মাতার মৃত্যুর পূর্বেই 
পুত্র ইহলোক ত্যাগ করেছেন। অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে কোন 
আত্মীয়স্বজন আছে কি না জানতে চাইলে জানান হয় বিশাল 
পুথিবীতে এই হতভাগ্য ক্লীতদাসীর তেমন কোন আপনজন নেই। 
আমরা বাইরের সল্মতগদালিতে গভীর ভাবে মশ্ন থাঁক। কার 
দাঁড় কতটুকু, কার পিরহান কত বড়, কে গোলট:প পরল কার 
মাথায় লম্বা টপ এ সবের উপর অসম্ভব গুরুত্ব দিয়ে আমরা 
সুলতগলিকে যাঁদ আমরা ঠিকমত পালন করতাম! 


কাবার পথে ৫১ 


দিনে দিনে শিশু নবী বড় হয়ে উঠছেন। শৈশবের মধুর 
দিনগযীল কেটেছে মা হালিমার বাড়তে। 'দিগল্তজোড়া ধ্‌ ধু মরুর 
মাঝে শিশু নবী বালক হয়ে ওঠেন ধীরে ধীরে । শয়ন শয্যা ছেড়ে 
একাঁদন বসতে শেখেন শশু নবী, হামা টানতে শেখেন তারপর । 
বাংলার এই শান্ত কুটির থেকে আবেগ্-উল্লাসে আম কেপে উঠ, 
বড় সাধ যায় সেই দৃশ্যগ্ীল দেখতে । ধীরে ধীরে একাঁট দুটি শব্দ 
ফোটে, তারপর আরও একটি, আরো একাঁট। সূর্যডোবা সন্ধ্যার 
আকাশে একটি একটি অসংখ্য তারা ফোটার মত আধো আধো বোলে 
মা হালিমার কুটির প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে । তাঁর নিদ্রার সঙ্গণ 
শায়মা, জাগরণের সঙ্গ শায়মা, খেলার সঙ্গ শায়মা হঠাৎ আনন্দে 
চিৎকার করে ওঠেন, অ মা-এই দেখ, আমার মুহম্মদ স হটিতে 
শিখেছে । মেয়ের আনন্দে কাজ ফেলে ছুটে আসেন হালিমা, অবাক 
চোখ মেলে দেখেন, সত্যই তো- মুহাম্মদ স হাটিছে যে! মরুভূমিতে 
বোধ হয় সেঁদন খুশির তুফান বয়ে গিয়েছিল। শায়মার বৃক উ্থাল 
পাতাল। তান ছুটে এসে তাবৎ বিশ্বের মজলুম মান্ষের শিশু 
নেতাকে আবেগিভরে বুকে জড়িয়ে গান ধরেনঃ 
মুহাম্মদ বেচে থাক তরুণ কিশোর 
হে খোদা তারে দাও অশেষ কল্যাণ 
দুষমণ তার যত হোক অধঃমূখ 
দাও তারে চিরন্তন যশ সম্মান! 
শৈশবের সেই সৌন্দর্য লীলার পাবত্র দৃশ্গীল পৃঁথবাীঁর আর 
কেউ দেখোঁন, হে শায়মা! কেবলমান্র আপাঁন দেখেছেন। কতবড় 
সৌভাগ্যবতী আপানি। হায়, এই অধম গ্নাহগার যাঁদ সোঁদন 
আপনার পাশে থাকত! শুধ্‌ একবার সেই সোনার অঙ্গকে বূকে 
নিতাম, জাঁড়য়ে ধরতাম! শুধু একবার!! 
দাঁত ওঠার বয়স। শোনা যায় এমন 'দনে দুধবোন শায়মার 
পিঠে হোতে 2) শিশু মুস্তফা একবার দংশন করেছিলেন।এই 
দংশনের ক্ষত দীর্ঘাদন তাঁর পৃন্ঠে বরমান ছিল। প্রচলিত এই 
ঘটনাটি সত্য হতে পারে কেননা দাঁত ওঠার বয়সে সকল শিশুর মধ্যেই 


৮৭ কাবার পথে 


দেখা যায় দংশন ক্রিয়ার স্বাভাবিক বিস্তার। 

কেমন ভাবে খেলাধূলো করতেন রসুলুজ্লাহ স! সাধারণ 
বালকবালিকার মত, নাকি অস্বাভাবিক কিছু? আমার সম্মুখে 
যে চিত্র রয়েছে তা ত নিতান্তই স্বাভাবিক। 

বৈধব্যে বিষপ্ন জীবন মা আমনার। বুকে ছ বছরের আনন্দ 
সুন্দর কুসূমতন্ূ মূস্তফা। কতাঁদন পর ম্লান গৃহ যেন চাঁদের 
আলোয় ঝলমল করে ওঠে । নিদ্রা নেই মা আমনার চোখে, এমন 
দনে বড় বোঁশ করে মনে পড়ে স্বামীর কথা । স্বামী নেই, তাঁর কবর 
আছে মাদনায়। হৃদয় মন বিমোথিত হয়। দাসী উম্মে আয়মনকে 
সঙ্গে নিয়ে শিশহপনন্ত্র সহ যাত্রা করেন মাঁদনার দুর্গম পথে, উদ্দেশ্য 
স্বামীর কবর জিয়ারত। 

ছ বছরের সন্দর শিশু পা রাখলেন মদিনার মাটিতে । চাঁদ 
নিয়ে লোফালফ পড়ে গেল চেনা অচেনা সকলের মধ্যে। বড়রা ষে 
দেখেন সেই কোলে তুলে নেন, বকে জড়িয়ে ধরেন। সমবয়সণরা 
দলবদ্ধ হয়ে কাছে আসে, নিজস্ব আদরের ভাষায় ডাকে, এই মুহম্মদ 
খেলাবি আয়। এই বয়সটা ডানা মেলার বয়স, জগৎ ও জীবনের 
সঙ্গে পারাচত হবার বয়স। রসূল-জ্লাহ স সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে 
মিশে যান, খেলতে চলে যান। কি খেলতেন রসুলুল্লাহ সঃ? 
সাথীদের সঙ্গে প্রচলিত প্রায় সকল খেলাতেই যোগ দিতেন 'তানি। 
খেলায় হার আছে, জিত আছে। কখনও 'তাঁন হারতেন কখনো 
1জততেন। 

মাঁদনায় মান্র একমাসের অবস্থান। কিন্তু এই একটি মাস বালক 
মূস্তফার নিকট হয়েছিল বড় মধুর বড় আনন্দের। এই একমাসে 
তিনি পেলেন নতুন সঙ্গ, সাঁতার শেখার নতুন সাথী,ধূ ধূ মরূতে 
উধাও হয়ে যাওয়ার সম্পূর্ণ একটি নতুন দল। গান গাওয়া পাঁখরা 
যেমন ম্যন্ত ডানায় উড়ে বেড়ায়, দলবদ্ধ বালক নবীও তেমাঁন আজাদ 
হাওয়ার মত ঘুরে বোঁড়য়েছেন এপ্রান্তর সেপ্রাল্তর, অচেনা মাঁদনার 
রহস্যময় পথে ঘাটে। সঙ্গীদের সঙ্গে থেকেও অবাক দুটি চোখ 
মেলে কখনো দেখেছেন 'তিরাতর করে নেচে ওঠা খর্মাগাছের পাতার 


কাবার পথে ৮৫৩ 


কম্পন, কখনো দেখেছেন সূনীল আকাশে ভাসমান মেঘপহঞ্জের অবাঁধ 
ধবচরণ, কখনো ছুটে গেছেন পাহাড়ের পাদদেশে, কখনো নেমে 
এসেছেন ঝরণার পাঁনতে। সে এক আশ্চর্য আভিন্তঞতা! অভূতপূর্ব 
কৈশোর রোমাণ্ট! এক মাসের সেই সুমধুর শৈশব স্মাত সারা 
জীবনেও বিম্মৃত হননি রসুলুল্লাহ স। হিজরতের পর কোন 
একদিন সাহাবীদের নিয়ে মাঁদনার পথ বেয়ে যেতে যেতে অকস্মাৎ 
তাঁর গাঁত মল্থর হয়ে এল, তান তখন বাঁন আদরের গৃহগহালর 
ধনকটউবতাঁ হয়োছলেন। সাহাবীরা লক্ষ্য করলেন, মুস্তফা স-এর 
মুখমণ্ডলে যেন বহুদূর অতশত থেকে ছুটে আসা এক অদ্ভত 
আলো ভেসে উঠেছে। এ গৃহগলির একটির দিকে অঙ্গুলি 
নরেশ করে তান বললেন, এই গৃহাটিতে আমার স্নেহময়ী আম্মা 
[কছাদন অবস্থান করেছিলেন। আর এই পুকুরে আঁম সাঁতার 
শশক্ষা করোছি। নিকটেই ছিল এক উন্মন্ত প্রান্তর। সেদিকে 
দম্টপাত করে খুশি খাঁশ গলায় বললেন, এই মাঠে আমি আঁনসা 
নাম্নী এক বালিকার সঙ্গে খেলা করোছ। 

এই তথ্যটুকু পারবেশন করেই তাবকাতে ইবনে সাদ নীরব, কি 
ক্ষীত ছিল বালক নবীর অন্যান্য খেলাগীলর আরো একট পাঁরচয় 
দলে, সেই মহান সঙ্গী-সাথীদের আরো কিছ পরিচয় তুলে ধরলে, 
সৌভাগ্যবতী আনিসা সম্পর্কে আরো কিছ তথ্য জানালে ? 

মরণচীকায় পিপাসা বাড়ে । আমাদের সমদদ্রপিপাসা মন শুধু 
জানলঃ বালক নবী কেবল সাঁতার শিখেছেন আর আসা নাম্নী 
জনৈকা মাঁদনাবাসী এক মহান বালিকার সঙ্গে খেলা করেছেন। 
হায়! আমাদের আর কিছ জানা হল না, আমরা 'পিপাঁসত 
রয়ে গেলাম। 


বালক মুহাম্মদ স-কে এরপর পেলাম রাখাল নবাঁ রূপে । রাজা 
নন, বাদশাহ নন-_একজন রাখাল মান্ত। রাখাল বেশেই তাঁকে আমরা 
দেখলাম দীর্ঘাদন। সকাল হতেই জাব্বুল কুবাসের পাদদেশে এই 
জীর্ণ কুটির থেকে বার হয়ে চাচা আব তালিবের ছাগল-মেষ-দুম্বার 


৫৪ কাবার পথে 


উপত্যকার চারণ ভূমিতে । মেষ-ভেড়ার প্রাল চরে বেড়ায়, তান 
তাকিয়ে থাকেন দূরে গাছগাছালির 'দকে। টিলার উপরে কাটা 
ঝোপ থেকে কখনো ভেসে আসে পাখির গান, কখনো পাহাড় ফুলের 
মধুর সৃবাস। বিরল মধ্যাহ্ন উজ্জল রোদে ভরে যায় চার 'দিক, 
বকেলে এই তাপ আবার রোগা হয়ে আসে, সন্ধ্যার সারা আকাশ 
জুড়ে তারা ফোটে, ঝিকাঁমক করে, চাঁদ ওঠে, আলো দেয়। এসব 
দেখতে দেখতে বালক মুস্তফার মনে দোলা জাগে কে তৈরী করল 
এই আকাশ? এই মরু? এই পাঁখিঃ এই চাঁদ? কার তৈরী 
এসব? 

প্রকৃতপক্ষে এই রাখালনী করার সঙ্গে সঙ্গে সকলের অগোচরে 
বিশ্বের বিশাল পাঠশালায় তাঁর গভীর অন্তরঙ্গ পাঠ শুরু হয়ে 
গেল। একান্ত নিজনে অনন্তের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ মুখোমুখী 
হওয়ার সুযোগ সম্ভবতঃ অন্য কোন কাজের মধ্যে থাকে না। অথচ 
পাশ্চান্তয লেখকেরা মেষ চরানোর এই ব্যাপারটি নিয়ে কত না উপহাস 
উপহার 'দয়েছেন। কোরআন মাঁজদে স্বয়ং আল্লাহ এই পেশাটিকে 
উচ্চ মর্যাদা দয়েছেনঃ “অলাকুম 'ফিহা জামালুন 'হনা তুঁরহমা অ 
হিনা তুছরেহন”'_ অর্থাৎ মেষ রাখালীর এই কাজটি প্রকৃতপক্ষে 
বি*বরাখালীর পটভ্বাম। কাল যান নাখল বিশ্বের মানবমন্ডলনীকে 
সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করবেন, ছাগ-মেষকে অন্যের 
ফসলাদ বিনম্ট করা থেকে সংযত রাখার মাধ্যমে রাখাল-জীবনে সেই 
অনাগত বিপুল ভবিষ্যতের মহৎ সুচনা হয়ে গিয়েছিল। 

সন্ধ্যায় পাখিদের ওড়াউীড় মাথায় নিয়ে রসূল-জ্লাহ স ছাগ 
মেষের পাল নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসতেন। পেশাটি যেহেতু স্বাধীন 
সুতরাং আনন্দের । সমসাময়িক এই আনন্দঘন মূহূর্তগুলির 
রোমাণ্টকর স্মৃতি, রসূলপাকের পাঁরণত জীবনেও বিস্ময়কর রকমে 
উজ্জল হয়ে ছিল। এই সময় [তান বালক সলভ চাপল্যে কখনো 
কখনো বনের মধ্যেও চলে যেতেন, স্বযত্নে সংগ্রহ করতেন বনফুল, 
পাকা কুলের প্রাতও তাঁর আকর্ষণ কম ছিল না, সেগাল কুড়িয়ে 


কাবার পথে ৫৫৫ 


একান্রত করতেন, খেতেন এবং কোনগ্যাল টক কোনগ্াল মিস্টি 
সে সম্পর্কে একজন আভিন্্র মানুষের মত তাঁর স:স্পন্ট ধারণা গড়ে 
উঠোৌছল। পাঁরণত বয়সে এই সময়ের আনন্দমূখর স্মৃতিগ্াল 
মাঝে মাঝেই সাহাবীদের মধ্যে বর্ণনা করতেন। 

একাদন সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে মক্কার কোন একাঁট জঙ্জালে 
প্রবেশ করলেন রসুলুজ্লাহ। জঙ্জালের মধ্যে অনেকগ্ীল বুনো 
কুল গাছ 'ছিল। তখন কুলের মরশুম। গাছ ভরা কুল পেকে উঠেছে, 
কাঁচাও আছে কিছু। তাবৎ সাহাবী সকলেই হঠাৎ যেন তাঁদের 
বালক-বয়স ফিরে পেলেন। সাহাবীরা আনন্দের সঙ্গে সেই কুল 
খেতে শুরু করলেন, কেউ কচা খাচ্ছেন, কেউ পাকা-যাঁর হাতে 
যেমন উঠছে তিনি তাই খাচ্ছেন। ঈষং দূরে দাঁড়য়ে দৃশ্যটা লক্ষ্য 
করলেন রসুলনল্লাহ স, তারপর সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 
যেগ্যাল পেকে কালো-কালো হয়ে উঠেছে ওগ্যলি খাও, কেননা 
অন্যদের তুলনায় এগ্াল বোশ মিম্টি। রসূলজ্লাহ স-ও যেন 
ফিরে পেলেন, তাঁর চোখে মূখে সর্ব এক অতাত ভেদন উজ্জল 
আনন্দ খেলা করে 'ফিরাছল। তাঁর উল্লাসত স্বরে অঙ্কিত হল 
অতাঁতের সেই নানা রঙের 'দিনগ্ালর মধুর রেখাচিত্র। বললেন, 
বাল্যকালে আমি যখন এখানে বকরী চরাতে আসতাম, সেসময় 
আমার এই অভিজ্ঞতা হয়োছিল। তাবকাতে ইবনে সাদ, বুখারী 
শরীঁফ£ কিতাবুল 'হিজারাহ। 

ইয়া রসুলুজ্লাহ স! শ্যামল বাংলার এই নির্জন কুঁটিরে বসে 

বেয়াদবী হলে মাফ করবেন, আমি আমার মনের কথাটি এতাঁদন 
কাকেও বলতে পাঁর নি, আজ আপনাকে নিবেদন করাছঃ 

এ দুটি পাপকলাঙুকত হাতে কখনো কখনো চাঁদ স্পর্শ করার 
দুঃসাহস হয়েছে।... 

ছোট বেলায় আম আপনার সম্পর্কে কিছুই জানতাম না, প্রথম 
কবে আপনার নাম শুনোছলাম তাও মনে নেই। আমাদের গ্রামে 


৬ কাবার পথে 


তখন মিলাদ হত, নানান অণ্চলের মৌলবা মাওলানা সাহেবেরা এসে 
ওয়াজ করতেন। তাঁদের মুখেই আম আপনার পাঁরচয় পাই, সে 
এক মধুর পারচয়। 

মহফিলে শোঁ শোঁ শব্দে ডে-লাইট জহলত, উজ্জ্বল আলোয় 
ফালা ফালা হয়ে ছিন্নাভল্ন হত রাতের আঁধার। মৌলবাী সাহেব 
সুর করে বলতেন £ নূরের চেহারা তাঁর। তাঁনার নূরে এই পাঁথবী 
পয়দা, আদম পয়দা। কাঁচ মনটা দুলে উঠত, কেমন সেই নূর? 
এই ডে-লাইটের মত? (ে-লাইটের আলোর চেয়ে তীক্ষণ কোন 
আলোর সঙ্গে তখন আমার পরিচয় ঘটেনি)। নাকি আরো 
উজ্জবল? সুদূর হেজাজ হতে ধহ্7 দূরে ভারতের এক দূরতম 
মন আপনার আয়ব কল্পনা করে ব্যাকুল হয়ে উঠত। 

একাঁদন এক মাওলানা িলাদে বললেন, মজলিসে বসোঁছলেন 
রসুলুল্লাহ স, এমন সময় এক সাহাবী চাদরে করে অনেকগুলো 
পাঁখর বাচ্চা ধরে এনে তাঁর সামনে রাখলেন। সেগাল দেখে 'তাঁন 
ব্যথা পেলেন। সঙ্জো সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, এদের মা কোথায়? 
যাও এখান এগ্ীলকে এদের মায়ের কাছে 'ফারয়ে দিয়ে এস। 
সোঁদন আমার মনে হয়োছিল সাহাবীরা বড় বোকা । আমি হলে 
অমন করতাম না। দাঁখন মাঠের অশথ গাছের কোটরে একটা পাঁখর 
অনেকগ্যীলি হলুদ হলুদ বাচ্চা হয়েছিল। হাত বাঁড়য়ে ওদের 
সবগুলি ধরা যায়। আম হলে ওদের মা সমেত বাচ্চাগ্লিকে ধরে 
নিয়ে আপনার দরবারে হাজির হতাম। মা নেই বলে আপাঁন তখন 
আর আমাকে বকাবাঁক করতে পারতেন না। আপনি ত পশুপাখি 
পছন্দ করতেন। স্মন্দর সন্দর এতগ্যলো হলুদ পাঁখর বাচ্চা দেখে 
আপানি নিশ্চয়ই আমাকে ভালবাসতেন। বাসতেন না? কি করতেন 
ইয়া রসলুজ্লাহ ? 

আপান যাঁদ আমার বড় ভাই হতেন! আপনাকে নিয়ে আমি 
সারাঁদন মাঠে মাঠে ঘ্‌রতাম। সোলেমানপুরের দিগন্তজোড়া মাঠের 
সবুজ ঘাসে পা ডুবে যায়, আপনার পায়ে একটুও আঘাত লাগত 


কাবার পথে ৫৫৭ 


না। সোনামুখীর জঙ্গলে যেতাম পাকা “বোচ' তুলে খেতে, খুব 
মিন্টি। দাঁখন্‌ দিকের ঝোপটায় কিছুতেই যেতে দিতাম না 
আপনাকে, পিছনে দাঁড় কাঁরয়ে রেখে আমি যেতাম আগে। বড় 
একটা সাপ থাকে এ ঝোপটায়, ঢিল মেরে তাকে সাঁরয়ে দিয়ে তবে 
নিয়ে যেতাম আপনাকে । এঁ জঙ্গালটার ভিতরে অনেক 'মিম্টি 
ফূলের গন্ধ আছে, আর আছে জঙ্গলের নিজস্ব 'নজনতা। ওর 
1ভতরে বাইরের জগতের কোন শব্দ যায় না, হাওয়া গাছপালা সব 
কিছ কেমন নীরব, আশ্চর্য নীরব। একটু বসলে আপনার খুব 
ভাল লাগবে। তারপর ধান পাটের ক্ষেত ঘুরে দুপুরে এসে গোসল 
করতাম পদ্ম ফোটা পুন্সো পুকুরে, আপনি সাঁতার জানতেন না, 
হাত ধরে কলাম লতার পাশ 'দিয়ে আমি সাতার শেখাতাম। কি 
মজা হত! 

রাইপরের মৌলবাঁ একাঁদন ওয়াজে আপনার স্ন্দর পাঁরচন় 
তুলে ধরলেন, আপনি দয়াল আপান হুদয়বান আপাঁন করুণাময়। 
কেউ এসে ফিরে যেত না আপনার দরবার থেকে । একাঁদন রাতের 
বেলা এল এক 'ভীখাঁর। সামান্য খাবার ছিল সোঁদন আপনার 
সারা পাঁরবারের জন্য, খুবই সামান্য খাবার। সেটুকুও সেই 
1ভাঁখাঁরর মূখে তুলে দিয়ে আপনারা অভ্যন্ত রইলেন সারা রাত। 
আর একদিন এল এক 'ভাঁখাঁর। বাড়তে কিছু নেই জেনে আপাঁন 
চলে গেলেন মা ফাতেমার বাড়তে, সেখানেও বাড়াতি কিছু নেই 
কেবল হাসান-হোসেনের জন্যে আছে এক বাট দুধ, বাছাদের সেই 
মখের খাবারটুকুও আপন তুলে দিলেন 'ভাঁখারর হাতে । অনেক 
দিন গেছে, খিদের জন্যে আপাঁন পেটে পাথর বে-ধেছেন, মসাঁজদের 
ধুলোয় এপাশ ওপাশ করে খিদের যন্ত্রণা সহ্য করেছেন... 

সেদিন এসব শুনতে শুনতে অনেকের চোখ সজল হয়ে উঠোছিল, 
পাগলের মত হয়ে উঠোছলাম আমিও । তখন ছিল আমের মৌসুম 
গাছে গাছে পাকা আমে ডাল নুয়ে পড়েছে। মনে আছে আমি 
প্রাতজ্ঞা করেছিলামঃ এখনি গিয়ে বাগান থেকে আম কুড়িয়ে এনে 
আপনাকে খেতে 'দিতাম। কুঁড়য়ে না পাওয়া গেলে চলে যেতাম 


৫৫৮ কাবার পথে 


আঁহিদদের বাগানে, বড় বড় আম পেকে 'মজন্' হয়ে আছে সব গাছে। 
একটাতে উঠে, চুপি সাড়ে এক “ভগাঁল' নিয়ে আসতাম পেড়ে, কেউ 
জানতেও পারত না। কেটে থালা বোঝাই করে আপনার সম্মূখে 
ধরতাম। খেতে খেতে আপনি শুধাতেন, কোথা থেকে এনেছিস রে 
এ আম. আম বলতাম, চর করে। তখন কি করতেন আপাঁন ? 
বকতেন? মারতেন? মার খেয়ে অবোধ শিশুর মত সঙ্গে সঙ্গে 
আমি আপনার গলা জড়িয়ে ধরতাম। আপাঁন আরো মারতেন আর 
আম কাঁদতে কাঁদতে আপনার বুকের সঙ্গে মিশে যেতাম। মায়ের 
হাতে মার খেয়ে শিশু যেমন মায়ের বুকে নিঃশেষে মিশে যায়! 

ইয়া রসুলুল্লাহ স! এই অধম পাপী জাহেল এ জীবনে ত 
আপনার দর্শন পেল না, কাল কিয়ামতের দিনে তাকে দূরে ঠেলে 
দেবেন না, আপনার কদম মূবারকের নিচে যেন তার এতটুকু 
ঠাঁই হয়! 


ষ্ঠ”, 


১৮ অক্টোবর ৮২। ৩১ আশ্িবন ৮৯। ৩০ জিলহজ ১৪০২। 
সোমবার 

তাহাজ্জদ শেষ করে কাবার চত্বরেই বসৌঁছলাম ফজরের আশায়। 
বাইরে তখন রাঁতিমত অন্ধকার। মনে পড়ে একাঁদন এমন 
অন্ধকারে এই চত্বরে বসোঁছিলেন আবু উমাইয়াহ ইবনে মুগগীরাহ সহ 
একদল উৎকষ্ঠিত যুবক, তাঁরা বসে বসে অপেক্ষা করাছলেন সেই 
সৌভাগ্যবান ব্যান্তির 'যাঁন সেদিন সর্বপ্রথম কাবায় আসবেন এবং এসে 
ভার নেবেন হাযরে আসোয়াদ সংক্রান্ত জটিল মীমাংসার। নব- 
ণনর্মত কাবায় এই সম্মানিত পাথরাট কোন গোত্র এনে স্থাপন 
করবেন এই নিয়ে দেখা দিল প্রচণ্ড উত্তেজনা । বাকবিতন্ডা এবং 
হট্টগোলে চারাঁদন কেটে যাবার পর “শোণিত শপথ" পর্ব পর্যন্ত 
উদ্যাঁপত হয়ে গেল। 'শোঁণত শপথ'_“রন্ত পণ' ছিল আরবের 
ভীষণ শপথ। যখন কোন বিষয়ের মীমাংসা হত না. একটি পেয়ালায় 
তাজা রন্ত ভার্ত করে আনা হত এবং তাতে হাত ড্ববয়ে 
প্রতিদ্বল্দৰীদল আমরণ যুদ্ধের শপথ গ্রহণ করত। বিচারে তখন 
বাণীর স্থান দখল করত অস্ত্র, রস্তঝরা মৃত্যুর ভিতর 'দিয়ে মীমাংসা 
হয়ে ষেত সব কিছুর । হারে আসোয়াদের ব্যাপারে দু-একাঁট 
গোবর 'শোণত শপথ' গ্রহণ পর্যন্ত করে ফেলোছিল। চারাঁদক থেকে 
অস্ের ঝনঝনা বেজে উঠেছিল। সেই ভীষণ মৃত্যুর মাঝে দাঁড়য়ে 
জ্ঞানবৃদ্ধ আবু উমাইয়া দুই হাত উপরে তুলে যুদণ্ধোন্মাদনায় 
অস্থির যুবকদলের উদ্দেশ্যে বললেন, থাম। নিজেরা অযথা 
নিজেদের হত্যায় মেতে উঠো না। আমি বাল কাল প্রত্যষে 'যাঁন 
সর্বপ্রথম কাবায় আসবেন তাঁর উপরু ভার দাও এই সমস্যা মীমাংসার । 
তিনি যা মীমাংসা করে দেবেন, তাই মেনে নেব সকলে । সে কথায় 
কাবার প্রবেশ দ্বারের দিকে। এমান আধা অন্ধকারে স্মবেহ 


৮৬০ কাবার পথে 


সাদেকের উজ্জ্বল মূহূর্তে সকলে আনন্দ উল্লাসে চিৎকার করে 
উঠলেন একসাথে ঃ 

“হাজা আল আমীন! কাদ রাঁজনাহ!” 

[01619 (109 [910)0011 9109 এই ত আমাদের আল আমীন! 
আমরা তাঁর কথা মেনে নেব! এর পরের ঘটনা ত সকলেই 
অব্গত। 

আগে আম ভাবতাম রসুলুল্লাহ হয়ত এীদন হঠাৎই এসে 
িয়োছিলেন এবং এই আগমন নিতান্তই আকাঁস্মক কিন্তু জব্বুল 
কুবাসের পাদদেশে জল্মস্থলাটি দেখে আমার সমুদয় সংশয় দূর হয়ে 
গেছে। রসূলঃল্লাহর এই আগমন একেবারেই হঠাৎ বা আকাঁস্মক 
নয়, তাঁর গৃহাটি ছিল কাবার 'নকটে। তাছাড়া নবুয়ত প্রাপ্তির 
পূর্ব থেকেই তিনি কাবার সঙ্গে গভীর ভাবে সংযোগ রেখে 
চলছিলেন। সকাল-সন্ধায় তিনি কাবায় আসতেন, যখন মন চাইত 
চলে আসতেন এই মহাতীর্থে। কাবার সঙ্গে তাঁর এক অদৃশ্য 
যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে গিয়োছল। আগামী দিনে যে কাবাকে 
কেন্দ্র করে শুরু হবে তাঁর মহান জীবন-সংগ্রাম এ যেন তার 
পুর্বসূচনা! 

দুই পুন্রের জন্য সামান্য কিছ জামার কাপড় কিনলেন স্ল্লী, 
আম কিনলাম এক ডজন টুপি। মুয়াজিলিম সংবাদ 'দিয়োছলেন, 
তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই "তান মাঁদনা মনোয়ারায় যাবার সস্পম্ট 
দিনক্ষণ জানয়ে 'দিলেন। এ সংক্রান্ত কিছ প্রাথীমক কাজও 
এগিয়ে গেল। আগামীকাল আবার আসতে হবে। 


১৯ অক্লোবর ৮২। ১ কারক ৮৯। ১ মুহররম ১৪০২। 
মঙ্গলবার 

কত সামান্য কারণে না আমরা ক্রুদ্ধ হই, কত তুচ্ছ বিষয়েই না 
আমরা সংযম হারিয়ে ফোল। অথচ ক্রোধ হারাম। এই হারামকে 
যেন আমরা কিছুতেই হজম করতে পারি না। 'ধাঁন পারেন 'তাঁন 
মানুষ! তান মহৎ! 


কাবার পথে ৮৬১ 


আত সামান্য কথায় দুজন হাজি সাহেবের মধ্যে ক্রোধের পাহাড় 
নেমে আসতে দেখলাম। অথচ দুজন এক সঙ্গে হজে এসেছেন, 
'এক সঙ্গে থেকেছেন, এক সঙ্গে হজ করেছেন। একাদন দুজনে 
বোঁরয়েছেন একটি বিশেষ গন্তব্যে যাবার জন্যে। মক্কার পথঘাট 
দুজনেরই অচেনা । যেতে যেতে একজন বললেন, এীদকে। অন্যজন 
বললেন, ওঁদকে। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি, মতপার্থক্য এবং দারুণ 
উত্তেজনা । অবশেষে গরজাতে গরজাতে দুজনে দুই দিকে ছিটকে 
গেলেন_ঠিক যেন আঁদম দুই বন্য পশু! মনে মনে তাঁরা 'শোণত 
শপথ" গ্রহণ করে ফেললেও অবাক হবার কিছ ছিল না। আর কি 
আশ্চর্য দুজনেই হাজি সাহেব! 

অথচ রসুলুল্লাহ ? 

সাহাবীদের সঙ্গে বসোছলেন তান, বসে বসে দ্বীন-দুনয়ার 
কথা আলোচনা করছিলেন। এমন সময় সেই মজাঁলশে এলেন এক 
বেদুইন সর্দার। তাঁর চোখে মূখে ভ্রান্তি ও উদ্বেগের চিহ। 
বললেন, ইয়া রসুলহজ্লাহ! আম অমুক গোত্রের সর্দার। পূবেই 
মুসলমান হয়োছিলাম আমি এবং আমার গোত্রের সকলেই দ্বীন 
ইসলামে দীক্ষা নিয়েছে। আমি তাদের বলেছিলাম, যাঁদ তোমরা 
মুসলমান হও তা হলে তোমাদের কোন অভাব থাকবে না, সকল 
সময় আল্লাহর রহমত ও সাহায্য পাবে। তারা বড় সরল কিন্তু 
একরোখা । আমার কথায় 'ি*বাস করে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
করেছে। এঁদকে অনাবাঁষ্টর জন্যে দ্াভ্ষ নেমে এসেছে আমার 
গোত্রের উপর। সকলে বড় কন্টে দিনকাটাচ্ছে। তাদের এখনই 
যাঁদ কিছ সাহাষ্য করা না হয়, মনে হয় তাদের বিশ্বাসের ভিত নড়ে 
যেতে পারে। এই অবস্থায় দয়া করে কিছ ব্যবস্থা করুন। 

সকলেই স্তব্ধ হয়ে বেদুইন সর্দরের কথাগুলি শনাছলেন। 
কথা শেষ হলে সকলেই এক সঙ্গে তাকালেন রসৃল্‌জ্লাহর মুখের 
শদকে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে আল্লাহর রসূল হযরত আ'লর প্রাতি 
দাম্টপাত করলেন। এই অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাতে ডীদ্বগ্ন হয়ে উঠলেন 
হযরত আঁল। তাঁর স্বরে 'বিষগ্নতার ছোঁওয়া। তিনি বললেন, 

কা. প.--৩৬ 


৮৬ কাবার পথে 


ইয়া রসুল.জ্লাহ'! বায়তুলমাল থেকে দেবার মত এখন কিছুই নেই? 

খুবই বিপস্থ পারাস্থাতি। সকলেই গভশরভাবে নীরব হয়ে 
গেলেন আবার। যায়েদ ইবনে সাহনাহ নামে একজন ধনাঢ্য ইহাদ 
বসোছিলেন সেখানে । তিনি রসুলুল্লাহকে বললেন, আপাঁন যাঁদ 
অমূকের বাগানের এত মণ খেজুর এত দিনের মধ্যে আমাকে 
পাঁরশোধ দেন তাহলে আমি আপনাকে আশি মিশকাল সোনা দিতে 
পাঁর। 

প্রস্তাব শুনেই সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দিলেন রসুলহল্লাহ। 
বললেন, পরের বাগানের খেজুরের 'জম্মাদার আমি নিতে পাঁর না। 
তবে তুঁমি ভাল খেজুর পাওয়ার সর্ত করতে পার। 

শৈষ পর্যন্ত 'নার্দস্ট দিনের মধ্যে 'নার্দন্ট পাঁরমাণ ভাল খেজ্‌র 
পাওয়ার সর্তে যায়েদ ইবনে সাহনাহ আশি মিশকাল সোনা 'দিয়ে 
[দলেন। সেই সোনা বেদুইন সর্দারের হাতে তুলে দিয়ে রসুলুল্লাহ 
বললেন, ইমানদারির সঙ্গে এই অর্থ তুমি সকলের মধ্যে বণ্টন 
করে দিও। 

দিন যায়। ইহাহাদর খণ পাঁরশোধের তখনো কয়েকাঁদন বাকি 
আছে। এক সাহাবার ম্মত্যুর সংবাদ পেয়ে তার জানাজার জন্যে 
সেখানে গেলেন রসূলুল্লাহ । সঙ্গে গেলেন হযরত আবুবকর, 
হযরত উমর এবং আরো অনেকে । রস্মলমজ্লাহ দাঁড়য়ে আছেন, 
সেই জনতার মধ্যে এসে হাজির হলেন যায়েদ ইবনে সাহনাহ। 
হঠাৎ তান রসল:জ্লাহর কুর্তা আর চাদর ধরে অভদ্রুভাবে, ঝাকানি 
দয়ে রূঢ় কণ্ঠে ধণের তাগাদা শুর করে দিলেন। তাঁর কথাবার্তা 
ক্মেই উদ্ধত হয়ে উঠছিল এবং এক সময় তা সহ্যের সীমা আতিক্রম 
করে গেল। অশোভন ভাবে চাদর ধরে এক সময় ককর্শ কণ্ঠে বলে 
ফেললেন, তোমরা ত আবদুল মোত্তালেবের বংশধর, তোমাদের 
স্বভাবই এই! একবার 'ানালে আর শোধ দিতে চাও না! 

কঠিন মানুষ হযরত উমর ক্লোধে কম্পমান। চকিতে অগ্রসর 
হয়ে ততোধিক কঠোর কণ্ঠে ফেটে পড়লেন, রে আল্লাহর দূষমন! 
তুই জানিস কার সামনে দাঁড়য়ে কথা বলছিস? যাঁদ রসল:জ্লাহর 


কাবার পথে ৬৩ 


কোন ভয় না থাকত তা হলে আম এখুনি তোর মাথাটা কেটে আলাদা 
করে দিতাম। 

এতগাল মানুষের সম্মুখে এমন হনঈন অপমান সূচক ব্যবহারেও 
রসুল:ঃল্লাহ নীরব। তান ইচ্ছে করলে এখনই এই উদ্ধত ইহযাদর 
দেহকে খণ্ড বিখন্ড করে ধূলায় লুটিয়ে দিতে পারেন অথচ 
আশ্চর্যের বিষয় এতটুকু উত্তেজনা নেই তাঁর মধ্যে। সেই পাঁবন্র 
মূখে ক্রোধের সামান্যতম চিহ্ন পর্যন্ত নেই! সংযমের আবরণে 
1হমালয়ের মত স্থির, ভোরের আকাশের মত শান্ত। সব কোধ 
উত্তেজনাকে তিনি সহনশণীলতায় সংযত করেছেন, ক্ষমার ওদার্ষে 
উপেক্ষা করেছেন। এতবড় একটা মিথ্যা অপবাদ এবং মূর্খ 
ব্যবহারের বিনিময়ে তাঁর মুখে ফুটে উঠল পাঁবন্র এক প্রসন্ন দশীপ্ত। 
হযরত উমরের ব্যবহার তাঁর ভাল লাগোন। যে পাওনাদার তার 
পাওনা তাগাদা করার নাহ্য আধকার আছে অথচ হযরত উমর তাকে 
সে আঁধকার থেকে বণ্চিত করতে চান। উমরের দিকে সেই শান্ত 
মুখটা তুলে তিনি বললেন, আমার এই পাওনাদার সম্পর্কে তোমার 
যা করা উচিত ছল তা করলে না। তাকে এভাবে ধমকাতে গেলে 
কেন। সেখণ 'দয়ে ত কোন অন্যায় করেনি বরং তার খণ আমাদের 
অনেক উপকারে এসেছে। সতরাং ভঙ্ঘসনা না করে আমাকে বলা 
উাঁচত ছিল যে আম যেন তাড়াতাঁড় "নার্দস্ট মেয়াদের মধ্যেই তার 
পাওনা পাঁরশোধ করে দই। আর তাকে বলা উচিত ছিল সে যেন 
সকলের কাছে ভদ্রভাবে তার খণের তাগাদা করে। 

মজলিশের তাবং লোক এই মহৎ ঘোষণায় এক আশ্চর্য দিগন্তের 
সন্ধান পেলেন যে সোনালী দিকচক্রবালের 'নশানা তাদের জান্য 
1ছল না। 

হায়! সংযমের এই মহৎ সজ্জায় আমরা সকলেই যাঁদ সজ্জিত 
হতে পারতাম! 

কোধকে সংযত করতে পারলে, হারামকে হত্যা করতে পারলে, 
তার ফল যে কেমন আশ্চর্য রকমে স্বর্ণপ্রস্‌ হয়ে ওঠে, সেই পারচয় 
রয়েছে এই হাঁদসাঁটর পরবতরশ অংশে। রর 


€$৬৪ কাবার পথে 


উমরকে উপদেশ দেওয়ার পর রস্মল;জ্লাহ নির্দেশ দলেন, যাও 
একে সঙ্গে করে নিয়ে বায়তুল মাল থেকে এখ্যানই ধণ পাঁরশোধ 
করে দাও। আর বশ সা প্রোয় দু মণ) খেজুর আতারন্ত দিও। 

বায়তুল মাল থেকে খেজ্‌র ওজন করে দেবার সময় লোকটি 
হযরত উমরকে শুধালেন, আপাঁন 'কি আমাকে চেনেন? হযরত 
উমর বললেন, না। লোকাঁট বললেন, আমার নাম যায়েদ ইবনে 
সাহনাহ। এই নামাটর সঙ্গে হযরত উমরের পাঁরচয় ছিল, তান 
সঙ্গে সঙ্গে শুধালেন, ইহ্াদদের মধ্যে আপাঁন না সব চেয়ে বড় 
আলেম? যায়েদ উত্তর 'দলেন, হ্যাঁ। এবার ছটা ক্ষোভ ফুটে 
উঠল হযরত উমরের কণ্ঠে । বললেন, এত বড় জ্ঞানী ব্যান্ত হয়ে 
রসুলুজ্লাহর উপর অহেতুক এমন একটা মিথ্যা অপবাদ 'দতে 
আপনার 'িবেকে বাধল নাঃ উত্তরে যায়েদ ইবনে সাহনাহ বললেন, 
অপবাদটি মিথ্যা কিন্তু অহেতুক না, একটা উদ্দেশ্য নিয়েই আম 
এমন ব্যবহার করোছ। আমার কথাগ্ীল 'স্থরভাবে শুনলেই 
আপাঁন সব উপলাব্ধি করতে পারবেন। তওরাত গ্রন্থে শেষ নবীর 
আগমনের কথা আছে এবং তার 'বস্তারত 'বিবরণও 'লপিবদ্ধ 
আছে। সেই বিবরণগযাীলর সব কাঁটই আমি রসলল্লাহর মধ্যে 
পেয়োছ, কেবল বাকি ছিল দুটি। এর একাঁট হলঃ তৌরাতে বলা 
আছে, শেষ নবী সকল সময় হবেন ক্লোধের উপর জয়ী। ক্লোধ 
সকল সময় তার কাছে পরাজিত হবে। আরা 'দ্বতীয়াট হলঃ তাঁর 
সঙ্গে যত বড় মূর্খের মত ব্যবহার হোক, সহনশনলতায় তান তারও 
উপরেও জয়ী হবেন। এ দুটি নিদর্শনের পরাক্ষা বাকি ছিল, আজ 
হয়ে গেল। যায়েদ ইবনে সাহনাহ এরপর আবেগপ্লূত কণ্ঠে বলে 
উঠলেন, হে উমর আপানি সাক্ষী থাকুনআমি এই মূহূর্ত থেকে 
একজন মুসলমান_আশহাদো আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অ 
আশহাদো আন্না মূহম্মাদার রাসুলাজ্লাহ। উদ্বোলত কণ্ঠে যায়েদ 
ইবনে সাহনাহ আরো ঘোষণা করলেন, হে উমর আপাঁন আরো সাক্ষী 
থাকুন, আজ হতে আমি আমার সমুদয় অর্থ সম্পদ ধনদৌলতের 
অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম। 


কাবার পথে ৫৬৫ 


সংযমের জমজমে ক্রোধের অনল 'নাঁভয়ে দিতে পারলে সোনার 
ফসল এমনি করেই ফলে! হজের একটি বড় শিক্ষা এই সংযম। 
আজ থেকে সংযম আমাদের প্রত্যেকের জীবনে সত্য হয়ে উঠুক! 

সময় দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। কেনাকাটার বিশেষ সময় পাওয়া 
যাবে না, অবশ্য আমাদের কেনাকাটাও নেই তেমন কিছ্‌। যা আছে, 
দু-একটা করে তাই নাছ প্রাতাঁদন। দট নামায পাটি, 'তিনাঁট 
হাঁজ রুমাল, একটি ছবির বই ছাড়াও স্ত্রী কিনলেন পার্কার পেন 
আর আম কিনলাম একটি সেফার্স। এই পেন দিয়েই বেহেশতের 
পাঁখরা এবং কাবার পথের দীর্ঘ অংশ 'লিখোঁছ। 


২০, 


২০ অক্টোবর ৮২। ২ কার্তক ৮৯। ২ মুহররম ১৪০২। 
বুধবার 

অনেক স্মরণীয় দিনের মধ্যে আজকের 'দিনাটও আমাদের 
জীবনে আবস্মরণীয় হয়ে থাকল। কাল থেকেই 'নয়েত করোছিলাম 
এবং সেইমত ফজরের নামায সমাপ্ত করেই হেরা পর্বতের উদ্দেশ্যে 
কাবার পাদদেশ থেকে এগার নাম্বার বাসে রওনা হলাম। বাবুল 
উমরা থেকে বাস ছাড়ল ভোর পাঁচটা তৌন্রশে। কাবা শরীফে একটা 
চক্র দিয়ে মারওয়া আতন্রম করে সাফার দিকের জনাঁবরল পথে বাস 
দ্রুত এগিয়ে চলল । রসুল.ল্লাহর বাঁড়র (জন্মস্থানের) পাশ 
পিছনে ফেলে পাহাড় পাঁরবেশের মধ্যে প্রবেশ করছে। একসময় 
দেখলাম পৃবের আকাশে সুবেহ সাদেকের চিহৃ, অন্ধকার দঈর্ণ করে 
আশ্চর্য এক লালিমা ফ্‌টে বেরুচ্ছে। "দিগন্ত বিস্তারিত কালো 
পাহাড়ের তলদেশ থেকে যেন নূরের একটা চমক, জিবরাইলের ডানা 
থেকে ঝরে পড়ছে পাঁথবীর বুকে । সেই 'লালমা আভা গাঢ় 
মেহোদদ রঙের মত মনোরম হতে হতে এক সময় হালকা গোলাপী 
হয়ে গেল। সকাল হচ্ছে। আকাশে হালকা মেঘের আস্তরণ। 
স্বচ্ছ আয়না যেন। সহবেহ সাদেকের তরুণ তপন সেই আয়নায় 
আড়াল থেকে সংগোপনে আপনার মুখ দেখছে । মুখের জ্যোতি 
ঠিকরে পড়ছে বিশবভূবনে। মেঘহীন আকাশ এত মনোরম নয়। 
আকাশে মেঘের প্রয়োজন আজ নতুনতর ভাবে উপলাব্ধি করলাম। 
মেঘ আকাশের অলংকার। 

ছটা পাঁচ মানটে হেরার পাদদেশে বাস থামল । মক্কার একমুখী 
রাস্তায় ঘ্যরপাক খেয়ে খেয়ে ইতিমধ্যে প্রায় আট-ন কিলোমিটার পথ 
আতন্রম করে এসেছি আমরা । অথচ কাবা থেকে সোজা পথে 
হেরার দূরত্ব চার কিলোমিটারের বেশি নয়। 


আমাদের সঙ্গে ঘাংলাদেশের কয়েকজন হাজি সাহেব ছিলেন। 


কাবার পথে ৫৬৭ 


তাঁরা বাস থেকে নেমেই পাহাড়ে উঠতে শুর করলেন। বিসমিল্লাহ 
বলে আমরাও তাঁদের অনুসরণ করলাম। দু-তিন মিনিটের পথ 
উপরে উঠেই স্ত্রী তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন। আঁমও আর 
কোন রকম জোর জবরদস্ত করলাম না। তাঁর পক্ষে পাহাড়ে ওঠা 
সত্যই সম্ভব ছিল না। নিচে একাঁট দোকান দেখিয়ে বললেন, আমি 
ওখানেই বসে আছি। আমার পক্ষেও বিলম্ব করা উচিত নয়। 
সঙ্গীরা ইতিমধ্যেই পাহাড় পথের বাঁক ঘরে অনেকটা উপরে উঠে 
গেছেন। আম দ্রুত চলতে শুরু করলাম। কিন্তু কয়েক 'মাঁনট 
যেতে নাযেতেই উপলব্ধি করলাম এখানে দ্রুত চলা সম্ভব নয়, 
উঁচিতও নয়। দ্রুত হাঁটলে পাথর পিছলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা, 
তার থেকেও বড় বিপদ হাঁফে-দমে বেদম হয়ে একাকার হওয়ার। 
সুতরাং ব্যস্ত সঙ্গ ঈদের ছেড়ে ধরে সস্থে ওঠার 'সদ্ধান্ত 'নলাম। 
ণকন্তু সেও এক বিপদের । পথের নিশানা নেই ঠিক মত। তাই 
পিছনে পড়লেও সঙ্গীদের যান্না পথের দিকে যতটা সম্ভব নজর 
রাখলাম আর ধারে ধীরে পাক খেয়ে খেয়ে সার্পল গাঁতিতে পাহাড় 
পথ ভেঙে উঠতে লাগলাম। ছোট ছোট নুড়ি আছে কিছ; কিন্তু 
বড় পাথরের সংখ্যাই বোশ। শিলং দাঁজশলং দাক্ষণ ভারত বা 
কাশ্মীরে যে সবুজ গালিচা বিছানো পাহাড়ের সঙ্গে আমাদের 
পাঁরচয় তা এখানে নেই। এ পাহাড় তৃণলতা শূন্য মরূর মসৃণ 
“নেড়া” পাহাড়, মাঝে মাঝে দু-একাঁট কাঁটা গাছ-স্থানীয় একাঁট 
ছেলে বললে “বাওয়াঠিক আমাদের বাবলা গাছের মত 
কণ্টকাকীর্ণ। এই শেষ অক্টোবরে ফলে ভার্ত হয়ে আছে, ভারি 
শমন্টি গন্ধ ছড়াচ্ছে বাতাসে । কিন্তু এই বিশাল পর্বতগান্রে সংখ্যায় 
এগুলি এত নগন্য যে চোখেই পড়ে না। ছোটগুলি যে আর কোন 
দন বাড়তে পারবে তা মনেই হয় না। একটা চারা 'বাওয়া' গাছে 
অন্ততঃ সাত-আটটা বকার-দুম্বার মমতাহীন আক্রমণ দেখলাম। 
মনে হল ওরা কেবল ওর কচি পাতা নয়, ছাল-চামড়া পর্ন্ত খেয়ে 
ফেলছে। হ্যাঁ পাহাড়ের এত উপরে, একেবারে মাথাতেও দশ বারাঁট 
বকার খাসীকে চরতে দেখলাম। আমরা, অনভ্যস্ত বাঙালিয়া, 


৪৬৮ কাবার পথে 


যেখানে উঠতে ভয় পাচ্ছি, সেখানে পাহাড় ছাগলের দল 'নার্বকার 
চিত্তে তাকে চারণ ভূমিতে পারণত করেছে । 

পথের দুপাশে অনেকগীল ছোট ছোট বাঁরদ (বরফ শীতল 
পাঁন) আর পেপাঁস-কোকাকোলার দোকান গড়ে উঠোৌছল 'ঠিক 
জমজমাট হজের সময়, কেনাবেচাও যে ভাল হয়োছিল তা পাশের 
স্তুপীকৃত গ্লাঁস্টকের বোতল ও টিনের কৌটো দেখলেই বোঝা 
যায়। নিচের কের কয়েকাট দোকান এখনো চাল আছে, উপরের 
দিকে দোকান নেই আছে তার কাঠামো । 
লাগলাম। বিশাল পর্বত। কতটুকুই বা উঠোছ- লক্ষ্য করলাম 
1নচে থেকে কোন শব্দ আর আমাদের কানে আসছে না। আস্তে 
আস্তে পর্বতের একটা নিজস্ব 'নজনতায় আমরা আচ্ছন্ন হয়ে 
যাচ্ছি। মনে হল পার্থঘব কোন কোলাহল সেই গভনীর জনতাকে 
কোনাদনই স্পর্শ করতে পারবে না। পর্ব তারোহণের প্রাত পদক্ষেপে 
আমি রসুল:জ্লাহর কথা মনে করাছলাম£ এই জনমানব শূন্য বিজন 
পর্বতে তান কেন আসতেন বার-বারঃ কি সেই মহা আকর্ষণ? 
ক পেতেন এখানে ? 

সীরাত এবং হাদিস গ্রল্থ সমূহে দেখতে পাচ্ছি, বয়স বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে নিজনতার প্রাতি তাঁর আকর্ষণ প্রবল ভাবে বৃদ্ধি 
পেয়োছিল, নবুয়ত প্রাপ্তর পূর্বে যেমন এই 'নজনতার প্রাত 
মোহাবিষ্ট হয়োছলেন হযরত ইবরাহিম আ। তাঁর বয়স যখন 
পশ্মান্িশ, রসুলজ্লাহর মধ্যে এই আকর্ষণ লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি 
পেয়োছল, সূচনা হয়োছল দু বছর পূর্ব থেকে। প্রকৃতপক্ষে 
স্বর্ণময় বহিঃপ্রকাশ। প্রধানতঃ 'নিরজনতার জন্যই রসূল পাক 
নির্বাচিত করোছিলেন। পাদদেশে শব্দশূন্য দিগন্ত 'িদ্তাঁরত মরু 
প্রান্তর, উপরে তারা ভরা নির্জন নীল আকাশ আর ঝর ঝর শাল্ড 
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হাওয়া- গুহার মধ্যে বসে তান ধ্যান সমাহিত হয়ে যেতেন, কোন 
হারাতেন। অনেকে প্রশ্ন তুলেছেনঃ হেরার গুহায় বসে রসুলহজ্লাহ 
যে এবাদতে মগ্ন হতেন এই উপাসনা কেমন? তখন ত নামায 
তসবিহ পাঠ আধ্যাতনক অন্তলঁনতা এসবের সঙ্গে কোন পাঁরচয় 
ছল না তা হলে সে উপাসনার স্বরূপ কিঃ এক কথায় এর উত্তর 
দেওয়া যায় নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে হযরত ইব্রাহম আ যেভাবে 
উপাসনা করতেন, রসুলুজ্লাহর উপাসনার স্বরূপ ছিল ঠিক সেই 
রকম। আকাশের উজ্জ্বল তারকা নক্ষত্ররাজকে দেখে ইবরাহিম 
আ মনে করলেন, এরাই আমার প্রভ্ব। চন্দ্রালাকে নীলাকাশ 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠলে অপলকে সোঁদকে তাঁকয়ে থেকে তান বললেন, 
এই ত আমার রব। একসময় চন্দ্র অস্তাঁমিত হল, অন্ধকার বিদীর্ণ 
করে আকাশে দেখা দিল সূর্য। হযরত ইবরাহিম আ বললেন, এই 
হল আমার খোদা। শেষ পর্যন্ত সূর্যও অস্ত গেল নিরাশ কণ্ঠে 
ণতাঁন বললেনঃ “লা উহেবেবুল আফেলিন”-আঁম অস্থায়ী 
ণজনিস চাই না। উদ্বেলিত কণ্ঠে উচ্চাঁরত হল “£ইন্নি অজজাহৃত্ 
অজহিয়া লিল্লাঁজ ফাতারাস সামাও অতে অল আরদা*_যাঁন 
আকাশ ও পাঁথবীর সৃল্টিকর্তা আম তাঁর দিকেই মুখ ফেরালাম ৷ 
সরা আনআম, রুকু ৯। 
তারপর ধ্যানগম্ভীর হেরা পর্বতের মত 'তাঁনও ধ্যানমস্ন হয়ে 
যেতেন। এ সময় তিনি ভাবতেন আমি কে? কোথা থেকে 
এলাম? এই পৃথিবী কে সৃষ্ট করলেন? এই নক্ষত্র এই চাঁদ এই 
সূর্য? পশুপাখি লতাবতান নরনারী এসব কার স্াষ্ট? 
তিনি কে? 

অর্থাৎ সেই অনন্তের প্র্ন। অনন্ত আকুল জিজ্ঞাসা । 

এসব প্রশ্নের উত্তর 'তাঁন পেতেন স্বপ্নের মধ্যে। স্বস্নের 
মাধ্যমে তাঁর চিন্তে চাঁকতে জেগে উঠত অনন্তের আভাস, একটি 
দশীপ্ত, নূরের চমক। কখনো কখনো স্বপ্নে যা দেখতেন পরাঁদন 
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বাস্তবে তা সত্য হয়ে উঠত। এমাঁন ভাবে সকলের অলক্ষ্যে 
রসূল,ল্লাহর মনপ্রাণ এবং দেহ 'বশাল দায়িত্বপূর্ণ আহ গ্রহণের 
উপয্ন্ত হয়ে উঠছিল। সুতরাং হেরাগার-গুহায় এই সাধনার 
কাল হল চিত্ত ও চেতনার গঠমান যুগ । আধার গঠন সম্পূর্ণ 
হলে সেই আধারে প্রথম এসে পড়ল হযরত জিবরাইল আ-এর নূর, 
পাঁবন্র আধারে পাবন্রতম 'জাঁনষের প্রতিফলন! 

হ্যাঁ এই সেই পাঁবন্র হেরা পর্বত, যার পাত্র প্রস্তর খণ্ডের উপর 
এই মুহূর্তে আমি দণ্ডায়মান। এমনি দেখলে এঁটি একটি পাহাড়, 
শিলা খন্ডের এক বিশাল স্তূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন 
একাঁট পাহাড়ে উঠতে কোন মানাসক কম্ট নেই 'কন্তু যেই এক 
গভীরে নামা যায় দেখতে পাই রসলহঃজ্লাহকে, দেখতে পাই 
'জিবরাইলের নূরের ঝিলিক, কালাম পাকের পাঁবন্রতম বাণনর 
আলোড়ন আর সঙ্গে সঙ্গে অন্যরকম হয়ে যাই, পা তুলতে পাঁর 
না, সারা দেহ কাঁপতে থাকে, মনে হয় আমি নিজেই যেন হেরা 
পাহাড়ের থেকেও ভার হয়ে উঠোছ! 

মাঝপথে, ষে বাংলাদেশী তাঁর্থযান্রীর দল পূর্বে উঠোছলেন 
তাঁদের একজন, যাল্লায় রাত টেনে বসে আছেন দেখলাম। জিজ্ঞাস 
দৃন্টি মেলে তাকাতেই তিনি বললেন, মাথা ঘুরছে-আর বোধহয় 
উঠতে পারব না। একট থেমে বললেন, দু রাকাত নামায পড়ব 
কল্তু কোন দকে ফিরে? এই 'দিকভ্রান্ত হাঁজ সাহেবকে আম 
কাবা দোখিয়ে দিলাম । 

মনাজিল এখনো দূর অস্ত। সুতরাং থামা চলে না। সঙ্জাঁদের 
আর দেখতে পাচ্ছি না, মনে হল তাঁরা অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। 
আমার দম ভার হচ্ছে ক্রমশঃ বুঝতে পারছিলাম ক্লান্ত হয়ে 
পড়ছি। হঠাৎ বাঁক ফিরেই দেখলাম এক ভদ্রলোক বিশাল পাথরের 
উপর বসে কি ষেন করছেন। আমিও বিশ্রাম নিতে দাঁড়য়ে গেলাম 
সেখানে । হাতে ক্যামেরা দেখেই বুঝলাম হান গাহরে হেরার 
ফটোগ্রাফার। পাঁচ রিয়েলের বদলে ফটো তুলে দেন। আমিও 
ফটো তুলতে চাই জেনে ভদ্রলোক খুব খুশি হলেন। ইতিমহের 
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পশ্চিম পাঞ্জাবের এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গী হলেন। 'তাঁন 
একাই পাহাড় চড়াছলেন, আমাকে পেয়ে ভীষণ খুশি । আল্লাহর 
কাছে আমার জন্য বার বার দোওয়া করলেন। অথচ আম তাঁর 
সঙ্গী হওয়া ছাড়া আর কোন উপকারই করতে পারলাম না। কই বা 
করার ছিল? সংকীর্ণ পাহাড় পথে হাত ধরে এগ্‌বার উপায় ছিল 
না। শুধযতিনি আমায় অনুসরণ করাছলেন আর কথা বলাছিলেন 
অনর্গল- আল্লাহর কথা, রসুলের কথা । বুঝলাম মানুষ সঙ্গী 
চায়, শ্লোতাও। সাহচর্য মানুষকে ভয়হখীন করে, উদ্দীপ্ত করে, 
দুর্গম পথে সামনে এগবার শান্ত জোগায়। 

কথায় কথায় অর্ধেকেরও বোৌশ পথ চলে এসোছ আমরা । 
কিন্তু এক জায়গায় এসে পথ হাঁরয়ে ফেললাম। কোনাঁদকে কোন 
পদাঁচহু নেই, সামনে খাড়া পাহাড় । সঙ্গীসাথীদের কাউকে দেখতে 
পাচছ না। কোন দিকে যাই? উদভ্রান্তের মত অবস্থা। বৃদ্ধা 
ভদ্রমাহলা আমার পিছনে দশাঁড়য়ে প্রায় কেদে ফেললেন। এই 
মারাত্নক বিপদের সময় সৌদি সরকারের কথা মনে পড়লঃ এ পথ 
ত ঠিক করে দেবার দায়িত্ব তশদেরই। তণরা তো জানেন লক্ষ লক্ষ 
রসূল-প্রেমক এ পথে আসেন প্রাতাঁদন প্রতি মাস প্রাত বছর। এই 
কম্টসাধ্য দুর্গম পাহাড়ি পথে তীর্থযান্রীরা নিশ্চয়ই কোন আনন্দ 
করতে আসেন না, তশরা আসেন সেই মুবারক জমিনটুকু জিয়ারত 
করতে যেখানে বসে রস্‌লল্লাহ নীরবে নিজনে একান্ত একলা হয়ে 
আল্লাহর শচন্তায় মগ্ন ছিলেন, সেখানে বসে যুগের নকাঁব লাভ 
করোছিলেন আল কোরআনের প্রথম আয়াত। এই পাঁবন্র এবং 
এীতিহাসিক স্থানাঁটর যাত্রাপথকে ত সৌদি সরকারের উচিত একেবারে 
সকলের জন্য সুগগম করে দেওয়া । কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল তশরা 
তা করবেন না। রসুলঃল্লাহঃর কোন স্মাতচিহকে তাঁরা 
প্রধান দ্ুষ্টব্য করে তুলতে চান না, দ্রষ্টব্য ত দূরের কথা কোন কোন 
ক্ষেত্রে একেবারে 'নাশ্চহ করে দিতে পারলে তশরা খদশি হন। 
তশদের ভয় পরবতশকালে মান্মষেরা হয়ত এগ্দলিকেই প্রধান 
অবলম্বন হিসেবে আঁতীরন্ত বাড়াবাড়ি শুর্ড করে দেবে। এমন হলে 
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তা হবে শেরেকের পর্যায়ভ্ন্ত। সতরাং জবলে হেরা নিয়ে তাঁদের 
কোন মাথা ব্যথা নেই। যাত্রীদের জন্য পথ সুগম করা ত দূরের 
কথা, নিতান্ত একটা বিশাল পর্বতকে ডীঁড়য়ে দেওয়া যায় না বলেই 
হয়ত হেরা পর্বত তার এীতহ্য 'নয়ে আজও বর্তমান। 

সৌদি সরকারের কথা পরে ভাবা যাবে, এখন উর্ধ পাহাড়ের 
সংকট থেকে কিভাবে উদ্ধার পাব সে চিন্তা প্রবল হয়ে দেখা 'দল। 
সতর্ক দাঁম্ট ফেললাম চারাদকে। দেখলামঃ ঠিক আমাদের মাথার 
উপরে কয়েক হাত দূরে একটা শাদা রঙের তাীরচিহ্বে যান্রাপথের 
ইঞ্গিত দেওয়া আছে। যে সদাশয় যারী এই সামান্য কাজটুকু 
করেছেন তাঁর প্রাত কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল। মনে হল আমরা 
যেন জীবন ফিরে পেলাম। বুঝতে পারলাম, কোন কাজই তুচ্ছ নয়৷ 

সতর্কতা পাঁরশ্রম এবং রাঁতমত 'িবপদের ঝূশক মাথায় 'নিয়ে 
1স্থর পদক্ষেপে পা ফেলে অবশেষে তীরাঁচহু স্পর্শ করা গেল। 
ওখান থেকে কয়েক পা এঁগয়ে আর এক বিপদ। আমরা এক 
কিনারায় এসে পেশছলাম যেখান থেকে তলদেশ একেবারে খাড়াই 
দেখা ষায়। অর্থাং কোন কারণে পা পিছলে পড়লে অন্ততঃ আধ 
কিলোমিটার নিচে গিয়ে কঠিন পাথরে আছাড় খেয়ে চর্শ-বিচূ্ণ 
হয়ে যেতে হবে। 'নিচে তাকাই আর সারা দেহ কাঁপতে থাকে, আর 
একট; দাঁড়ালে পা না 'পিছলেই যে গাঁড়য়ে পড়ে যাব সে বিষয়ে 
নিঃসন্দেহ হলাম । সৃতরাং আর মূহূর্তকাল বলম্ব না করে হাঁটি- 
হাঁটি পা-পা শুরু করলাম। কয়েক মিটার এগিয়ে যেতেই সংকট 
সাময়িক ভাবে দূর হয়েছে মনে হল। সংকীর্ণ গারপথ এখন ঈষং 
প্রশস্ত, যান্লীদের প্রাত কিত প্রসন্নও। এখন একেবারে নিশ্চিন্তে 
না হলেও পথ চলা যায়। 

ভাবতে অবাক লাগে এই পথে, এই খাড়াই অতি সংকীর্ণ দুর্গম 
পাহাড় পথে রসূলুজ্লাহ প্রাতণিয়ত যাতায়াত করেছেন। হাতে মা 
খাঁদজার দেওয়া কয়েক দিনের খাদ্যসামগ্রণ, কতাঁদন অন্ধকারেই এই 
পথ আতক্রম করেছেন 'তিনি। অটল এবং নার্ভক। ভাবা যায় না। 
আর মা খাঁদজার সঙ্গালাভও হযরতের জশবনে এক মহাসৌভাগ্যের 


কাবার পথে ৭৩ 


সূচনা করোছিল। এ সবই আল্লাহর দান। এই মহায়সী নারী 
সুখে-দুঃ্খে রসলুজ্লাহর পাশে আদর্শ জাবন সাঁঞঙ্গনী হয়ে 
দাঁড়য়োছলেন। 'ববাহের পরেই আপনার বিপুল ধনরত্ব 
রসূলুজ্লাহর পায়ে ল্‌টিয়ে 'দিয়েছিলেন। দুভিক্ষ দেখা 'দয়েছে 
মক্কায় ;সেই সম্পদ দু হাতে 'বালয়ে 'দিয়েছেন রসমল:জ্লাহ। 
একটি বারের জন্যও ক্ষোভ আপাতত ফুটে ওঠোঁন তাঁর মূখে । বরং 
খুশি হয়েছেন তান। খাঁশ হয়ে দুঃখের ডাল মাথায় তুলে 
নিয়েছেন হাঁসমুখে। দুদিন আগেও যাঁর চারপাশে দাসদাসীর 
ভিড় থাকত, আজ সব কাজ তানি সমাধা করেন আপন হাতে। 
সাধনপথেও প্রধান সহায় হয়ে ওঠেন স্বামীর, সযত্ে খাদ্যসামগ্রী 
হাতে তুলে দিয়ে বলেন, নিঃশশুক চিন্তে আপনার পথে এগিয়ে যান। 
কোন চিন্তা করবেন না সংসারের, আল্লাহ আছেন। রসলহজ্লাহ 
যেন নতুন মনোবল ফিরে পান, অনুভব করেন অদম্য উৎসাহের। 
স্লীর এই প্রেরণা ও প্রেম রসমলদজ্লাহর জীবনে এক অফনরন্ত 
শান্তর উৎস হয়ে দেখা 'দিয়েছিল। 

পা-পা করে পা ফেলে ইতিমধ্যে আমরা অনেকটা পথ এগিয়ে 
এসেছি। একটাবিশাল পাথরের বেড় ঘ[রেই একেবারে চূড়ার পথে 
পা রাখলাম। আর কয়েক মিনিট পরেই বাঞ্চত জায়গায় পেশছে 
ধাব। উল্লাসে পথের ক্লান্তি ভুলে যাচ্ছি ধাঁরে ধীরে, খুশির 
জোয়ার এসে বহাদনের সণ্চিত আবর্জনাকে যেন ধুয়ে মুছে সাফ 
করে 'দচ্ছে। 

একট; দূরে লক্ষ্য করলাম, একটা খসে পড়া 'বিশালতর পাথর 
ক্ষুদ্রতর একটি পাথরের গা স্পর্শ করে যেন আরামে বিশ্রাম নিচ্ছে। 
কোন কারণে এই সামান্য অবলম্বনটুকু বিচ্যুত হলে মনে হয় 
পাহাড়ের একটা বিশাল এলাকা ধসে নিচে পড়ে যাবে। 

ছ-টা সাতান্ন 'মানট। আমরা একেবারে হেরা পর্বতের 
শীর্ষদেশে উঠে এলাম। চূড়া থেকে মক্কা শহর পাঁরজ্কার চোখে 
বিশাল বিল্ডংগুলি অনায়াসে চেনা যায়। 


৭৪ কাবার পথে 


ণকন্তু গুহা কই? গাহরে হেরা? নবীজীর তপস্যার সেই 
নিজন-নিবাস? একজন ইশারা করে নিচে নামার পথ দেখিয়ে 
দিলেন। অর্থাৎ তপস্যার সেই তীর্থভূমিতে যেতে হলে অল্প 
একট; চে নামতে হবে। এই পথটকু অত্যন্ত বিপজ্জনক । হোক 
বিপদ-সংকুল, এত দূর এসে গুহার মাটি স্পর্শ না করে ফিরে যাব 
একথা ভাবতেই পারাছ না। সুতরাং আল্লাহর নাম নিয়ে আমরা 
সন্তর্পণে নিচে নামতে শুর করলাম। গুহার দূরত্ব চূড়া থেকে 
বশ পণশচশ হাতের মধ্যে। দশ-বার হাতের মত নেমে খানিকটা 
সুড়ঙ্গ পথ অর্থাং চারদিকেই পাথর তার মধ্য 'দিয়ে গলে যেতে 
হবে। খুব সাবধানে পার হতে গিয়েও দেখলাম আমার পিঠে ও 
পেটে উভয় দিকে পাথরের চাপ পড়ছে। আমার মত একহারা 
মানুষের এই অবস্থা আর রসুল পাক দু-বেলা এপথে যাতায়াত 
করতেন! 'তাঁন অহাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন চঁ্লিশ বছর বয়সে। 
সুতরাং আমাকে দিয়ে বিচার করে আম এই সদ্ধান্তে উপনীত 
হলাম যে চাঁল্লশ বছর বয়সেও, যে বয়সে বাঙালিদের ত বটেই, 
অনেক সৌদিকেও ভূশড়বহল ও চার্বসর্বস্ব হতে দেখাঁছ-_ 
রসুল:জ্লাহর দেহে কোন মেদ ছিল না, এক সঠাম সুন্দর দেহের 
অধিকারী ছিলেন তিনি। মেদ না থাকার আরো প্রমাণঃ এই বিশাল 
পর্বতে রানে এবং 'দনে_তান ওঠা-নামা করতেন অনবরত। 
একজন মেদবহুল মানুষের পক্ষে এীট কখনই সম্ভব নয়। 

সকাল সাতটা আট 'মানট। অবশেষে আমরা আমাদের বহু 
কাঙ্খিত হেরা গুহায় এসে পেশছলাম। আলহামদো লিল্লাহ। 
গুহাটি একেবারেই বড় নয়- অপ্রশস্ত, চার থেকে পাঁচ হাত লম্বা, 
আড়ে আড়াই তিন হাত, একটি চোঙের মত যার শেষ প্রান্ত আরো 
সংকীর্ণ। প্রবেশ-মূখে একটি লোক দাঁড়াতে পারে, ভিতরে দাঁড়ান 
যায়না কিন্তু বসে নামায পড়ায় কোন অস্মাবধা নেই। নামায 
পড়ার জন্যে একাধিক মসল্লা পাতা আছে, দর্শনার্থাঁরা দু রাকাত 
করে নামাব পড়ছেন শৃকরিয়ার। 

পর্বতের শীর্ষদেশে বসলে চারাদকেই উন্মৃন্ত আকাশ সুন্দর- 


কাবার পথে ৭৫ 


ভাবে দেখা যায় অথচ রসূলুল্লাহ চূড়ায় না বসে কম্টকর বিপজ্জনক 
পথ বেয়ে নিচে নেমে এসে এই গুহাঁটকেই তপস্যার জন্যে নির্বাচন 
করলেন। স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন জাগে, কেন এই নির্বাচন? 
কিছুক্ষণ চিন্তার পর আমার মনে হল, চিন্তার গভশরতা এবং 
চিত্তের একাগ্রতার-_:€00700950086100, 0617)17)0 _জন্যে গৃহানিবাস 
আনিবার্য ছিল। চূড়ায় বসলে সম্পূর্ণ মক্কা উন্মৃত্ত হয়ে দেখা দেয়, 
দনে লোক চলাচল উটসহ কাফেলার গমনাগমন চোখে পড়াও 'বিচিন্ন 
নয়, রাতে আলো। এ অবস্থায় িন্তের একাগ্রতা থাকে না. একমুখী 
চিন্তা শতাছন্ন হয়ে যায়। তা ছাড়া প্রচণ্ড সূর্যতাপ থেকে বাঁচার 
জন্যে মাথাব উপর কিছ আড়ালের প্রয়োজন। শীর্ধদেশে এসব 
কিছুই ছিল না। গুহায় বসলে পার্থিব সকল কিছ আডাল হয়ে 
সম্মুখে কেবল ভেসে উঠত তারা ভরা উন্মুখ আকাশ, অনন্ত লোকের 

এই সেই পাব পৃতস্থান যেখানে চোদ্দশো বছর পূর্বে 
ঝলাকত হয়ে উঠেছিল হযরত জিবরাইল আ-এর নূরের চমক, যার 
থেকে এই জবল বা পাহাড়ের নাম হয়েছে জবলে নূর_ নূরের পাহাড়। 
ভাবতে ভাল লাগছে ঃ রসহলঃল্লাহ ধ্যানমগন হয়ে আছেন নিস্তব্ধ 
হেরা গুহায়, আবেশে অবশ চিত্ত ভাবে বিহবল, হঠাৎ জিবরাইল আ 
হয়ে উঠল নব উল্লাসে । কিছ্াদন ধরেই এক নতুন চেতনায় 
রোমাণ্চিত হয়ে উঠছিলেন রসুলুল্লাহ, চিন্তার কোন রহস্য রাজ্যে 
সেই অসাম শেষ পযন্ত বাঙ্ময় হয়ে উঠল সশমার মাঝে, জ্যোতির্ময় 
থেকে ধানমগ্ন তপস্বকে মধদর কণ্ঠে সম্ভাষণ জানালেন 'জিবরাইল 
আ, ইয়া মূহম্সদ। আন্তা রসৃূলুজ্লাহ! হে মূহম্মদ! আপনি 
আল্লাহর রসূল! অসম্ভব সেই বিস্ময়কর পবিত্র মূহূর্ত! সামান্য 
কাঁট কথা বলে জিবরাইল 'মাঁলয়ে গেলেন। 'কছাঁদিন পর আবার 


৭৬ কাবার পথে 


এলেন আল্লাহর প্রধান দূত, অবতীর্ণ হল কালাম পাকের প্রথম 
ঢল নামল আবে কওসরের, নব্যয়তের মহান মর্যাদায় আভ সন্ত হলেন 
রস*লনজ্লাহ ! 

এই পবিত্র হেরার মাটিতে সেই আকাশশী অলোৌকিকগাল ঘটে 
গেল একের পর এক। তারপর 'মালয়ে গেল সেই নূর, সেই 
আলোক» সেই কণ্ঠ। রসুলুল্লাহ ভীঁতাবিহবল, তাঁর দেহ 
কম্পমান। সম্মুখে দৃঁষ্টপাত করলেন, কিছুই দেখতে পেলেন না। 
বিশাল হেরা পাহাড় জুড়ে আবার নেমে এসেছে নিঃসীম অন্ধকার, 
অখণ্ড নিজনতা। সব যেমন ছিল তেমনি, সবই স্বাভাবক। অথচ 
কয়েক মুহূর্ত পূর্বে এখানে কি অপার্থব ঘটনাই না সংঘাঁটত হয়ে 
গেল! ঘটনার কথা যত মনে করেন ভয়াতুর ভাবটা চেপে আসে তত, 
আরো জোরে কাঁপতে থাকেন রসৃলুল্লাহ। এমন কি সেখানে 
দাঁড়াবার মানাীসকতাও ধরে ধীরে লপ্ত হয়ে গেল তাঁর। গৃহা 
থেকে দ্রুত নেমে উন্ধশবাসে বাঁড়র পথে ছুটতে থাকেন 'তান। 
আবৃত কর। মা খাঁদজার হাতে ছিল মায়ের শহশ্রুষা। মা যেমন 
ভশত সন্তস্ত্র প্রকে বস্ত্া্ল দিয়ে জাঁড়য়ে ধরেন, তেমাঁন তিনি 
স্নেহ ভালবাসার গভীর উত্তাপে রসুল:জ্লাহকে ব্যাকুল আগ্রহে 
কম্বল 'দয়ে জাঁড়য়ে ধরলেন। দৌহক আঁস্থরতা এবং কম্পন মনুস্ত 
স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন, কি হয়েছেঃ কিছুটা অসহায় আর 
উদ্বেগাকুল কণ্ঠে সব ঘটনা বিবৃত করে রসুলুল্লাহ বলেন, আমার 
নিজের সম্পকে ভয় করছে। 

আসন্ন সংঘাত সংকুল বিপুল জনবনের প্রারম্ভে এই অপার্থব 
অলোঁকিক ঘটনায় রসলুজ্লাহ যখন মানাঁসক দিক 'দিয়ে বিপর্যস্থ 
এবং অবসন্ন, এই মহায়সী নার অদম্য মনোবল জোগালেন তখন। 
অন্যান্য রমণীর মত ভেঙে না পড়ে অটল মনোবলে এগিয়ে এলেন 
স্বামীর পাশে। অত্যন্ত দৃঢ় এবং প্রত্যয় নির্ভর কণ্ঠে উচ্চারণ 


কাবার পথে ৬৭৭ 


করলেন আপাঁন নিশ্চিন্ত থাকুন, ভয়ের কোন কারণ নেই। একজন 
সত্যকার মহৎ মানুষ আপানি, আতাঁথর সেবা করেন, আতমীয়তা 
বজায় রাখেন, এীতিমকে সাহায্য করেন, ক্ষুধাতুরের মূখে অল্ন দেন, 
অসহায়ের সহায় হন, দাসদাসনীকে বুকে ধরেন, একজন ভিখারও 
ফিরে যায় না দুয়ার থেকে, এীতম-আতুরের এমন আশ্রয়স্থলকে 
আল্লাহ কখনই অপদস্থ করবেন না। 'নাশ্ন্ত 'ব*বাসের উপর 
দাঁড়য়ে একজন সত্যকার দরদী বন্ধুর মত দ্ড় কন্ঠে ঘোষণা করলেন 
মা খাঁদজা, যা ঘটছে অবশ্যই মঙ্গাল জনক। কোন ভয় নেই, আল্লাহ 
আপনাকে কখনই ছেড়ে যাবেন না। 

হত মনোবল যেন ফিরে পেলেন রসুলুল্লাহ। আঁধকতর 
শনাশ্চন্ত হতে চান মা খাঁদজা। স্বামীকে নিয়ে গেলেন তৌরাত 
আভন্ঞ চাচাত ভাই ওরকা ইবনে নওফলের কাছে। আনুপার্বক 
বিবরণ অবগত হয়ে উল্লাসত স্বরে ওরকা বললেন, কুদ্দুস_ঁক 
পাবিন্র সংবাদ! মুসার প্রাতি আল্লাহ যে “নামূস'_বড় ফেরেশতা 
প্রেরণ করোছিলেন এ ত সেই নামুস, সেই ফেরেশতা । 

শান্ত চিন্তে ঘরে প্রত্যাবর্তন করলেন রসুলহজ্লাহ, সঙ্গে জীবন- 
সাঁঙ্গানন মা খাদজা। কেবল জাবন-সঙ্গিনী নন, কর্ম এবং মর্ম 
সংঞ্গিনীও। দাম্পত্য জীবনের বিগত পনের বছরের ইতিহাস 
সস্পম্ট রূপ ধরে দাঁড়াল তাঁর সামনে, রসুলজ্লাহর ভিতর বার 
এমন নিবিড় ও প্রত্যক্ষভাবে আর কারও পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। 
[তিনি উপলব্ধি করলেন এই স্দীর্ঘ কালে একটি মূহূর্তের জন্যও 
সত্য-বিচ্যত হনাঁন তাঁর আল-আমীন, সৃতরাং আজই বা তানি 
মিথ্যার আশ্রয় নেবেন কেন। সুতরাং কোন দ্বিধা নয়, শঙ্কা নয়, 
সংশয় নয়, পরম নির্ভরতা ও বিশ্বাসের সঙ্গে তান আবেগস্লত 
কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, লা ইলাহা ইল্লাঞ্লাহ মুহাম্মাদুর 
রসুলঃজ্লাহ। এভাবে একজন মাহয়সণ রমণাঁ হলেন পাঁথবাীর 
প্রথম মুসলমান। বাংলা ভাষায় এই মাহয়সশ রমণীর মহান 
মর্যাদাোকে আজ পরন্ত সঠিক ভাবে তুলে ধরা হয়ান। এই ধনাঢ্য 
মাহলা তাঁর ধনসম্পদ ত পূরবেই রসূলহজ্লাহর পায়ে লুটিয়ে 

কা. প'-৩৭ 


৫৭৮ কাবার পথে 


[দয়োছলেন, নব্য়তের গঠমান ষূগে এই অসাধারণ মীহলা সকলের 
অলক্ষ্যে নেপথ্যে থেকে আল-আমীনকে যথাযোগ্যভাবে গড়ে উঠতে 
সাহায্য করেছেন। প্রথম পর্বের সেই সংশয়াকুল দিনগদালতে শান্ত 
ও সাহস যাগয়েছেন, তাঁর কণ্টঠেই প্রথম ধ্বাঁনত হয়েছে কলেমা 
তৈয়বের মহান উচ্চারণ, শেবে আবূতালিবে বন্দী দশায় সুদীর্ঘ 
[তনাট বছর এই ধনখর দুলাল উপবাসে-অনাহারে 'ভিখারীরও 
অধম হয়ে অমৃত অবস্থায় দিন কাটিয়েছেন তবুও একাঁট 
মূহূর্তের জন্য মূখে মাঁলন্য পড়োনি, কোন আভযোগ শোনা যায়ান 
স্বামীর বিরুদ্ধে। অর্থ ও সম্পদ, সাহায্য ও সেবা, জীবন ও যৌবন 
দয়ে এমন 'নাঁবড় ভাবে রসলুল্লাহকে ভালবেসে আপন করে নিতে 
পেরেছেন আর কে? পাঁথবীতে এই সাহচর্য ও ভালবাসার 
সম্ভবতঃ আর কোন দ্বিতীয় নেই। 

আর তাই পরবতর্ঁকালে রসুলুল্লাহ মুন্ত কন্ঠে ঘোষণা 
করেছেন, দুজনের ধনসম্পদে আমি যেভাবে উপকৃত হয়োছ এমনাঁট 
আর কারও সম্পদে নয়। এদের একজন হল খাঁদজা আর দ্বিতীয় 
জন হল আবূবকর। বুখারী শরীফ। 

মা আয়েশা বলেন, খাঁদজার প্রাত আমার যতটা ঈর্ধা হত, 
ততটা ঈর্ধা নবী স-এর অন্য কোন স্ত্রীর প্রাত হত না। অথচ 
আমাকে বিয়ে করার তিন বছর পৃবেই তান ইন্তেকাল করোছলেন। 
এই ঈর্ষার কারণ হল আমি প্রায়ই নবী স-কে তাঁর কথা আলোচনা 
করতে শুনতাম। যখন কোন বকরী জবাই হত 'তাঁন তা থেকে 
খাঁদজার বান্ধবাঁদের উপহার পাঠাতেন। এতে আম রাঁসকতা করে 
নবী স-কে মাঝে মাঝে বলতাম মনে হয় পৃথিবীতে খাঁদজা ছাড়া 
আর কোন স্বীলোক নেই। ..মা আয়েশা বলেন, একাঁদন খাঁদজার 
কথা উঠতে আমার ভারি ঈর্ষা হল। আমি বললাম, কুরাইশ 
বড়দের এক লাল-মাঁড় (ফোকল) বাঁড় (খাঁদজা), যে শেষ হয়ে 
গেছে কতকাল আগে, তার আবার ক উল্লেখ করেন!...এ কথায় নব 
স বিশেষ অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন এবং বলেন, খাঁদজা খাঁদজাই-_তাঁর 
কোন তুলনা নেই। মা আয়েশা বলেন, নবী স-এর ক্লুদ্খভাব লক্ষ্য 


কাবার পথে ৫৭৯৯ 


করে আম বাল, আল্লাহর কসম ! ভাঁবষ্যতে তাঁর খোঁদজা) সম্পর্কে 
উত্তম ছাড়া অন্য কোন মন্তব্য করব না। বুখারী শরীফ। 

কেবল রসমলহজ্লাহ নন, হযরত িবরাইল আ এমন কি স্বয়ং 
আল্লাহ, মা খাঁদজাকে এক আঁবস্মরণীয় মহান মর্যাদা দান করেছেন। 
বুখারী শরীফের কিতাবুল মানাঁকব অধ্যায়ে আবু হুরাইরা রা 
বলেনঃ “ (একদা) িবরাইল নবী স-এর 'নকট এসে বললেন, হে 
আল্লাহর রসুল! এই যে খাঁদজা একটা পান্রনয়ে আসছেন যাতে 
তরকার কিংবা খাবার অথবা কোন পানীয় দ্ুব্য রয়েছে। যখন 
তিনি আপনার নিকট আসবেন, আপাঁন তাঁকে তাঁর প্রভ্র পক্ষ থেকে 
এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম বলুন এবং তাঁকে বেহেশতের মধ্যে 
মানমস্তাখাচিত এমন একটা প্রাসাদের সুসংবাদ 1দন- যেখানে না 
কোন শোরগোল এবং না কোন কম্ট-ক্রেশ থাকবে। 

একজন রমণীকে স্বয়ং আল্লাহ সালাম জানাচ্ছেন ভাবা যায়! 


এই সেই হেরা, পাবিত্র কালামের প্রথম অবতরণ স্থল। সেই যে 
শুভ সূচনা, তারপর একে একে ঢল নেমে এল। তিন বছর গোপন 
প্রচারের পর অবতীর্ণ হল এই আয়াতঃ “ফাসদায়্‌ বেমা তুমার” 
আপনার উপর প্রদত্ত আদেশ প্রকাশ্যভাবে প্রচার করূন। 

এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পরের ইতিহাস সংদীর্ঘ* আমরা 
কেবল একটি মান্র ঘটনার কথা উল্লেখ করব। এর পরই “পর্বতের 
ওয়াজ" ব্যর্থ হয়, পরপর দুটি ভোজ সভাতেও 'বশেষ কাজ হয় না, 
কুরেশদের দুর্ববহার বেড়েই চলে । শেষে চাপ আসে আবু তালিবের 
উপর। প্রথম দিকে তানও রসুলজ্লাহকে নিরস্ত হবার কথা 
বলেন কিন্তু একাঁদনের ঘটনায় 'তাঁন প্রচণ্ড রকম উত্তোজত হয়ে 
পড়লেন। ওমরা বিন আঁলদ নামক এক সনদর্শন তরুণ যুবককে 
সঙ্গে নিয়ে কুরেশ নেতাগণ একদা আবু তাঁলিবের নিকট এসে 
উপাস্থত। তাঁরা বিননত ভাবে বলতে শুর করেন, এই যুবকাঁটিকে 
আপনি গ্রহণ করুন আর এর বিনিময়ে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মূুহম্মদকে 
আমাদের হাতে তুলে দন। আপাঁন ত পত্রের বদলে পত্র পেলেন 


৫৮০ কাবার পথে 


স্‌তরাং কিছু বলার নেই আপনার। অর আমরা, একট থেমে তাঁরা 
বললেন, মূহম্মদকে 'নয়ে গিয়ে হত্যা করব, তা হলে সব খামেলা 
চূকে যাবে, আপনার সঙ্গে আর কোন বিবাদ থাকবে না। 

উত্তোজত স্বরে আবু তাঁলব উত্তর দিলেন, বা চমৎকার! 
আমার ছেলেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করবে! 

কুরেশদের তাঁড়য়ে দিয়ে সেই মূহূর্তে হাঁশম বংশের সকলকে 
আহ্বান করলেন আবু তালিব। আদ্যোপান্ত ঘটনা 'বিবৃত করে 
তান যুবকদের জিজ্ঞেস করলেন, এই অবস্থায় তোমরা মনহম্মদকে 
রক্ষা করতে প্রস্তুত আছ কিঃ সকলে এককণ্ঠে জবাব 'দিল প্রস্তুত, 
প্রস্তুত আমরা প্রস্তুত। জীবনপন য়ে আমরা মদহম্মদকে 
রক্ষা করব। 

ঘরশন্রু বিভীষণ আব লাহাব সেই দল থেকে বার হয়ে কুরেশদের 
সঙ্গে গিয়ে যোগ দিল, ফুবকেরা যখন মানাঁসক 'দিক 'দিয়ে এমনি 
ভাবে প্রস্তুত, সোঁদন সন্ধ্যায় অকস্মাৎ সংবাদ এল রসুলজ্লাহকে 
পাওয়া যাচ্ছে না। সঙ্জে সঙ্গে উন্মুস্ত কৃপাণে সাঁজ্জত হয়ে দলে 
দলে বার হয়ে এল হাশিম গোন্রের নওজোয়ানেরা। অসম্ভব 
উত্তেজনাকে দমন করে দীপ্ত কণ্ঠে আবু তালিব ঘোষণা করলেন, 
আমার সঙ্গে এখুনি সকলে চল কাবার চত্বরে। কুরেশদের আঁধকাংশ 
নেতারা সেখানে বসে গল্প করছে। পাঁরিধেয় বস্তের মধ্যে তরবারি 
গোপন করে এক এক জন এক এক নেতার পিছনে বসে পড়বে, 
সাবধান ইবন্দল হানজালিয়া (আবু জেহেল) যেন বাদ না যায়। 
আমি কথার সূত্রপাত করব এবং যাঁদ বোঝ যে মুহম্মদ নিহত হয়েছে 
তা হলে সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কত্ব্য সম্পাদন করবে। 

ভীষণ পণ, ভয়ঙ্কর প্রাতজ্ঞা। সকলে যখন প্রস্তুত হয়ে 
অগ্রসরমান, হণাৎ যায়েদ ইবনে হারেসা এসে উপাস্থিত। 'তাঁন সকল 
কছয অবগত হয়ে বললেন, শান্ত হোন সকলে । ভয়ের কোন কারণ 
নেই। রসমলুজ্লাহ সুস্থ আছেন, জীবিত আছেন তান, এতক্ষণ 
আমি তাঁর সঙ্গেই ছিলাম। 


কাবার পথে ৫৮৯ 


নাতোমরা কেউ তরবাঁর থেকে নিজেদের পৃথক করো না, 
কসম 'আম নিজ চোখে হযরতকে না দেখা পর্যন্ত নিরস্ত হব না। 

অবস্থা ও পাঁরাঁস্থাতর গুরুত্ব উপলাব্ধ করে কাকেও কিছ; 
না বলে যায়েদ আঁতদ্রুত রসুল:জ্লাহর দরবারে উপস্থিত হলেন। 
এক গোপন স্থানে হযরত তখন সাহাবীদের সঙ্গে কথাবার্তা 
বলাছলেন। সব কিছ: শ্রবণ করে ডীদ্ব্ন হয়ে উঠলেন 'তাঁনও। 
মৃহূর্তকাল সময় অপচয় হলে মারাতমক কাণ্ড ঘটে যেতে পারে 
সুতরাং কালক্ষেপ না করে রসলঃজ্লাহ স্বয়ং আবু তালিবের 
সম্মুখে এলেন। আর তাতেই আশ্বস্ত হলেন হাশোম গোন্রের 
যুবকবৃন্দ, আশ্বস্ত হলেন আবূতালিব। কিন্তু তাঁর উত্তেজনা 
তবুও বাঁঝ 'স্তামত হয় না। খড়া কৃপাণে সাঁজ্জত যৃবকবৃন্দের 
সঙ্গে নিয়ে তান সেই মুহূর্তে চলে এলেন কাবার চত্বরে। কুরেশ 
নেতৃবৃন্দ গজ্পগ5জবে মশগন্ল, অকুতোভয় যুবকেরা এক একজন 
এক এক নেতার পৃম্ঠদেশ ঘে*ষে দাঁড়িয়ে গেলেন। মধ্যস্থলে আব 
তালিব, দীপ্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন, শুনেছিলাম তোমরা 
হযরতকে হত্যা করেছ, তা যাঁদ সত্য হত তা হলে তোমরা তোমাদের 
সম্ভাব্য পাঁরণাম নিজ চোখেই দেখে রাখ। 

কুরেশরা ফিরে দেখলেন তাদের প্রত্যেকের পিছনে নাশ মৃত্যুর 
পরোয়ানা নিয়ে হাশোম বংশের নওজোয়ানেরা দণ্ডায়মান। কাবার 
[বিশাল 'খলানে তাঁরা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাঁরা ভেবে পেলেন না 
রসুলুজ্লাহর জন্যে এমন একটি সংগঠিত শান্ত হঠাৎ প্রস্তুত হয়ে 
গেল কি করে! 


সমসাময়ক কালে রসুল:জ্লাহর আর একটি নির্দেশে আমাদের 
প্রত্যেকের জন্য একান্তভাবে স্মরণীয়। “আপনার উপর প্রদত্ত 
নিদেশি প্রকাশ্যভাবে প্রচার করুন” এই আয়াতের সঙ্গে অবতীর্ণ 
হয় কালাম পাকের আর একটি গনর্বত্বপূর্ণ নির্দেশঃ “আনযের 
আশিরাতাকাল আকরাবিন”_-আপাঁন আপনার পাঁরবার পাঁরজন ও 


৬৮২ কাবার পথে 


ীনকট আতনীয়দের (আল্লাহর) ভয় দেখান (শ্নয়ারা, ১১ রূকু)। 
বুখারী শরীফের কিতাবুল অসায়া-আ'সয়ত অধ্যায়ে এ সম্পর্কে 
বস্তারত বর্ণনা রয়েছে । এই আয়াত অবতর্ণ হলে রসলজ্লাহ 
দাঁড়য়ে যান এবং আপন গোত্রের সকলকে “হে বন্‌ আবদ মানাফ, হে 
আব্বাস ইবনে আবদুল মৃত্তালিব, ওহে বনু কেহর, ওহে বনু আঁদ” 
প্রভৃতি সম্বোধনে ডাক 'দতে থাকেন এবং বলেন তোমরা নিজেদের 
আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাও ।+ এমন ক াজেব ফ্‌ফ ও কন্যাকে 
সম্বোধন করে তিন বলেনঃ “হে রসূলের ফুফু সুফিষা, আম 
আপনার জন্যে আল্লাহর নিকট কিছ কবতে পারব না। হে 
মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা, তুমি আমার অর্থসম্পদ যা ইচ্ছা চেয়ে 
নাও কিন্তু আমি আল্লাহর নকট তোমার জন্য কিছ; কবতে পারব 
না।” বর্ণনায় আব হনরাইরা। 

এই অসাধারণ হাঁদসাঁটর ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই, 
চন্দ্রালোকের কোন ব্যাখ্যা হয় না। আল্লাহ আমাদের শান্ত 'দন 
আমরা যেন প্রত্যেকেই এই হাঁদসের মর্মানুষায়ী আমল করে 
যেতে পারি। 

আঁম যখন হেরা গুহায় পেশছলাম, তিনজন ফটোগ্রাফার নাশতা 
করাছলেন। এ*রা পাঁকিস্তানী। নাশতা করতে কবতে আমার সঙ্গে 
আলাপ করলেন। ফটো তুলব কিনা জানতে চাইলে আমি সাঁবিনয়ে 
অবগত করালাম, ফটো স্পষ্ট হলে তুলতে পাঁর। হইাতপূর্বে ফটো 
সম্পর্কে আমার 'তন্ত আঁভিজ্ঞতা হয়েছিল। তানঈমে ফটো 
তুলোছিলেন এক ভদ্রলোক, একেবারে অস্পম্ট, অথচ তাঁকে পরো দাম 
মেটাতে হয়েছিল। আমার সতেই তারা সম্মত হলেন এবং নাশতা 
সমাপ্ত করে ফটো তুললেন। জাপানী ক্যামেরা, সঙ্গে সঙ্গে ছা 
শপ্রণ্ট হয়ে বোরয়ে এল। দেখলাম, যথারীতি ফটো একেবারেই 
অস্পম্ট। এ কথা তাঁরা নিজেরাও স্বীকার করলেন এবং আগ্রহভরে 
দ্বিতীয় ফটো তুললেন। এবারেও ছবি স্পন্ট হল না এবং নীট ফল 
হল যে তাঁরা আমার সঙ্গে এই পাঁবন্র স্থানে বসে ঝগড়ার সূচনা 
করলেন এবং ডবল চার্জ আদায় করলেন। বুঝলামঃ এরা তি 


কাবার পথে ৮৮৩ 


আমাদের আবহাওয়ার স্াঁষ্ট সুতরাং এদের কাছ থেকে বড়বাজারি 
াবজাঁড়ত এই মুবারক গৃহায় বসে কথা কাটাকাঁট করতে আমার 
আদৌ প্রবৃত্ত হল না, দাম মাঁটয়ে দিয়ে একলা হতে চাইলাম। 
[কন্তু একলা হতে চাইলেই একলা হওয়া যায় না।ইীতিমধ্যে অনেক 
দর্শক এসে গেছেন, পাহাড়ের উপরেও দাঁড়য়ে আছেন অনেকে। 
যত বেলা হবে ভিড় বাড়বে তত। ছোট্র জায়গা, আমরা সরে না গেলে 
শদ্বতাঁয় কাফেলার জায়গা হবে না, সতরাং আচ্ছা সত্বেও পাবন্র 
হেরা গুহা থেকে আমাদের বোৌরয়ে আসতে হল। সাতাশ 'মাঁনট 
ছিলাম ওখানে । ফেরার মুখে ঘাঁড় দেখলাম, সাতটা পণ্ান্রশ। 

হেরাতে এসে বড় লাভ হল এই যে আম রসলহজ্লাহর দৈহিক 
শান্ত এবং মানাসক দঢুতার কিছুটা অনুমান ও অনুভব করতে 
পারলাম। তান যে কতবড় বীর্যবান প্রুষ ছিলেন এখানে এলে যে 
কেউ তা উপলাব্ধি করতে পারবেন। 

হেরায় আমি আধ ঘন্টার মত বসেছিলাম কিন্তু এই আধ ঘণ্টায় 
আমি অনেক কিছুই ভেবেছি, দেখার ও বোঝার চেষ্টা করেছি। 
রসুলুল্লাহ এখানে আসতেন চোদ্দ শো বছর আগে, হেরার আশে- 
পাশে তখন জনপ্রাণীর কোন চিহ্ন ছিল না বরং কিছ; বন্য জন্তুর 
উপদ্রব থাকা সম্ভব ছিল। 'িজন নশীথে নবীজী গভীর ধ্যানে 
মগ্ন, একাকী । আমার মত বাীরপুরুষকে অচৈতন্য করার জন্যে 
শিয়াল বা ততোধিক ইতর প্রাণীর কিছ আকস্মিক চিৎকারই 
যথেন্ট। আল্লাহর রসুলের সামনে ঘটে গেল এক অলো কিক 
ব্যাপাব, হঠাৎ আকাশ পথে জিবরাইল এলেন.কথা বললেন আপনার 
দেশে এমন একটি অসম্ভব কাণ্ড ঘটতে দেখেও নবীজী জ্ঞান 
হারালেন না, অচৈতন্য হলেন না, কেবল ভয়ে কপিতে থাকলেন। এবং 
সেই অবস্থাতেই তান গুহা থেকে বার হয়ে সেই সুড়ঙ্গ পথ 'দিয়ে 
চূড়ায় উঠে এই সংকীর্ণ দুর্গম গারপথ বেয়ে নিম্নে অবতরণ 
করলেন, নিশ্চয়ই আধঘণ্টার আগ্গে তান অবতরণ করতে পারেন 'ন 


৬৮৪ কাবার পথে 


এবং এই অবতরণের সময় তাঁর পদস্থলন ঘটেনি। তারপর সেই 
জনমানবহীন বিজন 'ননশীথে তান দীর্ঘ চার কিলোমিটার বা 
ততোধিক পথ আতন্রম করে এলেন মা খাঁদজার কাছে। তখনো 
1তাঁন কাঁপছেন, এসে বললেন, কম্বল, আমাকে কম্বল 'দয়ে 
জাঁড়য়ে ধর। 

এই ঘটনাঁট একটু বিশেষভাবে চিন্তা করলে, দৌহক এবং 
মানাসক উভয় দিক 'দয়ে যে তান কতবড় বীর্যবান ও শান্তশালী 
পুরুষ ছিলেন তার আভাস পাওয়া যায়। দৈৌহক শান্তর মোটামুটি 
পাঁরচয় ত তার পর্বত আরোহণ-অবরোহণ ঘটনা থেকেই অনুমান 
করা যায়, সঙ্ঞানে এইপাঁরত্যন্ত প্রান্তরে এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ 
করা এবং এই দর্ঘপথ আতিক্রম করে মন্ধায় পেশছানোর ভিতর 'দয়ে 
তাঁর অসম্ভব দূঢ়তা এবং আঁবশ্বাস্য আ'তমক শান্তর পাঁরচয় ফুটে 
ওঠে। সত্যই এই ধরনের ধা সম্পন্ন বীর্যবান পুরুষ সে যুছো 
'দিবতাঁয় ছিল না। হযরত মূহাম্মদ স-এর কোন "দ্বিতীয় নেই। 

হেরার চুড়ায় দাঁড়িয়ে রসুলজীবনের আর একটি পর্বের প্রাতিও 
হযরত মূহাম্মদ স-এর প্রস্তুতি পর্ব। বাল্যকাল হেকেই 
রসলহজ্লাহ ছিলেন চিন্তাশীল। বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 
কাছে 'নিজনতা প্রয় হয়ে ওঠে। ত্রিশ বছরের পর 'তাঁন আর 
লোকালয়ের নিজনতায় পারতৃপ্ত হতে পারতেন না, বোরয়ে 
পড়েছিলেন জনমানবহাীন নিজনতার সন্ধানে। তখনই তান পেয়ে 
যান হেরা গৃহার অনুকুল পারবেশ। সেই বয়স থেকেই তান 
গাহরে হেরায় যাতায়াত শুরু করেন। এখানে এসে নিবিষ্ট শচত্ত 
হতে পারলেই এক অলৌকিক জ্যোতির্মালায় তাঁর সমগ্র দেহমন 
আতা ভেসে যেত, তিনি সেই আনর্বাচনীয় আলোকে মিশে যেতেন। 
তাঁর মলে হত এখ্মানই যেন তান কিছ শুনতে পাবেন, কিন্তু পেতেন 
না। ধ্যান ভেঙে যেত, তিন উপলাব্ধ করতেন, তাঁর মধ্যে কিসের 
যেন অভাব থেকে যাচ্ছে। আসন্ন গুরুদায়িত্ব বহনের জন্য 
প্রকৃতপক্ষে দেহে এবং মনে উভয় 'দকে তাঁর আরও প্রস্তাঁতর 


কাবার পথে ৫৮৫ 


প্রয়োজন ছিল। মহান আল্লাহ ধীরে ধীরে তাঁকে প্রত্যাদেশ লাভের 
উপয্যস্ত করে তুলাছলেন। অনুভূতির নিবিডতা যত বাদ্ধি পায়, 
হেরাতে আগমন ও অবস্থানের পাঁরমান তত বেড়ে যায়। অবশেষে 
হেরাতে 'তাঁন রান্রি যাপন শুর করলেন। শেষের দু মাস ত তান 
হেরাতেই পড়েছিলেন। নবুয়ত প্রাপ্তির জন্যে এই প্রস্তুতি ও 
সাধনা-এ যে কত কঠিন এবং ব্যাপক তা হেরার পাবিত্র প্রান্তর 
দর্শন করলে উপলাব্ধ করা কিছুটা সহজ হয়। জীবন এবং যৌবনের 
শ্রেষ্ঠ ছ-ট বছর- পণ্মনত্রশ থেকে চল্লিশ- অতন্দ্র সাধনায় নিমগ্ন 
ছিলেন রসৃলুজ্লাহ। কোন কোন সময় এমন হয়েছেঃ অদৃশ্য 
অনুপ্রেরণায় অন্তর্দেশে আলোকবন্যায় ভেসে যাচ্ছে অথচ তিনি 
কোন বাণীপ্রাপ্ত হচ্ছেন না, প্রচণ্ড মর্মবেদনায় পাহাড়ের উপর থেকে 
অসামের প্রেমে। রসমলজীবনের এই নীরব নিভৃত প্রস্তুতি পর্ব 
এট গাহরে হেবার এক আঁবিস্মরণীয় অবদান। 

ফেরার পথে গুহা থেকে চূড়ায় উঠে পবিন্র কাবাকে দুচোখ ভরে 
দেখে নিলাম, তারপর নামতে শুরু করলাম। যে পথ 'দিয়ে 
উঠোছলাম নামতে শুর করলাম সেপথ দিয়েই । নামাটা খুব সহজ 
হবে ভেবোছলাম কিন্তু তা হল না। ওঠার মতই সতকর্তায় নামতে 
হল, পাথর থেকে পা পিছলে গেলেই সর্বনাশ! 

হেরা-দর্শন সমাপ্ত করে যখন নেমে আসাছ, পথে অনেকের 
সঙ্গে দেখা হল। সকলেই তীর্থ-পাঁথক, গাহরে হেরার দর্শনপ্রার্থী। 
আমার শেষ, তাঁদের শুরু । যান শীর্ষদেশের কাছাকাছি 'তাঁন 
[জজ্দঞেস করছেন, আর কতটা? যাঁর সঙ্গে মাঝ পথে দেখা তাঁরও 
আকুল প্রশ্ন, আর কতটা? যান প্রায় তলদেশে অর্থাৎ সবে যারা 
শুর করেছেন তাঁরও ব্যাকুল প্রশ্ন, আর কতটা? মৃদু হেসে 
সকলকেই স্বাগত জানিয়ে উত্তর দিলাম, আল্লাহর উপর নিভরি 
করুন, ধীরে ধীরে এগিয়ে যান, তাড়াতাঁড় পেশছে যাবেন। 

দেখলাম যাত্রীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। তবে এ*রা আধিকাংশই 


৫৮৬ কাবার পথে 


ভারত পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের। জানিনা আমাদের মধ্যে 
কোন প্রবল, স্মীতিপূজা না রসুলের প্রাত মহব্বত ? 

আটটা পণচশ। পাহাড়ের তলদেশ স্পর্শ করলাম। মক্কাগামী 
বাস দাঁড়য়ে ছিল সামনে। স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে সেই বাসে উঠে 
পড়লাম। বাসে বসে পারপূর্ণ দৃম্টি মেলে হেরা পর্বতের দিকে 
তাকালাম। দেখলাম সকালের পর্যাপ্ত রোদ গায়ে মেখে গম্ভীর হয়ে 
দাঁড়য়ে আছে বিশাল হেরা পর্বত। আর কোনাঁদন এখানে আসতে 
পারব কিনা আল্লাহ জানেন। হয়ত এই-ই শেষ। কত হীতিহাস 
কতপুণ্যস্মৃতি বুকে নিয়ে বুগে ষুগে এখানে এইভাবে স্থির হয়েয় 
দাঁড়িয়ে থাকবে হেরা পর্বত, কেবল আম আর আসব না। চোখ 
ম্ূছে নিয়ে বষণন কণ্ঠে বললাম, বিদায় হেরা গুহা! 'বিদায় হেরা 
পর্বত!! 

বাস তখন মন্ধার পথে চলতে শুরু করেছে। 


ও৩)০.- 


২১ অক্টোবর ৮২। ৩ কারক ৮৯। ৩ মন্হররম ১৪০৩। 
বৃহস্পাতিবার। 

মাঝে আর একটি মাত্র দন, তারপর আমাদের এই পণ্যভ্ম 
থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে মাঁদনায়। আসন্ন সন্ধ্যায় উজ্জ্বল 
[বিকেলের মাঝে যেমন একটা ছায়া ছায়া বষগ্নতা নেমে আসে, আমার 
সমগ্র সত্তা জুড়ে তেমান এক বিধ্র 'বষ্নতা তার অমোঘ মালন 
প্রভাব বস্তার করছে। মহাশন্য ব্যাপী এক অনন্ত হাহাকারের 
বেদনাতুর ব্ুল্দনে আঁম যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছি। চলা-ফেরা 
ওঠা-বসা সবই করাছি তবু যেন বাস্তব পাঁথবীতে আমার কোন 
আস্তিত্ব নেই। 

হেলা-ফেলা করে দিনগযাল শেষ হয়ে গেল। কত কি-ই করার 
ছিল, কিছুই করা হল না। "ঘময়ে ছিলাম ছিলাম ভাল, জেগে 
দোঁখ বেলা নাই'_সেই ভোগ-বলাসীর মত করুণ দশা আমার। 
অনেকগুলি উমরা করার বাসনা ছিল, তা আর হবে না। অন্ততঃ 
আজ যাঁদ একটা সম্পন্ন করাযায়। ফজরের নামায শেষ করে সে 
উদ্দেশ্যেই অন্ধকার মাথায় নিয়ে বোরয়ে পড়লাম তানঈমের পথে। 
মসাঁজদ আয়েশা থেকেই উমরা আনতে হবে। 
মক্কা শহর পার হতে না হতেই চারদিক বেশ পাঁরজ্কার হয়ে গেল। 
জনাঁবরল পথ, বাঁড়ঘরের জানালাগ্‌লি সম্ভবতঃ আধিকতর আলোর 
পাচ্ছি ইতস্ততঃ! সব মিলিয়ে সুবেহ সাদেকের উজ্জ্বল মুহূর্তে 
মক্কার এই প্রান্তদেশকে বেশ নীরব আর নিন মনে হল। অথচ 
মগ্রিবের পর যখন এ পথ 'দয়ে গিয়েছি জনতার কোলাহলে গাঁড়তে 
আলোয় এলাকাটাকে কি জমজমাট মনে হয়েছে। সেই মানুষ 
উপচান দোকানগনীল বন্ধ, আলো নিভে আছে, পাঁথক নেই ফলে সব 
ণকছুই কেমন যেন প্রাণশূন্য, রিস্ত। বুঝতেই পারছি পাঁথক ন্ম 
থাকলে পথ সৌোন্দযহুশন। পঁথকই পথের শোভা । 


৫৮৮ কাবার পথে 


শর্নজনতা ভেঙে ভেঙে আমরা তানঈমের 'দকে এগিয়ে চললাম 

মন্ধার এক ইসি মাত্তকাও বোধহয় ইতিহাস শূন্য নয়। এর 
পাথরে পাথরে, এর মান্তকায়, এর ধূঁলকণায় কত সংঘর্ষ কত বেদনা 
কত অশ্রু আর কি বিপুল ইতিহাস! এক প্রাচীর বোন্টত 'রনিজন 
স্থান দেখে আমার মনে প্রশ্ন জাগলঃ এই কি সেই নির্দ় নিজন 
স্থান যেখানে হেশাম ও আইআশকে বন্দী রাখা হয়োছল? হয়ত 
তাই, হয়ত নয়। এই স্থানাঁট না হলেও এর আশেপাশের কোন একটি 
স্থানে ত বটেই! 

হিজরতের আদেশ দিয়েছেন রসুলদজ্লাহ। বহু মুসলমান চলে 
গেছেন মাঁদনায়, প্রাতাঁদন এখনো যাচ্ছেন কিছ কিছ করে, অবশ্যই 
গোপনে । কুরেশদের সম্পূর্ণ অগ্রোচেরে চলছে এই হিজরতের 
আয়োজন। হযরত উমর, হেশাম, আইয়াশ এবং কয়েকজন 'বাঁশস্ট 
সাহাবী 'স্থর করলেন যে তাঁরাও হিজরত করে মাঁদনায় চলে যাবেন। 
গোপনে পরামর্শে স্থির হল রান্রের নিবিড় অন্ধকার নেমে এলে সকলে 
এক বিশেষ 'নার্দস্ট গোপন স্থানে মিলিত হবেন, তারপর যারা শুরু 
করবেন মাঁদনা মনোয়ারার দিকে । যথা সময়ে, হযরত উমর এলেন, 
কয়েকজন সাহাবীও এলেন 'নার্দস্ট সময়ে, গোপন পথে যান্রা করে 
তাঁদের সঙ্গে মালত হলেন আইয়াশ ?কন্তু হেশাম ধরা পড়ে গেলেন 
কুরেশদের হাতে। শুরু হল তার উপর অকথ্য নর্যাতন। হেশামের 
অস্বাভাঁবক বিলম্ব দেখে তাঁর সম্পর্কে অকল্যাণকর ছু একটা 
অনুমান করলেন সকলে তারপর সঙ্গীর জন্যে অপেক্ষা নাকরে 
আল্লাহর নামে সকলে মাঁদনার পথে অগ্রসর হলেন। রহমত 
আল্লাহর, এক সময় তাঁরা নিার্বিঘে! মাঁদনায় পেশছে গেলেন। 
একজন করে মূসলমান হিজরত করেন আর গান্রদাহ বেড়ে যায় 
কুরেশদের, আইয়াশ চলে যাওয়ায় প্রায় অশ্নিশর্মা হয়ে উঠল তারা । 
বিশেষ করে আবু জেহেল ত ক্ষেপে লাল। আইয়াশ হল তার 
বৈপিন্রেয় ভ্রাতা অর্থাং তার মায়ের পৃবস্বামীর ওরসজাত সন্তান। 
সুতরাং আপনার ভাই মুসলমান হয়ে এভাবে নাগালের বাইরে চলে 


কাবার পথে ৮৮৯ 


গেলে অন্যান্য কুরেশদের কাছে তার সম্মান থাকে না। সে গভীরভাবে 
িষয়াট নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করে দিল। অবশেষে সে এক 
উপায় 'স্থর করে তার ভাই হারেসকে সঙ্জো নিয়ে মদিনা যাত্রা করল। 
সে সময় মুসলমানেরা মাঁদনায় হিজরত করলেও তাঁদের মধ্যে 
সঙ্ঘবদ্ধতা গড়ে ওঠে নি। রসুলুল্লাহ তখন মক্কায়, মাঁদনায় এসে 
মুসলমানেরা যে যার নিজেকে 'স্থাঁত করার কাজেই ব্যস্ত ছিলেন 
এমন সময় এসে হাঁজর হল আবু জেহেল। সে তার ভাই আইয়াশের 
কাছে গিয়ে করুণ কন্ঠে বলল, ভাই আইয়াশ.! তুমি চলে আসার পর 
মায়ের অবস্থা অসম্ভব খারাপ হয়ে পড়েছে। তোমার শোকে তানি 
খাওয়া দাওয়া ছেড়েছেন, চুলে তেল দেন না, এখন একেবারে মৃত 
প্রায়। রাতাঁদন তোমার নাম করছেন, একটি বারের জন্য না গেলে 
ণতনি বাঁচবেন না। তানি একট; সুস্থ হলেই তুমি চলে আসবে। 

যথা সময়ে সম্পূর্ণ বিবরণ হযরত উমরের কানে গেল। আইয়াশ 
তাঁর পরামর্শ চাইলেন। সব দক চিন্তা করে উমর বললেন, ব্যাপারটা 
আমার কাছে আদৌ ভাল মনে হচ্ছে না, ঘটনার মধ্য থেকে কেমন যেন 
দুর্গন্ধ পাচ্ছি। আমার মনে হয় তোমার না যাওয়াই ভাল। আইয়াশ 
একট; চিন্তা করে বলল, মায়ের এমন অবস্থা শুনেও আমি এখানে 
থাকি ক করেঃ একবার দেখা করেই চলে আসব। তা ছাড়া মন্কায় 
আমার অনেক টাকা-পয়সা পড়ে আছে, সেগ্‌লোরও একটা হিল্লে 
হয়ে যাবে এই সঙ্গে । খাল্লেদুনের বিবরণ থেকে অবগত হাঁচ্ছ, এই 
কথার উত্তরে হযরত উমর বলেন, তুমি চাইলে আমার সম্পাত্তর অর্ধেক 
তোমাকে 'দয়ে দিতে পাঁর তবুও তোমার 'ছুযতেই সেখানে যাওয়া 
ঠিক হবে না। কিন্তু আইয়াশকে কিছুতেই হযরত উমর নিরস্ত 
করতে পারলেন না। শেষ পযন্তি তিনি বললেন, একান্ত যেতেই 
যাঁদ চাও, আমার এই দ্রুতগামী উউটি নিয়ে যাও। পথে কোন রকম 
বিপদ দেখলে দ্রুত উট চালনা করে মাঁদনায় ফিরে এস। সে কথাই 
শিরোধার্য করে হযরত উমরের দেওয়া উটের পিঠে সওয়ার হয়ে 
ভাইদের সঙ্গে মক্কার পথে যাত্রা করল আইয়াশ। 

যাবার পথে সকলে খুবই অন্তরঙ্গভাবে কথাবার্তা বলাছল। 


&৯০ কাবার পথে 


মক্কাও তখন খুব দূরে নয় হঠাৎ আব জেহেল বিনীত গলায় বলল, 
আইয়াশ! আমাদের উটাঁট একেবারে পাঁরশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। 
আমাদের একজনকে যাঁদ তোমার উটে তুলে নাও খুব ভাল হয়। 
আইয়াশ সরল মনে তাদের কথা বিশ্বাস করল। হযরত উমরের 
উপদেশ ভূলে গিয়ে নিজের উটকে বাঁসয়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে দুই 
ভাই ক্ষিপ্র গাততে এগয়ে এসে এক ধাক্কায় আইয়াশকে উটের উপর 
থেকে নিচে ফেলে দল, দাঁড় দড়া দয়ে তৎপরতার সঙ্গে নিজেদের 
পাঁরকল্পনা মাফিক হাত পা বেধে ফেলল তারপর। নির্পায় 
আইয়াশ তখন আবু জেহেলের বন্দী। মক্কায় তার সঙ্গীসাথীদের 
কাছে ফিরে এসে আবু জেহেল তাচ্ছিল্যভরে ঘোষণা করল, এই সব 
1নর্বোধ নাঁদ্তিকগুলোকে এমাঁন করেই শায়েস্তা করতে হয়। 

অবশেষে হেশাম ও আইয়াশ দুই বন্দীকে লোহার কঠিন বোঁড় 
পরিয়ে নগর প্রান্তে প্রাচীর ঘেরা ছাদ শূন্য এক কারাগারে নিক্ষেপ 
করা হল। ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করানোর সকল রকম চেস্টা চলল । 
দেহ দুটিকে মরুর কঠিন রোদে সারা দিন ফেলে রাখা হত। এই 
ভাবে এক 'দিন নয়, দুদিন নয়-_ মাসের পর মাস অত্যাচার চলেছে 
তাদের উপর তবুও তারা এক মুহূর্তের জন্য ইসলামের শান্ত শীতল 
ছায়া থেকে সরে যাননি। অবশেষে এই মহান সাহাবাদ্বয়ের উপর 
অত্যাচারের করুণ কাহিনী শ্রুতিগোচর হল রসুল:জ্লাহর। 
একাঁদন মুসালম জনসমক্ষে খুতবা দিতে উঠে তানি 'জজ্ঞেস 
করলেন, কে আছ ইসলামের বীর খাদেম যে এই দু জন অত্যাচারিতকে 
জালেম কুরেশদের হাত থেকে উদ্ধার করে এনে দেবে? নও 
মুসাঁলম বীর মুজাহদ আলদ সঙ্গে সঙ্গে আপনার প্রাণ উৎসর্গ 
করার জন্যে প্রস্ভুত হলেন। তান উঠে দাঁড়য়ে বললেন, ইয়া 
রসুলহজ্লাহ! আমি প্রস্তুত। রসলহজ্লাহ তার জন্যে দোয়া 
করলেন। 

যথা সময় মাঁদনা থেকে বার হলেন নওজোয়ান আলিদ। তারপর 
দীর্ঘ পথ পাড় 'দিয়ে মক্কায় পেশছে গেলেন এক সময়। আহইয়াশের 


কাবার পথে ৮৬৯৯ 


আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের অন্তরীন অবস্থানও 
জেনে নিলেন। বলাই বাহুল্য এসব কাজ তাঁকে করতে হল 
আতিসংগোপনে। হেশাম ও আইয়াশের আতমীয় স্বজনেরা 
আসতেন কারাগারে, তাই খেয়ে কোন রকমে তাঁরা অর্ধমৃত হয়ে 
জশীবত ছিলেন। যা হোক একাঁদন গভীর 'নশীথে আলিদ উপাঁস্থত 
করলেন অন্দরে । হেশাম ও আইয়াশের সন্ধান পেতেও 'ববলম্ব হল 
না। তাদের হাতের বাঁধনগীল কেটে দিলেন তরবাঁর 'দয়ে কিন্তু 
হয়ে পড়লেন। অবশেষে খুজে খুজে একটি শ্বেত পাথর "নিয়ে 
এলেন কোথেকে । সেই পাথরের উপর শৃঙ্খল রেখে তান বসামল্লাহ 
বলে সবশন্তিতে তরবারির আঘাত হানলেন। অগ্নিস্ফুলিক্গা 
নর্গত হল সঙ্গে সঙ্গে আর দু টুকরো হয়ে গেল লৌহের কঠিন 
শৃঙ্খল । মুত্ত হয়ে গেল হেশাম ও আইয়াশ। তাঁরা প্রাণ রে 
পেলেন। মূহূর্তকাল বিলম্ব না করে ছুটে গিয়ে কারাগারের দ্বার 
উল্মযন্ত করলেন অলিদ, তারপর সকলে একসঙ্গে মাঁদনার পথে পা 
বাড়ালেন। এই ঘটনার পর থেকে বিখ্যাত হয়ে যান আদ, তাঁর 
তরবারিও একটা বিশেষ নামকরণ হয়ে যায়। 

তানঈম থেকে উমরা নিয়ে ফিরে এলাম যথাসময়, সোয়া আটটার 
মধ্যেই উমরার সব কাজ শেষ হয়ে গেল। কাবা শরীফ থেকে বার হয়ে 
এলাম এক সময়। স্ত্রী চলতে পারছিলেন না, বার নম্বর বাসে উঠে 
অনেক খান হার শ্রম থেকে রক্ষা পেয়ে গেলাম। 

এক হাঁজ সাহেবের মূখে একটি বিশেষ সংবাদ শুনে একেবারে 
মর্মাহত হয়ে গেলাম। সংবাদাঁট ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে এবং নাটের 
গুরু আমাদেরই পশ্চিমবঙ্গের আঁধবাসী। 'তাঁন হজ করতে 
এসেছেন এবং সঙ্গে এনেছেন ল্যাংড়া খঞ্জ বিকলাঙ্গের একটি দল । 
এই পাঁরন্র নগরার 'বাভন্ন প্রান্তে বাঁসয়ে দিয়েছেন তাদের, আকর্ষণীয় 
ভংগতে করূণা গেয়ে গেয়ে ভিক্ষা করছে সকলে। এভাবে তান 


৯৭ কাবার পথে 


ণফরবেন। মাঝে মাঝে ভাব এসব মানুষের বিবেক বলে ক কিছুই 
নেই? ইসলাম 'ি এদের অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহ কোণে এতটুকু আলো 
ফেলতে পারে নি? ন্যায়-অন্যায় হারাম-হালাল ভ্দলে আজ এরা 
শবশ্বগ্রাসী লোভের শিকার! অথচ হাকিম ইবনে হেযাম ? 

একবার গাঁনমতের মাল এলে হাকিম ইবনে হেযাম রা 
রসুলঃল্লাহর নিকটে তা থেকে কিছ: দেবার জন্য অনুরোধ জানান। 
তাঁর প্রার্থনায় সাড়া নিয়ে নবী স বেশ কিছ সম্পদ তাঁকে দান করেন। 
হাঁকম ইবনে হেযাম রা বলেন, পুনরায় আম তাঁর কাছে কছ্‌ চাই। 
এবারেও তিনি আমাকে তা দেন। তারপর তানি আমাকে বলেন, 
“ওহে হাঁকম, এই অর্থ সম্পদ 'মাম্ট ঘাসের মত। যে ব্যাস্ত তা বিনা 
লোভে নেবে, তাতে বরকত হবে এবং যে ব্যন্তি তা লোভ করে নেবে 
তাতে বরকত হবে না। এবং সে এ ব্যান্তর মত যে খেয়ে পারিতৃপ্ত 
হয় না।” এরপর নবাঁ স-এর পাক জবান হতে উচ্চাঁরত হয় সেই 
চির অম্লান জ্যোতির্ময় বাণীঃ “উপরের হাত (দাতার হাত) নিচের 
হাতের (ভক্ষঃকের বা দান গ্রহীতার হাত) চেয়ে উত্তম।” এ কথা 
শুনে হাকিম ইবনে হেযাম রা বলেন, ইয়া রসুলুজ্লাহ! সেই সত্ত্বার 
কসম যিশি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি পাঁথিবা ত্যাগ 
1কছন গ্রহণ করব না। কেবল শপথ গ্রহণ নয়, এই প্রাঁতজ্ঞা 'তনি 
আমূত্যু অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। হযরত আবুবকর রা-র 
খেলাফতের সময় তান হাঁকমকে কিছ দেবার জন্য ডেকেছেন কিন্তু 
তিনি তা গ্রহণ করেন নি। হযরত উমর রা-র সময় গনিমতের মাল 
থেকে কিছ দেবার জন্যে হাকিম ইবনে হেষামকে ডাকা হলে 'তাঁন 
তা নিতে অস্বীকার করেন। সকল মুসলমানের মধ্যে এই 'নির্লোভ 
মান্যষঁটির মহৎ আদর্শকে তুলে ধরার জন্য একদিন হযরত উমর রা 
এক জনসমাবেশে বলেন, হে মুসলমান সকল! আমি হাকিমের নিকট 
আল্লাহ প্রদত্ত তাঁর গনিমতের প্রাপ্য পেশ করোছি কিন্তু তা 'তাঁনি 
অস্বীকার করেছেন। বুখারী শরীফ ২৫৪৮, ২৯০৮। 


কাবার পথে ৫৯৩ 


রসুলুল্লাহর একাঁটমান্র-কথায় হাকিম ইবনে হেযামের আমূল 
পাঁরবর্তন হয়ে গেল, তান অবলীলায় আলোয় ফিরে এলেন। আর 
আমরাঃ লোভের সহম্ত্র শুুড় বার্ধত করে কমাগত অন্ধকার 'বিবরে 
প্রবেশ করছি। একটি পাপের সঙ্গে আর একটি পাপ জাঁড়য়ে 
রুমান্বয়ে অতলে তলিয়ে যাচ্ছি। 

বাতানূকুল বাসে মাঁদনায় যাওয়ার ব্যাপারে মায়সারা 
(মুয়াজ্লিমের প্রধান কর্মচারী) অনেক উপদেশ দিলেন আমাদের । 
মাঁদনা থেকে জেদ্দায় প্রত্যাবর্তনের সময়ও তাঁর উপদেশ আমাদের 
কাছে খুবই মূল্যবান িবোঁচত হয়োছিল। বাস কিংবা ট্যাক্সি হজ 
যাত্রীদের জেদ্দা বিমান বন্দরের যেখানে সেখানে নামিয়ে দেয়, 
কিন্তু তানি আমাদের বার বার সাবধান করে 'দয়ে বলোছলেন আমরা 
যেন হজ টার্মিনালের ছ নম্বর গেটে নাম, এয়ার ইশ্ডিয়ার আফসও 
আছে ওখানে। 

অর্থাৎ মহাবিদায় আসন্ন হয়ে আসছে, আমাদের কাজ-কর্মে 
চলা-ফেরায় এমন কি বন্ধূবর্গের উপদেশও তার সকরূণ রেশ 
সস্পন্টভাবে ধরা পড়ছে । আমরা আত দ্ুত সেই বিদায় লগ্নের 
নিকটবতর্ঁ হচ্ছি। 


২২ অক্টোবর ৮২। ৪ কার্তক ৮৯। ৪ মূহররম ১৪০৩। 
শদক্রবার 
আজই আমরা পবিত্র কাবা শরীফে শেষ জুমআর নামায পড়ব । 
তাহাজ্জদ এবং ফজর পড়ে হাশাঁম ইশরাতকে সঙ্গে নিয়ে স্ত্রী 
চলে গেলেন উমরার জন্যে। গতকালও তিনি আমার সঙ্গে উমরায় 
অংশ গ্রহণ করেছেন। গায়ে অজ্প উত্তাপ থাকায় আম যেতে পারলাম 
না। বাসায় এসে শুয়ে পড়লাম চূপচাপ। উমরা সম্পন্ন করে এসে 
স্লী আমাকে ডেকে তুললেন ন-টার সময়। সকালে এই ঘুমটা হয়ে 
যাওয়ায় শরীর বেশ ঝরঝরে মনে হল। এক সঙ্গে সকলে নাশতা 
করে একট; 'বিশ্রামের পর জুমআর নামাষের জন্য বৌরয়ে এলাম। 
নামায শেষ করে বার হবার মূখে হল্তদন্ত হয়ে স্ত্রী এসে 


কা. প'-৩৮ 


৫৯৪ কাবার পথে 


বললেন, দেখুন শক বিপদ! প্রায় ঘণ্টা দুই আগে এক মালেয়েশিয়ান 
ভদ্রমাহলা তাঁর এই ব্যাগাট আমার কাছে রেখে আসছি বলে চলে 
গেলেন, আর এলেন না। এখন কি কার? স্ত্রী ঠিক করেছিলেন 
যেখানে বসে ডীন নামায পড়েছেন সেখানেই রেখে আসবেন কিন্তু 
এক হাজি সাহেব বললেন, কারো কিছ হারিয়ে গেলে হাঁতিমের উপর 
রাখতে হয়। এটাই িয়ম। কেননা তওয়াফের সময় সকলেই 
ওখানে সমবেত হবেন, তারপর যে যার জানষ দেখে তুলে নেবেন। 
সুতরাং স্ত্রী ব্যাগ্গাট হাতিমের উপর রেখে এলেন। ভার ম্যন্ত ভাবে 
ফিরে এসে তিনি বললেন, আজ আমি আরো একটি আভজ্ঞতা সংগে 
করে এনেছি। জিজ্ঞাস দৃষ্টি ফেলে তাঁর মুখের 'দকে চাইতে 
বললেন, এক হাঁজ সাহেবা একেবারে দুশ্ধপোষ্য শিশু নিয়ে 
এসেছেন নামায পড়তে । নামাযের আগেই বাচ্চাটি ঘুমিয়ে গেল। 
তাকে পাশে শুইয়ে রেখে আমাদের সকলের সঙ্গে সেই মাঁহলাও 
নামাষে দাঁড়য়ে গেলেন। মাঝখানে হঠাৎ শিশুটি জেগে কেদে উল 
আর সেই মাঁহলা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পা দিয়ে আলতোভাবে বাচ্চাঁটির 
বকে চেপে ধরলেন, অবাক কান্ড বাচ্চাটাও থেমে গেল প্রায় সাথে 
সাথেই। 

বেরুবার মুখে দৌখ এক হুলুস্থুলন কান্ড । যত মানুষ নামায 
পড়তে এসোছলেন, প্রায় সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেছেন বাবে আবদুল 
আজাীজের সম্মুখে । ক ব্যাপার?ঃ অনুসন্ধানে অবগত হলাম 
একজন অপরাধীর কোতল হচ্ছে। গ্রামাণ্চলে কোথাও তার বাঁড়, 
কোন কারণে সে একজনকে হত্যা করে ধরা পড়েছে । সোঁদ আরবে 
আল্লাহর আইন মোতাবেক বিচার ব্যবস্থা চাল; রয়েছে। এই 
বদলে কোতল। সহতরাং লোকাঁটর কোতল হচ্ছে। যারাই এখানে 
দাঁড়য়ে আছেন, সেই বিদেশীদের আঁধিকাংশই কোতলের কথা 
শমনেছেন কিন্তু চোখে দেখেনাঁন কোনাঁদন। সমতরাং আজ এই 
সুযোগটা কেউ হাত ছাড়া করতে চান না। অসম্ভব ভিড়, এক ইন্চি 
জমিন ছাড়তেও কেউ রাঁজ নন। আর আম আছ প্রার সকলের 
িছনে। কয়েক সহম্র কালো মস্তক ছাড়া আমার আর কিছুই দৃষ্টি 


কাবার পথে ৬৯৫৬ 


গোচর হচ্ছে না। এই সুন্দর মন্তকাটা একেবারে মাঠে মারা যাবে 
বলে যখন নির5ুৎসাহ হয়ে পড়েছি হঠাৎ চোখে পড়ল কাঠের একটি 
[সপড়। সম্ভবতঃ মসজিদের ঝূল-ময়লা ঝাড়াই-সাফাইয়ের জন্যই 
এট ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তখন কোন কিছ; ভাববার মত মানাসকতা 
ছিল না আমার, সেই 'িশঁড় বেয়েই উপরে উঠে গেলাম। আমার 
দেখাদেখি উঠে এলেন আরো কয়েকজন কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব 
হয়ে গেছে। উন্মান্ত দিবালোকে কয়েক সহম্্র মানুষের সুস্পম্ট 
দৃম্টির সম্মুখে এই কোতল পর্ব অন্ম্ঠত হয়ে গেছে। কালো 
কাপড়ে দু টঢকরো দেহকে ঢেকে গাড়িতে তুলে নিলেন কিছ পুলিশ 
কমর্ণ। রক্তের উপর কিছু একটা স্প্রে করে দেওয়া হল দেখলাম, 
পাঁরজ্কারও করে নেওয়া হল সঙ্গে সঙ্গেই। তারপর সকলের দৃন্টির 
উপর দিয়ে পূঁলশের কালো গাঁড়ীট সেই আঁভশস্ত দেহাটিকে নিজে 
তার গন্তব্যে চলে গেল। শেষ হয়ে গেল 'বচার পর্ব। 'ভড়ও 
পাতলা হতে শুরু করল ধীরে ধারে। 

দেশে ফিরে এই ঘটনাটি আমার এক অমৃসালম বন্ধুকে শোনাতে 
[শিউরে উঠে 'তাঁন মন্তব্য করেছেন, ি অমানাবক! অগ্রপশ্চা কোন 
কিছ বিবেচনা না করেই তানি এ ধরনের মন্তব্য করেছেন, যেমন 
করেন অন্য সকলে । আমিও স্বীকার করাছ 'নরপরাধ একজন 
মানুষকে হত্যা করা অমানাবক কিন্তু একজন খুনী গৃন্ডাকে? 
মানাবকতার দোহাই দিয়ে এই খুনগুলোকে ছেড়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে 
এরা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে এবং তখন আর একাঁটিতে সন্তুষ্ট না 
থেকে দশটা খুন করবে। এ ধরনের নাঁজর আমাদের সম্মূখে হাজারে 
হাজার। আমাদের প্রশ্ন, একজন গুণ্ডা যখন একের পর এক 
মানুষকে নির্মমভাবে খ্দন করে যায় সেটা 'ি খুব মানাবক ৯ 
আমাদের মানবতাবাদী বৃদ্ধিজীবীগণ কি বলেন? 

১৯৩২ সালের ২২ অক্টোবরের ঘটনা ডাইার দেখে আম িখাঁছ 
আজ ১৯৩২ সালের ৪ ভিসেম্বর। এ বছর নভেম্বরের শেষ সপ্তার 
আমাদের দৈনিকগুলোতে যে সংবাদগুলি পরিবেশিত হয়েছে তার 
সারাংশ এই রকমঃ বীরভূমে ৩ জন খুন, মালদহে ২ জন, বর্ধমানে 


$৯৬ কাবার পথে 


৪ জন, ২৪ পরগণায় ১ জন এবং এক কিশোরীর উপর & জন 
পাষণ্ডের ধর্ষণের পর তাকে হত্যা, নদায়ায় ৩ জন-_এ ছাড়া ধান কাটা 
এবং গৃহ বিবাদে 'বাভন্ন স্থানে ৭ জন খুন। এক সস্তার বিবরণ 
যাঁদ এই হয় তা হলে কি ভাবব আমরা এক মহান মানাঁবক চেতনার 
উজ্জবল স্বর্গরাজ্যে বাস করাছ! দৈনিক সংবাদগীলতে আরো কিছু 
অমানাঁবক (1) সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং তা এইঃ নদীয়ায় 
নকশালদের হত্যা করার জন্য গোপন 'িপোর্ট গেছে। খুনী 
গুন্ডাদের শায়েস্তা করার একমান্র পথ দেখামাব্র গ্াীল। 'চিঠিপন্র 
কলমে এ সপ্তায় লেখা হয়েছেঃ এ সব অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়া 
উাঁচৎ নয়, বিচারের জন্য পাঠানোও ঠিক নয়, কেননা বিচারের নামে 
যা হয় তা আমরা অবগত আছি; এদের একমান্র বিচার ধরা মাঘ খুন 
করে ফেলা । নইলে, আজ কেবল আমরা নিশ্চিন্তে বাইরে বেরুতে 
পারাছ না কিন্তু এমন একদিন আসবে যখন আমরা আর ঘরেও বাস 
করতে পারব না। 

বর্তমানে আমরা যে নৈরাজ্যের নরকে বাস করাছ, রসুলহজ্লাহ 
স-এর সমকালীন হেজাজের অবস্থা তদপেক্ষাও ভয়াবহ ছিল। খুন 
জখম ছিনতাই ডাকাত ব্যাভচার এসব 'ছল মৃখের কথা। অথচ 
সামান্য কয়েক বছরের মধ্যে এসব গনরুতর পাপগ্াঁল আরবের মাত্তকা 
থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করল। এ সব অলোকিক ক্রিয়াকলাপ 
মীমাংসা করে। এখানে আমরা দু-একটি ঘটনার কথা উল্লেখ 
করছি। 

অলংকার পাঁরহিত অবস্থায় একজন বালিকা প্রয়োজন বশতঃ 
মাঁদনার বাইরে গেল। পাঁথমধ্যে এক পাঁরাঁচিত ইহুদির সঙ্গে তার 
দেখা হল। বাঁলকার অলংকারগুলি দেখে লোকাঁট ভীষণভাবে 
লুব্ধ হয়ে পড়ল। অল্প বয়স্ক এই বালিকাটিকে ধরাশায়ী করতেও 
তার বেগ পেতে হল না কিন্তু অলংকারগ্াীল খুলে নেওয়া সহজে হল 
না। শেষ পযন্ত মাথায় পাথর মেরে মেয়ৌটকে গুরুতর ভাবে 
জখম করে সমুদয় অলংকার খুলে নিয়ে সে চলে গেল। বিচারের 


কাবার পথে ৬৯৭ 


স-এর নিকট 'নয়ে এলেন। কয়েক জন সন্দেহজনক লোকের নাম 
করে তান মেয়োটকে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কি তোমাকে জখম 
করেছে? সে মাথা নেড়ে ইশারায় জানাল. না। আরো কয়েক জনের 
নাম নিয়ে হৃষুর স "দ্বিতীয় দফায় একই প্রশ্ন রাখলেন মেয়োটর 
কাছে। এবারেও সে বলল, না। তৃতীয় বারে কেবল ইহ্বাদর নাম 
'নয়ে জিজ্ফেস করতে সে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিল। সঙ্গে সঙ্গে 
ইহ্যাদকে ধবে আনা হল এবং যতক্ষণ না সে স্বীকার করল, হুযুর স 
নানাভাবে তাকে প্রশ্ন করলেন। তারপর যখন নিনীশ্চন্ত হলেন ষে 
এই ইহাই মেয়োটর হত্যাকারী, আল্লাহর আইন মোতাবেক তান 
নাঁদ্বধায় তাকে হত্যা করার নরেশ দিলেন। হাম্সাম রা বলেন, 
দুঁট পাথরেব মাঝখানে রেখে ইহনাঁদর মাথাকে চূর্ণীবচূর্ণ করে হত্যা 
করা হল। বুখারী শরীফে এই হাঁদসটি অন্ততঃ দশ-বার জায়গায় 
উল্লোখত হয়েছে। একজন মানুষকে ধরাশায়ী করে তার মাথাকে 
দুটি পাথর 'দিয়ে চূর্ণাবচূর্ণ করা শনশ্চয়ই অমানাবক কিন্তু সে 
যখন নিরাপবাধ বাঁলকাটিকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল সেটা 'কি 
খুব মানবোচিত কাজ হয়েছিল? খুন জখম ছিনতাই যেখানে প্রতি 
মূহূর্তের ঘটনা হয়ে দাঁড়য়েছিল, এই সব দণ্টান্ত স্থাপনকারী 
কঠোর বিচারে সেখানে সহজেই শান্তি এবং নিরাপত্তা ফিরে 
এসেছিল । 

কাকেও হত্যার 'নদেশি দতে গিয়ে রসুলঃজ্লাহ স বিশেষরূপে 
চিন্তিত হতেন এবং সতর্কতা অবলম্বন করতেন। আবু িলাবা 
বলেন, তিনাঁট অপরাধ ছাড়া তিনি কাউকে হত্যার দেশি দিতেন 
না। ক. কোন ব্যন্তি কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে খ. কোন 
বিবাহত পুরুষ বা মাহলা ব্যাভচারে লিপ্ত হলে এবং গর. কোন 
ব্যান্ত আজ্লাহ ও রস্দলের বিরদ্ধে যুদ্ধ করলে অথবা ইসলাম ধর্ম 
ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে (মুরতাদ হলে) রসূল্লাহ স 
কিসাসের 'নদেশ দিতেন। আনাস ইবনে মালেক রা বলেন, একদা 
উকল গোন্রীয় একদল লোক নবী স-এর নিকট এল এবং স্বেচ্ছায় 


৫৯৮ কাবার পথে 


ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। মুসলমান হবার পর তারা মসজিদের 
চত্বরেই অবস্থান করত কিন্তু মদিনার আবহাওয়া তাদের সহ্য হল 
না। তারা ক্রমান্বয়ে শীর্ণ হয়ে গেল। অবশেষে রসূলুল্লাহ স 
তাদের বায়তুল মালের উট যেখানে রাখা হত সেখানে পাঠালেন এবং 
নরেশ দিলেন তারা যেন নিয়ামত সেই উটের দুধ এবং প্রম্রাব পান 
করে। এই 'নর্দেশ পালন করায় তাদের রোগ সেরে গেল, অল্প 
দনের মধ্যেই তারা বেশ সংস্থ্য ও সবল হয়ে উঠল। তারপর 
শয়তানী কুহকে পড়ে তারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করল। কেবল তাই 
নয় সযোগ বুঝে রাখালকে হত্যা করে বায়তুল মালের উটগুলি 
নিয়ে রাতের অন্ধকারে সরে পড়ল । যথা সময়ে সংবাদ এল নবীজীর 
নিকট। তাদের ধরার জন্যে লোক বোরয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে এবং 
মধ্যাহের পূর্বেই তাদের বেধে আনা হল। এরপর বুখারী শবীফ 
থেকে হুবহু; অন্বা্টি আমি তুলে 'দাঁচছ। রসুলুল্লাহ স 
“লোহশলাকা আনার নরেশ দিলেন। পরে তা গরম করে তাদেব 
চোখে ফুড়ে 'দলেন। এবং তাদের হাত পা টুকরো টুকরো কবে 
কাটলেন কিন্তু পাট্র লাগালেন না। অতঃপর তাদের মরুভূমিতে 
ফেলে রাখা হল। তারা পানি চাইল কিন্তু তা পান করান হয়ান। 
অবশেষে তারা এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল ।' 

আর একটি ঘটনা ব্যভিচারের। সে 'ববাহিত সুতরাং এ 
অবস্থায় আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তাকে পাথর মেরে হত্যা করার 
ানদেশ দলেন রসুলঃজ্লাহ। অবশেষে মাঁদনার বিখ্যাত গোরস্থান 
পাথর মারা শুর; হল। কিন্তু পাথরের আঘাতে অসহ্য যল্নণা সহ্য 
করতে না পেরে রস্তান্ত অবস্থায় সে ছুটে পালাল, শেষ পর্যন্ত তাকে 
হারবা নামক স্থানে ধরা হল এবং রজম করে হত্যা করা হল। 

উপরে যে দুটি বিচারের কথা উল্লেখিত হয়েছে, এর যে কোন 
একটি যাঁদ আজ ভারতে অন্মাম্ঠত হয়, 'নশ্চন্তভাবে আম জান 
এবং পার্লামেন্ট পর্যন্ত উত্তাল হয়ে উঠবে, তাঁরা সকলেই সমস্বরে 


কাবার পথে ৫৯৯ 


চিংকার করবেন এ ত আদম যুগের বর্বর বচার। আমি অবাক হয়ে 
কিন্তু যখন বালিকাটি হত্যা হয়, রাখালের দেহি লুটিয়ে পড়ে এবং 
মহিলাটি ধার্ধত হয় তখন তাঁদের দ্াঁম্ট উন্যযন্ত থাকে কিঃ এ সবের 
মধ্যে কি তারা কেবল সভ্যতারই মহিমাময় প্রকাশ দেখতে পান? 
এবং এ ধরনের হাজার ঘটনা ঘটতেই থাকে। 

এখানে প্রথম দলটির অপরাধের গুরুত্ব লক্ষ্য করার মত। 
তাদের দ্বারা চারটি গুরত্বপূর্ণ পাপ অন্দাষ্ঠত হয়েছে। প্রথমতঃ 
তারা রসূলের বিরদ্ধে বিশবাসঘাতকতা করেছে, দ্বিতীয়তঃ ধর্ম ত্যাগ 
করে মুরতাদ হয়েছে, তৃতীয়তঃ রাখালকে হত্যা করেছে এবং চতুর্থতঃ 
চুরি করেছে। 'দ্বতীয় ঘটনায় দেখতে পাচ্ছি ব্যাভচার করে সে 
সামাঁজক এবং পাঁরবারক শান্তি বাঘণত করেছে । এ ধরনের 
গাহ্ঘত কাজ তখন যে কোন সময় যেখানে সেখানে অন্যাম্তত হত। 
অথচ এমনতর সীমাহীন অপরাধের কোন বিচার ছিল না। সেই 
নির্মম আচরণের নির্মম বিচার করলেন রসুলঃজ্লাহ। 'নর্মম কিন্তু 
ইনসাফ এবং শান্তি প্রাতষ্ঠার জন্য অপাঁরহার্য। এইরূপ দ্টান্ত 
স্থাপনকারী কয়েকাঁট মান্র বিচারে সমগ্র হেজাজ থেকে এ ধরনের 
অপরাধ চিরতরে দূর হয়ে গেল। 

আমাদের পুলিশ বিভাঙ্গ, বিচার এবং প্রশাসন কেউই দেশে 
শান্তি স্থাপন করতে পারছেন না। নিতান্ত অন্ধ না হলে এটা 
অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে দেশ এবং সমাজের সব্ধ 
অশান্তির আগুন জবলছে, খুন-জখম ধর্ষণ অসম্ভব রকম বেড়ে 
গেছে এবং বিচার বিভাগের প্রাতি বৃন্ধাঙ্গুলি দোখিয়ে প্রাত মহূর্তে 
এই অপরাধগাল বর্তমান। অথচ আমার ব্যান্তগত বিশ্বাস আল্লাহর 
আইন মূতাবিক খুনের বদলে খুন, ব্যাভচারে রজম এবং চুরির 
অপরাধে হাত কাটা প্রভাত নিয়ম চালু হলে মান্র এক পক্ষ কালের 
মধ্যেই দেশে শান্তি ফিরে আসবে । এর জন্যে বোশ রন্তপাতেরও 
প্রয়োজন নেই, দন্টান্ত স্বরূপ দেশের বিভিন্ন স্থানে মান্র কয়েকাঁট 
£বচার পর্ব অন্ষ্ঠিত হলেই আমরা আভঙ্ট লক্ষ্যে পেশছুতে পারব 
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ইনশাআল্লাহ । সংবাদপন্রের কথা যাঁদ সত্য হয়, নকশাল হত্যার 
জন্য সরকারের গোপন পোর্ট এবং আতিষ্ঠ ভ্বন্তভোগীর চিঠিতে 
প্রকারান্তরে আল্লাহর আইনকেই সমর্থন করা হয়েছে। তাঁরাও 
দেশে অশান্তি সৃম্টিকারাঁদের চিরতরে পৃথিবী থেকে অপসারণের 
দাবী জানিয়েছেন। কয়েক দিন পূর্বে সকল দৌঁনকে প্রকাশিত 
সংবাদে দেখতে পাচ্ছ রাজস্থান হাইকোর্টের এক বিচারক বধূ হত্যার 
আসামীকে প্রকাশ্যে সর্বজন সমক্ষে ফাঁসতে লটকাবার আদেশ 
দয়েছেন। এ আদেশে এই মহান বিচারক সরাসার আল্লাহর 
আইনকেই সমর্থন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আজ হোক কাল হোক 
এ আইন না মেনে আমাদের উপায় নেই। 

নামায শেষ করে বাড়তে এসে মধ্যাহের আহার সমাপ্ত করলাম 
সকলে কিন্তু কোন কিছদতেই তৃপ্তি পাঁচ্ছলাম না আম। বুকের 
গভনীরে যেন কোথায় একটা কাঁটা ফুটে আছে, আঁবরাম এক দুঃসহ 
ব্যথার প্রবাহ ছড়িয়ে পড়ছে সেখান থেকে । খাওয়া-দাওয়ার পর 
শুয়ে পড়লাম এবং কিছক্ষণের জন্য ঘৃমিয়েও গেলাম। কিন্তু 
অনুভব করলাম আমার খাওয়াও যেন ব্যথায় ভরা, শোওয়াও যেন 
কন্টক শয্যা এবং নিদ্রাও যেন অনন্ত বেদনায় ম্রিয়মান। যে দিন 
প্রথম এই পবিত্র নগরণীতে প্রবেশ করেছিলাম আশায় উচ্ছ্বাসে 
আনন্দে বুকটা জোয়ারের মত ভরে উঠেছিল আজ সেখানে শুজ্ক এক 
[বিশাল বালিয়াঁড়র স্তুপ । কোথাও সবুজের চিহ নেই, ধ্‌ ধু 
প্রান্তর জুড়ে এক দুঃসহ বেদনা পাঁরব্যাপ্ত হয়ে আছে। সমগ্র দেহটা 
যেন কাটা সতেজ লাউ ডগার মত দুমড়ে ভেঙে চূর্ণ ও ম্রিয়মান হয়ে 
যাচ্ছে। আল্লাহ জানেন! এই ব্যথা আমি সহ্য করব কি করে। 

এশার নামাযের পর দুটি কম্বল কিনলাম আর 'তিনাঁট 
গ্লাঁস্টকের জারে ভরে নিলাম জমজমের পাঁনি। স্বদেশে প্রিয় 
পাঁরজনদের কাছে এই হবে আমাদের বিতরণ তোহফা। কাল সকালে 
একেবারেই সময় পাওয়া যাবে না, সতরাং বাঁড়তে ফিরে দু'জনে 
গোছ-গাছে মন দিলাম। ঘরময় বিছিয়ে আছে সব কিছু বেশ সময়ের 
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ব্যাপার। ধারে সুস্থে পাঁরপাঁটি করে কাজ কবে যাচ্ছি দুজনে আর 
ভাবাঁছ হিজরতের রাতের কথা, সেই রাত-সেই বিপদসংকুল ভয়ন্কর 
রাতে, শন্রুপারবেম্টিত হয়ে কি করোছলেন রসূলুল্লাহ? আমাদের 
মত সে রাতও ছিল রসূল,জ্লাহর মাঁদনা যাত্রার প্রস্তুতি পর্ব । 
আমরা ত বেশ নিঃশঙুক চিত্তে কাজ করে যাচ্ছি, জাবনহানির ভয় 
নেই, ঘাতকের কথা ত কল্পনার বাইরে । অথচ রসুলহল্লাহর ? 
সঙ্গী সাথী মুসলমানেরা সকলেই প্রায় হিজরত করে চলে 
গেছেন মাঁদনায়। তাঁদের উপর লোমহর্ষক অত্যাচার চাঁলয়েও 
পোড়ান, দুপায়ে দাঁড় বেধে বিপরীত দিকে দুটি উটকে তাড়না করে 
ইয়াসরের দেহকে চিরে ফেলা, স্ত্রী অঙ্গে বর্শার আঘাতে 
বারে অচৈতন্য করা ছাড়াও নানান জনকে মরুর উত্তপ্ত বালদতে 
শোয়ান, অঙ্গারের দাগ লাগান, চেটাইতে জাঁড়য়ে নাকে লঙ্কার ধোঁয়া 
দেওয়া প্রভাতর মত অমানাবক নির্মম অত্যাচার চালিয়ে একজনকেও 
ইসলাম থেকে বিচ্যুত করা যায় নি, বরং সকলে মাঁদনায় গিয়ে নতুন 
করে প্রাতিষ্ঞা ও শান্ত সয়ের চেম্টা করছেন। এ সব কথাই 
গভীরভাবে চিন্তা করছিল কুরেশরা। তারা সকলে আজ একান্ত 
হয়েছে দারুন নাদওয়ায়, তাদের গোপন পরামর্শ কক্ষে। এই গৃহে 
বসেই তারা ঠিক করত ধর্মত্যাগে বাধ্য করতে কোন মুসলমানের উপর 
কি ধরনের নপনড়ন ও অত্যাচার চালান হবে, রসলহজ্লাহকেও তাঁর 
কর্মপদ্ধাততে বাধা দেওয়া ও সংত করার জন্যে তাঁর উপর কেমন 
ভাবে মানাসক পাঁড়ন ও দৈহিক রেশ প্রয়োগ করা যায় তারও 
[সদ্ধান্ত নেওয়া হত এই পরামর্শ কক্ষেই। সেই পরামর্শ কক্ষে 
সকলে আজ গভশীর ভাবে চিন্তামগ্ন। কি আছে লোকটার মধ্যে যে 
কোন কিছুতেই তাঁকে টলানো যাচ্ছে না, অটল এবং 'নভকভাবে 
তানি তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেই চলেছেন। খাববারের প্রাত 
রসলঃজ্লাহর সেই অসম্ভব উন্তিটিও তাদের কানে গেছে। তাতে 
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তারা আরো 'চিন্তিত। মানুষাঁটর 'স্থরতা ও ধৈর্যের কোন তলই 
খনজে পাচ্ছে না তারা। 

চারাঁদকেই মূসলমানদের উপর চলছে অমানুষিক উৎপাঁড়ন। 
বালিশের মত গুটিয়ে মাথায় দিয়ে কাবার ছায়ায় শুয়োছলেন 
রসুলজ্লাহ। এলেন অত্যাচারত খাববাব। পীড়নে 'নর্যাতনে 
[তান জীর্ণ মতণ্রায়। নবীঁজনীকে একান্ত নরালায় পেয়ে বললেন, 
ইয়া রসুলুজ্লাহ! আপাঁন কুরেশদের উপর আভশাপ দিন। এ কথা 
উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে রসূলহ্ল্লাহর মধ্যে ক্লোধের ভাব পরিলাঁক্ষিত 
হল, তাঁর মুখমণ্ডল রন্তবর্ণ ধারণ করল। তানি বললেন, তোমাদের 
আর এমন কি দুর্দশা হয়েছে। তোমাদের পূর্বে এমন অনেক 
ঈমানদার ছিল কারো কারো মাটিতে গর্ত খদড়ে পোতা হত তারপর 
করাত 'দয়ে মাথা থেকে চিরে দ্বিখশ্ডিত করা হত। “আবার লোহার 
চিরুনী দ্বারা কারো শরীরের হাড় থেকে যাবতীয় মাংস ও স্নায়ু 
আঁচড়ে তুলে ফেলা হত। তবুও এটা তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে 
পারত না। আল্লাহর কসম! এ দ্বীন (ইসলাম) পূর্ণতা লাভ 
করবেই। (সবর্প এতটা নিরাপত্তা বিরাজ করবে যে) তখন যে কোন 
উল্ট্রারোহ?ী সানআ হতে হাষরা মাওয়ত পরযন্তি (এই সদীর্ঘ পথ 
শনার্বঘে) অতিক্রম করবে। তখন সে (াঁনজের নিরাপত্তার 
ব্যাপারে) আল্লাহ ব্যতত অপর কারও এবং 'নিজের মেষপালের 
ব্যাপারে নেকড়ে ব্যতীত অন্য কিছুরই ভয় করবে না। তোমরা 
কিন্তু এ ব্যাপারে (বদ্ড বোশ) তাড়াহুড়া করছ।” ব্খারী 
শরীফ, ৩৩৪৪। 

অর্থাৎ যত অত্যাচারই হোক, সবর এবং ধৈর্য সহকারে তার 
মূুকাবিলা করতে হবে। “আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন”'__ 
আল কোরআনের এ বাণীর মূর্ত প্রাতিচ্ছাব রসুলহল্লাহর 
জীবনাচরণ। পাথর মেরে রস্তান্ত করা, পথে কাঁটা ছাঁড়য়ে ক্রেশ 
দেওয়া, গলায় ফাঁস 'দিয়ে হত্যার চক্রান্ত, মাথায় উটের ভশু'ড় চাপিয়ে 
নিহত করার প্রচেষ্টা সব ছুই তাঁর উপর প্রয়োগ করা হয়ে গেছে, 
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অথচ ধৈর্যের প্রাতমূর্তি মুস্তফা এক আল্লাহতে পরম আস্থাশীল 
এবং ওহোদ পর্বতের মত অটল। কোন কিছুতেই লোকাঁটকে যখন 
পরাস্ত করা গেল না, এখন তাই দারুন নাদওয়ায় বসে, কুরেশদের 
প্রধান চিন্তা, কিভাবে মুহাম্মদ স-কে ধ্বংস করা যায়। এ সভায় 
কুরেশ ছাড়াও মক্কার অন্যান্য গোত্রের প্রধানদেরও আহ্বান করা 
হয়োছিল আর যোগ 'দিয়োছিল নজদ দেশের এক বৃদ্ধ । সে ছল প্রখর 
বাঁদ্ধসম্পন্ন মান্ষ। সম্ভবতঃ ব্যবসা উপলক্ষে বা অন্য কোন 
কারণে এ বৃদ্ধ এ সময় মক্কায় এসোছিল। তার ব্যন্তিত্ব, ক্‌টব্াদ্ধি 
এবং ইসলামের প্রাত বিদ্বেষ লক্ষ্য করেই সম্ভবতঃ কুরেশরা তাকে এ 
সভায় যোগদানের আহ্বান জানিয়োছল। আলোচনা সভা নানা 
জনের 'বাবধ মতামতে মূহূর্তকালের মধ্যেই সরগরম হয়ে উঠল। 
একজন বললে, কাব জহির, নাবেগাদের যেভাবে কারাদণ্ডে 'নিজ্ভজুর 
নর্যাতন করো নহত করা হয়েছিল, আমাদের এই শবুর জন্যেও 
সের্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। প্রথমে এর হাত-পা বেধে 
কারাগারে নিক্ষেপ করা হোক তারপর প্রবেশ পথাঁট গেথে বন্ধ 
করে দেওয়া হোক। এভাবে ধীরে ধীরে অশেষ যন্দ্রণাভোগ করতে 
করতে শেষ হয়ে যাবে। প্রস্তাব কিছ; কিছু অদ্‌রদরশর্ঁ মানুষের 
মনঃপৃত হলেও, সেই বৃদ্ধ শোনা মান্রই নাকোচ করে দিল। সে তার 
করবে, হাত-পা বাঁধবে, কারাগারে নিক্ষেপ করে পাঁচিল গেথে তুলবে 
আর ভেবেছ ততক্ষণ হাশোম গোত্রের লোকেরা বসে থাকবে 
চুপচাপ? সংবাদ তাদের কানে উঠবে যথা সময় এবং যেমন করে 
হোক মৃহাম্মদকে তারা উদ্ধার করে নিয়ে যাবেই। চাই কি একটা 
বড় রকমের য্ম্ধাবগ্রহও বেধে যেতে পারে। তখন সকলে দ্বিতীয় 
উপায় চিন্তা করতে শুরু করল। একজন বললে, সবচেয়ে ভাল হয় 
যাঁদ মূহাম্মদকে অন্য কোন দেশে 'নর্বাঁসত করা হয়। তাহলে 
মক্কায় কোন উৎপাত থাকবে না! আমরা যে যার ঘর-সংসারে কাজে- 
কর্মে মন দিতে পারব । এ মতও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হল না। 
প্রাতিবাদকারীদের সঙ্গে সেই বৃদ্ধ একমত হয়ে বলল, বাঁদ 


৬০৪ কাবার পথে 


মূহাম্মদকে বিদেশে নির্বাসত করা হয় তাহলে সে যে রকম 
মনোমুগ্ধকর কথা বলতে পারে ও মানুষের মন জয় করতে পারে, 
অসংখ্য অনুগত সঙ্গ ও ভক্ত জুটতে একেবারেই বিলম্ব হবে না। 
তারপর সেই বিপুল শান্ত নিয়ে একদিন সে মক্কার উপর হামলা 
চালিয়ে কড়ায় গণ্ডায় প্রাতশোধ 'নয়ে নেবে। তখন নিজেদের ধংস 
হওয়া ছাড়া আর ছু করার থাকবে না। আবার সকলের মধ্যে 
নতুন করে তৃতায় পর্যায়ের চিন্তা চলতে থাকে । অবশেষে চূড়ান্ত 
সদ্ধান্তের 1নর্মম প্রস্তাব এল চিরশন্র আবুজেহেলের নিকট থেকে। 
সে বলল, সবাঁদক বিবেচনা করে আমার মনে হয়েছে শত্রু িম্কণ্টকের 
সবচেয়ে ভাল পথ হল এখ্দনিই মূহাম্মদকে হত্যা করে ফেলা। 
মূহূর্তকাল বিলম্ব করা মানে তার শান্তকে বৃদ্ধি করা । একট হেসে 
পরম বিজ্ঞের মত সে বললে, তবে এ কাজ কেউ একা করলে সর্বনাশ, 
হাশেমি গোত্রের যুবকেরা তাকে আর রক্ষা রাখবে না। আমার মতে, 
প্রীতি গোত্রের একজন করে লোক এই হত্যায় অংশগ্রহণ করবে তা হলে 
রন্তমূল্য সকল গোন্রের মধ্যে সমান ভাগ হয়ে যাবে। আর হাশোম 
গোত্র একা কিছুতেই আমাদের সকলের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হতে 
সাহস পাবে না। সেই বৃদ্ধ মস্তক আন্দোলিত করে বললে. হ্যাঁ এটা 
একটা প্রস্তাবের মত প্রস্তাব বটে। তার সঙ্গে অন্য সকলে 
আবুজেহেলের এই জঘন্য প্রস্তাবকে একযোগে সমর্থন করল। 
স্থির হল মূহাম্মদকে কোনমতেই স্থানান্তরে যেতে দেওয়া হবে না, 
তাঁর গৃহই হবে তাঁর মৃত্যু শয্যা। সঙ্গে সঙ্গে প্রাত গোত্রের একজন 
করে শন্ত সামর্থ যুবক তরবারি 'নয়ে প্রস্তুত হয়ে গেল। 
কুরেশদের এই হত্যা চক্রান্তের গোপন বার্তা দয়াময় আল্লাহ 
যথাসময় তাঁর রসূলকে জানিয়ে দিলেন। হাতিপূর্বে হযরত 
আব্বকর িজরতকারাঁ অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে মাঁদনায় যেতে 
অপেক্ষা কর। আম আশা করছি যে আমাকেও হিজরতের আদেশ 
দেওয়া হবে। সেই রসুলুল্লাহ আজ চাদরে মুখমন্ডল ঢেকে 
মধ্যাহ্নের ঘন উত্তাপ মাথায় নিয়ে এসে দাঁড়ালেন আবমবকরের 


কাবার পথে ৬০৫ 


বাঁড়তে। মা” আয়েশা বলেন, আমাদের বাঁড়তে রসুলঃল্লাহ 
আসতেন সাধারণত সকাল সন্ধ্যায়, দুপুরে কোনাঁদন তাঁকে আসতে 
দৌঁখান। অসময়ে তাঁকে আসতে দেখে আব্বা (আবুবকর) বললেন 
নিশ্চয়ই কোন জরীর কাজে তান এ সময় এসেছেন। মা আয়েশা 
বলেন, “অতঃপর রসূলল্লাহ এসে ভিতরে প্রবেশের অন্মাত 
চাইলেন। তাঁকে অনূমাঁত দেওয়া হল। 'তাঁন অন্দরে প্রবেশ 
করলেন। (তারপর) নবী সঃ আবুবকরকে বললেন, এখানে যারা 
বসে আছে তাদের বাইরে যেতে বল। তখন আবুবকর বললেন, 
আমার আব্বা আপনার জন্য কুরবান হোক। (যারা বসে আছে) তারা 
ত আপনারই আপনজন। তিনি বললেন, আমাকে হিজরতের 
অনুমাত দেওয়া হয়েছে ।' বৃখারী শরীফ ৩৬১৮। একথা শুনে 
আবুবকর বললেন, হিজরতে আম কি আপনার সহগামী হবার 
সৌভাগ্য লাভ করব? রসুলুল্লাহ স বললেন, হ্যাঁ। প্রত্যক্ষদ্শ' 
মা আয়েশা বলেন, হযরতের নিকট থেকে অনূমাঁত পাওয়ার পর 
আনন্দে আমার আব্বা এমন ভাবে অশ্রু বিসজন করেছিলেন যে আম 
জীবনে এভাবে আর তাঁকে কোনাঁদন ক্লন্দন করতে দেখানি। এখানে 
স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এই আনন্দ কিসের আনল্দ? কেন 
আনান্দিত হয়েছিলেন হযরত আবুবকর? কেন আঁবরল আনন্দাশ্রু 
বিসজন করেছিলেন তিনি? প্রকৃতপক্ষে খুশি হবার মত কোন 
পাঁরবেশই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। চারাদকেই শত্রু, পথঘাট 
দষমন পাঁরবোম্টত, যেকোন মুহূর্তে জীবন চলে যেতে পারে। 
1িবপদসঙ্কুল সুদীর্ঘ দুর্গম পথ আতিক্রম করে যেখানে যেতে চাইছেন 
সেটাও কোন আতমীয়স্বজনের বাঁড় নয়। অচেনা পাঁরবেশ, অজানা 
মানুষজন, তাঁরা কিভাবে গ্রহণ করবেন তাও আনিশ্চিত। সব 'মাঁলয়ে 
এক দযার্বষহ অবস্থা । অথচ আবূবকর আনন্দে অশ্রু বসন 
করছেন। আসলে এই আনন্দ কোন জাগাঁতক আনন্দ নয়, পার্থিব 
কোন লাভ লোকসানের হিসাব 'দিয়ে এই আনন্দ স্পর্শ করা যাবে না-_ 
এই আনন্দ হল রসলের সঙ্গলাভের আনন্দ, আশেকে রসূলের 
হৃদয় নিঃসৃত এক অনাবিল আনন্দ। অজানা দুর্গম পথে রসুলের 
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সঙ্গণ হয়ে তান তাঁকে হয়ত ছু সাহায্য করতে পারবেন, তাঁর 
সুখদুঃখের অংশী হবেন, বিপদ এলে রসূলকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে 
নিজেই বুক পেতে দাঁড়িয়ে যাবেন, প্রয়োজনে জীবন দেবেন। আর 
রসুল.ুজ্লাহর মহব্বতে জীবন দেওয়ার সঙ্গে নিখিল বিশ্বের তাবং 
কোন কাজের তুলনা হতে পারে না। সেই অতুলনীয় মহান কর্মে 
অংশীদার হওয়ার আনন্দই আবূবকরের আনন্দ। এই আনন্দ 
সাঁতমনক। আবৃবকরের অশ্রু তাই আতনার মর্মমৃূল থেকে উৎসারিত! 

প্রকৃতপক্ষে এই আনন্দের সূচনা হয়োছল চার মাস পূর্ব থেকে, 
সেই যেদিন রসুলুল্লাহ বলেছিলেন, “অপেক্ষা কর। আমি আশা 
করছি আমাকেও হিজরতের আদেশ দেওয়া হবে'_সেই মহান 
ঘোষণার দিন থেকে । মা আয়েশা বলেন, রসৃলহজ্লাহর এই ঘোষণার 
পর আমার আব্বা মাঁদনায় যাওয়া স্থগিত রাখলেন এবং হিজরতে 
নবী স-এর সহযোগণ হয়ে দূরপথ পাড়ি দেবার জন্যে দুটি উটকে 
চারমাস পর্যন্ত নয়ামত বাবলা পাতা খাইয়ে হৃস্টপস্ট ও শান্তশালী 
করলেন। বুখারী শরীফ ৩৬১৮। 

কথাবার্তা সমাপ্ত করে রসুলুল্লাহ প্রত্যাবর্তন করলেন আপনার 
গৃহে । মা আয়েশার বড় বোন হযরত আসমা অতি দ্রুত নিপুনতার 
সঙ্গে যাত্রা পথে গ্রহণের জন্য কিছ খাদ্য প্রস্তুত করে দিলেন। এই 
খাবার 'ছিল বকাঁরর রান্না করা গোশত । চামড়ার একটি থাঁলর মধ্যে 
খাবার দিয়ে তার মূখ বধার জন্যে আর কিছ খুজে পেলেন না 
হযরত আসমা । শেষ পর্যন্ত তান তাঁর কোমরবন্দ চিরে দিবখন্ডিত 
করে একটি দিয়ে থালর মুখটা বেধে দিলেন। সেই থেকে তাঁর নাম 
হয়ে গেল “ষাতুন নিতাকাইন”, দই কোমরবন্ধ বিশিল্টা। 

আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করে করণীয় কাজগুলি সমাপ্ত করে 
ফেললেন রসুলুল্লাহ । ওাঁদকে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে 
সঙ্গেই সশস্ত্র পৌত্তীলক যুবকেরা রসূল হত্যায় দূঢ় প্রাতজ্ঞ হয়ে 
সেই পবিভ্র গৃহাট বেম্টন করে ফেলল। নবীকে হত্যা না করে তারা 
এ স্থান ত্যাগ করবে না। এখানে অবশ্যই স্মরণযোগ্য বিষয়, 
কুরেশদের প্ররোচনায় বিভিন্ন গোত্রের ষফুবকেরা হযরত মৃহাম্মদ ল কে 


কাবার পথে ৬০৭ 


হত্যা করতে এসেছে ঠিকই কিন্তু এই চরম মুহূর্তেও তারা আল- 
আনানের প্রাতি বিশ্বাস হারায় নি। ভয়ঙ্কর সেই হনন মৃহূর্তেও 
তাদের অনেকের অর্থ সম্পদ গহনাদি তাদের চিরাব*্বস্ত আল 
আমনের নিকট গচ্ছিত ছিল। কেননা মন্ধায় এই ধরনের সর্বজন- 
রসুলও কোনাদন এই 'বশবাসের অমর্যাদা করেন 'নি। আজ মৃত্যুর 
মূখে দাঁড়য়েও 'তাঁন তাঁর কর্তব্য বস্মত হলেন না। তাঁর 'নকট 
যার যে জানিষ গচ্ছিত ছিল, হযরত আলিকে পর পর সেগ্বাল 
দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিলেন। এই আঁবস্মরণীয় মহত্ত তাঁর 
সন্দেহাতীত নবুয়তের এক জবলন্ত প্রকাশ। আলির উপর এগুলি 
তাদের যথার্থ মালিকদের 'নকট প্রত্যাপনের দায়ঙ ন্যাস্ত হল। 
শয্যা গ্রহণের পরামর্শ দলেন। দূর থেকে দেখলে যে কেউ মনে 
করবে যেন স্বয়ং হযরত মূহাম্মদ সাঁনদ্রা যাচ্ছেন। দরজার ফাটল 
দিয়ে দেখে হত্যাকারনীদেরও তাই মনে হয়েছিল। তারা "বিভ্রান্ত হয়ে 
শনশ্চন্ত ছিল। এঁদকে বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে, কাঁথত 
আছে, রসৃল:জ্লাহ এক মুঠো ধুঁলতে সরা ইয়াঁসনের প্রথম রূকুর 
কয়েকটি আয়াত পড়ে অবিশ্বাসীদের প্রাত নিক্ষেপ করেন আর 
তাতেই তাদের দম্টশান্ত সামায়কভাবে বিভ্রান্ত হয়ে যায় এবং হুযুর 
স নার্বঘেশ শন্তু বেম্টন ভেদ করে বাইরে বোরয়ে আসেন। তাঁর 
'নক্কমণ সম্পর্কে আরো একটি মত প্রচালত আছে। হাফেজ ইবনে 
হাজর, ইব্রাহিম ইবনে মুহাম্মদ, হাফেজ ইবনে আবদুল বার, এমনাঁক 
হাল আমলের মোহাম্মদ আকরাম খাঁ পর্যন্ত এ প্রসঙ্গে রসুলল্লাহর 
পারচারিকা হযরত মারিয়ার একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। এই 
হলে হযরত আমার পিঠে পা দিয়ে প্রাচীরের উপর উঠোছলেন। 
সম্মখের সদর পথ পরিত্যাঙ্গ করে এভাবে রসুল:জ্লাহ বাঁড়র পিছন 
1দকের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে 'নার্বঘে' নিম্কান্ত হয়ে গিয়েছিলেন । 
ঘটনা যাই ঘটক নবীজী যে নিরাপদে পার হয়ে এসোছিলেন সে 


৬০৮ কাবার পথে 


বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মন্ধার পথে চলতে চলতে সেই গভাঁর 
ণনশীথে চিরবাঞ্থিত কাবা শরীফের দিকে মুখ তুলে অত্যন্ত করুণ 
কন্ঠে রসুলুল্লাহ উচ্চারণ করলেনঃ হে মক্কা নগরী! সমগ্র জগৎ 
অপেক্ষা তুমি আমার আত রয় কিন্তু তোমার সন্তানেরা আমাকে 
থাকতে দিল না। 

ওদিকে বাঞ্ছিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করেও রসুলুল্লাহর দেখা 
না পেয়ে অবশেষে তাঁর বাড়তেই এসে হাঁজর হলেন আব্বকর এবং 
চাদর আবৃত ব্যান্তীকে সম্বোধন করে ডাকলেন, হযরত! যথাসম্ভব 
ণনচূস্বরে শাঁয়ত ব্যন্তি উত্তর দিলেন, আমি হযরত নই--আলি। 
রসুলুজ্লাহ আপনার জন্য “বির মাউনায় অপেক্ষা করছেন, আপি 
এখান সেখানে চলে যান। সেমতে হযরত আব্বকর সেখানে গিয়ে 
রসুলুজ্লাহর সঙ্গে মিলিত হন। কিন্তু অনেকেই মনে করেন নবাঁ স 
সরাসার হযরত আবুবকরের গৃহে যান এবং সে রাতে সেখানে 
দু'জনে একন্রিত হয়ে সর সেত্তর) গিরি গুহায় গিয়ে আতনগেপন 
করেন।? 

এর পরের অংশাঁটি আম বুখারী শরীফ থেকে হৃবহ্‌ তুলে 
দচ্ছি। মা আয়েশা বলেনঃ “অতঃপর রসুলুল্লাহ স এবং 
আবুবকর সর পর্বতের একাট গুহায় গিয়ে উপনীত হলেন। 
সেখানে তাঁরা তিন রাত আতমগোপন করে থাকলেন। রাতের বেলা 
আব্বকরের পত্র আবদুল্লাহ তাঁদের কাছে থাকতেন। 'তাঁন ছিলেন 
একজন চতুর এবং তীক্ষণব্যা্ধ সম্পন্ন যুবক । ভোরে তাঁদের নিকট 
থেকে রওনা হয়ে তিনি মন্কার কুরেশদের সঙ্গে সকালবেলা এমন ভাবে 
মাঁলত হতেন যেন এখানেই তিনি রাত কাঁটিয়েছেন। অতঃপর 
তাঁদের দু'জনের বিরুদ্ধে (কুরেশরা) যেসব চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করত 
তার যা কিছ তিনি শুনতেন তাই মনে রাখতেন এবং যখন আঁধার 
ঘনীভূত হত এ সংবাদটা তাঁদের নিকট পেশছে 'দিতেন। 

“আব্মবকরের ক্লাতদাস আমের ইবনে ফ্হাইরাহ (দনের 
বেলা) তাঁদের নিকটেই (সূর পর্বতের সন্নিহিত অঞ্চলে) দুধেল 
ধঘকারির পাল চাঁরয়ে বেড়াত এবং রাতের ফিয়দাংশ আতবাহত হলে 


কাবার পথে ৬০৯ 


সে বকাঁর 1নয়ে তাঁদের কাছে যেত আর তাঁরা দু'জনে অত্যন্ত তৃপ্তির 
সঙ্গে সেই বকারর দুধ পান করে [নিশ্চিন্তে রাত কাটিয়ে 'দতেন। 
তাঁরা তাঁদের দূধেল বকাঁরগুলোর দুধ দোহন করার সঙ্গে সঙ্গেই 
পান করতেন। আবার তার মধ্যে উত্তপ্ত পাথরের টুকরো ডুবিয়ে 
গরম করেও পান করতেন। তারপর শেষ রাতের অন্ধকারে আমের 
ইবনে ফহাইরাহ বকাঁরগুলোকে হাঁকিয়ে (চরাতে) নিয়ে ষেত। 
এভাবে এঁ তিন রাতের প্রাতাট রাতে সে এরূপ করতে থাকে ।”” 
বুখারী শরীফ ৩৬১৮। খাদ্য সরবরাহের আঁতারন্ত পল্থা 1হসেবে 
ইবনে হিশামে আরো বলা হয়েছে ষে মমতাময়ী হযরত আসমা 
প্রাতাঁদন সন্ধ্যায় খাদ্য দ্রব্য প্রস্তৃত করে রাতের অন্ধকারে গৃহায় 1দয়ে 
আসতেন। এভাবে সেই ভয়ঙ্কর দুঃসহ 'তিনাট দিন আতিবাহত 
হয়ে যায়। 

উঠল যে রসূলুল্লাহ গৃহত্যা্গ করেছেন এবং খাটের উপর 'যাঁন 
শাঁয়ত তিন হষরত নন- আল । জালমরা শেষ পর্যন্ত হযরত 
আঁিকেই বন্দী করে কাবায় নিয়ে যায় এবং নানা পড়নের মাধ্যমে 
জিজ্ঞেস করতে থাকেঃ বল মুহাম্মদ কোথায়? ভ্ললে চলবে না যে 
বন্দী লোকটি ছিলেন স্বয়ং আলি। তান ত নাত স্বীকার করলেনই 
না বরং না্ভক কণ্ঠে এবং কিছুটা ধমকের সুরে উত্তর দিলেন, তোমরা 
কি মুহাম্মদ-এর গাঁতাবধি নিরীক্ষণ করার জন্যে আমাকে নিযুক্ত 
করোছিলে যে এখন জিজ্ঞেস করছ? কুরেশরা 'কছক্ষণ ঘাঁকাচোরা 
প্রশ্নের পর হযরত আলিকে ম্নীন্ত দিল। এরপর আবুজেহেল 
আতিদ্রত তার দলবল নিয়ে উপাস্থিত হল আবুবকরের বাঁড়তে। 
আসমাকে পেয়েই ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গন করে উঠল, বল তোর বাপ 
কোথায়? হযরত আসমা ধার 'স্থির। শান্ত এবং আঁবচাঁলত কণ্ঠে 
উত্তর দিলেন, আমি ত জানি না। জাননা! বিকট মৃখভঙ্গী করে 
ক্রোধ কম্পিত ইতর আবুজেহেল এমন প্রচণ্ড বেগে হযরত আসমার 
গন্ডে চড় মারল যে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কানবাঁল খসে মাটিতে 
পড়ে গেল। 

কা" প.-৩৯ 


৬১০ কাবার পথে 


ধিন্তু এসব নিপীঁড়নে ত মূল সমস্যার সমাধান হবে না। 
মক্কার আলতে গলিতে তখন বিঘোঁষত হয়ে ফিরছে, মৃহাম্মদ স 
মাঁদনায় চলে গেছেন। মুহাম্মদ স হিজরত করেছেন। পৃথিবী 
পৃষ্ভ থেকে হযরত মুহাম্মদ স-কে নিশ্চহ করে দেওয়াই যার 
জীবনের একমান্র লক্ষ্য সেই দিকভ্রান্ত নেতা আবজেহেল অবশেষে 
ঘোষণা করল £ মুহাম্মদ বাআবৃবকরের মুণ্ডু যে আনতে পারবে, 
একশত উজ্ট্রী পুরদ্কার। এক শো উট! কম কথা নয়। মক্কার 
যুশ্ধোন্মাদ যুবকদের কাছে দুধর্য আরব বেদুইনদের নিকট এ এক 
বিপুল প্রলোভন। সুতরাং মূহূর্তকাল বিলম্ব না করে অসংখ্য 
পুরস্কার 'িয়াসী জোয়ানেরা পদরুজে উদ্ট্রে এবং সশস্ত্র হয়ে 
চতুর্দকে ছাড়য়ে পড়ল। মূহূর্তে হিজরতের পথ ভয়ঙ্কর রকমে 
[বপদ স্কুল ও সংঘর্ষ মুখর হয়ে গেল। 

কেবল পুরস্কার ঘোষণা করেই নিরস্ত থাকল না আবুজেহেল, 
সে তার দলবলের সঙ্গে যান্ত পরামর্শ করে সমকালীন মক্কার শ্রেচ্ঠ 
কাঁয়ক__পদচিহাবশারদকে নিযুন্ত করল। ধূলির উপর হযরত 
এবং আবূবকরের পদচিহ অত্যন্ত সতকতার সঙ্গে অনুসরণ ও 
বিশ্লেষণ করে সেই পদাচিহ বিশেষজ্ঞ ধীরে ধারে অগ্রসর হতে 
থাকল, তার সঙ্জে গেল অস্ত্র সীজ্জত একদল অত্যৎসাহী কুরেশ-_ 
যারা তখনো রসল-নিধনে উন্মুখ । শেষ পর্যন্ত সেই বশেষজ্ঞ সূর 
পর্বতের পাদদেশে এমন ক গুহার সন্নিকটে পেশছে গেল। এত 
নিকটে যে হযরত আব্বকর বলেন, “এক সময় আম আমার মাথাটা 
উপরে তুলে তাকাতেই কিন্তু লোকের পদতল দেখতে পেলাম 
বুখারী শরীফ ৩৬৩২। মৃত্যুকে এভাবে সাক্ষাৎ করে হযরত 
আবুবকর ভীষণভাবে ভনত হয়ে পড়লেন। প্রকৃতপক্ষে বাঁচার আর 
কোন আশাই ছিল না, জবনের শেষ মুহূর্তের সংকেত ধ্বান 'দিয়ে 
আজরাইল যেন গহার মুখে এসে দাঁড়য়েছেন। অসম্ভব ভীত 
স্বরে হযরত আব্দবকর বললেন, ি হবে ইয়া রসুল:জ্লাহ! আমরা 
'মাত্র দূজন। কাতর কণ্ঠে তিনি যেন ব্যথায় ভেঙে পড়লেন, “তাদের 
€কেউ যাঁদ তার দৃম্টিটা একট, নিচের দিকে করে তাহলে সে আমাদের 
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দেখে ফেলবে ।” বু. শ. ৩৬৩২। যত বিপদ আসক রসুলুল্লাহ 
সর্বশীল্তমান আল্লাহর উপর সুগভীর ও আঁবচল বিশ্বাসে অটল 
থাকতেন, কোন আঘাত কোন ভয় তাঁকে এই গভীর বিশ্বাস থেকে 
কোনদিন এক মূহূর্তের জন্যও টলাতে পারে নি। যত পাঁড়ন যত 
[বপদ এসেছে, এই অগাধ বিশ্বাসের উপর এই সদ ঈমানের 
উপর তান তত বোৌশ আস্থাশীল হয়েছেন, নির্ভরশীল হয়েছেন। 
আবূবকরের কথার উত্তরে তান অসম্ভব সংযত ও ধীর স্থির হয়ে 
গেলেন। তারপর তার জবান মুবারক থেকে উচ্চাঁরত হল গভার 
ঈমানে দীপ্ত এই চিরন্তন ঘোষণাঃ “চুপ কর আবূবকর। সেই 
দুজনের ভয় কি যাঁদের সঙ্গে তৃতীয়জন স্বয়ং আল্লাহ ।”” বু" শ. 
৩৬৩২। এই কণ্ঠস্বর ঈমানের সুগভনর মর্মমূল থেকে উৎসারিত। 
মৃত্যুর মুখোমদখা দাঁড়িয়ে এমন প্রত্যয় দৃঢ় কণ্ঠ উচ্চারণ করতে 
পারেন একমান্র তান, জীবন মৃত্যু যান আবসংবাদত ভাবে এক 
আল্লাহতে সমর্পন করেছেন। এই ঈমানী আলোকত ঝলক, 
আমাদের জাঁবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন গল পথকে আমূল আলোকিত 
করে যায়। ঈমানের এই তেজ এই দীপ্তি 'নাঁখল বিশ্বে আর 
কোথাও কোন চিন্তে এমনভাবে ঝলকিত হয়ে ওঠোন। 

হিজরতের পথে ব্যবহারের জন্যে যে দুটি উটকে হযরত 
আব্দবকর হনস্ট পম্ট করেছিলেন, সঙ্গ হবার অনুমাত পেয়ে সে 
দুটি রসূলুল্লাহর সম্মুখে দাঁড় কাঁরয়ে বিনীত কণ্ঠে বললেন, 
ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার আব্বা আপনার প্রতি কুরবান হোক। 
আপনি এ দুটির একটি গ্রহণ করুন। কিন্তু ভক্তের এমন বিনীত 
সেবাকে বিনামূল্যে গ্রহণ করতে 'কছ্যতেই সম্মত হলেন লা 
রসমলহজ্লাহ। বললেন, একটি গ্রহণ করতে পাঁরি-যাঁদ তুমি উচিত 
মূল্যে বিক্যয় কর। শেষ পর্যন্ত আট শো দিরহামের 'বানময়ে তিনি 
আল কাসোয়াকে হযরত আবূবকরের নিকট থেকে ক্রয় করলেন। 
এখানে একটি কথা বিশেষরূপে স্মরণ করা প্রয়োজনঃ এমন সংকটময় 
মূহ্তেও আল্লাহর রসূল আপনার কর্তব্য বিস্মৃত হলেন না, বনা 
মূল্যে উটটকে গ্রহণ করলেন না, করলে তা বিশ্বের সম্মূখে 
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অনাভপ্রেত একটা দ্টান্ত হয়ে থাকত। এ 'ছল তাঁর নীতি ও 
স্বভাববিরদ্ধ ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে যারা নেতা হবেন, পীর হবেন, 
শাসক হবেন, জনগণের পথপ্রদর্শক হবেন, এই গুণগদালি তাঁদের 
চরিত্রে বিশেষ রূপে থাকা বাঞ্চনীয়। আমাদের দেশের বর্তমান পার 
ও নেতাদের আঁধকাংশের মধ্যে রসূলুজ্লাহর এই মহোত্তম সুন্নত ও 
আদর্শের বড় অভাব, তাঁদের অনেকেই লোভন এবং স্বার্থপর ফলে 
তাঁদের কোন বন্তব্য ও আদেশ জনগণের মধ্যে কোনই প্রভাব বস্তার 
করে না, মরুর 'রন্ত হাওয়ায় ধ্বাঁনত-প্রাতধ্বনিত হয়ে শূন্যে 
মিলিয়ে যায়। 

আবদুল্লাহ ইবনে ওয়ারকাহ নামে জনৈক পৌত্তীলক ব্যান্তকে 
হিজরতে পথপ্রদর্শনের কাজে নিযুন্ত করেন হযরত আবুবকর । 
লোকটি যাঁদও কুরেশদের মতাবলম্বী হযরত আব্দবকর তাঁকে অর্থ 
দিয়ে বিশেষ রূপে বশীভূত করেন। এই আবদুল্লাহর কথা 
উদ্লেলোখত হয়েছে বুখারী শরীফে £ “রসৃলল্লাহ স এবং আবুবকর 
রা বানুদিল ও আবদ ইবনে আদ গোন্রের একজন বিচক্ষণ পথ- 
প্রদর্শককে- যে অত্যন্ত সংকীর্ণ ও সরু গলিপথ সম্পর্কে আভিজ্ঞ ও 
অবগত ছিল-মজর নিয়োগ" করেন।” বু. শ ২১০৩। 
রসমলুল্লাহ এবং আবদবকর দ:জনেই তাঁদের সওয়ারী উট দুটিকে 
এই লোকটির হাতে সমর্পণ করে তন রাত পর সূর গুহার সাম্নকটে 
উপাস্থত হবার নির্দেশ দিয়ে যান। আবদুল্লাহ ইবনে ওয়ারকাহ 
যথাসময় আতি সল্তর্পনে এবং সতর্কতার সঙ্গে নার্দস্ট স্থানে 
উপাস্থত হয়। গনহা থেকে বার হয়ে আসেন আল্লাহর রসূল এবং 
আবুবকর। আমির ইবনে ফদহাইরা-আব্মবকরের আযাদকৃত 
ক্রীতদাস পূর্বেই সেখানে এসে উপাঁস্থত হয়োছলেন। সুতরাং 
দুটি উটের একটিতে (আল কাসোয়ায়) চড়লেন রসূলুল্লাহ, 
অন্যাটতে আবুবকর এবং তাঁর ব্লঁতদাস আর পদপ্রদর্শক আবদুল্লাহ 
ছিল নিজের উটে। আল্লাহর নাম স্মরণ করে সেই শত্রু পাঁরবেম্টিত 
ভয়ঙ্কর রাতের অন্ধকারে তাঁরা যান্নরা শুরু করলেন মদিনার পথে। 
অবশ্যই মদিনা যাওয়ার সর্ব সাধারণের পথকে বজ্ন করে তাঁরা 
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চললেন অজানা অচেনা উপত্যকা আঁধত্যকা সংকুল লোহৃত সাগরের 
উপকূলের দুর্গম সংকীর্ণ পথ ধরে। 

আকাশে িশীথ রাতের তারা জবল জবল করে, শত্রু পাঁরবোম্টত 
সেই ভয়ঙ্কর পথে চলতে চলতে মাতৃভূমির মমতায় অকস্মাৎ চোখ 
দুটি সন্ত হয়ে আসে রসুলহজ্লাহর। এইখানে তান খেলা 
করেছেন, এই উপত্যকায় তান বকাঁর চাঁরয়েছেন, এই জঙ্জলে 'তিনি 
কুল কুঁড়য়ে খেয়েছেন! এই দেশ এই মাঁটি কত প্রয় তাঁর। আজ 
সব শেষ হয়ে গেল! অকস্মাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন মক্কার দকে তাঁকয়ে 
তিনি ফিস ফিস করে বললেন, বিদায় মক্কা! বিদায় কাবা! বিদায় 
বায়তুল্লাহ! যেন অগাধ জ্যোৎস্নার গলায় আসমদ্রু নিঃসঙ্গতা! 
ঝরঝর করে কেদে ফেললেন রসুলহজ্লাহ। পরক্ষণেই চোখ মুছে 
ধীর স্থির হয়ে সম্মুখে প্রসারিত সুদীর্ঘ পথের দিকে দাঁন্টপাত 
করলেন। 'তনাঁট উট আর চারজন মানুষের এই মহান এীতহাঁসক 
কাফেলা ধাঁরে ধীরে এগয়ে চলল মাঁদনার পথে। 


২৩ অক্টোবর ৮২। & কার্তিক ৮৯। & মহররম '১৪০৩। 
শাঁনবার 

রসুলজ্লাহ এবং আবুবকর যখন সুর গিরিগহায় আতমগোপন 
করেন রাত গভীর হয়োছিল, আশ্চর্য আমরা দুজনেও যখন মাঁদনা- 
যান্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করে শয্যা গ্রহণ করলাম তখনও গভার রাত। 
এ সব ব্যাপারে কোন তুলনাই চলে না কন্তু কেমন ভাবে যেন একটা 
অদ্ভূত মিল দলে উঠল আমার চোখের পাতায় । আমাদেরও দেহ 
মন আতমা গভীর ভাবে শোকাচ্ছন্ন, মক্কার পবিত্র মৃত্তকায় শয়ন করে 
মক্কার বিচ্ছেদ বিরহে কাতর। এ এষ অদ্ভূত বিষমতা, এ এক 
অদ্ভূত শোকোচ্ছবাস। সব থেকেও কি যেন নেই, ক যেন হাঁরয়ে 
গেল, কোথায় যেন সব ছু শেষ হয়ে গেল। এক অনন্ত হাহাকারে 
আকাশ ভবন পাঁরপূর্ণ হয়ে রইল। এই কাতর শয্যায় শয়ন করে 
ঘুম আসতে পারে না। গুহার অন্ধকারে রসুলুল্লাহ এবং 
আবুবকর কি ঘাঁময়োছলেন? সম্ভবতঃ না। আধো ঘম আধো 
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জাগরণে অবশেষে তিনটে পণ্চান্ন মিনিটে উঠে পড়লাম, ডেকে তুললাগ 
স্ত্রী এবং হাশমি ইশরাতকে। অয করে পাক সাফ হয়ে চারটে 
বাইশে সকলে বোরয়ে পড়লাম কাবার উদ্দেশ্যে। 

হাওয়ায় শীতের আমেজ। কাবার বিশাল চত্বর এখন অনেক সময় 
অপূর্ণ থেকে যায়। দেশাবদেশের সকল মানুষই প্রায় স্বদেশ 
দবজনের মাঝে ফিরে গেছেন, দু চারজন যাঁরা আছেন যাবার পথে। 
আমরা সেই হালকা জামাতে মিশে তাহাজ্জদে দাঁড়য়ে গেলাম। 
তাহাজ্জদের পর ফজর। কাবার জামাতে এই আমাদের শেষ নামায ৷ 
মন ক্রমেই ভারাক্লান্ত হয়ে উঠছে, পাঁথবীর এই পবিভ্রতম গৃহ থেকে 
আমাদের বিদায় আসন্ন । কয়েকাঁদন বন্ধ থাকার পর আজ নামায 
শেষ হতে 'একাট জানাজা হল আর তাতেই মনটা অশেষ রকমে 
ব্যথাতুর হয়ে উঠল। মনে হল, এই জানাজা যেন আমার । আজ 
হয়ত এক সময় সোলেমানপুরেও পেশছুবে কিন্তু আমার আতমা 
পড়ে থাকবে এখানে, এই হেরেম শরাঁফে, এই কাবায়। এই বিশাল 
চত্বরে ধাঁল-মাঁটতে ঘুরে ঘুরে সে হয়ত অনন্তকাল ধরে 
বায়তুল্লাহর আকাশে বাতাসে হয়ত বিচরণ করবে কয়ামত পযন্ত! 

অবশেষে এল বিদায় তওয়াফের পালা । আল্লাহর ঘরকে কেন্দ্র 
করে শেষ ঘারের মত বিদায় পাঁরব্রমা করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে 
পড়লাম। আমরা একন্রে একসঙ্গে বিদায় তওয়াফ করাছলাম। 
দেখলাম, আমার চেয়ে আমার স্ব গভার ক্রন্দনে আকুল। দেহমন 
উ্থাল-পাতাল। কেদে কেদে তওয়াফের মধ্যেই দুজনে প্রার্থনা 
জানালাম প্রভ্‌ আমার! আপনার এই পাবিত্র গৃহের পাঁবন্রতম 
মহফিলের সব চেয়ে অযোগ্য মূর্খ পাপী এবং অপাবিব্র অংশগ্রহণকারী 
দুজন আজ ফিরে যাচ্ছে। আমরা পাপী 'কন্তু আপনার রহমত ত 
অসাম বস্তৃত। আমরা ভিখারি কিন্তু আজ আমাদের হৃদয় পূর্ণ 
হয়েছে, এই পবিত্র ভূমিতে এনে আপনি আমাদের ধন্য করেছেন। 


কাবার পথে ৬১৫ 


আমরা ধন্য হলাম। যখন যেখানেই থাকি আপনার অনন্ত' রহমত 
ও সদাপ্রসন্নতা থেকে যেন নিরাশ না হই, বাত না হই। 

অশ্রুসজল চোখে শেষবারের মত চির অম্লান কাবাকে দেখে 
তওয়াফে বেদা শেষ করে নিলাম তারপর ছ-টা সাহীন্রিশে ফিরে এলাম 
বাসায়। এসে দোঁখ এক বাংলাদেশ ভদ্রলোক কয়েক কিলো আঙুর 
আর নানাবিধ তাজা পাকা ফল নিয়ে হাজির হয়েছেন। 'মিসফালা 
বাজারে এক সোঁদ ভদ্রলোকের একটি ম্াদখানার' দোকান আছে, 
1তাঁন কোনাঁদন দোকানেও আসেন না, যাবতীয় জিম্মাদারী এই 
ভদ্রলোকের। বাজার করতে গিয়ে আলাপ, আমার স্ত্রীকে “বোন, 
ডাকলেন, দেশে ফিরলে কলকাতায়-আমাদের বাসায় অবশ্যই 
আসবেন এমন কথাও দিলেন_আজ বিদায় মূহূর্তে এই সব এক রাশ 
তাজা তোহফা নিয়ে হাঁজর। শেষ মূহূর্ত পযন্ত তিনি আমাদের 
সঙ্গে থাকলেন এবং অশেষ উপকার করলেন। কুলি ঠিক করা, 
ট্যাক্সি ডাকা, 'জানিষপন্র তুলতে সাহায্য করা, এমন কি আমাদের সঙ্গে 
করে নিয়ে ট্যাক্সি পর্্ত যাওয়া সবই করলেন 'তাঁন। এই মহৎ 
মানুষাটর কথা জীবনে কোনাদন ভুলতে পারব না। অথচ 
ক''দনেরই বা আলাপ! গুলবাগের পাশ দিয়ে গেলে গোলাপের গন্ধ 
চাঁকতে আপনা থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আবস্মরণীয় হয়ে যায়। 

তিক সাতটা একান্রশ 'মাঁনটে আমাদের যান্রা শুরু হল। মান্ন 
দোকান পসার এবং পারিচিত পথঘাট পার হয়ে একেবারে কাবা- 
শরীফের দরজায় এসে পড়লাম। শেষ বারের মত দেখলাম হেরেম 
শরীফের দেওয়াল বাবে আবদুল আজাীজ, বাবূল উমরা, বাব্‌স 
সালাম এবং স্বপ্ন ঝিলামল সাত মিনার। ঘাঁড়তে তখন সাতটা 
পণ্যন্রিশ। 

ইতিমধ্যে ট্যাক্সি নবীজীর জন্মস্থান আতক্রম করে গেল। 
শেষ বারের মত দেখে নিলাম গোলাপ রঙের সেই দ্বিতল 
বাঁড়ীটকে। সজল চোখ দুটি এবার পাঁরপূর্ণ হয়ে এল আপনা 
থেকেই । জশীবনে এই পথে, এই পবিত্র নগরীতে হয়ত আর কোন 


৬৯৬ কাবার পথে 


1দনই আসা হবে না। এই-ই শেষ! 'পছনের "দিকে তাঁকয়ে পাঁরাঁচত 
পথঘাট দেখতে দেখতে আমি বেদনার্ত স্বরে ফিস ফিস করে যেন 
অনন্তের কানে কথা কইলাম, হে মক্কা! তোমাকে বিদায়! হে মহান 
কাবা! তোমাকে বিদীয়! হে সূর হেরা সাফা মারওয়া তোমাদের 
সকলের প্রাত 'বিদায়! 

মনে হল িশ্বপ্রকৃতর মর্মমূল থেকে এক আবিরাম করুণ 
রাগনণী উত্থিত হয়ে সমগ্র চরাচরকে যেন বেদনাবধূর করে তুলছে। 
এবং সেই বেদনোচ্ছবাসের মধ্য থেকে আঁবরাম ধান উঠছেঃ 

আলবেদা! আলবেদা !! 

বিদায়! বিদায়।! 

সর গুহা থেকে নিচ্কান্ত হয়ে রসূল:ল্লাহ চলোছলেন মাঁদনাব 
পথে। সব কিছ; হারিয়ে শূন্য ও ব্যথাতুব চিত্তে ধীরে ধীরে আমরাও 
মাঁদনার পথে পা বাড়ালাম 


সমাপ্ত 


